এ কাশশক 2 শীদবতেনম্পচজ্দ্র বত 
মঅভ্ভঞাণ বুক এএতজন্নী এ্প্রাইত্ভট তিল 
৮৬০ বক্ষিম চ্তাাটাক্জণ হ্রীট, 


ক্লিন ক7ত্ড1-১২ 
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মুদ্রাক্ক্ন হ €দতেব্শ দত্ত 
আন্রণিম ভ্িল্টিৎ ওস্সার্কজ্স্‌ 
৮৮৯৮ নিম আইটট ১ করি 


শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ, পি-এইচ. .. 
রদ্ধাস্পদেষু 


প্রথম সংস্করণ 


সমাজ, ইতিহাঁন ও সংস্কৃতির বিস্তৃত পটভূমিকায় চারি খণ্ডে পরিকল্পিত 
“বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত” নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এপযস্ত 
বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে পূর্বন্থুরিগণ যে-সমস্ত গবেষণা করিয়াছেন, আমি তাহা 
হইতে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়! এই গ্রন্থে বাংলা সাহিত্য ও বাঙাঁলী- 
মানসের সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কবিয়াছি। প্রথম খণ্ডে শ্বীঃ দশম হইতে 
পঞ্চদশ শতাব্দা পযন্ত আলোচিত হইয়াছে । দ্বিতীয় খণ্ডে ষোড়শ শতাব্দী 
হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ, তৃতীয় খণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে 
উনবিংশ শতাবাী এবং চতুর্থ খণ্ডে বিংশ শতাব্দীর গ্রথমার্ধ পর্যন্ত আলোচিত 
হইবে। 

এই' গ্রন্থ রচনাঁকাদে আমি কলিকতা বিশ্ববিদ্যালর ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
হইতে বহু পু খির সাহায্য পাইয়াছি। এতদ্যতাঁত কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী 
ও এশিয়াটিক পোসাইটাপ্র কিছু কিছু দুশ্ুঠাপ্য গ্রন্থ ব্যবহার করিয়াছি । এই 
প্রসঙ্গে উক্ত প্রতিষ্ঠান-সমূহের কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞত! জ্ঞাপন করিতেছি । 

আমার শিক্ষাপ্তরু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতন্লাহিভী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
শশিভৃষণ দাশগুপ্ত, এম. এ.. পি-এইচ. ডি. মহাশয়ের কয়েকটি প্রবন্ধ হইতে নৃতন 
আলোক লাভ করিয়াছি । হাওড। গার্লস কলেজের সভ্ধ্যক্ষ অুপপ্ডিত শ্রীযুক্ত 
কেশবচন্্র চক্রবতী, এম. এ., কাব্যতীর্থ, সাহিত্যশাত্মী মহাশয়ের সহিত আলাপ- 
আলোচনার সংস্কৃত সাহিত্যাদি সম্পর্কে অনেক সন্দেহ নিরসন করিতে পা রিয়াছি। 

ঠাহাদিগকে প্রনণিপাত জানাইতেছি। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজনবিভাঁরী ভট্রাচাধ 
এম, এ. ডি. ফিল, মহাশয় শ্রীরুষ্ণকীর্তনের তিনখানি ব্লক ব্যবহার করিবার 
অনমতি দিয়া আমাকে কতঙ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন । আমার শ্রভান্রধ্যায়ী 
রন্ধাম্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্রাচাষধ এই গ্রন্থের পাতুলিপির 
কির়দংশ পাঠ করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন । আশার গ্রাতিভাজন 
অধ্যাপক শ্রীমান্‌ শঙ্করীপ্রসাদ বসত, অধ্যাপক শ্রীমান পাচুগোপাল দত্ত এবং 
সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রীমান্‌ মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় (শংকর? ) এই গ্রন্থ 
ষ্দ্রিত-আকারে দেখিবার জন্য বিশেষ উৎসাহী হইয়াছিলেন। তাহাদিগকে 
এই অবকাশে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি । 
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এই গ্রন্থের এঁতিহাসিক তথ্য, সনতারিখ, প্রফ সংশোধন প্রভৃতি ব্যাপারে 
আমার স্বী শ্রীমতী বিনীতা বন্ধ্যোপাধায় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য 
করিয়াছেন | 

আমার স্েহভাজন ছাত্র শ্রীমান স্খেনুন্ন্দর গঙ্গোপাধ্যায় কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের পু'থিশালায় সংরক্ষিত পুঁথি হইতে আমার নির্দেশমত গ্রাসঙ্জিক 
অংশ সমূহ নকল করিয় আমার পরিশ্রম লাঘব করিয়|ছেঁন। ব্যাটা পাবলিক 
লাইব্রেবীর (হাওড়া) কর্তৃপক্ষের সৌজন্ে একখানি আলোকচিত্র ব্যবহার 
করিতে পারিয়াছি। এইজন্ঠ তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বনু, এম, এ, মহাশয়ের সান্লিধ্য ও সাহচর্যবাতীত 
এই বিপুলার়তন গ্রন্থ এত মীদ্ব গ্রকাশিত হইতে পারিত না। তাহাকে খু 
ধন্যবাদ দিয়া বিব্রত করিতে চাহি না। 

মডার্ণ বুক এজেন্সী গ্রাইভেট লিমিটেড-এর শ্রীযুক্ত দীনেশশন্দর বস্্ মভাশয় ও 
সুহাবর শ্রীযুক্ত রবীকনারায়ণ ভট্টাচার্য এই গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়। 
আমাকে শিশ্চিন্ত করিরাছেন। তাহাদের সহদয়তা আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ 
করিরাছে। ইতি 


কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় 
বাংলা সাহিত্য বিভাগ, অ. কু. ব. 


১৩৬৬ ॥ ১৯৫৯ 


সুচীপত্র 
( গ্রথম সংস্করণ ) রর ৮ 


প্রথম পর্ব ঃ আদিযুগ 


[ শ্বীঃ ১ ম-১২শ শতাব্দী ] 


প্রথম অধ্যায়ঃ দেশ, কাজল ও জনজীবন €৩-৩৯) 
প্রাচীন বাঙলার দেশ-পরিচয় রা ৪-২০ 

প্রাচীন গ্রন্থে বাঙলাদেশের উল্লেখ ৫, বৈদিক সংহিতা, আরণ্যক 

ও ব্রাহ্মণ ৫, পাণিনি-পতগ্রলি ও ধর্নশান্ত্র ৮, রামায়ণ ও মহাভারত ৯, 

জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ ১*, প্রাচীন বাঙলার ভৌগোলিক সংস্থান ১১, 

ইতিহাদের পটে বাউল! দেশ ১২, প্রাচীন বাঙলার জনপদবিভাগ ১৬, 

পুরাতন বাংল! সাহিত্যে রাঢ়ভূমি ১৯ ॥ 

২1 প্রাচীন বাঙলার ইতিহাস -** ২০-২৮ 
গুপ্তযুগে বাঙল| ২১, শশান্ক ও গৌড়ের প্রতিষ্টা ২২, বাঙলায় পালবংশ 
২৩ গৌড়বঙগে সেনশাসন ২৫ । 

৩। জনজীবন-ধার। -** ২৮-৩৯ 
জনতত্ব ২৯, বাঙলায় আঞীকরণ ৩৩, ব্রাক্ষণ্যমত ৩৫, বৌদ্ধ ও 
জৈনমত ৩৭ ॥ 


১ 


দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ প্রাচীন বাঙলায় সংস্কত সাহিত্য (৪০-৯৯) 


১। গপ্তযুগের পৃরে সংস্কৃত সাহিত্য "** ৪১ 
২। গৌড়ীরীতি রর ৪২ 
৩। সংস্কৃত শান্ত্রসংহিতা ঠা ৪৭ 
৪। সংস্কতে রচিত বৌদ্ধশান্্ ঃ ৫২ 


৫। সংস্কৃত সাহিত্যচ€? টনি ৫৬-৭০ 


€ 0০ ) 
লিপিলেখনে সংস্কৃত ভাষ। ৫৭, বাগলায় সংস্কৃত কাব্যনাটাচর্চ। ৬১, 


গ্লোকসংগ্রহ ৬৭ ॥ 

৬। জয়দেব্‌_ গোষ্ঠী রর ৭০৭৭ 
উমাপতিথর ৭১ শরণ ৭২, ধোয়ী ৭৩, গোবরধন আচার্য ৭৬ ॥ 

৭৭ জয়দেব নী ৭৭০৯৯ 


জয়দেবের জীবঝনকথ। ৭৮, গীতগোবিন্দ পরিচয় ৮*, ভাষা ৮২, গীত 
গোবিন্দের গোত্র ৮৫, গীতগোবিন্দের স্বরূপ ৮৭, জয়দেবের তন্যান্য 
রচনা ৯৩, বাঙালী ও জয়দেব ৯৬ ॥ 


ভূতীয় অধ্যায় ১ প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য €১০০-১১৪) 
১। গাথা সপ্তশতী ও প্রাকৃতপৈঙ্গল রঃ ১০১ 


২। দোহাকোষ তত ১০৫-১১৪ 
পু" থির পরিচয় ১*৬, দোহাকারের পরিচয় ১০৮, দোহার স্বরূপ ১১১॥ 


চতুর্থ অধ্যায় ই বাংল। লিপি ও বাংল! ভাৰ। (১১৬-১৪৪) 


১। বাংলা লিপির কথা ১১৬-১২৪ 
ভারতীয় (লিপি ও যুরোপীয় সমালোচক ১১৮, ব্রাক্দীলিপি ও ভাব্রতীয় 
অক্ষর মাল! ১২*, বাংলা লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ১২২ ॥ 

১৯ বাংল ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ .... ১২৫-১৪৪ 
ভারতীয় আধভাষার বিবর্তন ১২৬, প্রাচীন ভারতীয় আঘভাষা ১২৮, 
মধ্যভারতীয় আর্ষভাষা ১২৯, বাংল ভাষার পরিবর্তন ১৩৪, প্রাচীন 
বাংল! ভাবা ১৩৬, মধ্যযুগীয় বাংল! ভাষ| ১৩৭, আধুনিক বাংল! ভাষ। 
১৪, সাধু, চলিত ও উপভাষা! ১৪১। 


পঞ্চম অধ্যায় ঃ চর্যাগীতিক। (১৪৫-২০৪) 
১। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের বিবর্তন ১৮ ১৪৬-১৫৭ 


বৌদ্ধধর্মের পটভূমিক| ১৪৬, বৌদ্ধতত্বের মূলকথা৷ ১৪৭, কৌদ্ধনজ্যে 
মতান্তর ১৪৯, হীনযান ও মহাঘান ১৫০, মন্ত্রযান ১৫৪ ॥ 
২ চর্যাপদ পরিচয় রর ১৫৭-১৭৫ 
পির কথা ১৫৭, রচনাকাল ১৬৬, কবিপরিচয় (লুইপাদ, ভুঙ্থকু, 
কাহুপার্ধ, সরহপ1দ, শবরীপাদ, শান্তিপাদ ) ১৬৮ ॥ 


৩ । 
৪ । 
৫। 
৬। 


1 
৩। 


৪ | 


১ । 
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ভাষ। ও ছন্দ ১৭৫ 
ইতি হবিতহিউ১ 

চর্ধযার বিষয়বস্তু ও তত্বদর্শন ১৮৪ 
দর্যায় কাব্যরস ১৯১ 
বাঙালী ও চর্যাগীতিক। ১৯৬ 
পরিশিষ্ট ঃ প্রথম পর্বের উপসংহার (২০৫-২২১) 

প্রাচীন যুগে রচিত বলিয়া পরিচিত গ্রন্থাদি ২০৫ 
প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকা ২০৭ 
প্রাচীন যুরোগীয় সাহিত্য ও প্রাচীন বাংল সাহিত্য ২১১ 
অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্য ও বাংল সাহিত্য ২১৫ 

দ্বিতীয় পর্ব ৫ প্রাকৃচৈতন্যযুগ 
[খ্রীঃ ১৩শ--১৪৯৩ অন্ধ] 
বন্ঠ অপ্যায় £ পটভূমিক। (২২৫-২৫৭) 
ইতিহাসের সঙ্কেত ১ ২২৮-২৪১ 
খিলঙ্গী আমীপ ওমরাহের অধীনে বাঙল! ২২৯, দিল্লীর হলতানের 

অর্ধানে বাঙলা ২৩১, ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম ধারা ২৩৫, গণেশ- 
জালালুপ্দিনের অধীনে বাঙলা ২৩১, ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় ধার] 
২৩৮* হাবসী শাসন ২৪০ ॥ 

সমাজ, সংস্কৃতি ও সংস্কৃত শান্ত্রানুশীলন "*" ২৪১-২৫৯ 


| 


মমাজ ২৪২, সংস্কৃতি ২৫২, সংস্কৃত শান্ত্ান্ুশীলন ২৫৫ ॥ 


সপ্তম অণ্যায় £ বৈষ্ণবধর্মের ক্রমবিকাশের ধারা (২৬০-২৭৯) 


৯ | 
২ | 
৩. 


৪ । 


বেদে-উপনিষদে বিষু 

প্রত্বতত্ব ও প্রাচীন গ্রন্থে বিষু-কৃষ্ণ-বাম্থদেব 
দক্ষিণ ভারতের আলোয়ার সম্প্রদায় 
দ্বৈতবাদী দর্শনে ভক্কিবাদ 


রামান্ুঙ্জ ২৭১, নিশ্বার্ক ২৭১, মধ্বাচার্ধ ২৭২, ব্ল্লভাচাধ ২৭২॥ 


২৬০ 
২৬২ 
২৬৬ 
২৬৯ 


( ৮/০ ) 
জম অধ্যায় £ বড়,চণ্ডীদাসের ভ্রীকঞ্চকীত'ন (২৮০-৩১৪) 


স্পা শিস পা 


১। ভুমিক] '** ২৮০ 


২। শ্রীকষ্ণকীর্তনের পুথি_ও কবি **৭ ২৮৬ 
৩। শ্রীকৃষ্ণকীত্তনের প্রাচীনত! বিচার রি ২৯৩-৩১৪ 


পু-থির বয়স ২৯৪, পু*থির লিপি ২৯৫, ভাষা ২৯৯, মনাতন গোশ্বামীর 
বৈষবতোষণী ৩*৪, রসের ধারা ৩৮ চৈতন্তদেব ও শ্রীকৃফ- 
কীর্তন ৩১০ ॥ 


আবম অধ্যায় ? ভ্রীকষ্চকীতরন কাব্যপরিচয় (৩১৫-৩৪৮) 


১। কাহিনী-_কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সুত্র ও ৩১৫ 

২। চরিত্র টা ৩২২-৩৩৫ 
রাধা ৩২২, কৃষ্ণ ৩২৬ বড়াই ৩৩২ ॥ 

৩। কাব্যস্বরূপ ৮০৭ ৩৩৫ 
উপসংহার ৮, ৩৪৪ 


দ্রশশম অধ্যায় কৰি বিষ্ভাপতি (৩৪৯-৩৮৬ ) 


১। ভুঁমকা ৪ ৩৪৯ 
২। বিষ্ভাপতির জীবনকথ! . ৩৫৫ 
৩। বিগ্ভাপতির ব্যক্তিজীবনে পরিবেশের প্রভাব ৩৬২ 
৪1 বি্ভাপতির আবির্ভাব কাল ০, ৩৬৮-৩৭৯ 


পদে নসরৎ শাহের উল্লেখ ৩৭*, কীতিলতা! ৩৭১, বিগ্যাপতি রচিত 
্রন্থাদির রচনাকাল ৩৭৩, কাব্যপ্রকাশবিবেক ও ভাগবতের নকল 
৩৭৪, দাঁনপত্র ৩৭৫ একটি পদ ৩৭৭ ॥ 


৫) ব্ব্গ্ভাপতির গ্রস্থাবলী ৮১, ৩৭৯ 


গ্রকাদশ অধ্যায়ঃ বিষ্ভাপতির পর্ধাৰবলী পরিচয় €(৩৮৭-৪২৩ ) 


%। পদাবলীর আকর ৪৭৪ ৩৮৮ 


বাগুলায় প্রাপ্ত বিদ্ধাপতির পদাবলী ৩৮৯, গিথিলায় প্রাপ্ত বিগ্তাপতির 
পুথি ৩৯১, নেপালী উতৎ্ন ৩৯৪ ॥ 


( ৮৮০ ) 


২। পদাবলীর শ্রেণীবিভাগ, রর ৩৯৬ 
৩। শাক্ত ক, শৈ ও বিবিধ পুদ্বাবলী ৫ ৩৯৮ 
£ বিভাপতির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী *""* ৪০৭ 
দ্বাদশ অধ্যায়/বিদ্তাপৃতির : কবি ও অন্ান্ত গরসঙ্গ (৪২৪-৪৫৬ ) 
১। বিদ্নুঃপুতির-.রুবিত- ৪২৪ 
২৭ বিগ্ভাপতির পদাবলীর ভাষ! ও ব্রজবুলি "*" ৪৩২ 
৪1 ব্িগ্যাপতি-সমস্তা ১** ৪৫২ 


ত্রয়োদশ অধ্যায়€ কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী (৪৫৭-৫২২) 


5২) ভূমিকা-_রামায়ণী কথ ৫ ৪৫৭ 
২। রামভক্তিবাদ রে ৪৭০ 
4 কৃত্তিবাস-পবিচয়ু না ৪৭৪ 


(ক) কৃত্তিবাদের আত্মপরিচঘ ৪৭৯, বেদানুজ রাজা ৪৯১, কৃত্তিবাসের 
জন্মদন ৪৯৩, গৌডেশ্বর ৪৯৪ ॥ 
কুলজী গ্রন্থের প্রমাণ ৪৯৮ ॥ 
তিবাসী রামায়ণের পুথি ও মুদ্রণ. """ ৫০২ 


থর 'পাঠবৈষম্য ৫*২, কৃত্তিবাসের রামায়ণের মুদ্রিত সংস্করণ ৫১১ ॥ 


চতু্শ অধ্যায় £ কৃম্তিবাসের কবিত্ব ও 
অন্যান্য গ্রসঙ্গ (৫২৩-৫৫৬) 
১) কুত্তিবাসী রায়ায়ণ বিশ্বেষণ তত :৫২৪০৫৩৮ 
কাহিনী ৫২৪, চরিত্র ৫২৭, রসবিচার ৫৯৩ 
২। কৃত্িবুস্রে কবিত্ব_ *** ৫৩০ 
৩। কৃত্তিবাসে ভক্তিবাদ ৫৪৩ 
৪। কৃত্তিবাঁসের ০ রমৌলিকতা ও পৌরাণিক রামকথা। ৫৪৯ 


৫1 কৃত্তিবাস ও সিও বাঙালী ৮, ৫৫৫ 


৯ । 


৪ । 


৯ | 
২ 


৩। 


৪ | 


৯ | 


( ৮৬০ ) 


পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ মহাভারতের আদিষুগের 
অন্গুবাদ (৫৫৭-৬১৩) 


ভূমিক। *** ৫৫৭-৫৭৫ 
মহাভারতের কথ৷ অমৃত সমান ৫৫৭, ভারতযুদ্ধ ও মহাভারতীয় 

কাহিনীর প্রাচীনতা ৫৬০, বাহিনী, উপকাহিনীর ও মহাভারত ৫৬৩, 

ব্যাস, জৈমিনি ও ব্যাস শিশ্তু ৫৬৬, মহাভারতে বিবর্তন ৫৭*, প্রাদেশিক 

্চাবায় মহাভারত ৫৭৩ ॥ 

কবীন্দ্র পূরমেশ্বর.ও.পুরাগুলী মহাভারত * ৫৭৫-৫৯২ 
[াংল। মহাভারতের নানা কৰি ৫৭৫,-্ষবীন্্র পরমেশ্বরের পরিচয় ৫৭৭, 

বান্দর পরমেশ্বর ও লক্ষর পরাগল খান ৫৭৯, কবীন্্র ও গ্রীকর নৃন্দী 

৫৮৩, বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত সমন্ত। ৫৭৫, কবীন্্র পরমেশ্বরের 

কাঁব্যপরিচয় ৫৮৯ ॥ 

স্তীকরনন্দী ও ছুটিখানের মহাভারত *** ৫৯৩-৬০৩ 
কবি ও গাহার পু! ৃষ্টপোষক ৫৯৩, প্রীকরননদী ও কবীন্ত্র পরমেশ্বর ৫৯৭, 

শ্রীকরনল্দীর কবিত্ব ও জৈমিনি ভারত ৫৯৯ ॥ 


সঞ্জয় সমস্যা না নন 


ঝোড়শ অধ্যার 3 মাৃলাধর বন্ুর ( গুণরাজ খ1) 
জ্রীকৃষ্ণবিজয় € (৬১৪-৬৫৬) 
ভাগবত পরিচয় *** ৬১৫ 
মুঃল]এ্রর-্রন্থর-প্ররিন্র ৮৯, ৬২১-৬৩০ 


কুলকথা! ৬২১, সত্যরাজথান ও রামানন্দ প্রসঙ্গ ৬২৩, মালাধরের 
পৃষ্ঠপোঁধিক গৌড়েখর ৬২৮, রচনাকা লজ্ঞাপক প্লোক ৬২৯। 


শ্রীকঞ্চবিজয়ের পু'থি ও মুদ্রণ ০ ৬৩১ 
শ্রীকষ্খবিজয় কাব্যপরিচয় ১ ৬৩৮-৬৫৬ 


সাধারণ কথা ৬৩৮, কাহিনী পরিচয় ৬৩৯, কবিত্ব ও অন্যান্য গ্রসঙ্গ 
৬৪৪, মালাধর বস্তুর বাঙালী মনোগাব ৬৫১ ॥ 


পরিশিষ্ট £ স্বিভীয় পর্বের উপসংহার ৫ ৬৫৭-৬৭১) 
নানাকথ। ৬৫৭ 


| 
৩। 


| 


৩। 


৪ | 


৫ | 


৬। 


৭ | 


৮| 


ণি 


(১৯) 
সমকালীন যুরোগীয় সাহিত্য ও বাংল সাহিত্য 
অন্তান্ত প্রদেশের সাহিত্য ও বাংল! সাহিত্য 
সংযোজন-_চর্ধাপদ সম্বন্ধে নূতন তথ্য 
নির্ঘণ্ট 


চিত্রতালিক। 


বাংল] লিপির বিবর্তন রঃ 
চর্যাচর্যবিনিশ্চয় 

শরকৃষ্ণকীর্তন 

কষ্ণকীর্তন পু থির মধ্যে প্রা্থ একখানি রসিদ 
কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণস্চক পুথি 

কত্তিবাসী রামায়ণের অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের পুঁথি 
কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত 

সঞ্জয় মহাভারত ( দ্রৌপদীর যুদ্ধ গাল] ) 

মালাধর বন্র শ্রীকুঞ্চবিজয় 


৩৫৯ 
৬৬৬ 
৬৭২ 
৬৭৫ 


৬৩১ 


প্রথম গর্ব 2 আদিযুগ 


্রীষ্টীয় দশম-_দ্বাদশ অব্ 


এপ্রথ্খক্ম ধ্যান 
দেশ, কাল ও জনজীবন 


সাহিত্য একান্তরূপে মানস-প্রক্রিয়ার বাঙ্ময় রূপ হইলেও বস্তগ্রাহা জীবন- 
ধারার সহিত তাহার অন্তগৃট যোগাযোগ রহিয়াছে । আত্মার রূপলাভের জন্য 
যেমন দেহ-আধারের প্রয়োজন, ঠিক তেমনই সাহিত্যেরও একটা বাস্তব আধার 
চাই। জাতির ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতিকে অবলঘ্ন করিয়া সেই আধার 
গডিয়। ওঠে; দেশ, কাল ও পাত্রের সহযোগিতায় অনস্ত কালপ্রবাহের কিয়- 
দংশকে খণ্ডিত করির়। রচিত হয় জাতির কালিক ইতিহাস, আর নরগ্গোষ্ঠীর 
অযুত চিন্তপ্রবাহের কয়েকটি তরঙ্গভঙ্গ স্ষ্টি করে সাহিত্য) শিল্পকল1,_-অধি- 
মানসের বিচিত্র বিষ্ময়। দেশে-কালে পরিব্যাপ্ধ জনজীবনের ধারা-উপধারার 
গতিপ্রক্কৃতি বিশ্লেষণ করিয়া! এবং নান পরীক্ষা -নিরীক্ষার উচ্চাবচতা পার হইয়। 
আমর ভৌগোলিক ঝেষ্টনীর মধ্যে আজ নরগোষীর যে জীবনযাত্র! লক্ষ্য করি, 
তাহ] বাহাতঃ মৃত্তিকাতলচারী হইলেও তাহার মূল চৈতন্তের গভীরে আত্ম- 
গোপন করিয়া থাকে । চিত্র লইয়া, কাঠপাথরের মাপজোখ কষিয়, লিপি- 
লেখনের পাঠোদ্ধার করিয়া এঁতিহাসিক গবেষক একটা সংহত জনপ্রবাহের 
উৎসমূল আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পান-- কখনও-ব]1 তাহার মোহানাও খুজিয়' 
পান। কিন্তু বিশিষ্ট কোন নরগোষ্ঠীর অস্তজীবনের স্থুগভীর পরিচয় পাইতে 
হইলে ইটকাঠপাথরের বস্তরপিণ্ডের উপর সন্ধানী আলোক নিক্ষেপ করিলেই 
চলিবে না,_তাহার আত্মার আকুতি, প্রকাশের অকু আকাজ্ষ1 এবং দেশকালে 
আপনাকে প্রসারণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে হইবে । একটা জাতির সেই 
স্থগভীর পরিচয় অনুধ।বন করিতে হইলে সাহিত্যের ইতিহাসের তটে বসিয়া 
বিচিত্র সাহিত্যন্ষ্টির স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করা প্রয়োজন । সাহিত্যের 
ইতিহাসের মধ্যে জাতির ধ্যানধারণার কথক্চিৎ পরিচয় মিলিয়1 যাইতেও পারে | 

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংল সাহিত্যের বূপরীতির বিষ্লেষণগ্রসঙ্গে এতিহাসিক 
বিকাশধারাটির স্বরূপ নির্ধারণ প্রয়োজন । সাহিত্য বিচারে শুধু 'প্রসাধনকলা? 
নহে, 'সাধনবেগ' অর্থাৎ জাতির জীবনচর্যার বৈশিষ্ট্যও বিঙ্লেখশ করিয়া 
দেখিতে হইবে | কন্লণ 'ভূতার্কথন'কেই ইতিহাসের মৌলিক উপাদান বলিয়। 


৪ | বাধল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ধরিয়া লইয়াছিলেন ; কথাটা আধুনিক কালেও প্রণিধানযোগ্য ৷ অধুনা এঁতি- 
হাসিকগণ অবহিত আছেন ষে, রাজা ও রাজবংশের তালিকাবিবৃতি বা যুদ্ধ- 
বিগ্রহের নিপুণ বর্ণনাই একমাত্র ইতিহাস নহে । অতীত জীবনের স্বরূপ নির্ধারণ 
এবং সেই জীবনের সহিত বর্তমানের সেতুরচন] করাও তীক্ষধী এঁতিহাসিকের 
কর্তব্য । তাই অতীত জীবনের “অর্থকথন? অর্থাৎ তাত্পর্য-বিশ্লেষণ ইতিহাসের 
মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত । 

জাতির বহিজীবনের ইতিহান অপেক্ষা সাহিত্যের ইতিহাস রচন? দুরূহতর | 
বহিজীবনের ইতিহাসের সহিত সাহিত্যের গোত্রবন্ধন স্থাপন করিতে ন। পারিলে 
সাহিত্যের ইতিহাস নিছক বিবৃতিতে পধবসিত হইবে | দেশে-কালে যে ইতিহাস 
বিকীর্ণ হইয়! আছে, তাহার সহিত মানবচৈতগ্তের যোগাযোগ নির্ধারণ করিতে 
হইলে, মানুষের যে বাণীময় সত্তা হইতে সাহিত্যের হ্থষ্টি হয়, তাহার কালিক 
ও স্থানিক স্বরূপ নির্দেশ করা প্রয়োজন । তাহ! হইলে সাহিত্যের মধ্যে 
জাতির যে জীবনবৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়, তাহাকে উদ্ধার করা যাইবে! 

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে হইলে 
একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, স্বুমহৎ পাখিব কীতির মধ্যে বাঙালীর 
জীবন বিকশিত হয় নাই; কিংবা হতো দেশের জলবায়ুর প্রতিকূলতার জন্য 
প্রাচীন স্থাপত্য শিল্প বা অন্যবিধ পুরাতন ভৌম-শিল্লের অচিরে সমাধি 
হইয়াছে । বাঙলাদেশের প্রাচীন কীতি পুরাতত্বের বিষয়ীভূত-_অধিকাংশ 
স্থলে ভগ্নস্তপে পরিণত । কিন্ত আটশন'ত বৎসর ধরিয়] ( ১ম শতাবদী--১৭৫৭ 
খ্রীঃ অঃ) বাঙালী যাহা ভবিয়াছে, চিত্বলোকে গ্রহণ করিয়াছে, সেই সমস্ত 
মানস-খশ্বধের মধ্যেই এই জাতির যথার্থ কুলপরিচয় নিহিত আছে । চ্ভাই 
আমর] বক্ষ্যমাণ আলোচনায় সাহিত্য বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে দেশ ও কালের সহিত 
তাহার সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা! করিব। 


॥১॥ 
প্রাচীন বাঙলার দেশপরিচয় 


প্রাচীন বাঙলার দেশপরিচয় ও ভৌগোলিক সংস্থান সন্বন্ধে অবহিত হইবার 
পূর্বে আমাদিগকে প্রাচীন গ্রন্থে উদ্ধৃত সঙ্কেত হইতে বিচার করিয়া দেখিতে 


দেশ, কাল ও জনজীবন ৫ 


হুইবেযে, উত্তরাপথের আর্ধগণের দ্বারা নিন্দিত পূর্ব-প্রত্যন্ত অঞ্চলের 
সংস্কারবজিত জাতি কী ভাবে ধীরে ধীরে একট! বিশিষ্ট জনপদ্জীবন লাভ করিল 
'এবং উত্তরাপথের আর্যসংস্কৃতির কিয়দংশ হণ করিয়া একটা মিশ্র জীবনবোধ 
গভিয়! তূলিল। কোন্‌ কোন্‌ প্রাচীন গ্রন্থে এই অঞ্চলের উল্লেখ আছে সংক্ষেপে 
ত।হার বিবৃতি দেওয়া যাইতেছে । 


প্রাচীন গ্রন্থে বাঙলাদেশের উল্লেখ ॥ 


একদা ব্রদ্ধাবতবাসী আর্ধ পিতৃগণের উন্নাসিক আর্ধাভিমান এমন প্রবল 
হষ্টরাছিল যে, তাহার] প্রাচ্দেশকে আধসভ্যতা ও ভাবাদর্শের পরৰিিমগ্ডল 
হইতে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচ্যথণ্ডে-_ 
বিশেষতঃ অঙ্গ, মগধ, পুগ্ড বধন, বঙ্গ প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলের আধেতর কৌম- 
অধ্যুষিত ছুগম জনপদ ও জনজীবনের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য হিন্ব-যুরোপীয় 
আর্জভাব'গোষ্ঠীর অস্ততূত্ত আর্জাবর্তবাদসিগণ এদেশের প্রতি অনুকুল মনোভাব 
পে|ষণ করিতেন না। এই প্রতিকূলতার গুধান কারণ-_স্থদূরতা, ছূর্গমতা 
৪ আধেতর জ|তির জীবনধারণের মৌলিক বৈশিষ্ট্য । আর্ধাবর্ত হইতে 
অর্গবঙ্গের দূরত্ব কিছু অল্প ছিল না; ছ্িতী'রতঃ, জলাজঙ্গল পরিবেষ্টিত 
নাব্য অঞ্চল বলিয়া আখগণ দীর্ঘকাল এদেশে আসিবার চেষ্টা করেন নাই। 
তৃতায়তঃ, ভারতে আর্-আগমনের পূর্বেই এই অঞ্চলে দক্ষিণ এশিয়া হইতে 
আগত অধিবাসী কৌম বাস করিত; তাহাদের জীবনযাপন, অশনবসন 
ধ্যানধারণার এমন কতকগুলি অভিনবত্ব ছিল যাহা আর্ষগণের মনঃপৃত 
হয় নাই। নোধহয় অপবিচয়ের জন্যই এই অঞ্চল প্রাচীন বৈদিক 
ও সংস্কৃত গ্রন্থে এত নিন্দিত হইয়াছে । কালক্রমে আর্ধগণ যখন নানা 
কগব্যপদেশে পূর্বাঞ্চলে গ্রবেশ করিতে লাগিলেন, তখন হইতেই এই অঞ্চলের 
প্রতি তাহাদের বিরূপতা৷ কিয়দংশে লোপ পাইল এবং আধ-অধুযুষিত অঙ্জবজ 
গৌডপমতট ধীরে ধীরে নবসংস্কার লাভ করিয়া আর্ধবেষ্টনীর মধ্যে শ্লাঘনীয় 
স্থ'ন লাভ করিল। 


বৈদিক সংহিতা, আরণ্যক ও ব্রাহ্ষণ-_মধ্যদেশের আর্ধগণ খক- 
সংহিতায় বাঙলাদেশের নামোল্লেখ করেন নাই, এই অঞ্চল সম্বন্ধে তাহাদের 


৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কোন ধারণাই ছিল না| খা্ধেদে “কীকট+ নামক দেশের উল্লেখ আছে ।১ 
যাঞ্ষ তাহার টীক1 করিতে গিয়! বলিয়াছেন “দেশোহনাধ্যনিবানঃ” ৷ পরবর্তী 
কালে সংস্কত লেখকগণ এই “কীকট'-কে মনে করিয়াছিলেন মগধ।|২ 
কীকটদেশের অধিবাপীর] “প্রমগন্দ নামক এক ব্যক্তির নেতৃত্বে চালিত হইত 
এবং তাহারা বৈদিক স্ক্তের বিরোধী ছিল। এই কীকট দেশ পূর্বাঞ্চলে 
হওয়] সম্তভব। ইহাদ্দিগকে পুরাপুরি অনাষ কৌমের অন্তভূ্ত করা যায় কিনা 
সন্দেহ। কারণ ইহার1 বৈদিক আচার-আচরণের বিরোধিত1 করিত বটে, কিন্ত 
শক্তিপাম্যে নগণ্য ছিল না ; সুতরাং সংস্কৃতি বিচারে ইহাদ্িগকে একেবারে 
বর্বরের শ্রেণীভুক্ত কর যায় না। হয়তো! পরবর্তী কালে অঙ্গবঙ্গের জনজীবনের 
সহিত এই কীকটদেশের অধিবাসীর1 একেবারে মিশিয়। গিয়াছে । 

অথর্ববেদে৪ অঙ্গ ও মগধের অধিবাপীদিগকে নিন্দা কথা হইয়াছে । মধ্য- 
দেশের আর্ধগণ ইচাদিগকে এত দ্বণ|! করিতেন যে, দেবতার নিকট প্রার্থন 
করিতেন-_ ইহারা যেন জরে ভূগিয়া মরে ।৩ এ অখর্ববেদের ব্রাত্যস্তোত্রে আবার 
মগধের অধিবাসীদিগকে ব্রাত্য অর্থাৎ পতিত আঘ বলা হইয়াছে । হয়তো অথর্ব- 
বেদের যুগে কিছু কিছু আর্ধ পূর্বাঞ্চলে আসিয়া ভ্রষ্টাচার হইয়া পড়িযাছিল। 
শতপথব্রান্ধণে পুর্বদেশেন অধ্ধিবাসীকে অস্থুব অর্থাৎ দানবগোঠীসস্তত বলিষা 
বর্ণন1 করা হইয়ছে।8 পরবর্তী কালেও দেখা যাইতেছে যে, বৌদ্ধগ্রন্থ 
'আ রমঞ্জ্রীমূলকল্পে” গৌড, পুণগু, সমতট ও হরিকেলের ভাষাকে অস্তরভাষ| বলা 
হইয়াছে ।৫ যজুর্বেদেও পুরুষ-মেধের জন্য মাগধ অর্থাৎ মগপবাসীকে বলিরূপে 
গ্রহণের কথা আছে। 

এতরেয় আরণ্যক ও এঁতরেয় ব্রাহ্মণে পূর্বাঞ্চলের স্প্টতর উল্লেখ আছে-_ 
অবশ্য তাহাতে প্রাচ্যদেশবাসীপিগকে নিন্দা ই করা হইয়াছে । এতরেয় আরণ্যকে 
বঙ্গ, মগধ ও চেরপাদের উল্লেখ করিয়| বলা হইয়াছে যে, বঙ্গ, মগধ ও চেরপাদ 


১. বধণ্বেদ। ৩য়, ৫৩, ১৪1 “কিম্। তে। কৃণৃস্তি। কৃণভ্তি। কীকটেষু গাবঃ। 
ন আশিরম্।” 

২ রাখালদাল বন্দ্যোপাধ্যায়--বাঙ্গালার ইতিহাস (১ম) 

৩. অথর্ববেদ, ৫ম, ২২, ১৪ 
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« আর্যমঞ্জ্রীমূলকল্প 


দেশ, কাল ও জনজীবন রণ 


জাতি পক্ষীকল্প, অর্থাৎ পাখীর মত অস্ফুটভাষী অথব1 যাযাবর ।৬ এই বঙ্গ, মগধ 
ও চেরপাদ কাহারণ, সে সম্বন্ধে গবেষণ। করিয়া! পণ্ডিতগণ অন্ুমান করিয়াছেন 
, ইহারা পূর্ববঙ্গ, মগধ, পশ্চিম-বিহারের কোলগোষ্ঠীর অস্তভূস্ত চেরু জাতি ।? 
তাহ! হইলে এতরেয় আরণ্যকে বঙ্গের প্রথম উল্লেখ মিলিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে 
আর্ধভাষ|ভাধিগণের জ্ঞান ছিল অতিশয় সীমাবদ্ধ। বঙ্গ ও মগধবাসীরা লুগ্ধ 
হইয়! গিয়াছে, ইহাই ছিল এ্তরেয় আরণ্যক যুগের শিষ্ট মত। তাহার] এই 
অঞ্চলেব শুধু নামটুকু জানিতেন, আর কোন সংবাদ রাখিতেন না। 
পূর্ব-ভারতের অধিবাসীদের প্রতি অপ্রসন্ন মনোভাব আবও প্রকটরূপে ধরা 
পড়িল এঁতবেয় ব্রাহ্মণে।৮ আরসীমার বাহিরে যে সমস্ত অনার্য জাতি বাস 
কবিত তাহাদিগকে এঁতরেয় ব্রাহ্মণে দস্থ্য বল! হইয়াছে । অন্তর, পুণ্ড» শবর, 
পুলিন্দ এবং মুতিব-_ইহারাই ছিল দক্থ্যশ্রেণীতুক্ত । অন্ধ (দক্ষিণ-ভারতের 
তেলুগুভাষী জন) শবর ( সম্ভবতঃ বিশাখাপত্তনের পাহাডী জাতি সবরলু বা 
গোয়ালিয়রের সবরী৯ )পুলিন্ন (বুন্দেলখণ্ডের অনাযজাতি ) এবং মুতিব কৌম 
(হায়দরাবাদের নিকট মুসি নদীর তীরে বাস করিত )১০-- এই চারিটি জাতিই 
দাক্ষিণাত্যেব অধিবাসী । একমাত্র পুণ্ডই পূর্বভারতে, ব€মান বাঙলাদেশের 
উত্তরা'শে বাস করিত । এতরেয় ব্রাহ্মণে *্িনঃশেপ? কাহিনীর মধ্যেও 'পুণ্ড” 
সংক্রান্ত একট? কৌতৃহলপ্রদ গল্প আছে।৯৯ বিশ্বামিত্র শ্ুনঃশেপ? নামক এক 
ব্রা্মণ বালককে স্সেহবশে যজ্জবলি হইতে উদ্ধার করিয়৷ তাহাকে দত্তকপুত্ররূপে 
গ্রহণ কবেন। খধির পঞ্চাশ জন পুত্র পিতাব এই কাধে প্রতিকুলত। করিলে 
খধি তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, তাহাদের সন্তান-সন্ততি পৃথিবীর 
শ্ষে সীমা অধিকার কবিবে। তাহাদের সন্তানগণ অস্ধা, পু্ড॥ শবর, পুলিন্দ ও 
মৃতিব প্রভৃতি নামে পরিচিত হইল । মহাভারতেও এই জাতীয় আর একটা 


পিপি শীশি পপ শি শপ 


৬ উতরেষ আপণাক (২।১।১।৫ )-+“ইম|ঃ প্রজাস্তিম্্ঃ অত্যাষমায়ংস্তানীমানী বয়াংসি বঙ্গ 
বগধাশ্চেরপাদাঃ।” 
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১৩ 1092 
১১ অউতরেষ ব্রাহ্মণ, ৭ম। ১৩৮১৮ 


৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


গল্প আছে।৯২ এই সমস্ত উদাহরণ দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, খথেদ, অথ্ববেদ, 
শতপথব্রান্ষণ, যুর্বেদঃ এতরেয় আরণ্যক এবং এতরেয় ব্রাদ্ধণে পূর্বাঞ্চল সম্বন্ধে 
হীনার্থবাচক উল্লেখ থাকিলেও অথ্বেদের যুগে বহুনিন্দিত অঙ্গ ও বঙ্গ ব্রাত্য- 
আর্ধগণের দ্বার! অধ্যুষিত হইয়াছিল । 


পাণিনি-পতপ্লি ও ধর্মশান্ত্র-আম্ুমানিক শ্রী: পৃঃ "ম. শতাবীতে 
পাণিনি আবিভূতি হইয়াছিলেন। পাণিনির অষ্রাধ্যায়ী'তে পূর্বদেশের উল্লেখ 
থাকিলে তাহ! অতিশয় প্রাচীন বলিয়াই ধরিতে হইবে | পাঁণিনির ষষ্ঠ অধ্যায়ে 
(২১০০) “অরিষ্ট গৌড পূর্বে চ” স্থত্রে "গৌভপুরের” উল্লেখ আছে। 
অনেকেই ইহাকে গৌডের কোন নগর বা রাজধানী বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু 
ইসা বে পূর্বাঞ্চলের কোন নগর হইতে পারে না, তাহা ইহার পূর্ববর্তী স্থত্রে 
পুরে প্রাচাম্, হইতে জানা যায ।১৩ 

পাণিনির প্রায় পাচ-ছয় শত বৎসর পরে আবিভূর্ত মহাভায্কার 
পতগ্জলি১৪ অন্ততঃ দুই বার পূর্দেশ ও দেশবাসীর উল্লেখ করিয়াছেন। 
পাণিনির 81১।১৭০ স্ুত্রের (“দ্বযঞ মগধ-কলিঙ্গ-স্থরমপাদন্ ) ভাষা রচনাকালে 
পতঞ্জলি রাজ বাচক অন্-প্রত্যযযোগে নিষ্পন্ন 'আঙ্গঃ? “বাঃ, এই ছুইটি শব্দের 
উদাহরণ দিয়াছেন । আঙ্গ-বাঙগ_ অর্থাৎ অঙগরাজ, বঙ্গরাজ। পতঞগুলি অঙ্গ 
ও বঙ্গের রাজার কথাও উল্লেখ করিযাছেন | পাণিনির “বিষয়োদেশে (৪1২।৫২) 
স্যত্রটির বৃত্তি করিয়] কাত্যায়ন লিখিযাছেন, “বিষয়াভিধ(নে জনপদ্দে লুগ, 
বহুবচনবিষয়াৎ”। মহাভাম্তকার কাত্যায়ন-বাতিকের উদাহরণ দিয়াছেন, 
“অঙ্গাঃ, বঙ্গাঃ, সুন্ধাঃ, পুণ্ডাঃ”। তিনি ভাগলপুর, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও 
উত্তরবঙ্গের অধিবাসপীর সহিত সুপরিচিত ছিলেন। “বোধায়নধর্মস্ত্রেও 
পূর্বাঞ্চলকে নিন্না করা হইয়াছে । আরষ্ট ( পঞ্জাব ), পু, সৌবীর ( দক্ষিণ- 
পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ ) বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলকে আর্ধপীমার বহিভূ্ত অনার্ধ 
দেশ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে । পুগু-বঙ্গ অঞ্চলে স্বপ্লকালের জন্য অবস্থান 


১২ মহাভারত, আদ্দিপর্ব 

১৩ ডক্টর প্াস্থকুমার সেন-_বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস । ১ম) 

১৪ সুশীল গুপ্ত-সম্পাদিত গোল্ড ল্টকরের 92157716572 0212176 গ্রন্থের 26600]71 
অধ্যায় ভরষ্টব্য। 


দেশ, কাল ও জনজীবন ৯ 


করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করার নির্দেশ দেওয়া] হইয়াছে 1১৫ অন্থমান 'বোধায়নধর্ম- 
সুত্র'-রচন[কালে অঙ্গ-বঙ্গ-পুণু দেশে আর্ধগণের যাতায়াত আবস্ত হইয়াছিল, 
কিন্তু এই অঞ্চল সংস্কারব্জিত ছিল বলিয়? ধর্ণন্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে। 

“মানব ধর্মশাসত্রেও অশ্রদ্ধাবাচক পৌগুগণের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণের 
সংস্পর্শহীন হইয়া যে সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতি বৃষলত্ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার 
তালিকার মধ্যে পৌগুগণের নাম আছে। ইহাতে অন্তমিত হয় যে, “মানব 
ধর্মশাস্ত্রে'র যুগে পূর্বভারতে আর্ধাভিগমন আরম্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু অসংস্কৃত 
'আর্ধগণ স্বৃতিশান্ত্রে শ্রদ্ধার আসন পান নাই । হয়তে।| তাহারা স্থানীয় অধিবাসীর 
সহিত কোন কোন ব্যাপারে সংমিশ্রিত হইয়] গিয়া! ব্রাত্যের মতো বুষলত্ব প্রাপ্ত 
হইয়ছিলেন। 


রামায়ণ ও মহাভারত--মহ।কাব্যের যুগে বাঙলাদেশ ধীরে ধীরে 
আীরুত হইতে থাকে, এবং এই অঞ্চলের প্রতি উত্তরাপথের আর্ধগণের 
বিতৃষ্ণাও ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া যায়। র।মায়ণে বাঙলা সন্বদ্ধে যেটুক গ্রসঙ্গ 
আছে, তাহাতে বরং শ্রদ্ধাই স্থচিত হইযাছে। অভিমানিনী কৈকেয়ীকে 
রজা দশরথ প্রসন্ন করিতে গিয়া! বলিযাছিলেন, “আমার অধীনে দ্রাবিভ, সিন্ধু, 
সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মতম্ত, কাশী, কোশল প্রভৃতি 
অবস্থিতি করে ।”১৬ কিক্বিন্ধ্যাকাণ্ডের ৪০শ সর্গে মগ, পুণ্ু ও অঙ্গের উল্লেখ 
আছে। শীতা অশ্বেষণের জন্য স্ুগ্রীব বিনত নামক যুখপতিকে পূর্বদেশ 
অন্ত্রসন্ধানের নির্দেশ দেন; তাহাতে তিনি মগধ, পুণ্ড, ও অঙ্গের উল্লেখ 
করিয়াছেন । 

মহাভারতের একাধিক স্থানে বাঙলার নান] জনপদ্দের উল্লেখ রহিয়াছে । 
অ দ্দিপর্বে অন্ধধষি দীর্ঘতমসের যে গল্প আছে, তাহ। এতরেয় ব্রাঙ্গণেষ শুন2- 
শেপের কাহিনী স্মরণ করাইয়] দেয়। খষি দীর্ঘতমস্‌ বলির স্ত্রীর গর্ভে পাঁচটি 
পুত্র উৎপাদন করেন-_ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুশ ও সুন্ধ।৯৭ ইহারা যে দেশে 
বাস করিয়াছিল, সেই দেশ ইহাদের নামান্সারে পরিচিত হইয়াছে। 


১৫ বোধায়নধর্মনর--১।২। ১৪ 
১৬ বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত বালীকি রামায়ণ, ৩য় সং (পু ১১৫) 
১৭ মহাভারত, আদিপর্ব 


১০ বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মহাভারতের নানা স্থানে বাঙলাদেশের রাজা, রাজধানী, জনপদ ও দেশবাসী 
সন্বদ্ধে নান] উল্লেখ আছে। কর্ণ, কৃষ্ণ ও ভীমের দিথিজয়প্রসঙ্গে বাঙলার নান! 
জাতি-উপজাতির নাম পাওয়! যাইতেছে । পুগুদের রাজা স্থপ্রসিদ্ধ পৌগুক 
বাস্থদেব বঙ্গ, পুণ্ড ও কিরাতদের একতাবদ্ধ করিয়] মগধরাজ জরাসন্ধের সহিত 
সন্ধিস্থত্রে মিলিত হইয়াছিলেন। ইনি ভারত-যুদ্ধে ছুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ 
করিয়! নিহত হন। ভীমও পৌগু রাজ, বঙ্গ, তা্রলিপ্ত, কর্বট, হুন্ধ ও সমুদ্র- 
তীরবাসী প্রেচ্ছদের (স্থন্দরবন অঞ্চল ?) পধুদস্ত করিয়াছিলেন । কর্ণ অঙ্গ ও 
বঙ্গকে এক শাসনের অধীনে আনয়ন করিয়! তাহাদের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। 
পূর্ব-ভারতের এই সমস্ত জাতি কৃষ্ণবিরোধী দুর্যোধন ব1 জরাসন্ধের পক্ষপাতী 
ছিল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর। যাইতে পারে যে, ভাগবতে স্ন্ধদের “পাপ? বলা 
হইয়াছে । হণ, কিরাত, পুলিন্দ, পুক্কুদ, আভীর, যবন, খস-_ইহারাও “পাপ? 
জনের অস্ততূত্ত। সেযাহা হউক, রামায়ণ মহাভারতে পূর্ব-ভারতেব পুণড, 
বঙ্গ, নুন্ধ, তাঅলিপ্ত- প্রধানত: এই কয়টি অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া! য।ইতেছে। 
কালিদাসের বঘুবংশে বঙ্গ ও স্থুত্ষের উল্লেখ আছে (রঘু, ৪।৩৫-৩৬ )। 

জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ__জৈনসম্প্রদায়ের প্রাচীনতম গ্রন্থ “আয়ারাঙ্গ 
মত্তে' (আচাবাঙ্গ সুত্র ) স্ুত্ষভূমি ও বজরভূমির (স্থবভভমি ও বজ্জভূমি ) 
উল্লেখ আছে ।৯৮ খ্রীঃ পুঃ ৬ শতাব্দীতে জৈনধর্ম প্রচারক মহাবীর অতিদুর্গম 
লাঢ (রাট) দেশের অন্তর্গত বজ্জভূমি ও স্ব ভূমিতে গ€চারকাধ করিতে 
অ।সিয়/ছিলেন। এই সমযে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা তাহার সহিত অতিশয় 
ছুব্যবহার করিয়াছিল এবং ছু ছু* করিয়া কুকুর লেলাইয় দিয়াছিল। পশ্চিম 
বাঙউল।র অশনবসন রীতিনীতি-কিছুই মহাবীরের মনঃপুত হয় নাই । পথহীন 
ল।ঢ় অর্থাৎ র।ট দেশে ভ্রমণ কর? যে অতিশয় কষ্টকর, তাহ। 'আগ্ারাজ স্ত্তে 
লেখক ক্ষোভের সহিত উল্লেখ করিয়ছেন। মহাবীর রাঢ় পরিভ্রমণ করিলেও 
বঙ্গে অথব। পুণু বর্ধনে গিয়াছিলেন ধলিয়! মনে হয় না। অবশ্ত পরবর্তী কালে 
জৈনস্তত্রে প্রায়শঃই বঙ্গের উল্লেখ আছে ।১৯ কল্পহ্ত্র/্সারে২০ দেখা যাইতেছে 
যে, ২য় খ্রীঃ পূর্বান্দে বাঙলাদেশে চারিটি জৈন শাখা স্থাপিত হইয়াছিল-_ 
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তাত্রলিপ্িক, কোটিবর্ষীয়, পুগুবর্ধনীয় এবং দানী-খারবটিক। ২য় খ্রীঃ পূর্বাবেই 
উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে জৈনধর্ম স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

প্রাচীন বৌদ্ধগ্রস্থেও বঙ্গ ও সুদ্ষের উল্লেখ আছে । প্রাচীন পালিসাহিত্যে 
যোলটি মহাজনপদের মধ্যে বঙ্গের নাম ন] থাঁকিলেও “অন্ুততনিকায়ে*র অন্তর্গত 
“মহাবগ গে? “বংগের” উল্লেখ আছে ।২৯ জাতকের এক গল্পে আছে যে, লাল্হ 
অর্থাৎ রাঢ়বাসী এক যুবক তক্ষশীলায় বিদ্যা! শিখিব।র জন্য গিয়াছিল। “দিব্যাবদানে, 
পুগুবর্ধনের উল্লেখ আছে ।২২ অশোকের সময় হইতে পশ্চিম বাঙলায় বৌদ্ধধর্ম 
প্রচার লাভ করিত থাকে, কিন্তু অশোকের পরেই পুণ্ড বর্ধনে ব্যাপকভাবে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারিত হইয়াছিল ।২৩ খ্রীঃ প্রথম শতকে লিখিত “মিলিন্দ পঞ্ হে” সামুদ্রিক 
বন্দর হিসাবে বঙ্খের নাহ আছে ।২৪ “ললিতবিস্তর' ও 'মহাবস্ত'তে বঙ্গলিপির 
প্রসঙ্গ লক্ষণীয় । 

উল্লিখিত আলে।চনায় দেখা গেল, পুণ্ড, বঙ্গ ও সুন্ধ প্রধানতঃ প্রাচীন 
বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে এবং বৌদ্ধ-জৈন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে । গুগ্ুযুগ 
হইতে বাঙলাদেশ যথাযথভ।বে উত্তরাপথের নিবিড সংস্পর্শ লাভ করিলে 
তাহ।র পূর্ব হইতে নানা গ্রন্থে বাউলার উল্লেখ দেখা যাইতেছে । পুণু বর্ধনই 
বোধহয় সর্বপ্রথম আধপ্রভাব স্বীকার করিয়াছিল; বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রথ্ম 
কেন্্ও এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের 
অবস্থ/নভূমি নির্ণয় প্রসঙ্গেও দেখা য।ইবে, প্রধানতঃ প্রাচীন রঢ ও পুগুবর্দনেই 
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংল সাহিত্যের বিকাশ হ্ইয়াছে। 


প্রাচীন বাঙলার ভৌগোলিক সংস্থান ॥ 

ইংবাজ আমলের বাঙলাদেশ ও প্র।চীনকালের গেডবঙ্গের মধ্যে সীমানা, 
আয়তশ এবং ভৌগে।লিক সংস্থানগত নন! পার্থক্য আছে-থাক।ই খ্ব/ভ।বিক। 
রাজকতন্ত্রের কর্মনিবাহের জন্য এই অঞ্চলের ভৌগোলিক সীম| বারবার পর্সি- 
বতিত হইয়।ছে। কিন্ত সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিচারে প্রাকৃতিক ভূগোল বা রাজ্য- 
শ[সনের স্থবিধার্থ মানবনিদদিষ্ট সুস্পষ্ট সীমারেখ। বাহা লক্ষণ মাত্র। ভাষাকেই 
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১২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


সংস্কৃতি বিচারের প্রধান মানদণ্ড ধরিতে হইবে । বাঙলার অতীত ও বর্তমান 
ভূবিস্তাস যেরূপ হউক ন| কেন, সাহিত্যের ইতিহাস আলোচন। প্রসঙ্গে বঙগভাষা- 
ভাষী, অঞ্চলকে এক. ও অখও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে স্থাপন কর! কর্তব্য! 
স্বতরাং আমরা তখনই. বাংলাভাষা ও সাহিত্যের এঁতিহাসিক বিবরন, 
আলোচনা করিতে অগ্রসর হইব, যখন বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক ভূগোলের 
যরাযথ সীমা মা নিধারণ রণ করিতে পুকির+ বাঙল।র সীম! সম্বন্ধে এক  ই্রতিহাসিক 
যে সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থগুঢ ইঙ্গিত দিয়াছেন এখানে তাহাই উদ্ধত হইতেছে। 
তাহার মতে, “এইভাবে বোধহয় ব।ঙল।র সীম] নির্দেশ করা চলে £ উত্তরে 
হিমালয এবং হিমালয় হইতে নেপাল, সিকিম ও ভোটানরাজ্য ) উত্তর-পূর্বাদিকে 
ব্হ্মপুত্র নদ উপত্যকা; উত্তর-পশ্চিম দিকে ছ।রবরঙ্গ পর্যন্ত ভাগীরথীর উত্তর 
সমাস্তরালবর্তী সমভূমি; পূর্বদিকে গারোখাসিধা-জৈস্তিয়া-ত্রিপুবা-চট্টগ্রাম 
শৈলশ্রেণী বাহিযা দক্ষিণ সমুদ্র পযন্ত, পশ্চিমে র।জমভল-সওতাল পরগণ- 
ছোটন[গপুব-মীনভূম ধলভূম-কে ওঞ্জর-মযূরভপ্তের শৈলময় অরণ্যময় মালভূমি ; 
দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর | এই প্রাকৃতিক সীমাবিধৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যেই প্রাচীন 
বাওলার গৌড-পুণ্ু-ববেন্দ্রী-বাচ। স্বঙ্গ-তাআলিপ্তি-সমতট বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল 
প্রভৃতি জনপদ; ভাগীরথী-করতো য়।-ব্রহ্মপুত্র-পন্মা-মেধনা এবং আরও অসংখ্য 
নদনদী-বিধৌত বাঙলর গ্রাম, নগর, প্রান্তর, পাহ।ড, কান্তার। এই" ভূখণ্ডই 
এতিভাসিক কালের বাঙালীর কর্ণকৃতির উত্ন এবং ধর্ম কর্শ-ন্র-ভূমি” 1২৫ 

ইতিহাসের পটে বাওলাদেশ ॥ 

সমগ্র বাওলাদেশ কোন্‌ সময় হইতে “বঙ্গ, বা “বাঙলা” নাম গ্রহণ 
করিয়াছে ত|হা আলোচন] করিয়া দেখা যাক। হিন্দুয্গে এমন কি মুখল- 
যুগের পূর্বেও বাঙলাদেশ গৌড নামে অভিহিত হইত । বোধহয় আবুল 
ফজল তাহার “আইন-ই-আকবরী” গ্রন্থে সবপ্রথম সমগ্র দেশবাচক “বাঙলা” 
শব্দ বাবহার করিয়াছেন। তীহার মতে এদেশের প্রাচীন নাম বঙ্গ। 
তাহ।তে বাধ বা জমির সীমাবাচক “আল? (আলি, আইল ) প্রত্যয়ের যোগে 
'বাঙল।” শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । আবুল ফজলের এই শব্বব্যুৎপত্তি ঠিক নঙ্চে, 
তাহা ব্যাখ্যা করিয়া ন! বুঝাইলেও চলে । কারণ প্রাচীন বাঙলার ভূগোল- 
ইতিহাসে বঙ্গ ও বঙ্গ।ল ছুইটি পৃথক জনপদবিভাগ-রূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছিল । 
২৫. ডষ্টর প্রীনীহাররগ্রন রায়__বাঙ্গালীর ইতিহাস (আনিপর্ব) 








দেশ, কাল ও জনজীবন ১৩ 


বঙ্গাল শব হইতে বাংলা, বাঙলা, বাঙাল প্রভৃতি শব সাধিত হইয়াছে । ঘুরোগীয় 
পর্যটকগণও ১৬শ হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্যস্ত এই দেশকে 67818 বলিয়। 
আসিয়াছেন !২৬পর্যটক মার্ক! পোলো ইহাকে বলিয়াছেন 13019919 | ১৫৫০ 
গ্ঃ অন্দে জাওছ্য বারোস বাঙলাদেশের যে মানচিত্র ও নকশ] অঙ্কন করিয়া- 
ছিলেন, তাহাতে সমগ্র বাঙলাদেশকে তিনি [3078]19 বলিয়াছিলেন। ইহার 
একশত বৎসর পরে (১৬১০)ফান ডেন ক্রক যে মানচিত্র অঙ্কন করেন, তাহাতে 
[90819 বলিতে সমস্ত দেশকেই নির্দেশ করিয়াছেন । বাঙলার দক্ষিণে 
প্রসারিত সাগরকেও (বঙ্গোপসাগর ) উক্ত নকশায় 0০1 ৪7 7301769]8 
বলিয়! নির্দেশ কর! হইয়াছে । রেনেলের বিস্তারিত মানচিত্রে এই দেশের নাষ 
দেওয়া! হইয়াছে 73188]1২৭) ইংরাজ শাসনাধীনে আমিবার পূর্ব হইতেই 
ইংবাজ বণিকগণ এই দেশকে 1300%8] বলিয়া! অসিতেছিলেন। তাহারা 
বাংলাভাষাকেও 73908] [21)909%6 বলিতেন। হ্ালহেড ইংরাজী ভাষায় 
যে বাংলা ব্যাকরণ রচনা] করেন, তাহাকে 70171770107 176 136770%1 
1,070006 (1778 ) বলিয়াছিলেন। মানোএল-দা-আস্-স্থম্পর্সাও ১৭৪৩ 
সালে পতুগিজ ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রোমান হরফে লিসবন 
ইইতে মুদ্রিত করেন। তিনি উক্ত ব্য/করণের আখা দিয়াছিলেন, 7০৫৪0%1- 
110 67) 10209170%, 71377700170, 6 17011260%62.২৮ 

হিন্দুযুগে বাঙলাদেশের সামগ্রিকভাবে কোন একটিমাত্র দরেশবাচক নাম 
ছিল ন1; গৌড ও বঙ্গ এই দুইটি অনপদর্ ইতিহাসে, তাঅপটে, গশস্তিতে স্থান 
পাইয়ছে। তবে প্র/কৃ-মুসলমান যুগের হিন্দুবৌদ্ধ রাজগণ “গোঁভেশ্বর” 
আখ্যাটিতে অধিকতর গৌরব বোধ করিতেন । অবশ্ত ধর্মপাল “বঙ্গপতি' 
নামেও কদাচিৎ পরিচিত হইয়াছেন । কিন্তু অধিকাংশ রাঁজগণ বঙ্গ বঙ্গাল- 
সমতট-হরিকেলের অধীশ্বর হইয়াও শুধু “বঙ্গেশ্বরে? তৃপ্তি লা করিতে পারিতেন 
না। প্রাচীনতম গ্রস্থাদিতে গৌডের কোন উল্লেখ নাই (পাণিনির “গৌডপুর' 
সন্দেহজনক )। পু, দ্ধ ও বঙ্গ*__এই তিনটি নাম আরণ্যক, ব্রাহ্মণ ও 


২৬ ডঃ নীহাররঞ্জনের উক্ত গ্রন্থ 

২৭ ডক্টর ্রমেশচন্্র মজুমদার সম্পাদিত এবং ঢাক! বিশ্ববিষ্ঞালয় প্রকাশিত 57549 ০/ 
/3617827, ০1. [ সংযোজিত মানচিত্র ভ্রষ্টুব্য। 

২৮ ডক্টর শ্রীঅলিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-_ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংল সাহিত্য 


১৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃভ 


মহাভাস্তে উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্ত গুপ্রযুগের পরে শশাঙ্কের সময় হইতেই 
“গৌড়? নাষটি একটা! ব্যাপকতর সংজ্ঞা লাভ করে। অবশ্ত গৌড় বলিতে 
প্রধানতঃ পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গকেই নির্দেশে করা হইত । “রা'জতরঙ্গিণী'র লেখক 
পঞ্চগড়ের উল্লেখ করিয়াছেন | গৌভ ( উত্তর বঙ্গ অথব] সমগ্র বঙ্গ ), সারশ্বত 
€ পঞ্জাবের পূর্বভাগ ), ক্ন্তকুজ ( কনৌজ ), মিথিল! ( উত্তর বিহার ) এবং 
উৎকল ( উডিস্তার উত্তরাংশ )--এই পাঁচটি অঞ্চল লইয়া পঞ্চগৌড় গঠিত 
হইয়াছিল। পালধুগে গোঁড়ের প্রাধান্তের ফলেই এই জনশ্রুতির উদ্ভব হয়। 
পাঠানযুগে সমগ্র বাঙল। গৌড় নামে আখ্যাত হয়। মুঘলযুগেই সর্বপ্রথম 
রাজকাধাদিতে গৌড়ের পরিবর্তে সমগ্র দেশবাচক “বাঙলা? নাম গৃহীত হয়। 
আবুল ফজলের “আইন-ই-আকবরী”র কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, 
আকবরের আমলেই সুম্ভ বালাদেশ বা বাউলা, নামে পরিচিত হ্য়। 
আকবরের যুগে “হব! বাঙলা” প্রচলিত হইলেও ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
গৌড শব্দটি সমস্ত বাঙলাদেশের অর্থে গ্রা়শঃই ব্যবহৃত হইত । পাল ও সেন- 
রাজগণ পূর্ববঙ্গে আধিপতা বিস্তার করিয়াও যেমন গৌড়েশ্বর শব্খে অধিকতর 
শ্লাথা ৰোধ করিতেন, সেইরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া গৌড শব্দটি বাঙালীর মনে 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । মধ্যযুগে “গৌড়ীয়” শব্দটি সমস্ত বাঙালীকেই 
বুঝাইত, কদাচিৎ “বঙ্গ” বা 'বঙ্গজ' শব্দের ছার। পূর্ববঙ্গকে নির্দেশ করা হইত। 
চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্ত-চরিতামূতে মহাগ্রভুর পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ বর্ণনা করিবার 
কালে এই অঞ্চলকে “বঙ্গদেশ” বলা হইয়াছে । কুত্তিবাসের আত্মবিবরণীতেও 
“বজদেশ" এ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়।ছে। প্রতাপাদিত্যের বর্ণনায় ভারতচন্দ্র 'মহা" 
রাজ বঙ্গ কায়স্থ' ( অর্থাৎ পূর্ববঙ্গীয় কায়স্থ) বাক্যাংশের ব্যবহার করিয়াছেন । 
১৯শ শত।ব্দীর প্রথম দিকে 'বাঙলার+ পরিবর্তে সংবাদপত্র ও গ্রস্থাদিতে “গৌভ, 
শব্ধ অধিকতর ব্যবহৃত হইত । ১৮৩৩ সালে রামমোহনের বাংল! ব্যাকরণ 
'গৌভীয় ব্যাকরণ" নামে মুদ্রিত হয়। কিন্তু ১৮২৬ সালে তিনি ইংরেজী 
ভাষায় যে বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন, তাহার না দিয়াছিলেন 7387100166 
070727701 £? 17১6 77)201837 71,0704909 | রামমোহ্ন-গ্রতিষ্ঠিত এযাংলো- 
হিন্দু স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রগণ ( দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার অস্ততূক্ত ছিলেন) 
১৮৩২ সালে 'সর্বতত্বদীপিক।” নামক যে সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার 
প্রচারপত্রে “গৌড়ীয় ভাষ! উত্তমরূপে অঙ্চনার” উদ্দেশ্ঠ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । 


দেশ, কাল ও জনজীবন ১৫ 


কিন্ত এই সভার পরবর্তী বিবরণে দেখ! যাইতেছে যে, বাংলাভাষাকে কখনও 
'গৌভীয় ভাষা” কখনও-ব] “বঙ্গভাষা” বলা হইয়াছে । 
মধুস্দনের “গৌডজন যাহে আনন্দে করিবে পান সধা নিরবধি” স্থপরিচিত। 
তিনি মহাকাব্যে গৌড শবটি সমগ্র বাঙলাদেশ অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন । 
কিন্তু 
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢে বঙ্গে 
নিরখিয়! প্রাণে নাহি সয়। 
এই কয় ছত্রে রাঢ়কে পশ্চিমবঙ্গ এবং বঙ্গকে পূর্ববঙ্গ রূপে নির্দেশ করা 
হইযাছে। অবশেষে তাহার-- 
দাড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তৰ 
বঙ্গে, তিন্ত ক্ণকাল ! এ সমাধি সুলে 
( জননীর কোলে শিশু লভয়ে ষেমতি 
বিরাম ) মহীার পদে মহানিদ্রাবৃত 
ধত্তকুলোভ্ভব কবি শ্রীমধুতুদন ! 
যশোরে সাগরদীড়ী কবতক্ষ তীরে 
জন্মভূমি, জম্মদাত। দত্ত মহামতি 
রাজনারাষণ নামে, জননী জাহৃবী। 
কবিতাটিতে তিনি গৌডের কাছে নহে, রাটবঙ্গের কাছেও নহে-_সমগ্্ 
বঙ্গদেশের পথিককে আপনার সমাধিপার্খে ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে অন্ররোধ 
করিয়াছেন । প্যারীর্ঠাদ তাহার “আলালের ঘরের ছুলালে? “বঙ্গদেশীয়' 
বলিতে পূর্ববঙ্গীয় বুঝাইয়াছেন। এমন কি বঙ্কিমচন্দ্র কিষ্ণকাস্তের উইলে” 
ঈষৎ পরিহাসচ্ছলে “বঙ্গদেশীয়” শবের দ্বারা পূর্ববঙ্গীয় নির্দেশ করিয়াছেন । সে 
যাহা হউক, ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতেই “বাঙ্গালা, ও “বঙ্গ” শব সমগ্র দেশ 
বা1 দেশভাষ! বুঝাইতে ব্যবহৃত হইতে থাকে । "সছুক্তিকর্ণামৃতের? অজ্ঞাতনাম 
কবি আপনার রচনাকে গঙ্গার পাবনী ধারার সহিত তুলন1 দিয় বলিয়া- 
ছিলেন-_ 
ঘনরদময়ী গভীর। বক্রিম-সুভগোপজীবিতা কবি(ভিঃ। 
অবগাঢা চ পুনীতে গঙ্গা বঙ্গালবাণী চ॥ ( সহুক্তি ৫1৩১1১৮ 
সমগ্র বাঙল।দেশ সেই গঙ্গামাহাত্ম্য এবং “বঙ্গালবাণী'কে আপনার পারত্রিক 
কল্যাণ এবং এঁহিক বাসনার বাণীময় আত্মপ্রকাশ বূপে গ্রহণ করিয়াছে। 


২৮ বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হইতেই ব্-বঙ্জাল-সমতট-হরিকেল অঞ্চলের অধিরাসিগণ গাঙ্গেয় ভূমিকেই 
বিশেষ শ্লাঘনীয় মনে করিতেন । পাঠানযুগ হইতেই ভাগীরথীর তীরে তীরে 
গৌডবলের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংহত আকার ধারণ করে। 


প্রাচীন বাঙলার হিন্দুযুগে গৌডবঙ্গের ভৌগোলিক ও রাষ্্টিক সীমা নানা 
সময়ে পরিবতিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভৌগোলিক বিচারে তিনটি অংশের 
পার্থকা প্রায়ই অপরিবর্তনীয় ছিল। রাঢ় অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ( আধুনিক বর্ধমান 
বিভাগ ), বরেন্দ্রী অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ ( রাজশাহী বিভাগ ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের 
কিয়দ্রংশ ) এবং বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ ( প্রেসিডেন্সি বিভাগের বুহদংশ, 
ঢাক! ও চট্টগ্রাম বিভাগ )--গ্রধানতঃ এই তিনটি হইল প্রাচীন বাঙলার ভূ 
বিভাগ । রা দেশ স্ুদ্ধ নামেও পরিচিত ছিল। ইহার দুইটি বিভাগ__উত্বর 
রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়; অজয় নদ ছুই অংশের সীমারেখা । রাট়ের দক্ষিণে 
তাত্রলিপ্তি ( তমলুক ), দণ্ডতুক্তি ( াতন ) প্রভৃতি বন্দর-জনপদগুলি বর্তমান 
ছিল। মধ্যযুগের মেদিনীপুরের অন্তর্গত এই ছুই দেশও রাটের অন্তভূকক্ত ছিল। 
প্রাচীনকালে সুঙ্ধ নামের প্রচার থাকিলেও আধুনিক কালে রাঢ় নামটি অধিকতর 
জনপ্রিয় হইয়াছে.। বরেক্দ্রী বা পুণ্ু অঞ্চল প্রধানতঃ উত্তর বাঙলাকে বুঝাইত। 
পুণ্ড বা পুডে৷ নামক কোন আর্ষেতর জাতি এই অঞ্চলে বাস করিত বলিয়া 
ইহার নাম হইয়াছে পুণ্ুদেশ। একদা রাজশাহী, প্রেসিডেন্সি ও ঢাকা-চট্টগ্রাম 
বিভাগের প্রায় সবটাই পুগুবর্ধন-ভূক্তির (ভূক্তি-_7):15100) বাঁ বিভাগ ) 
অন্তর্গত ছিল। বরেক্্র বা পুণ্ডবর্ধনকে বাঙলাদেশে আর্ধসভ্যতার প্রথম কেন্দ্র 
বলা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পুণ্ত,জাতি বা পুণড দেশের উল্লেখ 
আছে, বরেন্দ্র বা বরেন্দ্রী শবটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে গ্রচলিত হইয়াছে । 
কিন্তু বঙ্গ নামটি লইয়া বিশেষ জটিলতার স্থ্টি হইয়াছে ; বোধহয় পূর্ব ও দক্ষিণ 
বঙ্গের কিয়দংশ প্রাচীনযুগে বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। বঙ্গাল, সমতট, হরিকেল 
প্রভৃতি বিভাগ এই প্রাচীন বঙ্গের অন্ততৃক্ত ছিল বলিয়া অন্গুমিত হর । অবশ্ু 
পরবর্তী কালে অর্থাৎ পাঠানযুগের পূর্ব হইতেই বাঙলাদেশ গৌড় ও বঙ্গ এই 
দুই নামে বিভক্ত হইয়াছিল এবং পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ গৌড় ও বঙ্গ 
দীর্ঘকাল আপনার ভৌগোলিক পার্থক্য বজায় রাখিয়াছিল। 


দেশ, কাল ও জনজীবন ১৯ 


পুরাতন বাংল! সাহিত্যে রাঢ়ভূমি ॥ 

বাংলা সাহিত্যালোচনার ভূমিকা হিমাবে বাঙলাদেশের ভূগোল 
অলোচনার প্রধান কারণ, প্রাচীন ও মধ্যযুগী' বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ 
কোন্‌ ভৌগোলিক অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়] গড়িয়। উঠিয়াছে তাহ! নির্ণয় করা। 
মধ্যযুগের প্রারস্ত ( ১৪শ শতাব্দী ) হইতে অস্ত্যপর্ব ( ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ ) 
পর্যন্ত বাংল সাহিত্যের কোষ্ঠী বিচার করিলে দেখা যাইবে, প্রধানতঃ 
রা ও বরেন্দ্রভূমিকে কেন্দ্র করিয়াই বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ 
হইয়াছে। বড্‌চত্তীদাস বীরভূমে, কৃত্তিবাস ফুলিয়ায় (যদিও তাহার পূর্বপুরুষ 
পূর্ববঙ্গবাসী ছিলেন ), মালাধর বস্থ বর্ধমানের কুলীনগ্রামে, কাশীরা'ম দাস 
বর্ধমানের সিঙ্গী গ্রামে, মুকুন্দরাম এ বর্ধমানের দামিন্যায় এবং শেষজীবনে 
মেদিনীপুরের আড়রায়, মাধব আচার্য সপ্তগ্রামে, বিপ্রদ্ধান পিপলাই চব্বিশ 
পরগণার অন্তর্গত নাছুড্য। বটগ্রামে, কেতকাদাস ক্ষমানন্দ সম্ভবতঃ বর্ধমান 
জেলায় এবং ভারতচন্দ্র ভূরশুটে ( হাওড়া-হুগলীর সীমানায়) আবিভূতি 
হইয়াছিলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রায় গ্রত্যেক কবি পশ্চিমবঙ্গের 
অধিবাসী | বাঙলার বৈষ্ণব-ধর্মগুর, পদকর্তী ও ঠেতন্তজীবনীকারগণের 
অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন । শ্রীহ্র চৈতন্যদেবের পিতৃভূমি হইলেও 
তাহার জীবনলীল প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হইয়াছে। 
চৈতন্তদেবের অন্ুচর নিত্যানন্দ বীরভূম, এবং অদ্ৈতপ্রভু শাস্তিপুরের অধিবাসী 
ছিলেন । বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রায় অধিকাংশ পদকর্তাই বর্ধমান জেলায় 
আবিভূ্ত হন। পদাবলীর চণ্ডীদাঁস সম্ভবতঃ বীরভূমের অধিবাসী । এতদ্যতীত 
কেশবভারতী, নরহরি সরকার, বুন্দাবনদাস, লোচনদাস, কৃষ্দাস কবিরাজ 
গোন্বামী, জ্ঞানদাস__সকলেই বর্ধশীন জেলাকে ধন্য করিয়াছিলেন । প্রধান 
প্রধান বৈষ্ণবতীর্থক্ষেত্রও ( যথা-_ শ্রীথণ্ড, কাটোয়া, কালন।, দ্রেন্ুর ঝামটপুর, 
বাগনাপাড়া ) বর্ধমান জেলায় অবস্থিত । নরোতভমের জন্মভূমি বরেজ্ের 
খেতুরীগ্রাম (রাজশাহী জেল! ) উত্তরবঙ্গে অবস্থিত। শ্রীনিবাস আচার্য নদীয়! 
জেল চাকন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন | কেবল মনসামঙ্গলের প্রধান কবিগণ 


পূর্ববঙ্গের অধিবাসী । পদ্মাপুরাণের অন্ততম প্রাচীন কবি নারায়ণদেব ব্রন্মপুত্র 
তীরে বোরগীও ( বোরগ্রাম_কিশোরগঞ্জ মহকুম। ) বাস করিতেন ।" কিন্তু 
তাহার পূর্বপুরুষ রাঢ়দেশের অধিবাসী ছিলেন। নারায়ণের বুদ্ধপিতামহ রাঢদেশ 


২০ বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ছাড়িয়! পূর্ববঙ্গ বসতি স্থাপন করেন ।৩০ বিজয় গুপ্ত বাখরগ্জের গেলাগ্রামের 
কাছে ফুল্লগ্রগ্রামে ( অধুন। লুপ্ত ) জন্মগ্রহণ করেন । 

পুরাতন বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে যে সমস্ত কবি এখনও মৃত্যুঞ্জয় হইয়া 
আছেন, তাহাদের অধিকাংশই রাঢ়ে আবিভূ্ত হইয়াছিলেন। পাঠানযুগে 
গৌড়, মুঘলযুগে মুশিদাবাদ এবং কৃষ্ণনগর নাগরিক সভ্যত।র কেন্দ্রে পরিণত 
হইয়াছিল। স্থতরাং এই অঞ্চলে সাহিত্য-সংস্কৃতি যে একট] বিশেষ মহিমা 
লাভের চেষ্টা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 


॥ ২ ॥ 
প্রাচীন বাঙলার ইতিহাস 


ইতিহাস প্রধানতঃ অতীতচারী ও ভূমিবিহারী। অজন্র ঘটনার মধ্যে কোন 
কোনটি একটা ভূখণ্ডের ভৌমচেতন ও আত্মিক সত্তাকে নানাভাবে রূপান্তরিত 
করিয়া থাকে । যে ঘটনাগুলির মধ্যে অমরত্বের বীজ নিহিত আছে এবং যাহা 
দেশের জনজীবনকে প্রভাবিত করে, সাহিত্যের ইতিহ্বাসকার তাহার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। 'রাজ্য ভাঙা গডা” যত প্রত্যক্ষ ও 
প্রবল ভাবে চলুক না কেন, তাহা যদি জাতির অস্তজীবনে কোন পরিবর্তন বা 
প্রভাব সঞ্চার করিতে ন1 পারে, তবে তাহার বস্তুগত যত মূল্যই থাক, 
সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার ভূমিক1 যৎসামান্যই | এঁতিহাসিক ঘটন! পুরাতন 
বাংল! সাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল, একথা বলিবার মতে! 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়1 যায় নাই । ইতিহাসের সহিত বাস্তব জীবনের এই যে 
অপরিচয়__ ইহা শুধু বাঙলার নহে, সমগ্র ভারতীয় জীবনেরই ক্রটি। বাংল! 
সাহিত্যের উপর প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসের ছায়া না পড়িলেও গভীর মনলোকে 
যে ইহার কিঞ্চিৎমাত্রও ছায়! সঞ্চার হয় নাই, তাহ। মনে হয় না। সাহিত্যের 
ইতিহাস আলোচনাপ্রসঙ্গে রাষ্্রিক ইতিহাস ও তাহার সহিত জন্জীবনের 
যোগাযোগ লক্ষ্য কর] প্রয়োজন; তাহা না হইলে সাহিত্যের অস্তনিহিত 
জাতীয় জীবনের স্বরূপ ও গু তাৎপর্য বুঝা যাইবে না। তাই আপাততঃ 


৩* বৃদ্ধ পিতামহ মোর দেব উদ্ধারণ। 
রাঢ়দেশ ছাড়িয়। সে আসিল আপন ॥ 


দেশ, কাল ও জনজীবন ২১ 


অপ্রয়োজনীয় মনে হইলেও, যে ইতিহাস প্রধানত: রাজপাদোপজীবী, তাহারও 
কিছু কিছু পরিচয় লইতে হইবে। 

বাঙলাদেশের আদিযুগের এঁতিহাসিক কাল খ্রীঃ ৫ম শতাববী (গুপ্রযুগ ) 
“হইতে ১২শ শতাব্দী (লক্ষণ সেনের পরাজয় ) পর্যস্ত বিস্তৃত । মোট সাত শত 
বৎসরের ইতিহাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙালীর ইতিহাসচেতনার ষে স্বরূপ- 
গুলি লক্ষ্য কর] গিয়াছে, তাহ।র সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া ধাইতেছে। 


গুপ্তযুগে বাউলা ॥ 


বাঙলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচন! করিলে দেখ! 
মাইবে যে, খ্রীঃ «ম শতাব্দীর মধ্যে সমস্ত বাঙলাদেশ গুপ্ত সাআাজ্যের 
অন্তভূক্ত হইয়াছিল। গুপ্তবংশের আদিপুরুষ শ্রীগুপ্ত (শ্রী: ৩য়-র্থ 
শতক ) সম্ভবতঃ বরেন্দ্র বা তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলে "রাজত্ব করিতেন। 
ব।কুড়ার চন্দ্রর্ধীকে পরাজিত করিয়া বোধহয় সমুদ্রগ্ুপ্ত পশ্চিম ও দক্ষিণ 
বাঙলার উপর প্রাধান্য অর্জন করেন। পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ সমতট প্রথমে গুপ্ত 
সত্রাটগণের অধীনে করদ রাজ্যে পরিণত হইলেও পরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
অন্তভূক্ত হইয়! গিয়াছিল। পুগুবর্ধনভূক্তি অর্থাৎ উত্তরবঙ্গও গুপ্ত সম্রাটদের 
অধীন লইয়] গিয়াছিল। স্থতরাং দেখা যাইতেছে, খ্রীঃ ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে 
বাঙলার পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ_-সমস্ত অংশই গুপ্চ সাশ্রাজ্যের অন্ততৃক্তি 
হইয়াছিল। তৎপূর্বে মৌর্য ও কুষাণ রাজত্বের সীম বাঙলার কিয়দংশ পর্যন্ত 
প্রসারিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য মতাশ্রয়ী গুপ্ত সম্াটগণের প্রভাবাধীনে আসিয় 
বাঙলার আর্ধেতর সংস্কৃতি নান দিক দিয়া লাভবান হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ 
নাই। গুণ সম্রাটগণ যেমন এক দিকে স্থানীয় স্বাধীন রাজ্যগুলিকে নিঞ্জিত 
করিয়াছিলেন, তেমনি আবার অপর দিকে সে ক্ষতির অনেকটা পূরণ হইয়াছিল 
উত্তরাঁপথের জীবন, সাধন। ও সংস্কৃতির গ্রভাবে | 

গুধ সআাটগণ ৬ষ্ শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে যে অসপত্ব মহিম1 লাভ 
করিয়াছিলেন, অচিরে তাহার অস্তিম দশ! ঘনাইয়! আসিল। প্রধানত: হণ 
জাতির আক্রমণেই এই বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙিয়! পড়িল। ফলে পূর্ব-ভারতের 
হতবল স্থানীয় রাজ্যসমূহ আবার প্রাধান্ত লাভের চেষ্টা করিতে” শাগিল। 
যশোবর্ষণ সমগ্র আর্ধাবর্ত এবং পূর্ব-ভারতের কিয়দংশ অধিকার করিলে গু 


২২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সাআ্রাজ্যের পতন আরম্ত হয়। ইহার ফলে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের স্থানীয় শাসন- 
কর্তারা স্বাতন্ত্য লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে পূর্ব-বাঙলার গোপ- 
চন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব সম্ভবতঃ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়া” 
ছিলেন। এই নৈরাজ্যের উৎকট রাষ্্রসস্কটে শশাঙ্কের আবির্ভাব হইল । 


শশাঙ্ক ও গৌড়ের প্রতিষ্ঠা ॥ 

৬০৬ থ্রী: অবের পূর্বেই শশাঙ্ক নরেন্্ু- গুপ্ত গৌডেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধি 
অর্জন করিয়াছিলেন । তীহার রাজধানী ছিল কর্ণন্থবর্ণ, আধুনিক মুশিদাবাদের 
রাঙামাটি । নস্থৃতঃ। শশাস্কই সর্বপ্রথম গৌডকে একট] সর্বভারতীয় মহিম। 
দান করিযাছিলেন। মহাকাব্যের যুগে যেমন পৌগুক বাসুদেব স্থানীয় 
রাজন্যবর্গকে মিলিত করিয়া! একট! পূর্বাঞ্চলিক শক্তি সংহত করিয়াছিলেন, 
শশাঙ্কও প্রায় অনুরূপভাবে গৌড়কে - আধখাবর্তের ভীতিস্থল করিয়া তুলিয়া- 
ছিলেন | শশাঙ্ক হইতেই বাঙলার স্বাতন্ত্য স্থচনা, এইজন্য বাঙলার ইতিহাসে 
শশাঙ্কের একটা বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে । অবশ্য তাহার তথাকথিত বৌদ্ধ- 
বিছেষের জন্য তিনি যুয়ান চুয়াঙের নিকট নিন্দিত হইয়াছেন; এই 
অপর।ধের জন্য 'আর্ধমঞজত্রীমূলকল্পে'র বৌদ্ধ লেখক তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন 
নাই । অপরদিকে শশাঙ্ক রাজ্যবর্ধনহত্যার নিমিত্তের ভাগী হইয়াছিলেন এবং 
হ্ষবর্ধনকে বিব্রত করিয়। কান্াকুজ পর্যস্ত অগ্রসর ভইয়াছিলেন। এইজন্য হর্য- 
বর্ধনের সভাকবি ও সুহৃৎ বাণভট্র “হর্ষচরিতে” শশ।স্ককে “গৌভডাধম” «গৌড়- 
ভূজঙ্গ” প্রভৃতি অপনামে কলঙ্কিত করিয়াছেন | যাহা হউক, শশাঙ্কের ব্যক্তিগত 
চরিত্র লইয়া আলোচনার প্রয়োজন নাই । তিনি ৬৩৭ শ্রীঃ অবের কিছু পূর্বে 
তিরোহিত হন এবং জীবিতকালে গৌঁড, মগধ, দণ্ডভূক্তি, উৎকল এবং গঞ্জাম 
জিলাস্থ কোঙ্গোদের উপর প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন ইহা 
ইতিহাসের ঘটন1। পরবর্তা কালে গৌডবঙ্গ উত্তরাপথের প্রভাব খর্ব করিয়া 
যে স্বাতন্ত্রলাভ করে, কখনও-বা উত্তরাপথেও বাষ্্রিক প্রভাব বিজ্ঞার করিবার 
চেষ্টা করে-__ইহার প্রাথমিক সুচনা করেন গৌডেশ্বর শশাঙ্ক নয়েন্দ্রগুপ্ত। 
তিনি বাঙালী ছিলেন কিনা (গুপ্ুবংশীয়?) জানা যায় না; কিন্ত তাহার 
অত্যু্খানের পর গৌড়ও যে একট] রাষ্ট্রিক শ্থাতন্থ্য ও সামরিক উৎকর্ষ লাভ 
করে, তাহ অযথার্থ নহে । 


দেশ, কাল ও জনজীবন ১৬০ 


বাঙলায় পালবংশ ॥ 

শশাঙ্কের মৃত্যুয় পর গড়ে শত্তিশীলী কেন্দ্রীয় শাসনের অবসান 
হইলে এই অঞ্চলে যে অরাজকত। আরম্ভ হয়, ভাহা ভারতীয় রাজনীতিতে 
“মাৎস্ ন্যায়” নামে পরিচিত। ধর্মপালের খালিমপুর তাত্রশাসনে আছে, 
“মাত্্য ন্যায় দূর করিবার অভিপ্রায়, প্রকৃতিপুঞ্জ ধাহাকে রাজলম্ষ্মীর 
কর গ্রহণ করাইয়াছিলেন, পুণিম৷ রজনীর জ্যোত্ক্লারাশির অতিমান্র ধবলতাই 
ধাার স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত, নরপাল-কুল-চুড়ামণি গোপাল 
নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজ বপ্যট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।”৩১ শশাঙ্কের 
মৃত্যুর পর প্রায় একশত বর্ষ ধরিয়া (আন্গঃ ৬৩৫-৭৫০ শ্রীঃ অঃ) গৌড়বঙ্গে 'মাৎস্ত 
হ্যায়ে'র বন্য। বহিয়] চলিয়াছিল । পরে জনসাধারণ ও রাজকর্নচারিগণ (সামস্ত ?) 
বপ্যটের পুত্র গোপালকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন । বাঙলার 
ইতিহাসে ইহা একট] স্মরণীয় ঘটন1। যিনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই, 
সম্ভবতঃ কোন সম্তান্ত সামস্তের পুত্রও ছিলেন ন1, তিনি কী ভাবে রাজা নির্বাচিত 
হইলেন, তাহা ইতিহাসের জটিল প্রশ্ন । তবে এইটুকু অন্নমিত হইতেছে যে, 
শশাঙ্কের তিরোৌধানের পর একদিকে যেমন অরাজকতা চলিতেছিল, ঠিক তেমনি 
আবার, সেই অবকাশে প্রকৃতিপুগ্ত ( অথবা নেতৃগণ ) এমন প্রাধান্ত অর্জন করিয়]- 
ছিল যে, গোপালদেবের নির্বাচনে তাহার! প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল । এই 
পালবংশের দীর্ঘস্থায়ী রাজ্যকাল ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১১৬০ খ্রীঃ অর্ধ 
পর্যন্ত বিস্তৃত। ধর্মপাল, দ্েবপাল, মহীপাল, রামপাল বাঙালীর ইতিহাসে 
স্থপরিচিত্ত'। ইহারা মগধবাসী হউন ব1! ন1 হউন- দীর্ঘকাল এদেশে বাস করিয়! 
বাঙালী বনিয়1 গিয়াছিলেন। 'গৌঁড়েশ্বর” উপাধিদৃষ্টে মনে হয় গৌডই ছিল 
তাহাদের প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু বাঙলার বাহিরে পশ্চিম দিকেও তাহাদের প্রবল 
অধিকার বিস্তার লাভ করিয়াছিল ।৩২ 


৩১ মাতস্ন্তায়মপোহিতুং প্রকু তিভিলক্ষ্যা করং গ্রাহিতঃ 
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ-শিরদাং চূড়ামণিস্তৎসতঃ | 
যস্তানুক্রিয়তে সনাতন-যশোরাশিদিশামাশয়ে 
শ্বেতিষ্া যদি পূর্ণমাস রজনী জ্যোত্ন্লাতিভার-শ্রিয়। ॥ রা 
৩২ অবশ্য সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতে' বরেক্দ্রীকেই পালবংশের 'জনকভূঃ' বা পিতৃভূমি বল 
হইয়াছে। ইহাতেই কেহ কেহ অনুমান করেন, পালরাজগণের প্রধান কেন্ত্র ছিল বরেন্রভূমি। 


২৪ বাংল সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পাল সাআজ্যের শেষভাগে দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারে বাঙলায় যেমন 
রাষ্ট্রসঙ্কট দেখা দেয়, তেমনি পালবংশের অবসানও ঘনাইয়! আসে। মহীপালের 
অনূরদশিতা এবং পারিবারিক কলহের ফলে পালবংশের বিরাট শক্তি ক্রমেই 
হতবল হইয়া! পড়িল। রাজশক্তির দুর্বলতার স্থযোগে বরেন্ছে দিব্বোক ( দিব্য ) 
নামক এক কৈবর্ত সামস্ত বিদ্রোহী হন এবং মহীপালকে নিহত করেন । দিব্বোক 
তাতার ভ্রাতা রুদোক এবং ভ্রাতুণ্পুত্র ভীম বরেন্দ্রকে বেশ কিছুদিন স্বাধিকারে 
রাখিয়াছিলেন। অবশ্য পরে শহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল মগধ ও রাঢদেশের 
সামস্তগণের সহায়তায় দিব্বোকের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের হস্ত হইতে পিতৃভূমি 
বরেন্দ্র পুনরধিকার করেন এবং ভীম়কে সপরিবারে হত্যা করেন। এই সমস্ত 
এতিহাসিক কাহিনী রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত” নামক 
একখানি দ্যর্থবোধক কাব্যে (একপক্ষে অষোধ্যার রামচন্দ্র, আর একপক্ষে 
গোৌড়েশ্বর রামপাল ) বর্ণনা করিয়াছেন। প্রদীপ নিভিবার পূর্বে উজ্জবলতর 
হইয়া ওঠে ; অনন্ত তিমিরতলে অস্তহিত হইবার পূর্বে রামপাল শেষবারের 
মতো পালবংশ-প্রদীপটিকে উজ্জল করিয়1 তুলিলেন। রাঁঢ়ের সামস্তগণ তাহার 
সম্পূর্ণ বশ্ঠতা স্বীকার করিলেন, উৎকলের সিংহাসনে তিনি তাহার মনোনীত 
ব্যক্তিকে স্থাপন করিলেন । এই ব্যাপারে তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া অনস্তবস্ধা 
চোড়গঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন, অঙ্জ-মগধেও তাহার আধকার বিস্তৃত 
হইয়াছিল। কিন্তু নিমজ্জমানা পালরাজলক্্ীকে কিছুতেই আর উদ্ধার করা 
সম্ভব হইল ন1। অন্তর্ঘ'তী বিদ্বোহের ফলে পাল সাআজ্যের ভিত্তি টলিয়াছিল, 
রামপালের পক্ষে সে অব্শ্ঠস্তাবী অধঃপতনের গতিরোধ কর] কিছুক্দিন সম্ভব 
হইলেও, তীহার মৃত্যুর পর পালবংশ বিলুপ্তির পথে চলিল। তাহার পর 
বাঙলার রাজপিংহাসনে ধাহার1 উপবেশন করিলেন, তাহার বাঙালী নহেন, 
_কর্ণাটদেশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেনরাজবংশ । ইহারাই গৌডের ভাগ্যবিধাত 
হইলেন । 

পালযুগের দীর্ঘস্থায়ী শাসনকালে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে । 
আমাদের অনুমান পালবংশের উৎকর্ষের মূলে ছিল সামস্তদের প্রাধান্য । 
গোপালদেবকে ধাহার] নির্বাচিত করিয়াছিলেন, তাহার] ষে ঠিক প্রকৃতি? বা 
সাধারণ প্রজ। ছিলেন, তাহ মনে হয় না| হয়তে। অরাজকতায় বিরক্ত হইয়া 
সামস্তগণ ব। রাজপাদোপজীবী রাজসেবকগণই ( রাজকর্মচারী ) গোপালদেবের 


দেশ, কাল ও জনজীবন ২৫ 


নির্বাচনের ব্যাপারে অগোচরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । মহীপালের 
অত্যাচারের ফলে সামস্তগণ কোথাও বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, কোথাও-ব 
্বাতত্ত্র অবলঘন করিয়াছিলেন । বরেন্দ্র কৈবর্ত সামন্ত দিব্বোকের স্বাধীনতা- 
প্রতিষ্ঠার কথ! পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই অরাজকতার সুযোগে ঢেন্বরীতে 
মহামাগুলিক ঈশ্বরী ঘোষ স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেন। ইনিই বোখহয় ধর্ম- 
মঙ্গলকাব্যে বধিত ঢেকুর গড়ের ইছাই ঘোষ । বাঙলাদেশে এই সামস্ত- 
প্রাধান্য সেনযুগে--এমন কি মুঘলযুগের প্রারস্ত পর্যস্ত অব্যাহত ছিল। এই 
লামস্তগণ কেন্দ্রীয় শক্তি মানিয়। চলিলেও, রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগে কখনও 
কখনও স্বাতন্ত্ট অবলম্বন করিতেন । লক্ষণ সেনের সামন্ত খাডিমগুলের 
(স্বন্দরবন ) ভোম্মন পাল এইভাবে স্বাতন্ত্্য ঘোষণা করেন । পাঠানযুগেও 
সামস্তপ্রাধান্ত অব্যাহত ছিল। মুঘলের সাম্রাজ্যবাদী 'কেন্্রীয় শক্তি বাঙলা- 
দেশের বারভূইয় অর্থাৎ সামস্তগণকে নিমূ্ল করিয়। বাঙালীর সামস্তচক্রকে 
বিনষ্ট করে । 


গৌড়বঙ্গে সেনশাসন ॥ 


পালবংশ অবসানের কিছু পূর্বে বাঙলাদেশ আরও কয়েকটি স্বাধীন 
র।জ্য স্থাপিত হইয়াছিল । বৌদ্ধমতাঁবলম্বী খড় বংশ ( ৬৫০-৭০০ খ্রীঃ অঃ), 
বৈদিক ধর্মাবলম্বী বর্ধণবংশ ( ১০৭৫-১১৫০ খ্রীঃ অঃ) প্রভৃতি স্থানিক 
রাজবংশগুলি স্থানীয় প্রভাবের উধ্ব্েউঠিতে পারে নাই । সেই দিক দিয়! 
সেনবংশকেই বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। কারণ তীহার1 বাঙালী 
না হইয়াও বাঙলার রাষ্ট্র ও সাংস্কৃতিক জীবনে স্থগভীর প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিলেন । 

সেনবংশের আদিপুরুষ সামস্ত সেন কর্ণাটদেশে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাক।র 
পর বুদ্ধবয়সে রাট়দেশে গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র হেমস্ত 
সেন কোন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন কিন। জানা যায় নী । তীহার পুত্র 
বিজয় সেন পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই গোৌঁড়েশ্বর হন এবং বর্ণরাজকে 
পরাভূত করিয়া পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন? ৯১২৫ খ্রীঃ 
অবে সম্ভবত তিনি রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র বল্লাল সেন ১২শ 
শতাবীর মধ্যভাগে ( ১১৫৮ খীঃ অঃ) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। 'অরিরাজ- 


২৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নিঃশক্ক-শহ্বর উপাধিধারী ম্মার্ত পণ্ডিত বল্লাল সেন বাঙউলাদেশে, বিশেষতঃ 
বাঙলার কুলজীগ্রন্থে স্থায়ী স্থান লাভ করিয়াছেন। স্থৃতি ও সংহিতায় পরম 
প্রাজ্ঞ বল্লাল শুধু স্থৃতিগ্রস্থ ( প্দানসাগর” 'অদ্ভুতসাগর” প্রভৃতি ) রচন1 করেন 
নাই, বাওলাদেশে পালযুগে সহজযান মতগ্রচারের ফলে বৈদিক ও স্মা্ত সংস্কার 
দুর্বল হইয়া পড়িলে তিনিই নৃতন করিয়! উত্তরাপথের ভাবধারার দ্বার! 
বাঙলাকে পুনঃ-সংস্কৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 


তাহার পুত্র লক্ষণ সেন বাঙলার ইতিহাসে পরাজয়ের কলঙ্কতিলক ধারণ 
করিয়! লোকস্থৃতিতে বাচিয় আছেন । ১২শ শতাবীর শেষভাগে (১১৭৮ খ্রীঃ 
অঃ) লক্ষণ সেন গৌডের সিংহাসন অধিকার করেন। গৌড, কামরূপ ও 
কলিঙ্গেও তাহার স্থায়ী প্রতি স্থাপিত হইয়াছিল-_মগধেও প্রভাব বিস্তৃত 
হইয়াছিল বলিয়! অন্তমিত হয়। তাহার অবসানের পরেও বাঙলার বাহিরে 
তাহার নামানুসারে প্রচলিত লক্ষ্মণ সংবত €ল. সং.) দীর্ঘ দিন ধরিয়। চলিয়! 
আসিতেছে । সুতরাং একদ1 তিনি ধর্সপাল-দেবপালের মতোই প্রতিষ্ঠাপন্ন 
হইয়াছিলেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ভাগ্যবিডদ্বিত লক্ষ্মণ সেন,ইতিহাসে 
না হইলেও, দেশে-বিদেশে প্রায় সকলের কাছে ভীরু কাপুরুষ বলিয়1 নিন্ৰিত। 
তাহার প্রধান কারণ তিনি তুরুক্ষ জাতির অধিনায়ক ইখতিয়ার উদ্দিন বিন- 
বখতিয়ার খিলজীর অতকিত আক্রমণে পর[জিত হইয়া অতি বৃদ্ধবয়সে নবদ্বীপ 
ত্যাগ করিয় পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। রা ও বরেন্দ্র তুর্কী অধিকারে চলিয়' 
গেলেও পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
ইখতিয়ার পূর্ববঙ্গ জয় করিতে পারেন নাই, তিব্বত অভিযানে গিয়া বিফল 
মনোরথ হন, এবং ভগ্রদেহে প্রাণতণাগ করেন। 

মিন্হাজ উদ্দিন নামক দিল্লীর স্থলতানের এক পদস্থ রাজকর্মচারী নান! 
স্থানে অনুসন্ধান করিয়া ১২৬০ খ্রীঃ অব্দের কিছু পরে “তবকাৎ্-ই-নাসিরী" 
নামক যে ইতিহাস রচন1 করেন, তাহাতে ইখতিয়ার কতৃক “মুদিয়! জয়ের 
বিস্তৃত বিবরণ আছে। তাহা অবলম্বনে আমর] এতদিন মুসলমান কতৃক 
বঙ্গবিজয়ের এতিহাসিক আলোচন1 করিয়! আসিয়াছি এবং মাত্র আঠারে! জন 
অশ্বারোহী অতফ্কিতে আক্রমণ করিয়া নবদ্বীপ জয় করিয়া লয়, এই বাললোভন 
রূপকথাকে সত্যের মর্ধাদ৷ দিয়া আসিয়াছি। সম্প্রতি এতিহাসিকগণ রূপকথা 


দেশ, কাল ও জনজীবন খপ 


ত্যাগ করিয়1 বৈজ্ঞানিক যুক্তিপরম্পরাঁর সাহায্যে বিচার করিয়] দেখিয়াছেন যে? 
মিন্হাজ উদ্দিনের বর্ণন। অতিরঞ্জিত গালগর মাত্র । 


অবশ্ত অতিরঞ্রিত হইলেও ইহা! একেবারে মিথ্যা নহে। শ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীর 
প্রারস্তে (১১৯৯, ১২০২ বা ১২০৩ শ্বীঃ অঃ) নবদ্বীপ বিজিত হইবার 
কিছুকালের মধ্যে ইহার চতুষ্পার্থ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলাম ধর্ধের গুভাব সঞ্চারিত 
হয়। বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন শেষ জীবনে রাজকর্ধচারীদের হন্তে রাজকার্ধাদির ভার 
অর্পণ করিয়] নবদ্বীপের গঙ্গাতীরে তীর্থজীবন যাপন করিতেছিলেন । দ্বিতীয়তঃ, 
পালবংশের মতো সেনারাজাদের নিক্ষিয়তার স্যোগে আবার সামস্তগণ প্রাধান্ত 
অবলম্বন করিতেছিল ; প্রধান দৃষ্টান্ত-_খাডিমগডুলের সামস্ত ভোম্মন পালের 
স্বাতন্ত্রলাভ। তৃতীয়তঃ, বৈদিক মতাঁবলম্বী ও ম্মা্তনীতিতে বিশ্বামী সেনবংশ 
বাঙলাদেশে যে বৈদিক ও পৌরাণিক হিন্দৃধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া. 
ছিলেন, তাশ্ার সহিত নিক্বস্তরের জনসাধারণের কিছুমাত্র যোগ ছিল না 
তাহার! তখনও কালচক্রযান, বজধান, সহজযান, নাথধর্ন প্রভৃতি অব্রাহ্মণ্য 
ধর্মমতের সুড়ঙ্গপথে গতায়াত করিতেছিল। চতুর্থতঃ, সেনগণ বিদেশী, বহিরা- 
গত; ফলে বাঙলার জনসাধারণের সহিত তাহাদের নিবিড পরিচয় স্থাপিত 
হইবার অবকাশ ঘটে নাই; ইত্যাদি কারণে লক্ষণ খেনের সময়ে তুর্কী 
আক্রমণের বিরুদ্ধে সমগ্র বঙ্গবাসী প্রতিরোধ হ্থষ্টি করিতে পারে নাই-_বুদ্ধ, 
অশক্ত ও ধর্মজীবনে আত্মস্থ লক্ষ্মণ সেন সেরূপ কোন চেষ্টাও করেন নাই । 

এই সময়ে হিন্দুসমাজে বৌদ্ধগণ বেদবিরোধী বলিয়া বিশেষভাবে নিন্দিত 
হইত। এরূপ রাছ্থিক সঙ্কটের সময়ে এই “সদ্ধমিগণ কোন্‌ পথ অবলম্বন 
করিয়াছিল তাহাও বিবেচ্য | লাম! তারনাখের মতে, এই সময়ে বৌদ্ধগণ নাকি 
ইখতিয়ারের গুধ্চচরের কার্য করিয়াছিল। কথাটা অমূলক নাও হইতে পারে। 
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে “নিরঞ্জনের রুম্মা” নামক কৌতুহলোদ্দীপক যে ছডাটি 
পাওয়! যায়, তাহাতেই বুঝা যাইবে যে, মুসলমান কর্তৃক নবদ্বীপ আক্রমণ ও 
হিন্দু-নির্যাতনে বৌদ্ধগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল । উক্ত ছডাটির কিয়দংশ-_ 


নিরগ্রন নিরাকার হইল ভেম্ত অবতার 
মুখেত বলয়ে দম্ঘদার। 
যতেক দেবধতাগণ সভে হৈয়া একমন 


আনন্দেতে পরিল ইজার 


২৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ব্রদ্মা হইল মহাম্মদ বিষ হইল গেগাম্বর 
আদম হইল হুলপাণি 
গণেশ হইল কাজী কাত্তিক হইল গাজী 


ফকির হইল যত মুণি ॥-_শূন্যপুরাণ 
শনরঞন নিরাকার” অর্থাৎ বুদ্ধদেব এবং অন্যান্ত দেবদেবীগণ মুসলমানের 


বেশ ধরিয়া বৈদিক হিন্দুদিগকে ধ্বংস করিয়াছিলেন-শৃন্যপুরাণে"র এই ছড়াটির 
ইহাই তাৎপর্য । স্থৃতরাং এই প্রকার সামাজিক অনৈক্যের ফলে সেনযুগের শেষ- 
ভাগে গৌড়ের রাষ্ট্রযন্্ব যে কতদূর বিকল হইয় পড়িয়াছিল, ত'হা সহজেই 
অন্থমেয় ; ইহীর ফল লক্ষণ সেনের পরাজয়-_বাঙালীর ভীরুতাই তাহার 
একমাত্র কারণ নহে । ইহা ছাড়িয়া! দিলেও তৎকালীন আর্ধাবর্তের ইতিহাস 
আলোচন1 করিলেও দেখ! যাইবে, লক্ষণ সেন অতকিতে আক্রান্ত না হইলেও 
নববলে উদ্দীপ্ত মুসলমানের শাণিত তরবারিকে হিন্দুগণ দীর্ঘকাল বাধা দিতে 
পারিতেন না। ইখতিয়ারের নবদ্বীপ জয় আকম্মিক দুর্ঘটনা নহে, সমকালীন 
আর্াবর্তের অধঃপতিত ইতিহাসের ইহাই অন্তিম পরিণতি'। 'হুদিয়া বিজয়ের 
জন্য বাঙালী জাতি বা! লক্ষণ সেন__কেহই দায়ী নহেন। লক্ষণ সেন না হয় 
বার্ধক্য বা ভীরুতাবশতঃ তুকী আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য 
সপরিবারে পূর্ববঙ্গে পল ইয়] গিয়াছিলেন। কিন্তুউত্তরাপথের হিন্দু নৃূপতিগণই 
কি মুসলমানের বিরুদ্ধে কোনর ও এক্যবদ্ধ প্রতিরোধ রচনা করিতে পারিয়া- 
ছিলেন? তাহাদিগকে চূর্ণবিচুর্ণ করিয়! তবেই তে। ইসলামের অর্ধচন্ত্রখচিত 
পতাকা! পূর্বভারতে প্রোথিত হয় । স্বতরাং বঙ্গে মুললমান অধিকার স্থাপনের 
মূল কারণলক্ণ সেনের নিক্ষিয়তা নহে, আরধাবর্তবাশীদের পারস্পরিক কলহ ও 
ক্ষতিকর অনৈক্যই মুসলমান শক্তিকে এতখানি উদ্ধত করি] তুলিয়াছিল।৩৩ 


॥৩ ॥ 
জনজীবন-ধার। 
বাংলা সাহিত্যের আদিপর্ব আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন জনতত্ব বিশ্লেষণ 


৩০ এই অনুচ্ছেদে বণিত প্রতিহানিক তথ্য নিয়লিখিত গ্রন্থ হইতে সন্কলন কর! হইয়াছে £ 
17155915০07 8678215৬০01. 7 (0. নে), বাঙ্গালার ইতিহান (১ম)-_রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্য)--ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, বাংল। দেশের ইতিহাস-- 
ডক্টর রমেশচন্দ্র সজুমদার | 


দেশ, কাল ও জনজীবন ২৯ 


কর1 অপ্রাসঙ্গিক হইবে না1। কারণ বাঙলার জনজীবনের নিম়িতিরহস্ত 
উদ্ঘাটন করিলে যে বিচিত্র জীবনধারার রাসায়নিক সংমিশ্রণ লক্ষ্য কর! যাইবে, 
তদ্দার! সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের তাৎপর্য এবং বাঙীলী-জীবনের সহিত 
এই সাহিত্যের আত্মিক সম্পর্ক অন্গধাবন কর। যাইবে । কাজেই সাহিত্য 
আলোচনার পূর্বে ষে-জীবনধার1 ও মনোভঙ্গীর মধ্যে ই সাহিত্য বিধৃত 
হইয়া আছে, তাহার ম্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাইতেছে। 


জানত ॥ 


বিভিন্ন মানুষের জাতিগত সংমিশ্রণে বাঙালী নামক যে মিশ্রজাতর, 
উদ্ভব হইয়াছে তাহার ইতিহাস প্রায়শঃই ছায়াধূসর প্রত্বতত্বের 
বিষয়ীভূত। বিশেষজ্ঞের বাঙালীসমাজের বিভিন্ন মানুষের করোটি মাপিয়া, 
দেহের নৃতাত্বিক উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া বাঙালী জনতত্ব সম্বন্ধে ষে সমস্ত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা প্রায়ই পরস্পরবিরোধী । রিজ.লে সাহেব 
বাঙালীজাতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন রমাপ্রসাদ চন্দ তাহা স্বীকার করেন 
নাই ; চন্দ মহাশয় যে তত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াছেন তাহা আবার হারাণমন্তর 
চাকলাদার মানিতে পারেন নাই) এবং পৃৰতন আচারধদের মতবিরোধিতা 
করিয়! শ্রীযুক্ত বিরজাশঙ্কর গুহ মহোদয় আবার ভিন্নতর মত পোষণ করিয়াছেন ।. 
এইরূপ বিভিন্ন মতামতের জটিলতার ফলে সাহিত্যের এঁতিহাসিক যে 
বিভ্রাত্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের কিআছে? তবু 
সাহিত্যের বাস্তভিত্তিকে অপূর্ণ ন্ৃতাত্বিক গবেষণার উপরে কোন প্রকারে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া অগ্রসর হওয়া! যাইতে পারে । 
যেখান হইতে ইতিহাস শুরু হয়, তাহার পূর্বেও আর-একট1 পরিচ্ছেদ আছে. 
--তাহ। প্রাগিতিহাস | যাহার লিপিলেখন নাই, পুঁথিপত্র নাই, মঠমন্দির শি্প- 
কর্ষের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই । একমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া 
প্রাগিতিহাসের স্বরূপ সম্বন্ধে আভাস দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কিছু প্রত্তরের 
অস্ত্রশস্ত্র, তৈজসপত্রাদি, নরকঙ্কাল-_কিছু-ব! উত্তরপুরুষদের নৃতাত্বিক মাপজোখ 
এবং ভাষাতাত্বিক আলোচনার দ্বারাই প্রাগৈতিহাসিক জনগো ষ স্্বন্ধে কিছু 
আলোক নিক্ষেপ করা যাইতে পারে, অবশ্য সে আলোক অতিশয় নিশ্রভ। 
জনতত্ব আলোচন1 করিয়] দেখ গিয়াছে যে, বাঙলাদেশের প্রাগিতিহস ও. 


৩ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ইতিহাসযুগের নরগোষ্ঠী প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত- প্রাগার্য নরগোঠ্ী এবং 
আর্ধ নরগোষ্ভী। প্রাগার্ধ নরগোষীই বাঙালী-জীবনের মেরুদণ্ড । আরধীকরণের 
যুগে এই আদিম নরগোষ্ঠীর দেহে ও মনে কিঞ্চিৎ পরিমাণে উত্তরাপথের আধ- 
জনের পালিশ পড়িয়াছে মাত্র । নৃতাত্বিক ও ভাবাতাত্বিক পণ্ডিতগণ মনে 
করেন যে, বাঙলার আর্ধেতর জন মূলতঃ নেগ্রিটো ( [৫৪6০-52:010 0, 
অহ্বিক (4১88৮1০ ) দ্রাবিড এবং ভোটচীনীয় (981)0-0006691 )-_ মোট 
চারিটি শাখায় বিভক্ত | 


নিগ্রোদের অনুরূপ দেহগঠনযুক্ত একপ্রকার আদিম জাতি আজ হইতে বহু 
বৎসর পূর্বে ভারতে বাদ করিত । দীর্ঘকালের ব্যবধানে আজ আর ইহাদিগকে 
চিনিতে পারা ষায় না। এখনও আসামের পার্ধত্যজাতির মধ্যে ইহাদের শেষ 
চিহ্ু রহিয়া গিয়াছে, অবশ্য অন্গমানমাত্র । আসাম ছাড়াও ভারতের অন্ঠান্থ 
স্থানে কদচিৎ কোন আদিবাসী মানুষের দেহগঠনের মধ্যে নেগ্রিটেো। জাতির 
চকিত আভাস পাওয়া যায় । বাঙলাদেশের প্রান্তে প্রত্রপ্রস্তর যুগের কয়েকটি 
অস্ত্র পাও! গিরাছে। অনুমান ইহার] হয়তো এই অমস্থণ পাথরের অস্ত 
বাবহার করিত এবং কৃষিকর্ণে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়! আদিম স্তরের জীবন 
যাপন করিত। বাংলাভাষ বা বাঙালীর জনজীবনে ইহাদের প্রভাবের 
অন্থমাত্রও আজ আর খুজিয়৷ পাওয়া যায় ন1। 

বাঙলীজাতির মধ্যে প্রধান অংশটি অগ্রিক গোষ্ঠীসম্ভৃত বলিয়। অনুমিত হয়| 
কেহ কেহ ইহাকে “নিষাদ” জাতি বলিতে চাহেন | পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে 
বাঙলাদেশের যে নিন্দা কর] হইয়াছে, ইহার প্রধান কারণ এই অগ্রিক জাতি। 
ইহার। কৃষিসভ্যতার ধারক হইলেও সাধারণতঃ সভ্যতা ও কৃষ্টি বলিতে যাহা 
বুঝায়, ইহার] তাহা হইতে অনেক দূরে অবস্থান করিত। ইন্দোচীন হইতে 
অষ্্রিক জাতির লোকেরা আসাম হইয়। বাঙলায় প্রবেশ করে অন্ততঃ পাচ-ছয় 
হাজার বৎসর পুর্বে এবং ক্রমে ক্রমে নেগ্রিটে। জাতিকে উতৎ্থাত করিয়া বা গ্রাস 
করিয়া এদেশে সর্বপ্রথম একটা আদিম স্তরের সজ্ববদ্ধ জনজীবন ও কুমিচারী 
সভ্যতা সৃষ্টি করে। ইহারাঁই ভারতের আদিবাসী, কোল ভীল, সাঁওতাল 
(প্রাচীন গ্রন্থের নিষাদ, কোল্ল-ভীল্ল ), মুণ্ডা প্রভৃতির পূর্বপুরুষ, বাঙালীর রক্তে 
ইহাদের প্রভাব অল্প নহে। তাই পাঞ্জাবী ব্রাহ্ণ অপেক্ষ। বাঙালী নিয়বর্ণের 
সহ্ভিতই বাঙালী ব্রাহ্মণের অধিকতর দৈহিক সাদৃশ্ত দেখা যায়। আধুনিক 


দেশ, কাল ও জনজীবন ৩১ 


কালের বাঙালী হিন্দু-কফি “জল-অচল”, আর কি “জল-চল+--উভয় শ্রেণীর 
'জীবনধার1 আচার-আচরণ জন্ম-মরণ, বিবাহসংস্কারের মধ্যে এই অগ্ত্রিক জাতির 
প্রভাব রহিয়াছে । কিন্তু বাংলাভাষার মধ্যেই ইহাদের বিশেষ প্রভাব দ্েখ' 
যাইতেছে । বাংলাভাষায় আমর] প্রত্যহ যে শব ব্যবহার করি, অনেক গ্রাম 
ও নদ-নদীর নামেও যে শব্ধ বাচিয়! আছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি অস্িক 
প্রভাবান্বিত। যেমন দৈনিক ব্যবহার্য শব-_বাখারি, খামার, পাগল, পেট, 
ঝোডঝাড়, নোপ, ডোম, চোঙা, চোয়াল, দ, বাইগন (বেগুন ), পসার, গড, 
নারিকেল, কদল, তান্ুল, গুবাক-_এ সমস্তই অগ্রিক শব্দ এবং সম্ভবতঃ এই 
ফলের গাছগুলি ইহাদের দ্বর] বাহির হইতে আনীত । দামোদর, গঙ্গা, 
কপোতাক্ষ, ( কবতক্ষ )--এই নদ-নদীর নামগুলিও মূলতঃ কোলগোঠীর ভাষ। 
হইতে আসিয়াছে, শুধু পরবতী কালে কিছু আর্যারুত হইয়াছে । আমাদের 
দেশের তান্ত্রিক বৌদ্ধ, নাথপন্থ, ধর্মঠাকুরের পুজা, শিবের গাজন, মেয়েদের 
ব্ত-আচাগ-_-সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্তরালে হয়তো এই অষ্ট্রিকজাতির 
পরোক্ষ গ্রভাব আছে। 

তাহার গরে উল্লেখ করিতে হয় দ্রাবিড়ভাষী জাতির কথা । অষ্ট্রিক জাতি 
যেমন ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অতিক্রম করিখ] বাঙলায় প্রবেশ করে এবং 
ক্রমে সমগ্র উত্তর-ভারতে ছড়াইয়া পড়ে, দ্রাবিড়ভাষী জাতিও সেইবূপ 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া ভারতে গ্রবেশ করে। অবশ্য ইদানীং 
দ্রাবিড় জাতির অস্তিত্বই স্বীকার করা হইতেছে না1। নৃতাব্বিকগণ মনে করেন 
যে, দ্রাবিডভ|ষাভাষী জাতি থাকিলেও দ্রাবিড নামক কোন নরগোষ্ঠী কোন 
সময়ে বর্তমান ছিল কিন। সংশয়স্থল | বঙমান গ্রসঙ্গে সে জটিল আলোচনার 
মধ্যে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই । আলোচনার স্থবিধার জন্য শুধু এইটুকু 
বল! যাইতে পারে যে, অষ্্রিক জাতির সমকালে বা কিছু পরে আজি হইতে 
প্রায় পাচ হাজার বৎসর পৃে ভারতে ভ্রাবিডভাষী জাতি প্রবেশ করে। এই 
দ্রাবিড় জাতির আদিনিবাস ছিল ইরাণ, ইরাক, এশিয্পা মাইনর, গ্রীস, ও 
গ্রীক দ্বীপপুঞ্জে । ইহাদের সহিত স্থুমেরীয়, আসিরীয়, বাবিলনীয় প্রভৃতি 
ভুমধ্যসাগরীয় নরগে|ঠীর নৃতাত্বিক সাদৃশ্ত আছে। সে যাহ হউক,, দ্রাবিড় 
জাতি সভ্যতায় অনেক উন্নত ছিল এবং তাহারা অল্পকালের মধ্যে অগ্টরিক 
জাতিকে গ্রাস করিয়া ফেলে। বাঙলাদেশেও এই ম্বাঙ্গীকরণের পালা 


তং বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


চলিয়াছিল। বাঙলার আর্ষেতর জাতি বলিতে আমর! এই উভয় জনের 
সংমিশ্রণে উদ্ভূত জাতিকেই বুঝি । বাঙালী উচ্চবর্ণ নিয়বর্ণ নিবিশেষে প্রত্যেকের 
মধ্যে এই অগ্রিক-দ্রাবিড় মিশ্র জাতির রক্ত প্রবহমান । আর্ধ সভ্যতায়ও 
দ্রাবিড় জাতির প্রভৃত প্রভাব রহিয়াছে । বাঙলাদেশে ও ভাষায় ইহাদের 
প্রভাব অল্প নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, দ্রাবিডগণ নাগরিক- 
সভ্যতায় পারদশী ছিল; কিন্তু বাঙলাদেশে যদি দ্রাবিড়দের প্রভাবই থাকিবে, 
তাহা হইলে প্রাকৃ-মুসলমান যুগে এখানে নাগরিক সভ্যতার বিশেষ প্রাধান্য 
দেখা যাইতেছে না কেন? অনুমান, প্রথমতঃ, এখানে হয়তো পূর্বে আগত 
অগ্রিক জাতির অধিকতর প্রভাব ছিল; দ্বিতীয়ত:, প্রাচীন বাঙলার নাব্যভূমিতে 
স্বভ/বত£ই একটা কষিসভ্যতা গড়িয়। উঠিয়াছিল। 

দ্রাবিডগণের প্রভাবে এদেশে মহেঞজোদারে,হরপ-পার যতে1! কোন নাগরিক 
সভ্যতা গড়িয়া! ন! উঠিলেও বাংলাভাষায় ইহাদের নানা প্রভাব রহিয়াছে। 
গ্রামের নাম- মুডন্দী, বালুটে, নাড়াজোল, ভোমজুড়, শিলিগুড়ি, 
জলপাইগুড়ি, বাকুড়া, হাওডা, চু চুড়া, রিষড়া, সোমড়া, চাপডা,_ এগুলিকে 
দ্রাবিড় বলিয়াই মনে হয়। যে সমস্ত দ্রাবিভ শব সংস্কৃতের মধ্য দিয়া বাংলায় 
প্রবেশ করিয়াছে ( উর, পুর- কুট প্রত্যয়ান্ত নগর বাচক শব্ধ, এবং রূপ, কলা, 
কপি, মর্কট, ময়ূর তঙুল, ত্রীহি, শিব€শিবম্, শ্ভু-শন্বু প্রভৃতি ) তাহাকে 
না হয় এই তালিকা হইতে বাদ দেওয়! গেল। প্রত্যহ আমর] জ্ঞাত বা 
অজ্ঞাতসারে কত যে দ্রাবিড় শব্ধ ব্যবহার করি তাহারও ঠিক ঠিকান! নাই। 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার তাহার 7176 1785101% ০% 6126 13970018 150770996 গ্রস্থে 
বাঙলায় ব্যবহৃত বনু দ্রাবিড় শব্দের তালিকা দিয়াছেন । কাইবিচি, খোকা- 
থুকি, খাড়ি, ঘে টা, গণ্ডগোল, গঁদ, ছোলা, ছেলে-পিলে ( পিল্লাই ), আরও 
কত শব্দ বাংলাভাষার ভাগারে প্রবেশ করিয়াছে_যাহার] মূলতঃ দ্রাবিড় 
বংশীয়। 


অগ্রিক ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে বাঙালী জাতির জনপ্রবাহ বহিয়া 
চলিয়াছে। আরণ্যক, ব্রাঙ্ষণ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে এদেশের যে নিন্দ! 
আছে, তাহা প্রধানতঃ এই মিশ্র অষ্টরো-দাবিড় জাতির গ্রতি নিন্দিপ্ত হইয়াছে । 
ষে উত্লাহী আর্গণ এদেশে আসিয়া কিছুকাল বসবাস করিতেন, খাচ্য, 
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শী্শোৌচ ও যৌনাচারে মিশ্র জাতির সংস্পর্শে আদিতেন, তাহারাই 'ব্রাত্য, 
“বুষল” ও “দীক্ষিত” নামে নিন্দিত হইতেন । 

বাঙলাদেশে দ্রাবিডদের পরে আর্দের আগমন হইলেও আমরা 
আলোচনার স্থবিধার জন্য আগে ভোটচীনীয় ব1 তিব্বতচীনীয় গে্ীর কথা 
সারিয়৷ লইতেছি। ভোটচীন জাতির ( 980০-7১9690 ) মূল শাখা ইয়াং- 
সিকিয়াং নদীর উৎপত্তিস্থলে বাস করিত। সম্ভবতঃ উহার শ্রীঃ প্রথম 
সহম্রাব্ের নিকটবর্তাঁ সময়ে হিমালয় পার হইয়া! ভোটতিব্বত অতিক্রম করিয়। 
উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রবেশ করে। অর্থাৎ বাঙলাদেশে আর্ীকরণের পরেই 
ইহারা এতদঞ্চলে আগমন করে। তাই বাঙলার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তে 
এখনও ইহাদের জাতিহিসাবে স্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে । বাঙালীর শিরাধমনীর 
মধ্যে বা ভাষায় ইহাদের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছিল ঝুলিয়া মনে হয় না। 
বাঙলার আধধীকরণ ইহাদের আগমনের পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া ইহারা 
বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। বোধহয় তিস্ত নদীটির নম 
( আর্ীকৃত নাম 'ত্রিশ্নোতা” ) ভোটচীনীয় “দিস্তাং, হইতে আসিয়াছে । 
ভাষা ও সংস্কৃতিতে ইহাদের বিশেষ কোন প্রভাবই দৃষ্টিগোচর হয় না, যদিও 
মাঝে মাঝে আকনম্মিকভাবে বাঙালীর মধ্যে ছুই-একটি উৎকট-রকমের পীত- 
মানুষের সাক্ষাৎ মিলিয়া যায়। 

বাঙলাদেশে এই ষে প্রাগার্য আদিম জাতি, যদিও ইহার বাঙালী জন- 
সাধারণের তিন-চতুর্থাংশ অধিকার করিয়া আছে এবং বাংলাভাষ। ও গ্রামীণ 
বাঙালীর জীবনে এখনও তাহাদের প্রভাব স্পষ্টতঃ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, কিন্তু 
বাঙলাদেশে আর্ধ অভিযানের পর এই সমস্ত অগ্রিক-দ্রাবিড জন আর্জভাষা ও 
জীবনধারার সহিত সংমিশ্রিত হইয়! গিয়াছে । ইহারাই সর্বপ্রথম পূর্ব-ভারতে 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে, জৈনধর্মকে স্বীকৃতি দেয়; সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ইহাদের 
মানসলোকে নৃতন প্রভাব বিস্তার করে ; এবং উত্তরভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে 
এই আর্ষেতর বাঙালী জাতি খ্রীঃ পূঃ তৃতীয়-চতুর্থ শতক হইতে ৭ম শতকের 
মধ্যে আর্ধপরিমগ্ডলে শ্লীঘনীয় আসন লাভ করে। 


বাঙলায় আর্ীকরণ ॥ 
আর্ধসংস্কৃতির মূল কথা গ্রহণীশক্তি,--অন্য কথায় গ্রাস করিবার অপরিমেয় 


১ 


৩৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সামর্থা। সেই সামথ্যের সহিত মিশিয়া গিয়াছে একটা তীব্র গতিশীল 
যাযাবর জীবনবেগ। তাহারই ফলে আর্ধগণ ব্রহ্মাবর্ত ত্যাগ করিয়। 
আধীবর্তে, আর্ধাবর্ত হইতে ক্রমে ক্রমে পূর্বে প্রন্ছত হইয়া মগধ, অঙ্গ, 
মিথিলা, কলিঙ্গ, বাঢ়, বঙ্গে আপনাদের ভাষা ও সংস্কৃতির অপ্রতিহত 
প্রভাব বিস্তার করেন। আরণ্যক ও ব্রাঙ্গণ যুগে বাঙলাদেশ “মধ্যদেশের' 
আর্দের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিল না; তাহার পরেও দীর্ঘকাল এদেশ 
বিশিষ্ট-জনপদ-বহিভূর্ত ছিল। অঙ্গ ও মগধে আর্ীকরণ প্রথম আরম্ভ হয় এবং 
তাহার তরঙ্গ আসিয়া আহত হয় রাঢ় ও পুণ্ড, অর্থাৎ পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে। 
বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই পূর্বাঞ্চলে আরেরা যাতায়াত আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন। মেগাস্থিনিসের লুপ্ত গ্রন্থে (“ইপ্ডিকা” ) "গঙ্গারিডই, ও প্রাচ্য? 
জাতির সম্রদ্ধ উল্লেখ ছিল; গঙ্গানদী এই গঙ্গারিডই রাজ্যের পূর্বসীমা | 
অনুমান এই গঙ্গারিডই হইতেছে প্রাচীন রাঢভূমি। বাঙলাদেশ মৌর্য 
সাম্রাজ্যের অন্ততুক্ত হইলে ( শ্ীঃ পুঃ ৩য় শতক ) পূর্বাঞ্চলে আর্ধপ্রভাব বিস্তার- 
লাভের স্থযোগ ঘটিল। মৌধ বিজয় হইতে গুপ্তাধিকার পর্যস্ত (শ্রীঃ পৃঃ ৩০০ 
খ্রীঃ ৫০০ অব) মোট আট শত বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশে ধীরে ধীরে 
আর্ষীকরণের ধারা চলিতেছিল। খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতে ষুয়ান চুয়াং যখন 
বাঙলাদেশে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি এখানে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ্যমত 
ও বৌদ্ব-জৈনমতের প্রাছুর্ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তেমনি দেখিয়াছিলেন, 
সমগ্র বাঙল।ই আর্ধভাষী হইয়া গিরাছে। স্থতরাং আমাদের অন্ুমান,মৌর্যযুগ 
(শ্বীঃ পৃঃ ৩০০ অব্দ) হইতে ফুয়ান চুয়াঙের আগমন কাল (ঘ্ীঃ ৭ম শতাব্দী) পর্যস্ত 
__এই হাজার বৎসরের মধ্যে বাঙালীর আধীকরণের ধার সম্পূর্ণ হইয়াছিল । 
'অর্থশান্ত্রে' (শ্রী: পুঃ ৪র্থ শতাব্দী ) পুগু, স্বর্ণকুড্য (মুশিদাবাদ জেলায় 
অবস্থিত ?) ও বঙ্গের রেশমজাত দ্রব্যের প্রশংসা আছে । সুতরাং ৪র্থ খ্রীঃ 
পূর্বের পূর্ব হইতেই বাঙলার সহিত উত্তরাপখের, বিশেষতঃ মগধের বাণিজ্যিক 
ব্যবহার চলিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । খ্রীঃ পৃঃ ওয় অবে মগধ ও"কলিঙগ 
অশোকের শাদনতুক্ত হয়; বোধহয় তাঅলিপ্ডিতেও অশোকের চ্গীসরীর্্রসারিত 
হইয়াছিল। 'দিব্য।বদান” অন্সারে মনে হয় যে, পুণ্ু.বর্ধন অশোকের আজ্যভূক্ত 
হইয়াছিল ।৩৪ এই সমস্ত প্রমাণ দুষ্টে অনুমিত হয় যে, বাওলায় গুধঞ্জুগ (রম 
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শতক ) আরম্তের পূর্বেই আর্জজাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির গতায়াত আরম্ত 
হইয়া গিয়াছিল। 

গুপ্তযুগেই বাঙলাদেশে আধভাষা ও সংস্কৃতি দৃঢ়মূল হইয়াছিল । গুপ্তরাজগণ 
মধ্যদেশ হইতে বহু ব্রাঙ্ণ আনাইয়! বাঙলাদেশে বসবাস করিতে সাহায্য 
করিতেন। নিষম্মে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের কথা সংক্ষেপে আলোচনা কর! 
যাইতেছে। 


ব্রাহ্মণ্যমত ॥ 


গুপ্তযুগের পূর্বে বাঙলায় আর্য আগমন আরম্ভ হইলেও ঠিক যাহাকে 
ব্রাহ্মম্যমত বলে, অর্থাৎ শ্রুতি, স্থতি ও পুরাণসংস্কৃতি-_-তাহা গুধুযুগ 
হইতেই এদেশে প্রচারিত হয়। অবশ্ঠ যুরোগীয় ভাষাতাত্বিকের] যে সংস্কৃতিকে 
ব্রাঙ্মণ্যধর্ম (13:8100010108]139112101,) এবং সমাজতাত্বিকগণ যাহাঁকে 
পুরোহিততন্ত্র বলেন, তাহ] প্রাচীনযুগে আধুনিক অর্থে ব্যবহৃত হইত ন1, 
অন্ততঃ বাঙল[দেশে হয় নাই । তবে একথা সত্য যে, গুপতরাজ, সেনরাজ ও 
বর্মণ রাজগণ বৈদিক স্মার্ত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন এবং উত্তরাপথের 
সহিত সাংস্কৃতিক সংযোগ রক্ষা করিবার জন্ বিভিন্ন সময়ে মধ্যদেশ হইতে বহু 
ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। গুগ্তযুগের অনুশাসনগুলিতে এই ব্রাহ্মণ আনয়ন, 
অগ্নিহোত্র, পঞ্চযজ্ঞ নুষ্ঠান ও দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠার অনেক প্রসঙ্গ রহিয়াছে। 
কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মার তাত্রশাসনে উল্লিখিত আছে যে, শ্ীঃ ৬ষ্ঠ শতাবীতে 
দুইশত পাচ জন ব্রাঙ্মণকে শ্রীহট্রে ভূমিদান করিয়া বসবাস করান হইয়াছিল। 
পালরাজগণ ধর্ষমতে মহাযান বৌদ্ধ হইলেও বৈদিক ও ম্মার্ত আচারবিচারের 
প্রতিকূলত। করিতেন না। অবশ্ত পূর্বভারতে বেদবিদ্যা উচ্চস্তরে স্থপ্রচলিত 
থাকিলেও ব্যাপক অনুশীলনের অভাবে ইহা ক্রমশঃই অপ্রচলিত হইয়া 
পড়িতেছিল। আদিশ্র কর্তৃক কান্তকুজ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়নের গল্প ইতিহাস- 
সম্মত না হইতেও পারে, কিন্তু গুপ্ধযুগ হইতে সেন-আমল পর্যন্ত বাঙলাদেশের 
শাসকবর্গ যে আর্ধাবর্ত হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। সে যাহা হউক, বৈষ্ণব শৈব গ্রভৃতি পৌরাণিক যুগের ধর্ম ও দেখদেবীর 
আরাধনা-জনদাধারণের মধ্যে নানাভাবে প্রচার করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছিল, 
বর্মণ ও সেনরাজগণ এ বিষয়ে অধিকতর উৎসাহ দ্রেখাইয়াছিলেন। ফলে 


৩৩ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


জনসাধারণের মধ্যে যে ধর্মমত প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ অষ্ট্রো-দ্রাবিড ধর্মবোধ 
ও বৌদ্ধ-জৈনমতের সংমিশ্রণজাত একট! মিশ্র ধর্মাচার__তাহার সহিত এই 
আর্ীকরণের কতদুর যোগাযোগ ছিল, তাহ! ভাবিয়! দেখিতে হইবে । শ্যামল- 
বর্সা সাগ্নিক ব্রাহ্গণ আনয়ন করিয়াছিলেন, 'ব্রহ্মবাদী? সামন্ত সেন শেষ বয়সে 
গঙ্গাতীরে যাগযজ্জঞে ব্যাপৃত ছিলেন । বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেন তো পৌরাণিক 
ও স্মার্ত সংস্কৃতির প্রধান বাহক ছিলেন । তবে রাজসামস্ত ও ব্রাহ্মণগণ বৈদিক 
ক্রিয়াকলাপ ও শ্রুতিস্থৃতি লইয় মত্ত থাকিলেও, জনসাধারণের ধর্মবোধ ও জীবন- 
চর্ম'র সহিত তাহার বিশেষ যোগ ছিল ন। বলিয়াই অন্রমিত হয়। তথাপি সেন- 
যুগে যখন ভিন্ন দেশবাসী রাজগণ হিন্দুসমাজকে পুনর্গঠিত করিবার জন্য নানা 
স্থৃতির অনুশাসন রচন। করিতে লাগিলেন, সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্যের উৎসান্থ 
দিলেন,_তখন একট গুরুতর ব্যাপার অলক্ষিতে সমাধা হইল । বাঙালীর 
আর্ধেতর, সংস্কীরের উপর, বৈদিক না হইলেও, পৌরাণিক সংস্কৃতির পলিমাটি 
পড়িতে লাগিল এবং এই সুদূরপ্রসারী সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ সেনযুগেই একপ্রকার 
পরিপূর্ণতা লাভ কবিয়াছিল। এই ব্যাপার ঘটিতে বিলম্ব হইলে তুকাঁ 
অভিযানের পর বাঙলার হিন্দুসমীজ জীবনের নান! ক্ষেত্রে ইসলামের অন্তপ্রবেশ 
বাধা দিতে পারিত না। বস্তত: তুর্কী অভিযানের অনেক পরে খ্রীঃ ১৪শ 
শত'বী হইতে যে বাঙালী হিন্দু-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিল, তাহার অনেকটাই 
এই সেনযুগের স্থগ্টি | 

অনেকে পালযুগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে গিয়া বলির! থাকেন যে, 
পালগণ সাধারণ বাঙালীর সহিত ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন ; 
তাহারা যে ধর্মমতে বিশ্বাস করিতেন, তাহ! সমকালীন বাঙালীরই গণধর্ম ৷ 
তাহাদের লিপিলেখনে'ও জননাধারণের কথাই বেশি করিয়া! বলা হইয়াছে। 
সেই তুলনায় সেনগণ বাঙলার সংস্কৃতিকে গণমানস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়। 
পুরোহিতের সাহায্যে একট কৃত্রিম বৈদিক-স্মার্ত সংস্কৃতির ছুর্বহ ভার সাধারণ 
বাঙালীর শিরে চাপাইয়া দিয়াছিলেন। সেনযুগের লিপিলেখনে ব্রাঙ্ষণ ও 
ক্ষত্রিযদের কথ] যতবার বলা হইয়াছে, সাধারণ লোকের কথ! ততট। নাই। 
কিন্ত পালগণ ধর্মমতে অতিশয় উদ্দার ছিলেন? তাহারা ভিন্নমতাবলম্বী হইয়াও 
বৈধিক-পৌরাণিক অনুষ্ঠানে বাধা দিতেন ন1, বরং কোথাও কোথাও ইহার 
সহিত সহযোগিতা করিতেন । 


দেশ, কাল ও জনজীবন ৩৭ 


অপর দিকে সেনগণ প্রবলভাবে পৌরাণিক মতাবলম্বী ছিলেন, কোন 
বৌদ্ধ সংঘারাম ও ভিক্ষুকে কিছু দান করিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। 
বল্লাল সেন তো নাস্তিকদের ( বৌদ্ধ) উচ্ছেদের জন্থই আবিভূত হইয়াছিলেন। 
বর্মন র[জবংশের প্রধান রাজকর্মচারী ভট্ট ভবদেব “বৌদ্বপাষণ্ড বৈতপ্তিকের: 
দর্প নাশ করিয়াছিলেন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ১১শ শততাব্দীতে 
বঙ্গালদেশের সৈম্তগণ সোমপুর মহাবিহার (রাজশাহীর পাহাড়পুর ) ধ্বংস 
করিয়াছিল। সেনযুগে হিন্দু-বৌদ্ধে কিছু বিরোধ ছিল তাহা স্বীকার করিতে 
হইরে। তুককী আক্রমণের পর বাঙালী যখন নৃতন করিয়া ঘর-ছুয়ার গুছাইতে 
আত্মনিয়োগ করিল, তখন এই পৌরাণিক সংস্কৃতি তাহার আস্তর সত্তাকে 
বন্ষের মতো! রক্ষা করিয়াছে । ধাহার1 মনে করেন যে, আধাবর্তের বৈদিক 
ও পৌরাণিক সংস্কৃতি এবং ম্মার্ত আচারবিচার বাঙালীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের 
কঠরোধ করিয়াছিল, তাহাদের এই অভিমত সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নহে। বাঙালার 
রাজশ্বাতন্ত্রে যদি “পালায়ন” স্থায়ী হইত, এবং সেনবংশের আবির্ভাব ন৷ হইত, 
তাহা হইলে আজ বাঙলার যে সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করিতেছি, যাহ! মধ্যযুগ হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক হইয়াও এক বংশোদ্ভূত বলিয়া আমরা পরম গৌরব বোধ 
করিতেছি, তাহ1 যে কোন্‌ রূপান্তর গ্রহণ করিত, তাহা বলা যায় না। বৌদ্ধ, 
জৈন ও অন্যান্য লোকধর্ বাঙালীর একমাত্র সা'স্কৃতিক উত্তরাধিকার হইলে 
মধ্যযুগে আমর] বড় জোর চর্ধ।গীতি, নাথসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, শিবায়ন আর 
কিছু আউলবাউল ও সহজিয়াদের সাধনসঙ্গীত পাইতাম। বৈষ্ণবসাহিত্য 
ও অন্গবাদ-সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙালী-জীবনের যে বিচিত্র রূপটি ফুটিয়া 
উ্ভিয়াছে, তাহার আবির্ভাব বহু বিলঙ্বিত হইত। তাই বাঙালী-মানসের পূর্ণ 
বিকাশের জন্য ব্রাঙ্মণ্য সংস্কৃতি অত্যাবশ্যক ছিল। 


বৌদ্ধ ও জৈন মত॥ 


বাঙলাদেশে আধীকরণের ধারার সহিত সমান্তরাল রেখায় জৈন 
ও বৌদ্ধ প্রভাব দীর্ঘকাল বহমান ছিল। পূর্বভারতে যে অবৈদ্িক ব্রাত্য 
সংস্কার প্রচলিত ছিল, বোধহয় তাহা জৈন ও মহাযান বৌদ্ধমতকে 
সানন্দে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। এই মত ছুইটিকে আমরা. আর্ধেতর 
ধর্মচর্য|! বলিয়! গ্রহণ করিতে পারি না। ইহার] বে্দবিরোধী হইয়াও ভারতীয় 


৩৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সংস্কার বর্জন করে নাই এবং করে নাই বলিয়া বাঙলাদেশে ইহার পৌরাণিক 
সংস্কারের সহিত অবিরোধে বাস করিয়াছে। একদ1 এদেশে বিশেষতঃ পুগু বর্ধনে 
জৈনমতের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল “আয়ারাংগ স্তৃত্তে” বধিত মহাবীরের 
কাহিনী অনুসারে মনে হয়, রাট়ের অস্ট্রো-্রাবিড জন প্রথমে জৈনধর্ধকে বিশেষ 
হছ্তার সঙ্গে গ্রহণ করে নাই-যদিও খ্রীঃ পৃঃ ২য় অবের পূর্বেও বাউলাদেশে 
উজৈনমত হ্থগ্রচারিত হইয়াছিল ।৩৫ অতি প্রাচীন কালেই জৈনমতের মধ্যে 
চারিটি উপশাখা স্থষ্টি হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে তিনটি শাখাই বাঙলার 
অস্ততৃক্তি; যথা-_তাঅলিপ্তিক, কোটীবর্ষীয় ( বাণগড ) এবং পুগু বর্ধনীয়। 
স্তরাং একসময়ে বাঙলাদেশে জৈনধর্শ কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল 
তাহা সহজেই অনুমেয় । কিন্তু পাল বা সেন যুগের লিপিলেখনে (জনমতের 
বিশেষ উল্লেখ নাই। অবশ্য যুয়ান চুয়াউ (৭ম শতাবী) বাঙলাদেশে 
ভ্রমণ করিতে আসিয়া উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে জৈনমতের প্রসার দেখিয়া 
গিয়াছিলেন । বৌদ্ধ ও পৌরাণিক মতের মাঝখানে পড়িয়৷ টজনমত বাঙালীর 
নিকট ক্রমশঃ হতাদর হইয়া পডে। 

বাঙলাদেশে বৌদ্ধমত যে কতদৃর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা জানা 
যাইবে ফা-হিয়েন, যুয়ান চুয়াঙ, ইতসিউ প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজকগণের 
ভ্রমণকাহিনী পাঠ করিলে । অশোকের সময় হইতেই বাঙলার বৌদ্ধধর্ম বিস্তার 
লাভ করিয়াছিল এবং সে প্রভাব পালরাজত্বের চারি শত বতসরব্যাপী শাসনে 
দৃঢ় হইয়াছিল | বহু বৌদ্ধ অধ্যাপক, প্রচারক, ভিক্ষু, যতি বাঙলাদেশকে ধন্য 
করিয়াছিলেন; নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শীলভদ্র এই বাঙলার সমতটের 
এক রাজপুত্র ছিলেন । কুমিল্লার রাজবিহার, তাত্রলিপ্তির বিশাল বৌদ্ধস্ঘ, 
পুণুবর্ধনের বিশটিরও অধিক বিহার, বিক্রমশীলা মহাবিহার, সোমপুত্র বিহার, 
ওদস্তপুর বিহার, জগদ্দল বিহার, দেবকোট বিহার, পাট্টিকের বিহার--এখানে 
অসংখ্য বাঙালী শ্রমণ, আজীবক, আচার্য অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিতেন । 
পালধুগে বহু বাঙালী বৌদ্ধ আচার্ধ তিব্বতে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন । 
বাঙালী সংস্কৃতির পৌরাণিক স্তরের অন্তরালে এখনও বৌদ্ধ সংস্কৃতি বহমান-: 
অবশ্ঠ কিঞ্চিৎ গ্রচ্ছন্নভাবে । মহাযান বৌদ্ধমত ১*ম শ্বতাববীর মধ্যেই বাঙালীর 
প্রভাবে যে অভিনব রূপাস্তর লাভ করিল, তাহা ধর্মবিবর্তনের ইতিহাসে এক 
৩৫. 825৫০9০8০৮৫, ০, 09. 0.) 


দেশ, কাল ও জনজীবন ৩৯ 


বিচিত্র ব্যাপার। মহাযান মত হইতে উদ্ভূত সহজিয়া ধর্ম পূর্বভারতের আবিষ্কার, 
বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধধর্মে বাঙালীর দান ।৩৬ 

বৈদিক, পৌরাণিক, জৈন ও বৌদ্ধ মতে: প্রভাবে পূর্বাঞ্চলের আদিম 
অধিবাসীদের অস্টোৌ-দ্রাবিড় সংস্কার এমনভাবে রূপাস্তরিত হইয়াছে যে, আজ 
তাহাকে পৃথক করিয়] লওয়া সহজ নহে । আধীকরণের যুগে রাজন্য, সামস্ত, 
যুদ্ধজীবী ক্ষত্রিয়, রাজপাদোপজীবী অভিজাত সম্প্রদায় আর্ধ হইবার জন্ মাতিয় 
উঠ্িয়াছিলেন এবং বোধহয় মৌর্ধযুগ হইতে সেনযুগ পর্স্ত প্রায় দেড হাজার 
বৎসরের মধ্যে বাউলাদেশের উচ্চ কোটির জনসাধারণ কোথাও পৌরাণিক 
কোথাও-ব] জৈন-বৌদ্ধ বনিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু নিয় কোটির জননাধারণ অত 
সহজে পৈত্রিক সংস্কার ত্যাগ করিতে পারে নাই, হয়তো উচ্চ বর্ণের নিপীডনের 
ভয়ে কখনও মন্ত্রপ্ুপ্তি রক্ষা করিয়াছে, কখনও-বা প্রবল জললোতের মুখে নমনীয় 
বেতপীলতার মত উচ্চ বর্ণের সংস্কারকে কিয়দংশে গ্রহণ করিয়াছে? কিন্ত 
নব-অজ্জিত আর্ধ সংস্কারকেও আপনাদের দীর্ঘকাল অনুশীলিত শীলসদাচারের 
দ্বারা এমনভাবে পরিবত্তিত করিয়াছে যে, আজ তাহা সমাজতাত্বিক ও 
নৃতাত্বিকের গবেষণার বিষয়ে পরিণত হইয়াছে । ইহাই বাউলার জনজীবন, 
যাহ! অন্ততঃ দেঁড হাজার বৎসরের অন্পশীলন, গ্রহণবর্জন, স্বাঙ্গীকরণ ও 
রূপান্তরীকরণের দ্বারা একট! ভৌগোলিক সীম[র মধ্যে বিব্তিত হইয়াছে 1৩৭ 


৩৬ এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে বৌদ্ধধর্ম সন্বদ্ধে আলোচন। কর! হইয়াছে। 

৩৭ 'জনজীবনধারা' সম্পর্কে নিয়লিখিত গ্রন্থসমূহ হইতে উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে £ 
বাঙ্গালার ইতিহাস--১ন (রাখালদান ), বাঙ্গালীর ইতিহার (নীহাররঞ্জন) বাংলাদেশের ইতিহাস 
( রমেশচন্ত্র ), পশ্চিমব সংস্কৃতি (বিনয় ঘোষ ), বৃহদ্বঙ্গ--১ম ( দীনেশচন্দ্র), প্রাচীন বাঙালী ও 
বাংল! সাহত্য (আদতকুমার বঙদটোপাধণায় ), 75205 ০7 8671824, ৬০]. 100 উ.) 





ভ্হিতীয্ অন্যান 
প্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্য 


(বাঙলাদেশে গুপ্যুগ হইতে আরস্ত করিয়! মুসলমান বিজয়ের পূর্ব পরযস্ত 
দীর্ঘকাল ধরিয়! সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্যের চর্চা, অন্কুশীলন ও রচনা, 
চলিয়াছিল। বস্ত্বতঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের প্রাণরহস্তের 
যবনিক1 উন্মোচন করিতে হইলে আদিপর্বের সংস্কৃত সাহিত্যানুশীলনেরও 
পরিচয় লইতে হইবে । কারণ বাঙালীর চিত্বলোকে উত্তরভারতীয় প্রভাবটুকু 
প্রধানতঃ সংস্কৃত-সাহিত্যের বাহনেই উপস্থিত হইয়াছিল। উত্তরভারতীয় 
আর্ধপ্রভাব না পড়িলে বাংলা সাহিত্য আজ যেমন শ্রেষ্ট সাহিত্যিকীন্তিরূপে 
শ্রীসৌষ্ঠব লাভ করিয়াছে, হয়তো তাহার সেই উৎকর্ষ অতীতের গর্ভেই অবলুপ্ঠ 
হইয়] যাইত ; কোন প্রান্তীয় অঞ্চলের অপরিণত-গঠন ভাষ1 ও সাহিত্যের মতো। 
বাংলা সাহিত্য পূর্বভারতের আর্জ ভূমিতে আত্মগোপন করিয়া থাকিত। কিন্ত 
বিধাতার কোন্‌ অভিপ্রায়ে বাঙলাদেশে আধ আগমনের সমকালেই সংস্কৃতচর্চা 
বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে ! যে সমস্ত আধ এদেশে আসিতেন তাহারা 
প্রাকৃত ভাষার কথা বলিলেও পোষাকী ভাষা হিসাবে সংস্কৃত ভ।যাকেই সঙ্গে 
করিয়া আনিয়াছিলেন; সংস্কৃতই ছিল তাহাদের আধিমানপিক “রাষ্ট্রভাষা? । 
শাসক, বণিক, বিশেষত: পুরোহিত-সন্প্রদায় সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে কাজবর্ম 
চাল।ইয়1 যাইতেন , বাঙলাঁয় আর্ীকরণের স্ুত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই “সংস্কৃতি- 
করণের”ও একটা প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। তাই এদেশেও স্থৃতিসংহিতা বেদপুরাণ, 
তন্ত্রমনত্র গ্রভৃতি শাস্ত্রাদি যেমন সংস্কৃতে অনুশীলিত হইত, তেমনি আবার বিশুদ্ধ 
সাহিত্য, বিশেষতঃ কাব্য।দি এখানে নিতান্ত অল্প রচিত হয় নাই। বাঙালী 
কবির “গীতগোবিন্দ' একদ] সর্বভারতে কালিদাসের 'মেঘদূতের” মতো! প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল ।; 

(অবশ্য বাঙালীর সংস্কৃতচ্চ৷ গ্রায়ই প্রয়োজনের উধের্ব উঠিতে পারে নাই। 
শান্ত্রসংহিতার প্রভাবে ব্রাহ্মণ পুরোহিত-সম্প্রদায়ের উদ্যোগে সমাজের উচ্চপ্তরে 
সংস্কৃতচর্চ1 কিছু কিছু প্রচার লাভ করিলেও সংস্কতসাহিত্যের ইতিহাসে বাঙালীর 


গ্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্য ৪১ 


কৃতিত্ব সামান্যই | 'গীতগোবিন্দ' ছাড়িয়! দিলে বাঙালীর রচিত আর কোন 
সংস্কৃত “নুকুমার সাহিত্য” সর্বভারতীয় প্রাধান্য 'অর্জন করিতে পারে নাই। 
মধাযুগীয় বাংল! সাহিত্যের প্রধান শাখা রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের 
অন্গবাদদ এবং ঠ্বঞ্চব সাহিত্যের উপর সংস্কৃত সাহিত্য ও শীন্তর-সংহিতার 
ছায়াপাত হইয়াছে, এবং হইয়াছে বলিয়াই প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের মতো 
একট] অপরিণত-গঠন দুর্বল সাহিত্য মধ্যযুগীয় ভাবধারায় পরিপুষ্টি লাভ করিয়! 
বিশাল সংস্কৃতির বাহক হইয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রচর্চ! 
বাঙালীর সাহিত্য-জীবনকে যে নান। দ্রিক দিয় রূপাস্তরিত করিয়াছে, তাহ। 
্বীকার করিতে হইবে । এ বিষয়ে আমর সুনিশ্চিত যে, উত্তরভারতীয় 
সংস্কৃত সাহিত্য ও অন্যান শাস্ত্রানুশীলন বাংল সাহিত্য ও বাঙালী জাতির 
মনোজীবনকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল বলিয়াই পূর্বাঞ্চলের সংস্কৃতি একটা 
সষ্টিক্ষম বিপুলবিস্তারী সাহিত্যের বাহক হইয়! উঠিয়াছে। 


॥ ১ ॥ 
গুগ্তযুগের পুর্বে সংস্কত ভাবা ও সাহিত্য 


প্রাচীন বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে প্রাচ্যভূমি নানা অপনামে আখ্যাত 
হইয়াছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মহাভারতের যুগেও দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্র- 
তীরবাসী জনগণকে “্রেচ্ছ” বলা হইয়াছে । আর্ধভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব সত্বেও 
এই সমস্ত আর্ধেতর জ।তির সংস্কৃতি ও জীবনচর্ধার ধার] বাঙালীর বাস্তবজীবনে 
ও ভাবজীবনে এমন স্ূঢক্াবে মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে যে, এখনও তাহ। চিনিয়া 
লওয়] দুষ্ষর নহে । যাহ] হইক, মাগধী প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্যে প্রাচ্য 
খণ্ডের আদিজাতির ভাষাগত নানা বৈশিষ্ট্য আপনার অস্তিত্ব রক্ষা! করিয়াছিল । 
তাহাদের মনোলোকের ভাববৈচিত্র্যগুলিও মহাযান শাখার “উপযানে'র মধ্যে 
নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে, পরবর্তী কালের নাথসাহিত্যঃ ধর্মঠাকুরের বার- 
ব্রতপুজা-উপাসনা, শিবের গাজন, গম্ভীর! গান, বৌদ্ধ-সহজিয়! ও বৈষ্ঞব-সহজিয়! 
শান! গুরুমুখী আচার-আচরণের মধ্যে তাহার ক্ষীণতম ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য কর 
যায়। কিন্তু পাণিনির পূর্বে (শ্রী: পৃঃ এম শতাব্দীর পূর্বে) প্রাচ্য ঞ্চলে অর্থাৎ 
অঙ্গ-বঙ্গ-গৌডে যে একটা বিশিষ্ট বৈয়াকরণ রীতি গড়িয়৷ উঠিয়াছিল তাহা 


৪২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


স্বীকার করিতে হইবে । উদীচ্যের অধিবাসী পাণিনি অবশ্য উদ্দীচ্য রীতিকে 
ব্যাকরণের শিষ্টরীতি বলিয়। গ্রহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু গ্রসঙ্গক্রমে “অষ্টাধ্যায়ী'র 
নানা স্থানে তিনি প্রাচ্য থণ্ডের ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়াছেন । 
শুধু ভাষারীতিই নহে, প্রাচীর জন, দেশ, নগর গ্রাম, খেলাধুলা, উচ্চারণপদ্ধতি 
প্রভৃতিরও উদ্বাহরণ দিয়াছেন । ইহাতেই অনুমিত হয় পাণিনির বহু পূর্ব হইতে 
প্রাচ্য অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষার প্রসার আরম্ত হইয়াছিল; হয়তো এই সময়ে 
প্রাচ্যদেশবাসিগণ সংস্কৃত ভাষায় কিছু কিছু সাহিত্য রচনাও করিয় থাকিবেন। 
তবে গুগ্ুযুগের পূর্বে প্রাচা অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিশেষ কোন সাহিত্য 
বা অগ্ভবিধ রচনার সন্ধান পাওয়1 যায় না। 

“মৌর্যযুগেই বোধহয় বাঙলাদেশে আর্ধভাষা! ও সাহিত্যের প্রসার আরম্ত 
হয়। মহাস্থানের নিকট এই যুগে ব্রাহ্মী অক্ষরে উতৎকীর্ণ যে লিপি পাওয়া 
গিয়াছে, তাহাকে কেহ কেহ বাঙলাদেশের প্রাচীনতম সাহিত্যচর্চার লিখিত 
রূপ বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন । এই লিপিটি মাগধী প্রারৃতে রচিত; অন্মান 
মৌর্যুগে বাঙলাদেশে প্রাকৃতভাষা রাজকারধাদিতে ব্যবহৃত হইত; তাহা না 
হইলে রাজাজ্ঞা-জ্ঞাপক উক্ত লিপিটি প্রার্ুতভাষায় উৎকীর্ণ হইত না |, পুণুবর্ধন 
( উত্তরবঙ্গ ) সর্বপ্রথম মৌর্যাধিকারে আসে? উক্ত ল্িপিতেও “সংবংগীপ়” এবং 
'পুগু নগরের? উল্লেখ আছে। স্থতরাং ইহ! অন্মান করণ যাইতে পারে যে, 
বাঙলাদেশে বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গে ও দক্ষিণবঙ্গে মৌর্ধযুগের আর্ধভাষা ( সংস্কৃত ও 
প্রাকৃত ) বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উত্তরভারত হইতে আগত বণিক, 
যাজক-পুরোহিত, জৈনবৌদ্ধ যতি-সন্ন্যাসীর দল সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত 
সংহিতা ও সাহিত্য গ্রস্থাদি লইয়1 বাঙলাদেশে আসিতে আরম্ত করেন এবং 
ক্রমে ক্রমে এই আর্ধভাষা স্থানীয় ভাষাকে একেবারে পযুদস্ত করিয়! ফেলে । 
যে-সমস্ত “কোল্লভীল্ল” কৌম পার্বত) অঞ্চল ও দুর্গম অরণ্য প্রদেশে পলা য়! গেল, 
তাহাদের মধ্যেই স্থানীয় আর্ধেতর ভাষা কোমক্রমে বাচিয়৷ রহিল । 


২ ॥ 
গোৌঁড়ী রীতি 
বাঙলাদেশে যে দীর্ঘকাল ধরিয়! সংস্কৃত, কাব্যরীতির নিপুণ চর্চ। চলিয়াছিল 
এবং এই দেশের “বিশিষ্ট পর্ররচন রীতিঃ ভারতের আলঙ্কারিকগণ এবং কবিষশঃ- 


প্রাচীন বাঙলায়' সংস্কৃত সাহিত্য ৪৩ 


প্রার্থীরা অস্বীকার করিতে পারেন নাই, তাহার প্রমাণ গোঁড়ী রীতি ।+ সংস্কৃত- 
সাহিত্যতঘ্বে “রীতি” কথাটি স্ুপরিচিত। আমরা মুরোপীয় কাব্যতত্বের অনুসরণে 
রীতি ও ৪1০কে একার্থবাচী বলিয়া ধর্রয়। লইয়াছি, কিন্ত উভয়ের মধ্যে 
মৌলিক প্রভেদ আছে। “রীতি শব্দটি কাব্যশরীরের একপ্রকার অঙ্গসংস্থান 
মাত্র; রীতির সহিত কাব্যন্রষ্টার কোনরূপ আত্মিক সম্পর্ক নাই । স্থতরাং 
“পদরচনা'কেই রীতির একমাত্র লক্ষণ বলিয়। ধরা যাইতে পারে। কিন্ত 
যুরোপীয় 861০ শব্দটি প্রধানত: কাব্যনিগ্নিতি অপেক্ষা কবির ব্যক্তিপুরুষীয় 
সত্তাকেই নির্দেশ করিয়া থাকে | ০45] 19 6) 0090 1010086]16” এই বাক্যেই 
প্রমাণ যে-কাব্যের ৪]০ কবিচেতনার গভীরতা হইতে উখিত। সহজ 
করিয়! বলিতে পারা যায়, “রীতি? কাব্যশরীরের বস্তুগত মণ্ডনকল1, আর ৪19 
কাব্যশরীরে অস্তলীন রচনাকারের ব্যক্তিপুরুষীয় সত্তার প্রতিফলন । 
বাঙলাদেশে অন্ততঃ শ্বীঃ ৭ম শতাব্দীর পূর্ব হইতেই গ্রমন একটা কাব্যকল। 
অন্ুশীলিত হইত যাহা “গৌড়ী রীতি”* নামে পরিচিত হইয়াছিল এএবং এই 
গৌন্ডী রীতির মধ্যে একটা সঙ্কীর্ণ ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা! থাকিলেও একদা 
ভারতবর্ষের সর্বত্রই কবিগণ এই রীতি অন্তুশীলন করিতেন । রীতির শ্রেণী 
লইয়! আলক্কারিকদের মধ্যে কিছু কিছু মতভেদ আছে । তাহ] হইলেও %গীডের 
অবলম্বিত সংস্কত-রচনারীতি ভারতের সর্বত্র গ্রচলিত হইয়াছিল; ইহার দ্বার! 
বাঙলাদেশে সংস্কৃতসাহিত্য ও সাহিত্যতত্বের ব্যাপক প্রসারের আভাস 
পাওয়! যাইতেছে । 
বাণভট্ট 'গৌডভুজঙ্গ' শশাঙ্ছের প্রতি বিরূপ ছিলেন । তাই বোধহয় গৌডী 
রীতিকে তিনি প্রশংস1 করিতে পারেন নাই । তিনি সংক্ষেপে রীতির সংজ্ঞা ও 
স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া! বলিয়াছেন-- 
শ্লেষপ্রায়মুদীচোু প্রতীচ্যেঘর্থমাব্রকম্‌ । 
উৎপ্রেক্ষ। দাক্ষিণাত্যেষ্‌ গৌড়েঘক্ষরডম্বর; ॥ 
নবোহর্থে। জাতিরগ্রাম্যা গ্লেযোহ কুট স্কংটে। রস2। 
বিকটাক্ষর বন্ধশ্চ কৃৎস্বমেকত্র দুক্ধরম্‌ ॥-_হর্ষচরিতম্‌, ৭-৮ প্লোক 
অনুঃ উত্তরে শ্রেষ ( শব্দপ্রয়োগ-কৌশল ), প্রতীচ্যে কেবল অর্থের গৌরব, দক্ষিণে উৎ্প্রেক্ষা 
লঙ্কারের বাহুল্য, গড়ে শুধু অক্ষরডদ্বর ( শব্দাড়ন্বর )। নূতন, অগ্রাম্াজাতি (মাজিভ, 
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রচনাকৌশল ), অক্রষ্ট স্লেষ, স্ুউরস এবং বিকটাক্ষরবন্ধ ( স্পষ্ট উচ্চারণ ) কোন একটি রচনায় 
পাওয়। দুক্ধর | 

বাণভট্ট গৌঁড়ী বীতিকে আডগ্বরপূর্ণ বলিয়। কিছু ব্যঙ্গ করিয়াছেন । কিন্ত 
তিনি কেবল গৌডী রীতির নিন্দা করেন নাই । এক এক অঞ্চলে এক এক প্রকার 
রচনাবৈশিষ্ট্য ; কোন একস্থানে সমস্ত বৈশিষ্ট্য পাওয়! যায় না-_ইহাই তাহার 
উক্তির নিহিতা্৫থ। ভামহ, দণ্তী প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ গৌড়ী রীতি বা গৌড়- 
মার্গের উল্লেখ করিয়াছেন । বামনের মতে, রীতি ত্রিবিধ-_“সা ভ্রিধা__বৈদভী 
গৌড়ীয়া, পাঞ্চালী চ ( “কাব্যালঙ্কার গুত্রবৃত্তি )1” তাহার মতে বৈদ্ভীই 
শিষ্ট রীতি, কারণ ইহাতে শ্রেষ্ঠ রচনার দশটি গুণ বর্তমান £ গ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, 
মাধুর্য, স্ুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদ্বারত্ব, ওজঃ, কাজ্তি ও সমাধি | গৌডী বীতিও 
নিন্দনীয় নভে; ইহারও ছুইটি গুণ প্রশংসনীয়-_+ওজঃ ও কাস্তি। ইহাতে 
সাধাব্রণতঃ মাধুর্য বা সৌকুমার্ষের কিঞিৎ অভাব পরিলক্ষিত হয়। ওজঃ 
প্রকাশের জন্ত গৌভী রীতির ভাষা কিছু সমাসবহুল এবং অতত্যুন্ণপদঘযুক্ত ( অর্থাৎ 
উতৎ্কট শব্দ-সঙ্কুল) হয় । বামনের মতে শুধু বৈদর্ভী নহে, রচনাবিশেষে গৌড় 
বীতির অনুশীলন করাও কর্তব্য | তাহার আর-একটা1 মত উল্লেখযোগ্য | বিশিষ্ট- 
জনপদের সঙ্গে, এক-একটি রীতির নামসম্পর্ক থাকিলেও দেশের ভৌগোলিক 
সংস্থানের সহিত রচনারীতির চিরকালীন যোগাযোগ নাই । একদ1 হয়তো 
অঞ্চলবিশেষের প্রবণত অনুসারে একপ্রকার রীতি গড়িয়| উঠে, তারপর তাহা 
ভৌগোলিক সন্বীর্ণতা ত্যাগ করিয়! বৃহত্তর শিষ্টসমমজে ছড়াইয়া পডে। 
বামনের মত বিচার করিলে গোঁডী রীতিকে নিন্দা করিবার কারণ থাকিবে ন]। 
বীররপাত্মক ব্যাপার বা! উত্কট বর্ণনার ক্ষেত্রে, প্রশস্তি, গ্রশংসা, অভিনন্দন 
প্রভৃতি রচনায় যে কিছু 'অক্ষরডন্বর” প্রয়োজন, তাহা! বোধহয় সকলেই 
বুঝিবেন। এইজন্যই বাঙলার বাহিরে যে সমস্ত লিপিলেখন আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তাহাতে গোৌী রীতির সমাসবাহুল্য ও অক্ষরডম্বর অন্রস্থত হইয়াছিল । 


দণ্ডীও তাহার “কাব্যাদর্শে বলিয়াছেন, বৈদভী ও গৌড়ী র।তর মধ্যে 
স্পষ্ট প্রভেদ আছে । গৌভমার্গ বৈদর্ভমার্গের যেন বিপরীত । গৌড়ী রীতি 
অ্প্রাস-বহুল, অপরিচিত শবে পূর্ণ; ইহাতে সমতাগুণের অভাব এবং 
'অলঙ্কারের আড়ম্বর পরিৃষ্ট হয়। দণ্ডীর মতে বৈদর্ভীই আদর্শরীতি। তাহা 
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হইলে দেখা যাইতেছে, বৈদভী রীতির প্রতি দণ্ডীর পক্ষপাত থাকিলেও তিনি 
গেড়ী রীতিকে অস্বীকার করিতে পারেন নাঈ। 

রাজশেখর 'কাব্যমীমাংসা"য় গোঁড়ী রীতির উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু “কপু- 
মঞ্জরী'তে রীতিবর্ণনার স্থলে গৌড়ী বীতির উল্লেখ ন1] করিয় তিনি মাগধী 
রীতির কথা বলিয়াছেন। ভরত / 'নাট্যশাস্ত্রে” চারিপ্রকার “গতি? ব! শ্রেণীর 
উল্লেখ করিয়াছেন-_আবন্তী, পাঞ্চালমধ্যম1, দাক্ষিণাত্যা এবং ওদ্র-মাগধী | 
এখানে বোধকরি তিনি নাটকরচনায় মাগধী অর্থাৎ প্রাচ্য অঞ্চলের বিশ্যে 
কোন লিখনভঙ্গীকেই নির্দেশে করিয়াছেন । “সাহিত্যদর্পণ*কার বিশ্বনাথ 
বলিয়াছেন, রীতি চারি প্রকার--গোড়ী, বৈদভী, পাঞ্চ!লী এবং লাটী। তাহার 
মতে গৌডী রীতি ওজঃপ্রকাশক, গাঢবন্ধ, আড়ম্বরপূর্ণ এবং সমাসবহুল। 
বিশেষ কোন রীতির প্রতি বিশ্বনাথের পক্ষপাত নাই ।*" 

জেকবি সাহেব একবার বলিয়াছিলেন যে, গোড়ী বীতিই প্রাচীনতর ; 
মরলতর বৈদর্ভা রীতি বরং তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে পরবর্তা ক।লে উদ্ভৃত 
হয়।৯ তাহার মত অবশ্য অনেকেই গ্রহণ করেন নাই। আমাদের অনুমান 
গোৌডী রীতি বৈদভ্ভী অপেক্ষা কিঞ্িৎ অনুজ হইলেও শ্ীঃ "ম-৮ম শতাব্দীর মধ্যে 
এই ছুই রীতি সংস্কৃতসাহিত্যে প্রাধান্য অর্জন করে। বৈদর্জীর অর্থগৌরব অধিক 
ছিল বলিয়া শিষ্ট জনে বোধহয় এই রীতির অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। 
কিন্তু সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসের শেষপবে প্রায় সর্বত্র গৌডীবীতির শব্ধ ও. 
অর্থের আড়ম্বর, বাগবৈদগ্ধ্য ও মগ্ডনকল।র নিপুণতা অধিকতর গৌরব অর্জন 
করিয়াছিল। আদি আলঙ্কারিকগণ বৈদর্ভী ও গৌভী এই ছুই পৃথক রীতি 
স্বীকার করিতেন। কেহ বৈদভী রীতির উচ্চ গ্রুশংসা করিতেন, কেহ-ব! 
বৈদর্ভী-গৌড়ীর বিশেষ কোন পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। প্রাচীন 
আলঙ্কারিক ভামহ বলিয়াছেন যে, তাহার পূর্ব হইতেই এই ছুই বীতির মধ্যে 
এই ঘন্ব চলিয়া! আসিতেছিল। কিন্তু তাহার মতে বৈদভা ও গোৌড়ী রীতির 
মধ্যে অহিনকুল সম্বন্ধ নাই ।২ 

দণ্তীই বৈদর্ভীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান গ্রচারক। দণ্তীর পরবর্তী আলঙ্কারিকদের 


সস এ 





১ (৮৫ পাপন 
পশলা সপ ্পাশিশীসসি 


১7121272514, 0 ৯৮-09০০9) 
২ ভামহ-কাব্যালঙ্কার, ৩১-৩৩ 
*. 175809 07 95771/5%166 12962705 (৬০15০ 1-2)-00 ১০ 2 195, 


৪৬ বাংল সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


প্রায় সকলেই তীানার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়! বৈদভীর দশগুণাম্থিত বৈশিষ্ট্যের 
জয়গান করিয়াছেন। 

_বাঙলাদেশে সংস্কতসাহিত্য-সংক্রাস্ত যে কযখান। পুস্তক পাওয়া! গিয়াছে, 
তাহাতে কিন্তু গৌঁড়ী রীতির অতিশয় প্রাধান্য নাই ।৮সিন্ধ্যাকরনন্দীর “রাম. 
চরিত? স্পষ্টতঃ দ্ধযর্থবোধক কাব্য, কাজেই তাহাতে অলঙ্কার ও অক্ষর ডদ্বর 
থাকিবেই । ইহা ছাড়িয়! দিলে অন্যান্য সংস্কৃতরচনায় বরং বৈদরভী রীতির 
প্রাধান্য লক্ষ্য কর] যায় ।/ তবে সংস্কতসাহিত্যের শেষপর্বের ইতিহাসে গৌঁড়ী 
রীতির অক্ষরডম্বরটাই “কিছু অধিক হইয়াছিল; কাজেই “সহুক্তিকর্ণাম্বৃতে'র 
কোন কোন গ্লোক বা গোবর্ধন আচার্ধের 'আর্ধসপ্$শতী”র কোথাও কোথাও 
কিছু কিছু আডম্বর দেখা গেলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই 1) 

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্বীকার করিতে হইবে । বাউলাদেশে যে 
সমস্ত গ্রশস্তি ও লিপিলেখন পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশেই গৌডী 
রীতির দোষগুণ প্রকটভাবে ধর পড়িয়াছে।, আদর্শস্বরূপ একটি গছ্যে ও একটি 
পছ্যে রচিত তাম্্শাসনের দৃষ্টান্ত দেওয়া] যাইতেছে । 
১। যন্তানুত্তর-বঙ্গ-মঙ্গরজয়ে নৌবাট হীহীরব ত্রস্তৈদিকৃকরিভিঃ 
যন্নচলিতং চেন্নাস্তি তদ্গব্যভূঃ | 
কিঞ্চোৎ্পাতুক-কেনিপাত-পতন-প্রো ৎসহির্দতৈঃ শীকরৈরাকাশে 
স্থিরত| কৃত। যদি ভবেৎ স্তামিফলঙ্ক; শশী ॥। 

_বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপি 
অন্ুঃ দক্ষিণবঙ্গের সমরবিজয়-ব্যাপারে তদীয় নৌবাট-“হীহী'রবে সন্ত্রস্ত হইয়াও দ্িগ গজ- 
সমুহ গম্যস্থানের অসভ্ভাবেই বিচলিত হইতে পারে নাই। ( কিঞ্চ) উৎপতনশীল 
ক্ষেপণী বিক্ষেপে সমুক্ষিপ্ত জলকণাসমূহ আকাশে স্থিরত। লাভ করিতে পারিলে চন্দ্র- 
মণ্ডল কলঙ্কমুক্ত হইতে পারিত ৩ 
২। সখলু ভাগীরথী-প্রবর্তমান-নানাবিধ-নৌবাট-সম্পাদিত-সেতৃবন্ধ-নিহিত-শৈলশিখর 
শ্রেণী-বিভ্রমাৎ, নিরতিশয় ঘন্ঘনাঘন-ঘটা-গ্ঠামায়মান-বাসরলক্ষ্্রী সমারন্ধ-সম্তত-জলদ- 
সময়-সন্দেহাৎ, উদীচীনানেকনরপতি-প্রাভৃতীকৃত।-প্রলয় হয়বা হিনী-খরখুরোত খাত-ধুলি- 
ধুনরিত-দিগন্তর[লাৎ, পরমেশ্বর-সেবা-সমায়াতাশেষ-জন্ব,দ্বীপ-ভূপালানত্ত-পাদাত-ভরন- 
ম্দবনেও | -নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাত্রশাসন 
অনুঃ ভাগীরথী নদীতে অবস্থিত নানাবিধ নৌবহর যেখানে সেতুবন্ধের গিরিশিখরের 
বিভ্রম উৎপন্ন করে, যেখানে ঘনঘটাচ্ছন্ন দিবসঞ্তী গ্যামায়মান হইয়। চিরবর্ধার সন্দেহ স্ষ্টি 
৩ গোৌঁড়লেখমাল।--অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের অনুবাদ 
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করে, উত্তরদেশীয় নরপতিগণের অশ্বসৈগ্তবাহিনী যেখানে তীক্ষু করের হবার উৎখাত 
প্রলয়কালীন ধুলিজালের ন্যায় দিগস্তরাল ধূমাগিত করিয়। ফেলে, রাজেম্বরের (নারায়ণ 


পাল) সেবার জন্য সমাগত অশেষ জন্ব,দ্বীপের ভূপালগণের পদাতি সৈচ্ভের পদভরে 
যেখানে অবনী নমিত হয়, ইত্যাদি। 


এই যে শব্দপমাবেশ, সমাসের উৎকট আতিশয্য--ইহাই গৌড়ী রীতির 
একপ্রকার চূড়ান্ত উদ্বাহরণ। এই জাতীয় একটা গুরুগভ্ভীর, কিঞ্চিৎ কৃত্তিম 
রীতি অধিকাংশস্থলে স্তরতি, নান্দী, গ্রশস্তি লিপিলেখনেই অধিকতর ব্যবহৃত 
হইত; এবং শুধু বাঙউলাদেশেই নহে, ভারতবর্ষের তাবৎ প্রশস্তিতেই এইরূপ 
একট আলঙ্কারিক বাগবিন্তাস-প্রণালী অনুস্থত হইয়া আসিতেছে । সেযাহ। 
হউক, বাঙলাদেশে সংস্কৃত-কাব্যসাহিত্ের বিশ্যে রচনা ও অনুশীলন না 
হইলেও গৌডী রীতি একদা শিষ্টরীতি বৈদর্ভীর প্রবল প্রতিছবন্বীরূপে আবিভ্ত 
হইয়াছিল, ইহাতেই গৌডজনের শ্লাঘা বোধ করিবার কারণ আছে। 


॥ ৩ ॥ 
সংস্কত শান্ত্-সংহিতা 

ইতিপূর্বে আমর] গৌড়ী রীতি আলোচনাগ্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, বাঙলাদেশে 
গুধযুগ হইতে আরম্ভ করিয়! সেনযুগ প্যস্ত দীর্থ আট শত বৎসর ধরিয়া! রাজ- 
পাদোগজীবী অভিজাত এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত-সম্প্রদ;য় সংস্কৃত ভাষা ও 
সাহিত্যের চর্চা করিয়া! সমস্ত ভারতবর্ষে গ্রহণযোগ্য একটি রীতিগ্রকরণ গড়িয়া 
তুলিয়াছিলেন।” ব্যাকরণে পাণিনি প্রাচ্য ভাষারীতির যে সমস্ত উদাহরণ 
দিয়াছিলেন, তাহাই ক্রমে ক্রমে আর্ধভাষাকে বিকৃত করিয়া মাগধী প্রাকতে 
পরিণত করিল এবং তাহা হইতে মাগধী অপভ্রংশ, পরিশেষে এ অপনভ্রংশ হইতে 
পূর্বাঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের জন্ম হইল কিন্তু রাজপুরুষ এবং ব্রাহ্মণ 
পপ্ডিতগণ উত্তরাপথের শিষ্টভাষাকেই শাসন ও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ষে ব্যবহার 
করিতেন । /শাসনকতাদের জিপিলেখনে মাজিত সংস্কৃত ব্যবন্ৃত হইত; 
অপরদিকে ব্রাঙ্মণগণ যাগযজ্জে সংস্কৃত ভাষাই বাবহার করিতেন, শাস্তরচর্চ 
করিতেন। ভাষার দিক হইতে ইহার? আরধাবর্তের সংস্কৃত ভাখাকে.. অনুসরণ 
করিলেও ধর্মকর্ম, শীলসদ্াচার, জীবনের মত্য ও অমত্যবিষয়ক নানা প্রকরণ 
বর্ণনায় বাঙালীর ব্রাত্যসংস্কার অল্পস্বপ্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে 


৪৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বাঙালীর যে নূতন সংস্কার গড়িয়া! উঠিল, দৈনন্দিন আচারবিচার, সমাজের 
শ্রেণীবিন্যাস, ধর্মদর্শন, দণ্ডনীতি, প্রভৃতির নব নব পরীক্ষা এবং জীবনে তাহার 
প্রভাব-__সমস্তই উত্তরাপথ হইতে আগত ব্রাহ্ষণ, যতি, যাজক, জৈন-বৌদ্ধ 
আচারগণের দীর্ঘকাল অন্কুশীলনেব ফলে বাঙালীর সংস্কৃতিকে নৃতনভ।বে 
নির্মাণ করিয়াছে 1” 

প্রথমেই ধর] যাক বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও অনুশীলনের কথা । বাঙলাদেশে 
সাধারণের মধ্যে যাগযজ্ঞপ্রধান বৈদিক সাহিত্য ও আচার-অন্ুষ্ঠান কোন দিনই 
বিশেষ প্রভাব বিস্তাব কবিতে পাবে নাই | ববং যে সমস্ত ব্রাত্য আর্য এদেশে 
বসবাস করিতেন, তাহারা সম্ভবতঃ যজ্ছীয় বেদবিগ্যাকে বিশেষ স্ুনজবে 
দেখিতেন নী | ধাভাবা সগ্ভঃ আঘসংস্কারে দীক্ষিত হইযাঁছিলেন, তীহার1ও 
বোধকবি যজ্জীব আচ।ব-অন্ুষ্ঠান ততট। মনৌযোগসহকবে গ্রহণ কবেন নাই । 
তাই গুপ্তরাজগণ এদেশে বৈদিক ক্রিয়াকল।প স্থায়ী কবিবার জন্য “মধ্যদেশঃ 
হইতে যজ্ঞকার্ধে অভিজ্ঞ অনেক ব্রাঙ্ষণপপ্ডিত আনাইতেন, তাহাদিগকে 
ভূমিৰান কিয়া দুর্গম অঞ্চলেও বসবাস করাইতেন। গুপ্তযুগের যে সমস্ত 
শিলালিপি পাওয়] গিয়ছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, “মধ্যদেশ বিনির্গতঃ” 
খগ্থেদ) যজুর্বেদ ( বাজসনেয় শাখা ) ও সামবেদে অভিজ্ঞ বহু ব্রাঙ্ষণকে বাঙলা” 
দেশে ভূমিদান করিয়া বসবাস করান হইয়াছিল । 

পালফুগে বৌদ্বধর্েব প্রাধান্য সত্বেও বৈদিক সংস্কাব যে আরও গতিবেশ 
সঞ্চয় কবিয়াছিল, তাহাব নানা প্রমাণ আছে। এই যুগের লিপিলেখনে 
বেদবেদাঙ্গে অভিজ্ঞ অনেক ব্রাঙ্ষণের উল্লেখ আছে। মহাযান মতাশ্রয়ী ধর্মপাল 
স্বয়ং এক বেদজ্ঞ ব্রান্ষণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন । নারায়ণ পালও ফে বৈদিক 
সংস্কৃতির সংবক্ষক ছিলেন, তাহা লিপিলেখন হইতে বুঝা যাইতেছে । বর্ষণ- 
রাজগণ বিশেষভাবে বৈদিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বগণ ও সেনরাজগণ 
বাঙলাদেশে বৈদিক সংস্কার প্রচারের ভন্ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু 
সমাজের নিয়স্তরে বৈদিক ষাগযজ্ঞ, আচার-অন্ষষ্ঠান বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে নাই । তাহাদের মধ্যে তখন মহাযান শাখার নানা উপধর্ম ও 
শৈব নাথধর্ম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 

নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরবমিশ্র বৈদিক সাহিত্যে অভিজ্ঞ ছিলেন । 
পালরাজবংশের অন্যান্য মন্ত্রী দর্ভপ[ণিঃ বেদারমিশ্র এবং বর্মণবংশের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী 
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ভট্ট ভবদেবের বৈদিক শাস্ত্রে বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল।/কিস্তু ১*ম 
শতাব্দীতে “কৃন্থুমাঞ্জলি*-প্রণেতা উদয়ন লিখিয়াছেন যে, বাঙলার মীমাংসকগণ 
বেদের অর্থ অবগত ছিলেন নাঁ। গঙেশ উপাধ্যায়ও বাঙালর বেদচর্চাকে 
তেমন মর্যাদ1 দেন নাই । বল্লাল সেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট তাহার “পিতৃদয়িত1।- 
গ্রন্থে বলিয়াছেন, বাঙালী বেদচর্চায় অবহেলা করিত । হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণসর্ধন্থে” 
অনুরূপ প্রতিকূল মন্তব্য করিয়াছেন | গুপ্ত, পাল, সেন ও বর্মণ রাজগণ বৈদিক 
ব্রাহ্মণগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিলেও এদেশে বৈদিক আচার-অন্রষ্ঠান বিশেষ 
জনপ্রিয় হয় নাই, তাহা উদয়ন প্রভৃতি আচার্গণের মন্তব্যেই প্রমাণিত 
হইয়াছে । সেইজন্য এখানে বৈদিক গ্রন্থ(দির বিশেষ কোন টীকাভাম্য রচিত 
হয় নাই। একমাত্র নারায়ণের রচিত প্রকাশ” নামক টীকাগ্রস্থ ( কেশবমিশ্রের 
“ছান্দোগ্য পরিশিষ্টের টীকা ) ব্যতীত বাঙলাদেশে তৈদিক' পণ্ডিতের রচিত 
বিশেষ কোন টীকাভাস্তের উল্লেখ পাওয়] যায় ন1। 
স্মৃতি, মীমাংসা, ব্যাকরণ, অভিধানও এই অঞ্চলে অল্লাধিক রচিত 
হইয়াছিল। পালকপ্যের 'হস্ত্যাযুর্বেদ” (হস্তিচিকিৎসাশান্ত্র ), মাধবের 
“রুগবিনিশ্চয়', চক্রপাণি দত্তের “চিকিৎসা সারসংগুহ”, বঙ্গসেনের “চিকিৎসা 
সারসংগ্রহ'_-এ সমস্তই চিকিতসাগ্রন্থ। শুধু মানুষে আযুবেদ নহে, হস্তীরও 
রোগনিদান রচিত হইয়াছিল, ইহাই বিন্ময়াবহ ব্যাপার । অবশ্ পূর্বভারতে 
হস্তীর সামরিক প্রাধান্য সব্জনস্বীকার্য | 
“বাঙলাদেশে কিছু ন্ায়বৈশেষিক-সংক্রান্ত তর্কবিদ্কা এবং অনেকগুলি ধর্মশাস্ত্ 
রচিত হইয়াছিল । ইহার মধ্যে শ্রীধরের “গ্ঠায়কন্দলী? নামক টাঁকাটি বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য দক্ষিণরাটের ভূরিশ্রে্ঠ নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে (হুগলী জেলার 
তুরশুট গ্র।ম ) শ্রীধর ভট্ট জন্মগ্রহণ করেন । প্রশস্তপাদ বৈশেষিক স্থত্রের 'পদার্থ- 
ধর্মসংগ্রহ” নামক যে ভাঙ্ত রচন। করেন, শ্রীধরের 'ন্যায়কন্দলী' তাহারই টীক]। 
ইনি বেদান্ত ও মীমাংসা অবলম্বনে "অদ্বয়সিদ্ধি”, “তত্বসংবাদিনী+, “তত্বগ্রবোধ' 
“সংগ্রহটীক1, প্রভৃতি রচন1 করেন । শ্রীধরভষ্ট বাঙালীর প্রথর ধীশক্তির পরিচয় 
দিয়াছেন। তিনিই প্রথম তর্কসঞ্কুল হ্যায়বৈশেষিকের ঈশ্বরতত্বসন্বদ্ধীয় ব্যাখ্যা 
প্রদান করেন । বাঙলাদেশে তাহার গ্রস্থের বিশেষ সমাদর হয় নাই';. তাহার 
কারণ অজ্ঞাত । আমাদের অনুমান, তৎকালীন বাঙলাদেশের উচ্চস্তরে একদিকে 


যেমন বেদবেদান্তের চর্চা চলিতেছিল, তেমনি আবার সমাজগঠনের নিমিত্ত 
৪ 


৫০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নান। ধর্মশাস্ত্রের অন্গশীলন শুরু হইয়াছিল । এই ছুই চাপে পড়িয়! শ্রীধরভষ্ট 
বাঙলাদেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা! লাভ করিতে পারেন' নাই। 

গৌড়পাদ “আগমশাস্ত্র নামক যে গ্রন্থ রচনা! করেন, তাহাতে যেমন বৌদ্ধ 
শূন্যবাদ ধবনিত হইয়াছে, তেমনি আবার বৈদাস্তিক ঈশ্বরতত্বও আছে। শৃন্যবাদ 
ও মায়াবাদের বিচিত্র রসায়ন নির্মাণ করিয়! গৌডপাদ বলিয়াছেন, 

ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোহম্ত ন বিদ্ভাতে । 
এতদতদ্‌ উত্তমং সত্যং হত্র কিঞ্চিন্নজায়তে ॥ 
-_-গৌড়পাদকারিকা, ৪।৭১ 

অন্ুঃ জীব জন্ম গ্রহণ করে না, জন্মের সম্ভাবনাও নাই। একমাত্র সার সত্য এই যে, 
কিছুই জন্মায় না। 

কিন্ত বিশুন্ধ দার্শনিক তব্ববাদ বা চিন্তাচর্যা বাঙলাদেশে বিশেষ গুরুত্ব 
লাভ করে নাই। এখানে ষড়দর্শনের অতি সামান্যই অন্তশীলিত হইয়াছে । 
গৌড়পাদকে বাদ দিলে এ বিষয়ে বাঙালীর দ্রীনত1 অবশ্যই স্বীকার করিতে 
হইবে । বেদের সামান্য টীকা, ন্যায়বৈশেষিকের ব্যাখ্যা-- এইরূপ সামান্য শান্তর 
ও দর্শন প্রচেষ্টা বাদ দিলে বিশুদ্ধ তত্বচিন্তা এদেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে 
নাই। বরং উচ্চবর্ণের মধ্যে কিছু স্বৃতিদংহিতা৷ চচণ চলিত | ভবদেব, অনিরুদ্ধ, 
হলায়ুধ, জীমূতব।হন প্রভৃতি বাঙালী স্থতিকারগণ নান] বিধিনিষেধের প্রাচীর 
তুলিয়। বাঙালী সমাজকে উত্তরভারতীয় আর্ধপ্রভাবে আনিয়া একটা স্থায়িরপ 
দিতে চাহিয়াছিলেন। ভবদেবের “ব্যবহার তিলক”, প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ”, 
জীমৃতবাহনের “দায়ভাগ”, “ব্যবহারমাতৃকা', হলায়ুধের 'ব্রান্ষণসর্বস্ব” প্রভৃতি 
গ্রন্থে বাঙালীর উচ্চ কোটির সমাজগঠনের বিচিত্র প্রকরণ বরিত হইয়াছে। 
অবশ্য এই সমস্ত স্থৃতির সহিত উত্তয়াপথের স্মৃতির প্রভেদ থাকিলেও, একথ। 
স্বীকার করিতে হইবে যে পালযুগের শেষভাগ হইসে বাঙলাদেশে যখন স্মাতত 
বিধিনিষেধ গ্রাধান্ত পাইতে লাগিল, তখন হইতেই বাঙালীর সমাজকে উত্তর- 
পথের আর্ধসংস্কারের দ্বার বিশুদ্বীকরণের জন্য এইরূপ বহুবিধ ধর্মশান্ত্রের 
প্রয়োজন হইয়াছিল । 

বাঙলাদেশে কিছু কিছু ব্যাকরণ-অভিধান রচনার চেষ্টা চলিয়াছে বটে, 
কিন্তু সব্ভারতের আয়োজনের তুলনায় তাহ! সমুদ্রের নিকট গোম্পদমাত্র। 
চন্রগোমীর ব্যাকরণ, স্বভৃতিচন্দ্রের “কামধেছ” নামক অমরকোষের টাকা, 


প্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্য ৫১ 


বন্দ্যঘাটীয় সর্বানন্দের “টাকাসর্বস্ব* নামক অমররকোষের টীকা এগুলিতে 
বাঙালীর সংস্কৃত ভাষ। চচণর এমন কিছু সার্থক প্রমাণ মিলিতেছে না! । অবশ্ঠ 
একথা হিক যে, ব্যাকরণের নানা শাখা__কাতন্তর, মুগ্ধবোধ, সংক্ষিপ্তসার, 
সারন্বত,__সবগুলিই বাউলাদেশে অনুশীলিত হইত । কিন্তু যেমন দর্শনবিষয়ে 
বাঙালীর বিশেষ কোন মৌলিক সৃষ্টি নাই, ঠিক তেমনি শবশান্ত্র ও কোবগ্রস্থ 
সম্কলনে বাঙালীর প্রতিভ1 বিশেষ কার্ধকরী হয় নাই । অথচ “গৌঁডী রীতি, 
নামক একট! বিশিষ্ট সাহিত্যপদ্ধতি এদেশের মাটী হইতেই জন্মলাভ 
করিয়াছিল। 

পরবর্তী কালে রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন বাঙালীর জীবনকে ছুই দিক 
হইতে প্রভাবাম্থিত করিয়াছিলেন; রঘুনাথের নব্যন্যায় এবং বখঘুনন্দনের স্মৃতি গ্রন্থের 
মূল রহস্য পৃৰতন যুগেই নিহিত । নব্যন্তায়ে আসিয়। ্ায়বৈশেষিকের তর্কবিতর্ক 
বুদ্ধির জটিল জালে জড়াইয়া পড়িল, এবং রঘুনন্দনের স্মৃতি সংহিতা বাঙালীর 
সমাজবিস্ত।রকেও নানা বিধিনিষেধের রজ্জুতে সুদৃটভাবে বীধিয়া ফেলিল। 
পরবর্তী কালেও শুধু ন্যায়মীমাংসাই এদেশে বিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল। 
অন্থুশীলনের অভাবে উপনিষদ বেদাস্তাদি ১৯শ শতাব্দীর পূর্বে প্রায় অপরিচিত 
হইয়।৷ পড়িয়াছিল। আধুনিক যুগে রামমোহনই পুনরায় উপনিষদ্-বেদাস্তের 
প্রচার করেন। বেদের অনুবাদ ব্যাখ্যা-বিঙ্লেষণের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর- 
প্রতিষ্ঠিত এবং অক্ষয়কুমার দত্ব-সম্পাদিত “তত্ববোধিনী পত্রিকা'র কৃতিত্ব 
অবশ্ঠই ম্মরণযোগ্য । 

এই প্রসঙ্গে আর-একথানি গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতে পারে 1” সন্ধ্যাকর 
নন্দীর 'রামচরিত” বাঙলার ইতিহাসে অেষ্ট স্মারক গ্রন্থ! পুগুবর্ধনের অধিবাসী 
সন্ধ্যাকর নন্দী রামপাল ও তদীয়পুত্র মদনপাল দেবের রাজনৈতিক জীবনকে 
কেন্্র করিয়া “রামচরিত' নামক গ্লেষকাব্য (চতুর্থ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত ) রচনা 
করেন। ইহা দ্বযর্থবোধক কাব্য, অর্থাৎ প্রতি শ্লোকেই দুইটি অর্থনিহিত আছে; 
একপক্ষে অযোধ্যার রামচন্দ্র আর-একপক্ষে পালসাম্াজ্যের শেষ কুলতিলক 
রামপালের কাহিনী । এই গ্রস্থের ২য় পরিচ্ছেদের ৩৫শ শ্লোক পধস্ত সংস্কৃতটীক। 
পাওয়। গিয়াছে এবং তাহারই সাহায্যে রামচরিতে-বণিত পৌরাণিক অংশের 
সহিত এঁতিহাসিক অংশের পৌসাদৃশ্ত আবিষ্ীর কর] সম্ভব হইয়াছে। অবশ 
আধুনিক কালে ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং উই্টর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ 


৫২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বসাক ইহার বাকি অংশেরও টীকা করিয়! এতিহাসিক ঘটনার উপর আলোক- 
পাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । সংস্কৃত সাহিত্যে “হর্যচরিত? ( বাণভট্ট ) “নব- 
সাহসাঙ্ক চরিত? ( পন্পগ্প্ত ), “বিক্রমাস্কদেবচরিত+ (বিহলণ ), 'কুমারপালচরিতঃ 
(হেমচন্দ্র) এবং “রাজতরঙ্গিণী” ( কহুলণ) এঁতিহাসিক কাব্য হিসাবে 
স্থপরিচিত। সন্ধ্যাকর নন্দীও সেই একই আদর্শ অন্ঠসরণ করিয়াছেন । বোধহয় 
তিনি ছ্যর্থবোধক শ্লোকের সাহায্যে কাব্যনিঞিতির আদর্শ শ্রীকবিরাজ পণ্ডিতের 
রাঘব-পাগ্তবীয়' হইতে পাইয়াছিলেন। রাঘব-পাগুবীয়ে' একই শ্লোকে 
একপক্ষে রামায়ণ আর-একপক্ষে মহাভারতের কাহিনী সুকৌশলে গশ্লেষের 
সাহায্যে বিবৃত হইয়াছে । সন্ধ্যাকর নন্দী সেই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হইয়াছিলেন। কবি আত্মপরিচয়প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-- 

অবদ্ীনং রঘুপরিবৃটগোড়াধিপ রামদেবয়োরেতৎ। 

কলিষুগ রামায়ণমিদং কবিরপি কলিকালবাল্মীকিঃ ॥ 

অনুঃ রঘুপতি রামদেব (রামচন্দ্র) ও গৌড়াধিপ রামদেব (রামপাল )-_এই ছুই রাজার 

এই অবদান ঝা প্রশস্তকর্নের ইতিহাস কলিযুগের রামায়ণরূপে পরিগ্রণনীয় ; এবং এই কবিও 
( সন্ধ্যাকর নন্দী) কলিকালের বাল্ীকিম্বরাপ ছিলেন ।? 


“কলিকাল বাল্সিকী'র আত্মঘোষণা বাদ দিলে, ইহাতে পালরাজত্তের 
শেষাংশের অনেক গুঢ় এতিহাপিক তাৎপর্য নিহিত আছে। সমস্ত টীকাটুকু 
পাওয়া যায় নাই বলিয়া! তৎকালীন এঁতিহাসিক ঘটনার অনেক হারান রত 
উদ্ধার কর] সম্ভব হয় নাই। 

অবশ্য রামপালের পক্ষের গ্লেষর্থ অতিশয় কষ্টকল্পিত। তাহ? হইলেও 
পালযুগের অস্ভিমপর্বের গ্রন্থ বলিয়! ইহার সবিশেষ মর্যাদা স্ীকার্ধ-_কাব্যমুল্য 
যাহাই হউক ন। কেন। 


॥ ৪ ॥ 
সংস্কৃতে রচিত বৌদ্ধশাস্ত 
বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্ম দীর্ঘকখল স্থায়ী হইয়াছিল, বহু সঙ্ঘারাম নিগ্সিত 
হইয়াছিল, প্রায় তাবৎ বাঙালী একদ1 বৌদ্ধ মহাযান ও তাহার নান! শাখা- 
প্রশাথায় বিভক্ত হইয়া! গিয়াছিল। বিশেষতঃ পাল ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণ 
র্‌ রাসচরিত-_ডষ্টর রাধাগোবিন্দ বদাক অনুদিত 
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ধর্মমতে মহাযান শাখাভূক্ত ছিলেন বলিয়1 বাঙলাদেশে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ 
প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। স্থৃতরাং এই অঞ্চলে যে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধতত্ববিষয়ক 
্রস্থাদি রচিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুমান পালযুগে অর্থাৎ 
৮ম-১১শ শতাব্দীর মধ্যে বাঙলাদেশে সিদ্ধাচাধ নামক তান্ত্রিক বৌদ্ধগুরুর 
আবির্ভাব হয়। ইহার প্রায় সকলেই মহাযান মতের বিভিন্ন উপশাখা-_ 
বজ্বধান, কালচক্রযান ও সহজযান পথের পথিক ছিলেন । তন্ত্-মন্তর মুদ্রা-মগ্ডল 
প্রভৃতি রহন্যাচারকে কেন্দ্র করিয়া! মহাযান বৌদ্ধশাখার যে বিচিত্র পরিবর্তন 
হয়, তাহার একটা বড অংশ এই বাঙলাদেশেই ছিল। এই মতের আচার্ধগণ 
উক্ত ধর্মমত সম্বন্ধে বু মৌলিক গ্রন্থ, টীকাটিগ্ননী ও গীতিকা রচনা করিয়া- 
ছিলেন ।৫ দুঃখের বিষয় গ্রন্থগুলির প্রায় কোনখানাই বাঙলাদেশে পাওয়] 
যায় নাই। তিবধতে “তেগ্ুর, নামক গ্রন্থতালিকায় এই সমস্ত তান্ত্রিক ও 
মহাযানী বৌদ্ধ আচচার্ধনের নাম, গ্রন্থপরিচয় ও অন্যান্ত তথ্যের উল্লেখ আছে। 
তাহাদের সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও দেশীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলি তিব্বতী ভাষায় 
অনুদিত হইয়াছিল; তাহার কিছু কিছু এখনও তিব্বতে পাওয়া যায় । 
সেই তিব্বতী অগ্তবাদগুলির তালিকা দেখিলেই বুঝ! যাইবে যে, “প্রঃ ৮ম-১০শ 
শতাব্দীর মধ্যে বাঙলাদেশে সংস্কতভাষায় নু তান্ত্রিক বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত 
হইয়াছিল, অবশ্য তিব্বতী অনুবাদ ভিন্ন এই গ্রস্থগুলির মুল সংস্কৃত উদ্ধারের 
উপায় নাই। প্রথমতঃ, তিব্বতী অন্রবাদক মৃলগ্রস্থকে তিব্বতী ভাষার মারফতে 
অন্গবাদ করিতে কতদূর সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাও সংশয়স্থল। দ্বিতীয়তঃ, 
গ্রন্থেক্ত বিষয়সমূহ গুরুমুখী, দুরূহ সাধন সাপেক্ষ, জটিল কৃত্য ও ছুর্বোধ্য 
রহস্তাচারে পরিপূর্ণ |. “সন্ধ্যাভাষা”র৬ বাধা ঠেলিয়! বেশি দূর অগ্রসর হওয়া 
তঃসাধা। তৃতীয়তঃ, ইহাতে যৌনপ্রতীকের এত বাডাবাড়ি মে, আধুনিক' 
পাঠক ইনার স্ুুল রিরংসার উত্তাল তরঙ্গ পার হইয়া কদাচিৎ তত্বের মুক্তা 
লাভ করিতে পারিবেন। চতুর্থতঃ, গ্রন্থপ্তলি অনেক সময় সংস্কৃত ব্যাকরণের 
সাধারণ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়৷ শিষ্টজন অপশবাযুক্ত গ্রন্থপাঠে উৎসাহী 
হইবেন না। “লঘুকালচক্রতত্ত্রাজটীকা” গ্রন্থের “বিমলপ্রভা” নামক টাকায় 
স্পষ্টতঃ ভূল সংস্কৃতের সমর্থন কর] হইয়াছে £ 


পিস ৯ সাপ পল 


* « এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে চ চ্যাগী তিকা প্রসঙ্গে এ বিয়ে বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । 
৬ পরে চধ্যগীতিকা প্রসঙ্গে 'সন্ধ্যাভাষা" সম্মন্ধে আলোচন। করা হইগলাছে। 





৫৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


“তেষাঞ্চ সুশষবাদিনাং হুশব্দাগ্রহবিনাশায় অর্থশরণাতামাশ্রিতা কচিৎ বৃত্তে অপশব্ধঃ। 
কচিৎ বৃত্তে যতিভঙ্গঃ। কচিৎ অবিভক্তকং পদং। কচিৎ বর্ণস্বরলোপ;। রুচিৎ দীর্ঘে৷ হুম্বঃ। 
হন্বোপি দীর্ঘঃ। কচিৎ পঞ্চমার্থে সপ্তমী, চতুর্থ্যর্থে যী, কুত্রাচিৎ পরশ্মৈপদ্দিনি ধাতৌ 
আত্মনেপদং । আত্মনেপদিনি পরশ্মৈপদং । ক্চিৎ একবচনে বছুলচনং | বনুবচনে একবচনং 
পুংলিজে নপুংসকলিজং, নপুংসকে পুংলিঙ্গং |?" (4 10950111706 022251096০7 5215771% 
11 21507£25 11 8756 000671/771075 0০911605401 : ৬০1. 15 0,178. 51660 05 115, 
1, 0, 518560 ) 


অনুঃ ধাহার ব্যাকরণগত শবের প্রতি আগ্রহশীল, তাহাদের সেই আগ্রহ ন্ট করিবার 
[নিমিত্ত অর্থের শরণ লইয়া কোন বুহ্তিতে অপশব্, কোথাও যতিভঙ্গ, কোথাও অবিভক্ত পদ, 
কোথাও স্বরবর্ণ লোপ, কোথাও দীঘণগ্থর হুম্ব, ত্ৃশ্বন্থর দীর্ঘ, কোথাও পঞ্চমী অর্থে সপ্তমী, 
চতুরথা অর্থে ষষ্ঠী, কোথাও ব! গরস্মৈপদী ধাতুকে আত্মনেপধী, আত্মনেপদীকে পরশ্মৈপদী, 
বোথাও একবচনের স্থলে বহুবচন, বহুবচনের স্থলে একবচন, পুংলিঙ্গে রীবলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গে 
পুংলিঙ্গ ব্যনহৃত হইয়াছে । 


ইহাদের বক্তব্য বিষয় দেমন ক্রমে ক্রমে প্রকাশ্ততা ত্যাগ করিয়া সুগোপন- 
চারী হইল, ঠিক তেমনি ভাষাপ্রয়োগেও ইহার! ইচ্ছা করিয়াই অমনোযোগী 
হইলেন। চিস্তা ও চিন্তার প্রকাশক্ষম যে ভাষা__উভয়েই শিথিলতা প্রবেশ 
করিল। ফলে শিষ্টজনের নিকট এই ব্যাকরণপীডিত ও রহস্যময় আচার- 
অন্থুষ্ঠান বিরক্তি এবং ব্রীডাজনক হইয়া পড়িল। কাজেই পালযুগে এই 
গ্রস্থগুলির অতিশয় জনপ্রিয়তা থাকিলে সেনযুগে যখন পৃর্ণোছ্মে সংস্কৃত- 
ভাষায় শ্থৃতিপুরাণ মীমাংসা ও কাবোর অন্রশীলন শুরু হইল, তখন হইতেই 
অপশবযুক্ত এই সমস্ত গ্রন্থ জঙ্ীলের মতো বাঙলাদেশের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইল | 
এইজন্য বাঙল।দেশে এই সমস্ত গ্রন্থের বিশেষ কেন পুথি পাওয়া যায় 
নাই। তিব্বতী অন্কবাদের সাহায্য ভিন্ন বাঙলাদেশে সংস্কৃতি রচিত তান্ত্রিক 
বৌদ্ধ সাহিত্যের স্বরূপ জানিবার উপায় নাই। 

এই আচার্গণের অনেকেই বাঙলাদেশের অধিবাসী ছিলেন, এইটুকুই 
আমাদের গৌরবস্থল। শীলভদ্র, অতীশ দীপস্কর, শাস্তিদেব, শাস্তিরক্ষিত 
প্রভৃতি বৌদ্ধ আচার্গণের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি স্থদূরবিস্তারী হইয়াছিল। 
মহাজেতারি, কনিষ্ঠ জেতারি, জ্ঞান্রীমিত্র, কুককরীপাদ, শবরপাদ, লুইপাদ, 
বিরূপ প্রভৃতি তান্ত্রিক বৌদ্ধ ও সহজযোগী সিদ্ধাচার্ধগণ একদ বাঙলাদেশে 
আবিভূতি হইয়াছিলেন। সংস্কৃতে রচিত ইহাদের গ্রন্থের মধ্যে “আর্ধবুদ্ধভূমি- 


প্রাচীন বাওলায় সংস্কৃত সাহিত্য ৫৫ 


ব্যাখ্যান' (শীলভদ্্র ), “বোধিচর্ধাবতার, (শাস্তিদেব ), "অভিসময় বিভঙ্গ? 
(লুইপাদ ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । বল! বাহুল্য এ গ্রস্থগুলির অধিকাংশই 
তিব্বতী অনুবাদে রক্ষিত হইয়াছে, মূল পংস্কৃত পুথি পাওয়! যায় নাই। 
বজযান কালচক্রযান-সহজযান, নাখপন্থ, কৌলধর্ম-_গ্রভৃতি রহস্যচারী গে।ী- 
জীবী উপধর্ধ পালযুগেই বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করে । এই আচার্ধগণের 
কেহ কেহ ব্রাঙ্ণবংশোদভূত, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ রাজবংশীয়, কেহ বা নীচ 
অন্ত্যজশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করেন । 


এই সমস্ত আচার্য শুধু ধর্মাচ।র সম্বন্ধেই গ্রন্থ রচন! করেন নাই ; ব্যাকরণ 
( চন্দ্রগোমিন্‌), তর্কবিদ্যা, যোগশাস্ত্র, চিকিৎসা, জ্যোতিয প্রভৃতি বিষয়েও 
ইহার প্রচুব গ্রন্থ রচনা কবিয়াছিলেন, তিববতী উৎস হইতে তাহার মন্ধান 
পাওয়া যায়। কিন্তু সেনপর্বে বাঙালী জীবনের উচ্চ কোটির অভূতপূর্ব বপাস্তব 
ঘটে; পৌরাণিক ও স্মার্ত সংস্কার দৃঢমূল হয়; তাহার ফলে তান্ত্রিক বৌদ্ধ 
বহম্তাচার বাঙালী ব্রাঙ্ষণ, ক্ষা্রয় প্রভৃতি উচ্চতর বর্ণের নিকট অপাংক্তেয় 
হইয়! পডে। তাই পরবর্তীকালে আদিবাংল1 ও অপভ্রংশে রচিত তই-চারিখানি 
পুথি ভিন্ন এই জাতীয় গ্রন্থ বাঙলাদেশে পাওয়] যায় নাই | সেনবর্ধণ পর্বে 
বাঙালীর উচ্চতর শ্রেণীকে উত্তরাপথের বিশ্রদ্ধ পৌবাণিক সংস্কারে দীক্ষিত 
কর! বিশেষ আয়াসসাধ্য না হইলেও সমাজের ভদ্রেতর শ্রেণীর মধ্যে এই 
বৌদ্ধতান্ত্রিকত। একেবাবে লোপ পাইণা যায নাই, নানা নামে ও বেশে উহা 
দীর্ঘকাল জীবিত ছিল । 


এই বিচিত্র উপধর্মগুলিকে মিলাইযা একটা বিশিষ্ট ধর্মদর্শ বা দার্শনিক 
প্রত্যয় বোধহয় গড়িয়া উঠে নাই। একই আচার্খ একাধিক উপমতে বিশ্বাঘ 
করিতেন এবং একই আচার্য বিভিন্ন যানাশ্রয়ী গ্রন্থ রচন1 করিযাছিলেন। 
ইহাতে তাহাদেব চিত্বলোকেব একট অসাম্প্রদায়িক আদর্শ সুম্পষ্ট হইয়াছে 
বটে, কিন্তু উপধর্ধকে ধর্মের পর্যাযে এবং রহস্যাচারকে দর্শনের সীমায় তুলিয়া না 
ধরিলে কোন ধর্মান্দোলনই স্থাধী হইতে পারে না। ইহাদের ধর্মান্দোলন 
গুরুমুখী ও গেপনচারী, দর্শন ছুবহ ও বিভিন্ন মতের স্থুল সমন্বয়, ফদা চিৎ 
দেহঘটিত কত্যাশ্রয়ী। কাজেই সংস্কৃতভাষা অবলম্বন করিলে.? বৌদ্ধ আচার্ষ- 
গণের তান্ধিক গ্রস্থাদি পরবর্তা কালে শিষ্টসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল । 


৫৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


॥৫॥ 


সংস্কৃত সাহিত্য চর্চ। 


বাঙলাদেশে দেনযুগে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ ও পৌরাণিক সংস্কারের ছায়াতলে 
কিছু কিছু কাব্য-কবিতা রচিত হইলেও সর্বভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনায় 
তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিংকর) গুপ্তযুগের প্রভাবে বাঙলাদেশে সংস্কৃত 
ভাবাদর্শ ও পৌরাণিক সংস্কার বাঙলার উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রাধান্ পাইতেছিল। 
কিন্তু পালযুগে বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার্গণ নানা উপধর্ম সম্বন্ধে টিকাটিগ্ননী ও 
মৌলিক গ্রন্থাদ্দি রচনা করিলেও বিশুদ্ধ সাহিত্যশ্রেণীর কোন রচনাই তাহাদের 
লেখনীকে ধন্য করিতে পারে নাই । তীহার] অনেক সময় ব্যাকরণের নিয়ম- 
শাসন লজ্ঘন করিরা গ্রন্থাদদি রচন1 করিতেন* ; স্ৃতরাং কাব্য-সাহিত্যের কথা 
উঠিতেই পারে না । অথচ পালফুগের লিপি-লেখনে কিছু কিছু কাব্যোৎ্কধ 
দেখা যাইতেছে । সে যুগে সংস্কৃত লেখকগণ ইচ্ছা করিলে মৌলিক 
কাব্যার্দি রচনা করিতে পারিতেন। কিন্তু ধর্মীয় গ্রন্থ ও রহন্তাচার-সংক্রাস্ত 
পুথিপত্র লইয়৷ এই আচার্ধগণ এত ব্যস্ত হইয়া পডিয়াছিলেন যে, বিশুদ্ধ 
সাহিত্যন্থষ্টর প্রেরণাই অনুভব করেন নাই । অবশ্ত ইহার] অবলোকিতেশ্বর, 
তারা, মঞ্জুশ্রী, লোকনাথ, হেরুক, হেবস্জ প্রভৃতি দেবদেবীর যে স্তবস্তূতি রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহাতে কাব্যের চকিত স্পর্শ পাওয়া যায়। কোন এক 
অজ্ঞাতনাম' বৌদ্ধলেখক যখন তারা স্ততি করিতে গিয়। বলেন, 

আনন্দানন্দবিরস। মহজস্বভাবা চক্রত্রয়াদপরিবিতবিশ্বমাত| | 
বিদ্যুৎ প্রভাহৃদয়ব(জিতজ্ঞানগম্য।! তুভ্যং নমোহস্ত মনস! বপুষা গিরা নঃ॥ 

অনুঃ আনন্দধুক্তা অথচ আনন্দবিমুখ, সহজম্বভাব, চন্রত্রয়ের ঘূর্ণনেও অপরিবতিতা, বিদ্যুৎ- 
প্রভাযুক্তা, আবেগবজিত। জ্ঞানগম্য। বিশ্বমাতাকে মন, দেহ ও বাক্যের দ্বার! নমস্কার কৰি। 
তখন বুঝিতে পারা যায়,ইহারা ধর্ম-সংক্রান্ত আচার-আচরণের জন্য লেখনী 
ধারণ করিলেও আসলে কবিচেতনাকে ভুলিতে পারেন নাই । 

বাঙলাদেশে ব্যাপকভাবে সংস্কৃত সাহিত্যরচনার গ্রচেষ্টা পরিলক্ষিত ন। 
হইলেও “সছুক্তিকর্ণামুতে'র দৃষ্টান্তে অনুমিত হয় যে, বৃহত্থ বাব্যাণক কোন 
কাহিনী-আাখ্যান লইয়? খগ্ডকাবা, মহাকাব্য, গগ্যকাব্য বা নাটক রচিত না 
হইলেও উদ্ভটশ্রেণীর বহু প্রকীর্ণ কবিতা সংস্কৃত, প্রাকত ও অপভ্রংশে রচিত 

" পুর্বে ষ্টব্য। 


গ্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্য ৫৭ 


হইয়াছিল, এবং শুধু বাঙলার্দেশেই নহে, বাঙলার বাহিরেও কোষকাব্য- 
সঙ্কলনের সাড। পড়িয়া গিয়াছিল, এবং এই সমস্ত সম্কলনে বাঙীলী কবির 
রচিত অনেক শ্লোক স্থান পাইয়াছিল। . খ্রীঃ ১ম শতাব্দীর দিকে ভারতের 
নানা স্কানে অপভ্রংশের ছায়াতল ছাডিয়। প্রাদেশিক ভাষাসমূহ ধীরে ধীরে 
কলেবর লাভ করিতেছিল; কাজেই এমন একট! পরিবর্তনের যুগে বাঙলাদেশে 
লক্ষণ সেনের সভা ব্যতীত আর যদি কোথাও সংস্কৃত “ম্থকুমার সাহিত্যের 
বিশেষ কোন স্ফুরণ ন1 দেখা যায় তাহা হইলে বাঙালীর এ বিষয়ে কৃতিত্বের 
অভাব ভাবিয়া বিষগ্ন হইবার কারণ নাই । / ভারতের উত্তরাপথে তখন তুরুক্ষ- 
তাসের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার কিছু পূর্বে হিন্দু বৌদ্ধ মত লইয়াও সমণজে 
আদর্শগত বিরোধ বাধিয়াছিল। বৌদ্ধ আচার্ষগণ তখন মিশ্রসংস্কৃত ও 
অপভ্রংশে মহাযান শাখার উপমতগুলিকে ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিলেন। 
এইরূপ মানসিক ভাবাকাশে গৌভবঙ্গে যদি সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ণচন্দ্রোদয় না 
হয়, তাহ] তইলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই । 


লিপিলেখনে সংস্কৃতভাষ। ॥ 


ঘ্বীঃ পৃঃ ৩য়-২য় শতক হইতে আরম্ভ বরিয় শ্বীঃ ১১শ-১২শ শতাব্দী 
পর্যন্ত বাউলাদেশে এবং বাঙলার বাহিরে বাউলাদেশ-সংক্রাস্ত যে সমস্ত 
লিপিলেখন, পট্টোলী, প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে তীহার সংখ্য। অন্যন 
একশত চৌত্রিশ।? প্রায় সহম্র বখ্সর ধরিয়া! বাঙালী কবিপণ্ডিত, 
রাজকবি বা রাজানুগ্রহভাজন পণ্ডিতগণ সংস্কৃতি যে-সমন্ত লিপি- 
প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন), তাহাতেই দেখা যাইতেছে, এদেশে গুরুগন্ভীর 
ছাদের আলঙ্কারিক গছ্য-পদ্ধ রচনা! এককালে সবিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল । 
গুপ্ত, পাল, সেনযুগে সবত্রই সংস্কৃতে লিপি-প্রশস্তি রচিত হইয়াছে । ভাষায় 
বিশুদ্ধ গৌড়ীরীতি অনুহ্থত হইয়াছে; সমাসবহুল, সন্ধিসমাঁকীর্ণণ আভিধানিক 
শবভারাতুর বাক্য-সমষ্টি লিপিলেখন ও রাজা বা মন্ত্রি-প্রশস্তির সার্থকতম 
বাহন বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছিল । উমাপতি ধর লক্ষ্মণ সেনের অন্যতম সভাকবি 
ছিলেন। স্থতরাং তিনি রাজসাহী জেলার দেওপাড়া গ্রামের প্রদ্যক্েশ্বরের 
মন্দিরগাত্রে যদি ৩৬টি ঙ্গোকযুক্ত একটি প্রশস্তি-রচন1 করিয়া থাকেন, তবে 
৯ ডক্টর নীহাররঞ্নন রায় _বাঙ্গালীর ইতিহান ( পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) 


৫৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তাহাতে বিশ্মিত হইবার কি আছে? স্বয়ং জয়দেবই বলিয়া! গিয়াছেন যে; 
পল্লবিত বাক্যে উম্াপতি কৃতী ছিলেন। কিন্তু অন্তান্ত লিপি প্রশস্তির 
অনেকগুলিতেই রচনাকারের নাম নাই, অথচ অজ্ঞাতনামা! রচনাকারদের 
বিচিত্র কারুকার্ধকে প্রশংসা না করিয়। পার যায় না। ভাস্কর বর্মীর সভাকবি 
নিধানপুর অন্ুশাসনে যে ভয়াবহ বাগভঙ্গী ব্যবহার করিয়াছেন,” তাহা 
গৌভীরীতির এক উৎকট দৃষ্টান্ত । বাণভট্রও “কাদম্বরী”তে প্রায় অনুরূপ 
বিলম্বিত বাক্যাবলী ব্যবহার করিলেও, প্রথমশ্রেণীর শিল্পীর যে গ্রধানগুণ 
পরিমাণবোধ, তাহা হইতে তিনি বঞ্চিত ছিলেন ন1 বলিয়াই সমাস-ভারে 
আকঠমগ্র দীর্ঘ বাক্াগুলি রসভোগের বাধাজনক না হইয়! রসনিষ্পত্তিরই 
কারণ হইয়াছে । অবশ্য বাঙলাদেশের সমস্ত লিপিলেখনেই কৃত্রিম জডভার 
ভাষা ব্যবহৃত হয় নাই । কয়েকটিতে সমাস সন্ধির আতিশয্য সত্বেও স্থানে 
স্থানে কবিশক্তির চিহ্ন আছে। ধর্মপালের খালিমপুর লিপি-__ 

গোপৈঃ সীফ্মিবনচরৈর্বনভূবি গ্রামো পকণ্ঠে জনৈঃ 

ক্রীড়ভিঃ প্রতি চত্বরং শিশুগণৈঃ প্রত্যাপণং মানপৈঃ। 

লীলাবেশ্ননি পঞ্জরোদর-শুকরুদগীত-মাত্মস্তবং 

. ষন্তাকর্ণয়ত স্ত্রপা-বিচলিতা-নআ্ং সদৈবাননং | 
আনু £ সীমান্ত দেশে গোপগ্রণ কর্তৃক, বনে বনচরগণ কর্তৃক গ্রামসমীপে জনসাধারণ কর্তৃক 
(গৃহ) চত্বরে শিশুগণ কর্তৃক, প্রত্যেক ক্রয়বিক্রয় স্থানে বণিকসমূহ (1) কতৃক, এবং বিলাস- 
গৃহের শুকগণ কর্তৃক গীয়মান আত্মস্তব শ্রবণ করিয়। এই নরপতির বদনমণ্ডল লঙ্জাবশে নিয়ত 
ঈঙ্গৎ বক্রভাবে বিনম্র হইয়া পড়িয়াছে।৯ 
অথব' বারাকপুরে প্রাপ্ত বিজয় সেনের অনুশাসনের মঙ্গলাচরণ-_ 

ত্রৌঞ্চারিদ্বিরদাস্তয়োঃ শিশুতয়! তাতন্ত মৌলৌ মিথো৷ 

গঙ্গাবারিণি খেলতোঃ শশিকলামালোক্য মধো জটম্‌। 

শৈবালাঝলিমধ্যবদ্ধ শফরীবুদ্ধ্য। সমাকর্ষতো- 

বাক্রন্দক্ষটকন্দলেন বিহ্সন্নব্যাজ, জগ ধূর্তটিঃ ॥ 


৮ “নস জগদুদয়কল্পনাস্তময়হেতুন। ভগবত কমল সম্তবেনাবকীর-বর্ণাশ্রমধর্ম প্রবিভাগার 
নিয্িতো। তুবনপতিরিবোদয়ানুরক্ত মগ্ডুলো ধখাষথমুচিতকরনিকরবিতরণাকুলিত-কলিতি মিরদঞ্চয় হয়া 
প্রকা শিতার্ষধর্মালোক...."মহারাজাধিরাজঃ শ্তীভান্করবর্ণণদেবঃ কুশলী ।”-__কামরাপশাসনাবলী 
--পদ্মনাথ ভট্টাচাধ। 

৯ গৌড়লেখম।ল1-_অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কৃত অনুবাদ 
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অগ্ুঃ শৈশব চপলতাহেতু পিতার মন্তকে স্থিত গঙ্গাজলে খেল! করিতে করিতে জটার 
মধ্যে চক্জরকলাকে দেখিতে পাইয়! শৈবালদামে বদ্ধ শ্রী মত্য মনে করিয়। আকর্ষণ করিতে 
করিতে কলহরত ক্রৌঞ্চারি (কার্তিক) এবং গণেশ ( দ্বিরদ-আস্ত )-_ছুই ভাইয়ের অক্ষ, 
কলরব শুনিয়৷ সহান্তমুখ ধূর্জটি জগৎ রক্ষা করুন। 

এই সমস্ত রচনায় বাস্তবিক অভিলধিত কবিশক্তির নিদর্শন পাওয়া 
যাইতেছে । (+সদুক্তিকর্ণামূত। ও “কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ে” বাঙালী কবির যে-সমস্ত 
প্রকীর্ণ কবিতা বা উদ্ভট শ্লোক পাওয়া! গিয়াছে, তাহার স্চন1 এই সমস্ত 
শিলালিপিতেই প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল । অভিনন্দের 'রামচরিত” বাদ দিলে 
সেনপর্বের পূর্বে দীর্ঘতর বিশেষ কোন কাহিনী-কাব্য-রচনায় বাঙালী কবি 
আত্মনিয়োগ করেন নাই । আখ্যানকাব্যের পরিবর্তে ক্ষুত্র ক্ষুত্র ক্লোকের 
আকারে, কোথাও শিলালিপি, তাত্রপট্রোলী, স্তস্তগাত্র, মন্দিরচত্বরে _ 
কোথাও-বা কোষকাব্যে (যথা “সদুক্তিকর্ণামৃত' ) বাঙালী কবির সংস্কৃতচ্ঠ 
সীমাবঞ্ধ হইয়াছিল টং 

বগুড়া জেলার মহাস্থানগডে পূর্বীপ্রাকুতে রচিত যে প্রাচীনতম শিলালিপি 
পাওয়া গিয়াছে তাহাতে সবপ্রথম জনসাধারণের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । 
বোধ করি সে সময় বাঙউলাদেশে ছুভিক্ষ হইয়াছিল, তাই রাজকোষ হইতে 
দরিদ্র জনসাধারণকে ধান্য খণ দেওয়] হইয়াছিল। অবশ্য সেই অনুজ্ঞায় 
ইহাও লিখিত ছিল যে, সুদিন আসিলে গণ্ডা (মুদ্রা) ও ধান্তের দ্বার। 
রাঁজকোষ পূরণ করিয়া দিতে হইবে। ধর্মপাঁলের খালিমপুর লিপিতে দেখা 
যাইতেছে, পালবংশের প্রতিষ্ঠাত! গোপালদেব বাঙলাদেশকে “মাতন্য ন্যায়”* 
( অরাজকতা, দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার ) হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন । 
ফলে প্রকৃতিগণ ( গ্রজা' বা অভিজাত শ্রেণী) তাহাকে বাজপদে নির্বাচিত 
করিয়াছিল। ভর ভবদেব ( বর্মণবংশের হরিবর্দেবের প্রধানমন্ত্রী ) তৃবনেশ্বরে 
অনস্তবাস্থদেবের মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন; তাহার গাত্রে ইহার প্রশস্তি- 
স্চচক যে ফলক আছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, ভট্ট ভবদেব রাঢ়দেশের 
জাঙ্গলপথযুক্ত জলহীন গ্রামসীমায় তৃষ্ণার্ত পথিকদের কল্যাণের নিমিত্ত জলাশয় 
খনন করাইয়াছিলেন। 

সেনপর্বে গ্রাঞ্ধ শিলালিপিতে বিষণণ ও হরপার্বতীর স্তবস্তুতির অধিকতর 


* পুর্বে আলোচিত হইয়াছে। 





০ বাংল! সাহিত্যের ইতিরুত্ত 


প্রাধান্ত দৃষ্ট হইলেও পালপর্বের লিপিলেখনে বুদ্ধদেব ও লোকনাথের উল্লেখ 
রহিয়াছে। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালদেবে তাভ্রশাসনে স্থগত দিদ্ধার্থের 
স্তবস্তরতি কর] ভইয়াছে, নারায়ণ পালের ভাগলপুর তাঅশাসনে “মৈত্রীকরুণারূপ 
প্রেয়পীকে ধারণকারী শ্রীমান লোকনাথ দশবলের” জয়ধ্বনি কর! হইয়াছে। 
শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনে (বামপাল এবং কেদারপুরে প্রাঞ্ধ ) ভগবান জিন, 
ধর্ম ও ভিক্ষনজ্ঘের উল্লেখ আছে । পালরাজগণেব্ তাআশাসনে যে বুদ্ধদেব ও 
বৌদ্ধধর্মের জয়ধ্বনি থাকিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? 

পুরাণাশ্রয়ী সেনবংশ ও বর্মণবংশের শাসনাবলী ও প্রশস্ভিতে বিষণ ও 
হরপার্বতীর যে সমস্ত উল্লেখ আছে, তাহার অধিকাংশই আদিরসাত্মক। একটু 
উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে £ 


১। ভোজদেবের তাঅশাসন 
সোহগীহ গোগীশতকেলিকারঃ কৃ! মহাভারতশ্ুত্রধারঃ | 
অর্থ্যঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ প্রদুর্বভূবোদ্ধত ভূমিভারঃ ॥ 
অনু £ সেই পুজনীয় পুরুষ (হরি) জগতে ভূমি ভারোদ্ধারকারী অংশাবতাররূপে এব* 
গোগীশতকেলিকার মহাভারত নাটকের শুত্রধার কৃষ্ণরাপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।১* 
২। ভট্টভবদেবের প্রশস্ত 
গাটোপগুঢ় কমলাকুচকুস্তপত্রযুদ্রান্কিতেন বপুম। পরিরিগ্ৰমানঃ | 
ম! লুপ্যতামভিনব; বনমালিকেতি বাগ.দেবতাপহপিতে। হস্ত হরি$ শ্রিয়ে বঃ | 
অনু ৫ কমলাকে গাঢ আলিঙ্গন করায় তাহার কুচকুস্ত পঞলেখার ছাপ যাহাতে লাগিয়াছে 
এমন বপুর দ্ব'র। আলিঙ্গনেচ্ছু হইলে অভিনব বনমাল। যেন নষ্ট না হয়, এই বলিয়! বাগ.দেবত। 
াহাকে উপহান করিয়াছিলেন, এমন হরি তোমাদিগের শরীর হেতু হউন।১১ 
৩। বিজয়সেনের প্রশস্তি__ 
বক্ষোহংশুকাহরণ সাধ্বন কৃষ্টমীলি মালাচ্ছট! হতরতালয়দীয় ভাসঃ। 
দেন্যান্ত্রপামুকুলিতং মুখমিন্দুভা তিবীক্ষ্যাননানি হপিতানি 
জয়ন্তি শস্তোঃ ॥ 


অন্বুঃ বঙ্গের অংশুক হরণ করিলে যখন লজ্জায় আকৃষ্ট শিরোমাল্যের ছটায় রতানদীপের 
দাঁপ্ডি প্লান হইপ, তখন ইন্দুকিরণে লজ্জায় মুকুলিত দেবীর মুখদর্শনে শস্তুর বদনসমুহের যে হাস্থা, 
তাহার জয় হউক ।১২ 


সেনপর্বে প্রাপ্ত শাসনাবলী ও গ্রশস্তিতে কৃষ্ণ-গোপী, বিষ্ণু-লম্জ্রী ও হর- 


১০-১২ বাঙ্গল। সাহিত্যের ইতিহাস (১ম )-_ ডক্টর সুকুমার সেন অনুদ্দিত 
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পার্বতীর আদিরসাত্মক শ্লোক পাওয়। যাইতেছে । বাঙলাদেশে “কান্ত ছাভা 
গীত নাই, _সেনপর্বেই তাহা! স্পষ্টতঃ উপলব্ধি কর1 যাইবে । এই বিষু-লক্ষ্'র 
প্রেমের চিপ্রগুলি জয়দেব গোম্বামীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল । 
পরবর্তী কালের বৈষ্ণব সাহিত্যের সহিতও ইহার নিবিভ যোগাযোগ রহিয়াছে। 
এই সমস্ত লিপিলেখনে শৈব ও বৈষ্ণব চিত্রই অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। 
লক্ষণ লেনের শাসনকালে বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিং-যতিসমাজে সম্ভবতঃ 
বৈষ্ণব মতই অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিতেছিল। সমাজে চৈতন্যপ্রভুর পূর্বেই 
বৈষ্ণব মতের বেশ প্রভাব দেখা দ্রিয়াছিল, একথা বিশ্বাস করিবাব কাবণ 
আছে, লিখনগুলিই তাহাব প্রধান প্রমাণ। “গোগীশতকেলিকাবঃ এই 
শবে বুন্দাবনেব কষ্ণচগোগী-লীলাব উল্লেখ রঠিয়াছে-__ইহ! ভাগবত বা অন্ত 
কোন বঝিষ্চুলীলাত্মক পুবাণের প্রভাব । বাঙলাদেশের শিষ্টসমাজে একদ? 
ভাগবতে বণিত কৃষ্ণলীপা পাংক্তেব হইযাছিল। রুষ্ণলীলার দুই পর্ব-_-একটি 
বৈকুণ্ঠের ঝিষ্ুলক্ষ্ী, অপরটি বৃন্দাধনের কষ্ণগোপীলীলা | বাঙলাদেশে কৃষ্ণের 
বন্দাবনলীলাই পরবর্তী কালে বাঙালীব চিত্তধর্মকে আমূল পরিবতিত 
কবিযা দেয়। লিপিলেখনে উমা-মহেশ্ববেব যে চিত্র আছে, তাহ। প্রধানত: 
পুরাণাশ্রধী; মধ্যযুগে বাঙলাদেশে পৌরাণিক হয়পাবতী অপেক্ষা গ্রাম্য মানস 
হইতে উদ্ভূত শিবছুর্গার অপৌরাণিক গ্রামীণ মনোজীবনেব অধিকতর 
গ্রাধান্য স্থচিত হইয়াছে । যাহা! ভউক, পাল সেনপর্বের লিপিলেখন হইতে 
জনসাধারণের জীবনধাব] সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া না] গেলেও 
উচ্চশ্রেণীর অভিজাত সমাজের আধিম|নসিক বৈশিষ্ট্য উহাতে স্পষ্টই চিত্রিত 
হইযাছে। 


বাঙলায় সংস্কৃত কাব্যনাট্য-চচ1 ॥ 


ইতিপুর্বে দেখা গিয়াছে যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই বাঙলাদেশে 
সংস্কৃতভাষায় শান্ত্রসংহিতা, ব্যাকরণ, অভিধান, আধুরেদ প্রভৃতি 
বিষষে কিছু কিছু টীকাটিগ্ননী ও প্রামাণিক গ্রন্থ রচিত হইলেও যাহাকে 
'রসসাহিত্য (1165:80779 0? 0০0৬৪:) বলে, যাহার ছা? একটা 
জাতির প্রাণ ও মনের গুটরহস্য আবিষার করা যায়, বাঙল[দেশৈ সংস্বত- 
ভাষায় সেরূপ সাহিত্যের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টাস্ত পাওয়া 


৬২ বাংল] সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


যায় না। তাহার কারণ সেনযুগে যখন নৃতন করিয়1 সংস্কতভাষ| & সাহিত্যান- 
শীলন আরম্ত হইয়াছে তখন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অবক্ষয়ের যুগ আরম্ত 
হইয়া গিয়াছে । অপত্রংশ সাহিত্যের ছায়াতল ছাড়িয়া উত্তর-ভারতীয় 
প্রাদেশিক ভাষাসমূহ কেবল স্বাতস্ত্রলাভ করিতেছিল) স্থতরাং এতদঞ্চলে 
সংস্কতভাষায় বিশুদ্ধ সাহিত্যরচনার বিশেষ অবকাশ ঘটে নাই। 

বাঙালীর সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার প্ররুষ্ট নিদর্শন শিলালিপি ও তাত্রপট্টোলীতে 
নানা স্থানে আকীর্ণ হইয়া আছে। ছোট ছোট স্তবস্ততি, গগ্যে রচিত দীর্ঘ- 
সমাসসক্কুল উচ্ছাস__ ইহাদের মধে)ও হীনপ্রভ সংস্কৃত সাহিত্যের স্পর্শ পাওয়া 
যাইতেছে । যখন স্বতোৎ্সারিত আবেগ বিদায় লইয়াছে, তখনই এ জাতীয় 
লিপিলেখনের অতুযুক্তিপূর্ণ উচ্ছ্বাস প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালীর সংস্কৃত 
সাহিত্যচর্ভার যে নিদর্শনটুকু লিপিমালার ভাষার মধ্যে নিহিত আছে, 
তাহাতে যে পরিমাণে কৌশল ফুটিয়াছে, সেই পরিমাণে অকৃত্রিম আবেগ 
ফুটিবার সুযোগ পায় নাই। 

,কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের নাট্যকার বাঙালী ছিলেন, অথবা ছুই-একখানি 
সংস্কৃত নাটক বাঙলা দেশে রচিত হইরাছিল, এইবূপ একটা লোকশ্রুতি প্রচলিত 
আছে। এদেশে অনেক পূর্ব হইতেই একপ্রকার অভিনয়োপযোগী গ্রন্থ প্রচলিত 
ছিল। “গীতগোবিন্দের মধ্যে সেই আদিম লোকাভিনয়ের ছাপ দেখিতে 
পাওয়া যায়। চর্ধাগীতিকাতেও একাধিক স্থলে নট ও নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ 
আছে। বাঙলাদেশে লোকাভিনয় গ্রচলিত থাকিলেও প্রসিদ্ধ কোন সংস্কৃত 
নাটক এখানে রচিত হইয়াছে কিনা সন্দেহস্থল। বিশাখ দত্তের 'মুদ্রারাক্ষস, 
নারায়ণ ভর (ভট্টনারায়ণ) “বেণীলংহার*, মুবারির “অনর্থরাঘব', 
ক্ষেমীশ্বরের “চগ্ুকৌশিক"__গ্রধ।নতঃ এই নাটকগুলি বাঙউলাদেশে অথবা 
বাঙালীর দ্বার! রচিত হইয়াছিল, একথা অনেকে বিশ্বাস করিয়া! থাকেন | 
কিন্তু নাটকগুলিতে এমন কোন উল্লেখ নাই, যাহার দ্বারা নাট্যকারগণের 
জাতিকুল নির্ণয় করিতে পার] যায় ।*্* “মুদ্রারাক্ষপ? চন্তরপ্তপ্তের সমকালীন 
ঘটনা লইয়! রচিত; বিশেষজ্ঞের মতে ইহার রচনা ৯ম শতাব্দীর পরে 
নহে। এই নাট্যকারকে বাঙালী বলিয়া! গ্রহণ করিবার মত বিন্দু- 
মাত্র প্রমাণও আমাদের হস্তগত হয় নাই। কুলজীকারগণের রুপায় ভট্ট- 
* পরচগাড ০ 928585280126722516-05 5. বৈ. ছজঘা5 8002, 5, 05 
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নারায়ণের বাঙালিত্ব আরও একটু সুদ ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত-_যাহা 
ইতিহাসের নিকষ পাথরের পরীক্ষায় প্রায়ই উত্তীর্ণ হইতে পারে না। বাঙলার 
ইতিহাসের কাল্পনিক রাজা আদিশুর কাণ্িকুক্ত হইতে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়া- 
ছিলেন, ভট্রনারাযণ নাকি তীহাদের অস্ততুক্ত ছিলেন। আদিশুর যে 
রূপকথার রাজকুমার, তাহার একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। স্থতরাং 
ভট্টনারায়ণের বাঙালিত্ব মিথ্যা হইয়! পড়ে 1) অথচ স্টেন কোনোর মত 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও তাহার “1)%8 7)8089076 1)76710? গ্রন্থে ভট্টনারায়ণের 
বাঙালিত্বের দাবী কিয়দংশে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ভষ্টরনারায়ণ 
সংস্কৃত ও প্রারৃতে দীর্ঘলম।াস ব্যবহার করিযাছেন এবং ভয়ঙ্কর ঘটন' 
বর্ণনা করিবার কালে বীররসাত্মক প্রচণ্ড ও কর্কশ শবপুপ্ধ ব্যবহার 
করিয়াছেন; ইহাতেই গোৌভীরীতির কথঞ্চিৎ গ্রভাঁব দেখা যায়। কিন্ত 
তাহার জাতিকুল-নির্য়ের কোন সুত্র খুজিয়া পাওয়া যায় না। 
“অনর্থরাঘব” নাটকের রচনাকার মুরারিকেও ( ঈম-১০ম শতাবী ) কেহ কেহ 
বাঙালী বলিতে চাহেন। কিন্তু এ বিষষেও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছান 
সম্ভব হয় নাই | এই নাটকেন্র মুবাবি কলচুরী বংশের রাজধানী মাহিম্মতী নগরীর 
উল্লেখ করিয়াছেন । ইহা? আধুনিক কালের মান্ধাতা শহর, নর্মদার তীরে 
অবস্থিত। বৈদিক ব্রাহ্মণদের আদি পুরুষ মুরারি সম্পূর্ণ অগ্ত ব্যক্তি। 
কুলপঞ্জিকাকারদের জন্যই ছুই মুরারির পার্থক্য লুপ্ত হইয়! গিয়াছে এবং সেই 
জন্য “অনর্থরাঘবে”র নাট্যকার মুরারি বাঙালী বনিয1! গিষাছেন। ক্ষেমীশ্থরের 
চগ্ডুকৌশখিক” নাটক হিসাবে অসার্থক; “নৈষধানন্দ' নামক তাহার আর- 
একখানি নাটক ছিল। কেহ কেহ তাহাকেও বাঙালী বলিতে চাহেন। 
“চণ্ডকৌশিকে'র প্রস্তাবনীয় মহীপালের উল্লেখ আছে । মহীপালের রাজসভায় 
এই নাটক অভিনীত হইয়াছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অন্মান করিয়াছিলেন যে, 
ইনি বাঙলার পালবংশের রাজ। মহীপাল। অবশ্য তাহার এই মত সকলে 
স্বীকার করেন না। পিশেল সাহেবের অন্তমান, এই মহীপাল হইতেছেন 
গুর্জর প্রতিহার রাজা প্রথম মহীপাল। এই নাটকের প্রাচীনতম পুঁথি 
নেপালে পাওয়া গিয়াছে । যাহার ক্ষেমীশ্বরকে বাঙালী প্রন করিতে 
চাহেন, তীহার! বলিতেছেন যে তুর্কী আক্রমণের সময় বালাদেশের বন্থ 
পুথিপত্র নেপালে চলিয়া গিয়াছিল; সেইজন্ত চণ্ডকৌশিকের প্রাচীন পুঁথি 


৬৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নেপালে পাওয়া গিয়াছে । অবশ্ঠ এই সামান্য প্রমাণের বলে কোন স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয! যায় না?” 

এই নাটকগুলি যদি বাঙালীর রচিতও হইত, তাহ। হইলেও ইহার ছার! 
বাঙালীর সাহিত্যিক গৌরব বিশেষ বৃদ্ধি পাইত না! “অনর্থরাঘব” ব 
“চগ্ডকৌশিক" সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির যুগে রচিত; কাজেই তাহাতে 
বাগভঙ্গিমার বাহ্বান্ফোট থাকিলেও নাট্য সাহিত্যের প্রশংসনীষ লক্ষণ নাই 
বলিলেই চলে । ১৪৩১ গ্রীস্টাব্বে রচিত সাগরনন্দির 'নাটক লক্ষণ রত্ুকোষ' 
নামক গ্রন্থে বাঙালীর রচিত অনেকগুলি নাটকের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু 
সমগ্র দেশে তাহাদের যে বিশেষ প্রভাব ছিল তাহ? মনে হয় না। প্রভাব 
থাকিলে তাহাদের একাধিক পুথি পাওয়া যাইত 

এইবার কাব্য কখিতার কথা আলোচনা করাযাক। অভিন্ন্দ নামক 
একজন বাঙালী কবির রচিত “রামচরিত+ নামক রামায়ণ-বিষষক কাব্য পাওয়। 
| গিয়াছে*। অবশ্য প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে দুই জন অভিনন্দের নাম পাওয়া 
যাইতেছে । তন্মধ্যে গৌডাভিনন্দ হইতেছেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাকার; ইহার 
অনেকগুলি প্লোক “কবীন্দ্রবচন সমুচ্চষ” এবং “সছুক্তিকর্ণামৃতে' গৃহীত হইয়াছে । 
কিন্তু “রামচরিত” 'কাব্যের কবি অভিনন্দও বাঙালী ছিলেন বলিয়া অন্টমিত 
হয়, অন্ততঃ তিনি দেবপ(লের সভ।কবি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই! এই 
কাব্যটির ন্বিশেষ কোন সারম্বত মূল্য না থাকিলেও একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । 
ইহাতে (১৬শ সর্গ) দেবীমাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে । তন্ত্রের দেশ বাঙলা 
দেশে যে কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাতে নারীদেবত্ার কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ থাকিতে 
পারে।' 

এই প্রসঙ্গে শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | “নৈষধচরিত' 
প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অন্তর্গত বলিষা আলঙ্কারিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত। ম1- 
ভারতে বণিত নলোপাখ্যান অবলম্বনে কবি এই বিরাট মহাকাব্য রচনা 
করেন-ইহার মধ্যে পাণ্ডিত্য, দার্শনিক জ্ঞান, তর্কবিদ্যা, অলঙ্কাগশাস্ত্, 
কামশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে কবির ভূয়োদর্শনজনিত পারজমত্থ বণিত হইয়াছে; 
তবে আধুনিক রুচির নিকট এই শাব্দিক ব্যায়।ম বিশেষ প্রীতিকর হইবে না । 
সে যুগেও কেহ কেহ এই অলঙ্কার-প্রধান কাব্যটির বিশেষ প্রশংসা করিতেন 
.. কহিতর6207278%/ (2৮15805745 )--59106 9 তত, 5. 25008557810 9198561 
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না। এ বিষয়ে একটা কৌতুককর জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। শুনা যায় 
প্রসিদ্ধ কাশ্মীরবী আলঙ্কারিক মন্মট ভর ছিলেন কবি শ্রীহর্ষের মাতুল। একদা 
কবি “নৈষধচরিত' ( “নৈষধীয়” ) রচনা করিয়, আলঙ্কারিক মাতুলকে উহার 
গুণাগুণ নির্ণয়ে অনুরোধ করেন। মন্মটভট্ট উক্ত কাব্য পাঠ করিয়! কবিকে 
বলেন যে, তিনি ( অর্থাৎ মন্মট ) কাব্যের “দোষ পরিচ্ছেদ লিখিতে গিয়। 
বৃখাই অসংখ্য কাব্য অনুসন্ধান করিয়াছেন; ভাগিনেয় শ্রীহর্ষরচিত 'নৈষধ- 
চরিত” কাব্যটি পূর্বে হাতে আপিলে তাহার অনেক পরিশ্রম লাঘব হইত। 
গল্পটি সত্য হউক ব1 ন1 হউক, ইহার দ্বার! অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণিত হইতেছে 
যে, সে যুগেও “£নযধচুরিত” সকল রসিকের কাছেই শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়! বিবেচিত 
হইত না। 

“নৈষধে'ব কবি গ্রহ বাঙালী কিনা তাহা! লই মতভেদ আছে। 
শ্রীহীব ও মামলদেবীর পুত্র শ্রীহর্ষেব বিশেষ কোন পরিচয়ও পাওয়। যায় ন1। 
তাহার কাব্যের শেষ ক্পোকে আছে মে, তিনি কান্তকুজরাঁজের নিকট সম্মান 
লাভ করিয়ছিলেন। রাজশেখর স্রির “প্রবন্ধকোষ' € ১৩৪০ খ্রীঃ ) অহ্ষসারে 
মনে হয় যে, কবি হর্য ১২শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কনৌজর।জ বিজয়চন্ত্র ও 
জযচন্দ্ের আন্ুকৃল্য লাভ করিয়াছিলেন । তাহার বদাস্তিক গ্রন্থ “থগডন-খণ্ড- 
খাছাম্‌ স্পপরিচিত। কিন্তু তিনি যে বাঙালী ছিলেন এমন কোন স্থদৃঢ 
প্রনাণ পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ কনৌজরাজ বিজয়চন্দ্রকে সেনবংশ্রে 
প্রতিষ্ঠ।ত] বিজয় সেন ৰপে গ্রহণ করিতে চান। কেহ বা, নৈ্ষধে হুলুধ্বনি” 
আছে এবং মেয়ের! শঙ্খ পরিধান করিয়ছে_-এই বর্ণনা আছে বলিয়া! এই 
কাব্যকে বাঙলার স্থষ্টি বলিয়া! গৌরব অনুভব করিতে চাহেন। কিন্তু মার্গলিক 
কর্মে সরীলোকের হুলুধবনি বা মহিলাদের শঙ্খবলয় ধারণ শুধু বাঙলারই একমাত্র 
বৈশিষ্ট্য নহে । পশ্চিমভারতের কোন কোন জৈনলেখকের গ্রস্থেও এই হুলুধবনির 
উল্লেখ আছে । মহাভারত ও কাদদ্বরীতেও নারীর শঙ্খবলয় ধারণের কথ 
আছে ।১৩ বাঙলার কুলজী শান্ত্রমতে ্রীহর্য মেধাতিথির পুত্র। কুলজী গ্রন্থ 
ইতিহাসকে যে কী পরিমাণে বূপকথায় পরিণত করিয়াছে, তাহা মেধা তিথির 
উল্লেখেই বুঝা যাইবে । সুতরাং শ্রীহ্্যকে বাঙালী বলিয়। গ্রহণ করিবার পক্ষে 
কোন স্বদৃঢ় গ্রমাণ নাই। 
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/ নীতিবর্মীর “কীচকবধ” মহাভারত কাহিনী অবলম্বনে রচিত এবং পাচ সর্গে 
সমাপ্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারের কাব্য , এই কাব্যটিও নানাপ্রকার আলঙ্কারিক 
আযুধে বিশেষভাবে সঙ্জিত। কাহারও কাহারও মতে নীতিবর্ার এই কাব্য 
বাঙল। অথবা কলিঙ্গে রচিত হইয়া থাকিবে । অন্তরমান কবি নীতিবর্সা 
কলিঙ্গ বা বঙ্গের কোন রজার সভাকবি ছিলেন |. তাহার কাব্যের ছুই 
স্থলে ( ১ম সর্গ__-২১ ক্পলোক) এবং ৭ শ্লোক ) “বিগ্রত" শবের উল্লেখ রহিয়াছে । 
তাহাতেই অন্তমিত হয় যে, হয়তো তিনি পালবংশের বিগ্রহপালের সভাকবি 
ছিলেন । কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ সংশয় রহিয়াছে । পালবংশের তিন জন 
বিগ্রহপ।লের (১ম বিগ্রহপাল, ৮৫০-৮৫৪ খ্রীঃ; ২য় বিগ্রভপাল, ৯৬০-৯৮৮ শ্রীঃ; 
ওয় বিগ্রহপাল, ১০:০-১০৭০ খ্রীঃ) আবির্ভাবকাল *ঈম শত|বীর মধ্যভাগ 
হইতে ১১শ শতাব্দীর শেষার্ধ পস্ত বিস্তৃত | রুদ্র্টের “কাব্যালঙ্কারে' ( ১০৬৯ 
খ্রীঃ অঃ) নেমিসাধু নীতিবর্শার কাধ্য হইতে উদাহরণ দিয়াছেন। স্থৃতরং কবি 
যে ১১শ শতাব্দীর পূর্বে ব1 গ্রারস্তে বর্তম[ন ছিলেন তাহ] অন্রম/ন করা যাইতে 
পারে। কিন্তু তিনি বাড়ালী ছিলেন কিন! জানা যাইতেছে না। তবে তাহার 
কাব্য যে বাঙলাদেশে প্রচলিত ছিল তাহার কয়েকটা স্পষ্ট প্রমাণ আছে। 
“কীচকবধে'র যে কয়েকটি পুঁথি পাওয়! গিয়াছে সবগুলিই বঙ্গাক্ষরে লিখিত। 
উপরন্ত এই কাব্যের অধিকাশ টাক বাঙল।দেশেই রচিত হইয়াছে। সুতরাং 
এই সমস্ত পরোক্ষ গ্রমাণের বলে নীতিবর্মাকে বাঙালী বলিয়া কিয়দংশে গ্রহণ 
করা যায়। 

উল্লিখিত আলোচন! হইতে একথ। অন্রমান কর] যাইতে পারে যে, এতাবৎ 
কাল ধরিয়া আমরা যে সংস্কৃত কাব্যনাট্যাদিকে বাঙ।লীর রচন। বলিয়া 
আত্মপ্রনাদ লাভ করিয়া! আসিতেছিলাম, তাহা! ঠিক নহে। অভিনন্দের 
“রামচরিত, ও সন্ধ্য।করনন্দীর 'রামচরিত, নামক দুইথানি কাব্য ব্যতীত 
অন্তান্ কাব্য বা নাটক, যাহা এতদিন ধরিয়া! বাঙালীর রচন1 বলিয়' 
বাঙলাদেশ গর্ব করিয়াছে, তাহার মূলে এঁতিহাসিক গ্রযাণের অভাব 
আছে। অবশ্ট এইগুলি বাঙালীর রচিত হইলেও বাঙালীর তাহাতে গর্ব 
করিবার বিশেষ কিছু থাকিত না; কারণ সংস্কৃত সাহিত্যের জরাজীর্ণতার যুগে 
এইগুলি রচিত হইয়াছিল এবং উহাতে কবিপ্রাণের স্বতোৎ্সারিত আত্মগ্রকাশ 
অপেক্ষা রচনাচাতৃধের বৃথা আম্কালনই অধিকতর প্রাধান্ত পাইয়াছে।। 
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শ্লোক সংগ্রহ ॥ 
্‌ সং্কতে রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভট শ্লোকাবলী বাঙলাদেশে বেশ জনপ্রিয় 
ইইয়াছিল। বরং এই হ্লোকগুলিতেই বাড়াসীব লীরিকপ্রতিভা একট? নৃতন 
গ্রকাশরীতি লাভ করিয়াছে । পববর্তী কালের বৈষ্ণবপদের সহিত এই সমস্ত 
বিক্ষিপ্ত শ্লোকের বেশ সাদৃশ্ট আছে। এই জাতীয় দুইটি প্রাচীন সংগ্রহের 
উল্লেখ করা হয়-_“কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃত'/ 

'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়ে'র পুঁথি নেপালে পাওয়] গিয়াছে, ইহা! ১২শ শতকের 
নেওয়ারী অক্ষরে রচিত। তৎকালীন বঙ্গাক্ষরের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য 
আছে। ইহার অনেক কবি বাঙালী ছিলেন বলিয়! মনে হয়। স্থুতর1ং 
এই লঙ্কলনটিকে বাঙালীব নিজম্ব সম্পদ বলিয়। গ্রহণ করা যায়। 
পুঁথিটির প্রথমদিকের কিষদংশ নষ্ট হওয়াতে ইভার প্রকৃত আখ্যা 
কি ছিল জান! যাইতেছে না। টীকার একস্থলে “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় এই 
শবগুলি আছে বলিয়া উক্ত সংগ্রভের সম্পাদক এফ, ভবলিউ. টমাস সমগ্র 
পুথিটিকে এ নামে চিহ্নিত করিযাছেন | ইনার সঙ্কলয়িতার নাম পাওয়া যায় 
নাই? তবে তিনি সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ছিলেন; কারণ প্রথম দিকের শ্লৌকে বুদ্ধ 
বন্দনা আছে। কিন্তু এইটুকু ছাডিয1 দিলে সমস্য সংগ্রহের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের 
পরিপোষক আর বিশেষ কোন প্রভাব নাই | ববং হরিবিষয়ক কবিতার সংখ্যাই 
অধিক । বসস্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা গ্রভৃতি খতুর উপব বচিত কবিতাগুলিব নিখুত বর্ণনা 
ও বাসবধর্মী লীরিক-উচ্ছাস গ্রশংসনীয়। ইহার সমগ্র কবিতাসমষ্ট্ির অন্ততঃ 
দুই-তৃতীয়াংশ কবিতা (প্রায় ৩৫০ ) আদিবসাত্মক। আধুনিক পাঠকের নিকট 
“অসতীব্রজ্যা'র অন্তর্গত গ্লোকগুলি কিছু স্থল মনে হইতে পারে । ইহার 
মোট কবি সংখ্যা-১১১; তাহার মধ্যে কালিদাস-ভবভূতিও আছেন; 
তেমনি আছে অনেক অজ্ঞাত কবির অপরিচিত শ্লোক। এই অজ্ঞাত” 
পরিচয় কবিদের নাম দেখিয়া কয়েকজনকে বাঙালী বলিয়া! মনে হয়। 
যথা-_বন্য্য তথাগত, গৌড অভিনন্দ, মধুশীল, শ্রীধরনন্দী, রতিপাল 
প্রভৃতি । এই সংগ্রহ হইতেই তৎকালীন বাঙালীর সাহিত্যিক রুচি সম্বন্ধে 
অনেক তথ্য জান! যাইতেছে । বাঙালী একদিকে যেমন টুক্র৷ কবিতায় 
বাস্তব চিত্রণে কুশলতা অর্জন করিয়াছিল, তেমনি আদিরসাত্মক কবিতার 
প্রতিও তাহার আসক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরবর্তী কালের “সছুক্তিকর্ণামবত, 


৬৮ বাংল সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ও জয়দেবের “গীতগোবিন্ব' বিচার করিলে তাহার স্বরূপ আরও স্পষ্ট হইবে । 
ইহাতে রাধাকুষের প্রণয়লীলা-বিষয়ক অনেকগুলি ক্লোক সংযোজিত হইয়াছে, 
বাঙলাদেশের পরবর্তী সংস্কৃতির সহিত এইখানে ইহার আত্মীয়তার যোগ 
রহিয়াছে । লক্ষ্মণ সেনের রাজস্ভাকে কেন্দ্র করিয়া যে আদিরসাত্মুক ভক্তি- 
বাদের ধার) গ্রবাহিত হয়, তাহার উৎস এই “কবীন্ত্রবচনসমুচ্চঞ্লের রাধাকৃষচ- 
বিষয়ক প্লেকের মধ্যেই নিহিত । 

ইহার পরেই উল্লেখ করিতে হয় শ্রীধরদস-সন্কলিত “সছুত্তিকর্ণ মুতের | 
কোঁন কোন পুঁথিতে ইহা! -স্থক্তিক্ণাম্বত নামেও পরিচিত । (এই স্কলনটিতে 
১২শ-১৩শ শতকের বাঙালীর রসরুচি, জীবন ও সমাজের যে ছায়। পড়িয়ছে 
তাহার মূল্য বিশেষভাবে স্বীকার 0 লক্ষণ সেনের মহাসামস্ত ও বন্ধু বটুদাসের 
পত্র 'মহামাগুলিক' শ্রীধরদাস “সদুক্তিকর্ণামৃত' সঙ্কলন করি! ১২শ-১৩শ 
শতকের বাঙালীর সহিত পরবর্তী কালের বাঙালীর সেতু রচনা করিয়া 
দিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যের আদিপর্ব ও মধ্যপর্ষের অনেক রচনায় স্ত্রীর 
দাসের সম্কলনের অনেক কবিতার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়িয়াছে |, সেই দিক দিয়া 
এই সম্কলনখ।নি “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, অপেক্ষাও মূল্যবান। ১২০৬ খ্রীষ্টাবে 
'সদুক্তিকর্ণাম্ৃত* সঙ্কলিত হয়। ইহাতে মোট পাচটি “প্রবাহ”, প্রত্যেক প্রবাহে 
কয়েকটি “বীচি এবং প্রত্যেক বীচিতে পাঁচটি করিয়া]! কবিতা সংগৃহীত 
হইয়াছে । কবিতার সংখ্যা__২৩৭*টি; মোট কবির সংখ্যাঁ-৪৮৫ জন। 
তন্মধ্যে প্রায় পাচশত ্রেকের কবির নাম পাওয়া যায় নাই। কবিদের মধ্যে 
যেমন সর্বভারতীয় ভাস, কালিদাস, ভামহ, অমর, ভর্তৃহরি, রাজশেখর, বিশাখ- 
দত্ত প্রভৃতির কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে, তেমনি লক্ষণ সেন, কেশব সেন, 
উমাপতি ধর, জয়দেব, শরণ, গোবর্ধন, ধোয়ী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বাঙালী কবি- 
মনীধীদেবও বিবিধ ধরণের শ্লোক স্থান পাইয়াছে। ইহ ছাড়াও ইহাতে 
প্রায় ৮০জন অজ্ঞাত-পবিচয় কবির নাম পাওয়া যাইতেছে ধাহাদিগকে বাঙালী 
বলিয়! মনে হয় । ইহাতেই প্রথা ণিত হয় যে, একদ] বাঙলাদেশে বহু কবি উদ্ভট 
কবিতা রচনা করিয়াছিলেন । স্থৃতরাং সম্কলনটি প্রধানত: বাঙালীর রচিত 
বলিয়া গৃহীত হইতে পারে । দেবতা, নায়ক-নায়িকা, খতুবর্ণনা, যুদ্ধবিগ্রহ, গাছ- 
পালা, পশুপক্ষী, আদিরস প্রভৃতি বিষয়ে সংগৃহীত গ্লোকগুলির বিষয়বৈচিত্র্য 
স্মরণীয়। দেবদেবী-বিষয়ক অনেক ঙ্লোক সংগৃহীত হইলেও গ্রাস্গষের দৈনন্দিন 


প্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্য ৬৯ 


জীবনই ইহাতে প্রাধান্য পাইয়াছে। ইহাতে দেবদেবীর কথা যাহ।ও বা আছে, 
তাহাতে মানবজীবনের বেদনীমাধুরী অধিকতর সঞ্চারিত হইয়াছে) হর- 
গৌরীর বিবাহে দরিদ্র মহাদেবকে দেখিয়া গৌরীর ছুরবস্থা ম্মরর্ণ করিয়া 
'মেণকার রোদন-_ | 
জামাত! কোহত্র? যোহসে ভু্দগ পবিবুতো ভস্মকক্ষ কপালী। 
অন্য ঃ এই কি জামাত? এ যে ভুজ্সগপরিবৃত ভন্মভূষিত রুক্ষ নর-কপালধারী ব্যক্তি ! 

“ইহাতে তো বাঙালী-জীবনেরই ছায়? পড়িরাছে।, ট্দনন্দিন জীবনের 

চিত্রযুক্ত শ্লোকের সংখ্যা অল্প নহে । দুই-একটি দৃষ্টান্ত 


অভিনন্দের একটি মংশ্যবিষয়ক কবিতা-_ 
এফর সংহর চঞ্চল হামিমাং চিরমগাধজলপ্রণয়ী ভব। 
ইহহি কোমল বঞ্জুল জালকে বদতি দু বকোট,কুটুন্বকম্‌।। 
অনু ঃ হে শফর, এই চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়া অগাধ জলে আসক্ত হও । এই কোমল 
বেতনকুণ্জে বককুটুন্ব বাস করে। 
জলচন্দ্র নামক এক কবির দরিদ্র গৃহের বর্ণনা 
ধূমেন রিক্তমপি নির্ভর বাম্পকারি দূরীকৃতানলমগি প্রতিপন্ন তাপম্‌। 
দৈন্যা তিশুন্মপি ভূষিত বন্ধুবর্গ আশ্চধ্যমেব খলু খেবকরং ॥ 
অনু ঃ দরিদ্রের গৃহ ধুমশূন্য হইয়াও বাপ্প পরিপূর্ণ, আগুন না থাকিলেও তাপ রহিয়াছে, 
দৈন্বোর ছ্ব।র! শূন্য, কিন্তু তূিত বন্ধুনর্গের দ্ব।র। পূর্ণ_ইহাই আশ্চধ এবং বেদনাপূর্ণ। 


অভিনন্দের আর-একটি কবিতাঁ_হেমস্ত রাত্রির বর্ণনা__ 
''শীতোর্জাগরজন্বুকৌঘমুখর গ্রামোপকষ্ঠস্থলা১।" 
আনু 2 শীতবখতঃ অনিদ্র শৃগালদলের আরাবে মুখর গ্রামো পক । 
উমাপতি ধরের একটি বাজমহিমাজ্ঞাপক ( “দিখ্বিজয়” ) কবিতা 
আঁকৌমারং সমরজয়িন। কুর্ধতোবাঁমবীরামেতেনামী কথমিব 
দিশামীশিতারে| বিষুক্তাঃ | 
অন্তঙ্ধাতং বপুষি কলয়! তস্ত তেঞ্জো প্রবিষ্টাঃ প্রহ্বীভূতে 
প্রভবতি নহি ক্ষত্রিয়াণাং কৃপাণঃ ॥ 
অনু ঃ যাহার কুমার কাল হইতেই সমর তয় হইয়। আমিতেছে, বাহার দ্বার। পুথিবী 
বীরশূহ্য হইয়াছে, তিনি দিকৃপতিগণকে ছাড়িয়া দিলেন কেন? ক্ষত্রিয়ের কৃপাণ নত জনকে 
আঘাত করে ন। | 
€পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যে উহার প্রত্যক্ষ প্রভাব ন! পড়িলেও 
পরোক্ষভাবে বৈষ্ণবপদাবলীতে রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কবিতা এবং মঙ্গলকাব্যে 


৭৩ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


ধদনন্দিন জীবন-বিষয়ক কবিতাগুলির বিশেষ ছায়া পড়িয়াছে। বরং মনে হয়, 
“সদুক্তিকর্ণাম্বতে'র মধ্যে জীবনের যে বিচিত্র কূপ বিকীর্ণ হইয়াছে, পরবর্তী 
কালের বাংলা সাহিত্যে তাহার প্রভাব খর্ব হইয়া পড়ে এবং উহার অস্তভূক্ত 

দেবদেবী-বিষয়ক শ্লোকগুলি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী গ্রভাব স্থাপন করে] এই 
সঙ্কলনের শেষ তিনটি “প্রবাহে? (চাটুপ্রবাহ, অপদেশপ্রবাহ, উচ্চাবচগ্রবাহ ) 
বাস্তব-জীবনকেন্দ্রিক এমন সমস্ত উজ্জল চিত্র আছে, যাহা মধ্যযুগীয় বাংল 
সাহিত্যেও পাওয়া যায় ঘ]। 

“কবীন্ত্রবচনসমুচ্চয়” ও “সদুক্তিকর্ণাম্বতে'র “অসভীব্রজ্যা” এবং 'শৃঙ্গার 
প্রবাহ? নামক অধ্যায়ধূত গ্লোকগুলি পাঠ করিলেই দেখা যাইবে, আদিরস 
ও ভক্তিরস ক্রমে ত্রমে সমীকৃত হইয়া! বিচিত্র কাব্যপ্রেরণায় পর্যবসিত 
হইতেছিল; তাহারই প্রকষ্ট প্রমাণ মিলিবে লক্ষ্মণ সেনের সভাতলের সারম্বত 
পঞ্চরত্বের (জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতি, গোবর্ধন আচার্য, শরণ ) “বিলাসকল। 
কুতৃহল” কাব্যান্ুশীলনের মধ্যে । 


॥৬॥ 
জয়দেব গোষ্ঠী 


লক্ষ্মণ সেনের সভাকে কেন্দ্র করিয়া যে পঞ্চরত্বের (উমাপতিধর, শরণ, ধোয়ী, 

গোবর্ধন_আচার্য ও জয়দেব ) সমাবেশ হইয়াছিল তাহার মধ্যমণি হইতেছেন 
জয়দেব ৮1কিস্ত জয়দেবের সমসাময়িক আর-চারিজন কবির কথা অগ্রে 
আলোচন1 করিয়া লওয়া যাক। স্বয়ং জয়দেব “গীতগোবিন্দে” বন্ধু চতুষ্টয়ের 
উল্লেখ করিয়! তাহাদিগকে মহাকালের গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন । অবশ্ঠ 
বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাসও “সদুক্তিকর্ণ মৃতে” এই চারিজনের বহু গ্লোক সংগ্রহ 
করিয়! উহাদের কবিপ্রতিভাকে পরবর্তী কালের পাঠকের নিকট পৌছাইয়া 
দিয়াছেন । জয়দেব গীতগোবিন্দে এই চারিজন কবির কাব্যবৈশিষ্ট্য উল্লেখ 
করিয়া চারিজনের পরিচয় দ্রিয়াছেন-- 

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমা পতিধরঃ সন্র্ভ শুদ্ধিং গিরাং 

জানীতে জয়দেব এব শরণ? শ্লাঘ্যে। দুরাহত্রতে । 


প্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্য ৭১ 


শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রময়েরচনৈরা চাষ্য গোবর্ধনম্পর্ধ 
কোহপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো| ধোয়ী কবিল্ধ্াপতিঃ ॥ (১19) 
অনু £ কবি উমাপতি ধর বাক্যকে পল্পবিত করেণ। ছুরাহ পদের দ্রুতরচনায় শরণ কবি 
প্রশংসনীয়। শুঙ্গার রসের নৎ এবং পরিমিত রচনায় আচার্য গোবর্ধনের কেহ সমকক্ষ আছেন 
বলিয়। শুনিতে পাওয়া যায় না। ধোয়ী ব্বিরাজের শ্রুতিধর বলিয়া প্রসিদ্ধি। জয়দেব কবি 
শুদ্ধ সন্দর্তরচনায় সমর্থ ১২ 
এই শ্লোকেই জয়ধেবসহ পাঁচজন কবির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে এবং 
ইহারা সকলেই যে লক্ষণ সেনের সময়ে বর্তমান ছিলেন তাহারও প্রমাণ 
আছে। সবভাষিতাবলী” (১৫শ শতাব্দী ) নামক শ্লোক-সংগ্রহেও ইহার উল্লেখ 


আছে 
গোবদ্ধনম্চ শরণে!। জয়দেব উমাপতিঃ 


কবিরাজশ্চ রত্বানি'সমিতৌ৷ লক্ষণ সেনস্ত চ। * | 

হ্ুতর]ং ইহ।র1 সকলেই যে প্রায একই সময়ে বর্তমান ছিলেন, তাহ! 
অন্তমান কর। যায়। 

উমাপতি ধর ॥ প্রথমেই উমাপতি ধরের কথা ধরা যাক।! জয়দেবের 
মতে উমাপতি পল্লবিত ব'ক্যরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। “সদুক্কিকর্ণামবতে 
উমাপতি ধরের নামে অন্ততঃ নব্বইটি ক্লোক গৃহীত হইয়াছেন এই সঙ্কলনে 
আরও একজন উমাপতির কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে । আমরা শুধু উমাপতি 
ধর-নামাঙ্কিত গ্লেকগুলি গ্রহণ করিতেছি। (দেওপাড় গ্রশস্তিলিপিটি উমাপতি 
ধরের রচনা । বল্পল সেনের পিতা! বিজয় সেনের এই প্রশস্তিতে উমাপতি 
পল্লবিত বাক্যের কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। লক্ষ্মণ সেনের মাধাইনগর তাঅ- 
লিপিতেও উমাপতির হৃস্তাবলেপ উপলদ্ধি করা যায়। তিনি বিজয় সেন, 
বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেন_ তিন পুরুষের সহিত সংযুক্ত ছিলেন কিন জান! 
যাইতেছে না) তিনি লক্ষণ সেনের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন বলিয়াও শুনা যায়। 
তাহার রচিত পূর্ণীকারের কোন কাব্য পাওয়া না গেলেও দেওপাড়া ও 
মাধাইনগর লিপি এবং “সদুক্তিকর্ণীযুতে'র ৯০টি শ্লোক অবলম্বনে উমাপতির 
কাব্যরীতির পরিচয় পাওয়! ছুবূহ নহে । গোৌডীরীতির আদর্শে অক্ষর ডঙ্বর” 
ও “অলঙ্কার ডদ্বরে*র সাহায্যে উমাপতি প্রশস্তিকে যে কত পল্লবিত্র.করিতে 
পারিতেন, তাহ তাহার রচিত দেওপাডা লিপি পাঠ করিলেই উপলম্ধি 
১২. স্ীহরেকৃ মুখোপাধ্যায় সাহিত্রত্ব--কবি জয়দেব ও গীতগোবিদ্দ 


৭২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কর! যাইবে। বাঙলাদেশে লিপিলেখনে যে জাতীয় ভাষাচাতুরী ব্যবন্থত 
হইত, ইহাতে তাহারই এক উৎকট দৃষ্টান্ত মিলে-_ 
বিলেশয(বিলাসিনী মুকুট কোটিরত্বাস্কুর- 
স্মরৎকিরণমঞ্জরীচ্ছুরিতবারিপুরং | 
চখান পুরবৈরিণঃ স জলমগ্র পৌরাঙ্গনা 
স্তনৈন“মদসৌরভোচ্চলিত চঞ্চরীকং সরঃ ॥ 
অনুঃ তিনি (বিজয সেন) পুরশক্রর (মহাদেব) সম্মুখে একটি সরোবর খনন 
করাইযাছিলেন; এই সরোবরের জল সর্পরমণীদের মুকুটলগ্র রত্বখণ্ড হইতে বিচ্ছুরিত 
কিরণমঞ্জরীতে পূর্ণ ছিল এবং নাগরিকদের স্বানাধিনী স্ত্রীদের বন্ষোলিপ্ত কম্তরীগন্ধে মধুকর 
আকৃষ্ট হইয়াছিল । 
“সছুক্তিকর্ণ।মুতে' ধৃত তাহার আর-একটি বিচিত্র শ্লেষক__ 
| সাধু শ্নেচ্ড নরেন্দ্র সাধু ভবতে! মাতৈব বীরপ্রন্থনীচেনাপি 
স্ভবদ্ধিধেন বহুধা স্ঙ্গত্রিধা বর্ততে । 
অনু £ গ্লেচ্ছরাজ, সাধুং সাধু; আপনার মাতাই বীরপ্রদবিনী ; নীচ (বংশোদ্ত,ত ) হইলেও 
আপনার মত লোকের জন্যই বন্থধ। এখনও হ্ক্ষত্রিয় আছে ।১৩ 
সেনবংশ পরাভূত হইয়] পূর্ববঙ্গে প্রস্থান করিলে উমাপতি বোধহয় 
পশ্চিমবঙ্গ হইতে পলায়ন করেন ন।ই এবং বুদ্ধ বরমে এহিক স্বার্থের বশীভূত 
হইয়া গ্রেচ্ছরাজের স্তুতিবাদ করিয়া থাকিবেন । 


শরণ ॥ শিরণের ব্যক্তিগত জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা 
যায়না । জয়দেব তাহাকে প্রশংসা করিয়] বলিয়াছেন, “শরণঃ শ্লাঘ্যে। দুরূহ 
দ্রুতে ।*-_ছুরহ পদের দ্রুতরচনায় শরণ ছিলেন প্রশংসনীয় । শরণের কবিত্- 
শক্তির একমাত্র বিশেষণ “দুরূহ ও ত্রুত" শব্দ দুইটি লইয়া কিছু মতভেদ সি 
হইযাছে। "দুরূহ? ও “দ্রুত? কে পৃথক ধরিয়। একটা অর্থ কর] যাইতে পারে। 
-_ শরণ যেমন ভ্রতবেগে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, ঠিক তেমনি 
কঠিন ধরণের কবিতারচনায়ও তাহার সম্যক প্রতিভা ছিল। কেহ্‌-বা মনে 
করেন, ইহার অর্থ হইবে-_-শরণ দুরূহ শব্দকে অতি ত্রুত সহজ কর্তিতে 
পাবিতেন। সে যাহা হউক, ইনি বিশেষ কবিধ্যাতি লাভ করিতে পারেন 
নাই । কেহ তাহাকে “দুর্ঘটবৃত্তি' নামক ব্য।করণের রচনাকার শরণদেবের 
(১১৭৩ খ্রীঃ অঃ) সহিত একীভূত করিতে চাহেন। যদিও কবি শরণ এবং 


ডঃ নীহারপ্রন রায়-কৃত শনুবাদ-_বাঙ্গালীর ইতিহাস 


গ্র/চীন বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্য ৭৩ 


বৈয়াকরণ শরণদেব প্রায় সমসাময়িক, তথাপি এককে অপর বলিয়া গ্রহণ 
করিবার পক্ষে বিশেষ কোন যুক্তি নাই। 

শরণের “সদুক্তিকর্ণামুতে।-ধুত একটি পদে “সেনবংশতিলকের; উল্লেখ আছে 
আর-একটি পদে 'গৌডলক্মী'র ইঙ্গিত আছে। স্ৃতরণং। তাহাকে সেনবংশের, 
বিশেষতঃ লক্ষণ সেনের সমসাময়িক বলিয়! ধরা যায় ) বাঙলার বাহিরে অন্তু 
কোন গ্লোকসংগ্রহে শরণের কোন কবিতা ঠাই পায় নাই বাঙলাদেশের 
দুই খানি গ্লোকসংগ্রহ শ্রীধরদ।সের “সহুক্তিকর্ণামত এবং বরূপগোম্বামীর 
“পদ্যাবলীতে'ই তাহার সামান্ত কিছু শ্লোক উদ্ধত হইয়ছে। “সত্ক্তি'তে 
শরণদেব, শরণদত্ত, শরণ এবং চিরস্তন শরণ এই নামে যে কবিতাগুলি 
সংগৃহীত হইয।ছে তাহার সংখ্যা বাইশটি মাত্র। ইহার] বিভিন্ন কবি কিংব! 
কবি শরণই বিভিন্ন ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহ! বুঝা যাইতেছে না। 
তাহার শ্লেরকগুলি কোন দিক দিয়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে এবং সেইজন্য 
জয়দেব শরণের কবিত্ব শক্তিকে “দুরূহ দ্রুত বলিয়া যে প্রশংসা করিয়াছেন, 
তাহাতে সত্যকারের কবিত্ব প্রমাণিত হইতেছে না। 

ধোয়ী ॥ উমাপতি এবং শরণের কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন কবিত1 পাওয়া 
গেলেও তাহাদের রচিত কোন পৃথক কাব্য পাওয়া যায় নাই। ধোযফী এবং 
গোবর্ধন আচ।যের নামে ছুইখানি কাব্য পাওয়া গিষ।ছে এবং ইহার কিয়দংশে 
সর্বভারতীর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহাও স্বীকাধ। ং জয়দেব “শ্রুতিধরে। 
ধোয়ী কবিক্মমপতি”-র খ্যাতি ঘোষণা করিয়াছিলেন । কোথাও ধোয়ীকে 
“কবিরাজ? বল। হইয়াছে ( “স্থভাধিতাবলী” )" বলাবাহুল্য “কবিষ্মাপতি' ও 
“কবিরাজ শব ছুইটির অর্থের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। শ্বয়ং ধোয়ীও 
তাহার পবনদূতে “কবিষ্মাপতি” শবটি আপনার বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার 
করিয়াছেন ( ক্লোক ১০১, ১০৩)। জয়দেব তাহাকে আবার আরও একটা 
বিশেষণ দিয়াছেন-_শ্রতিধর'-_অর্থাৎ প্রখর মেধাবী । বাণাকুস্ত-কৃত গীত- 
গোবিন্দের “রসিকপ্রিয়া” টীকায় 'শ্রতিধর?কে আর একজন পৃথক কবি 
বল হইযাছে । কিন্তু এ বিষয়ে অর কোন প্রম/ণ পাওয়! যায় নাই । সুতরাং 
'্তিধর? শব্দটিকে ধোয়ীর বিশেষণরূপে ব্যবহার কর যাইতে পাবে । 

উধোয়ী, ধোয়িকা এবং ধুয়ী--এই তিনটি নাম পাওয়া গেলেও ধোয়ী 

নামটি অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছিল। তাহার ব্যক্তিগত পরিচয় সঙ্বন্ধে 


৭8 বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


প্রামাণিকভাবে বিশেষ কিছু জান যায় না। জলালুদ্দিন তাব্রিজি-রচিত 
“সেকশুভোদয়।, নামক মিশ্রসংত্বতে লেখা একখানি মধ্যযুগীয় গ্রন্থে 
ধোয়ী সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি নাকি জাতিতে ততস্তবায় এবং 
প্রথম জীবনে নিতাস্তই মূর্খ ছিলেন ।১৪ তাহার “পবনদূতে” স্থদ্ষদেশের 
যেরূপ বাস্তব বর্ণনা! আছে, তাহাতে তাহাকে রাটের অধিবাসী বলিয়া মনে 
হয়। কালিদাসের মেঘদুূত কাব্যের বিষয়বস্তুর মৌলিকতাঁ, ছন্দের মাধুর্য, 
রচনার অভিনবন্থ এবং আবেগের নিবিডতা৷ পরবর্তী বু কবিকে 'দৃতকাব্য”- 
প্রণয়নে প্রলুব্ধ করিয়াছে । তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য- ধোয়ীর “পবনদূত'। 
ঘটনা-পরিকল্পনা ও রচনারীতি প্রায় কালিদাসেব অনুরূপ, যদিও মূল ও 
অনুকরণে যে প্রভেদ, “মেঘদূত” ও “পবনদূতে” সেই পার্থক্য বর্তমান। 
“পবনদূতে'র শাক স্বয়ং লক্ষ্মণসেন দেব। লক্ষ্মণ সেনের দাক্ষিণাত্য অভিযান- 
কালে কুবলয়বতী নায়ী এক গন্ধর্কন্থা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং লক্ষণ সেন 
গোৌঁডে ফিরিয়া! আদিলে মদনশরে আহত কুবলয়বতী দক্ষিণ-পূর্ব পবনকে দূত 
করিয়া লক্ষ্মণ সেনের নিকট স্বীয় বিরহব/থার বার্তা পাঠাইয়ছিলেন। মোট 
১০৪টি শ্লোকে মন্দাক্রাস্তা ছন্দে রচিতঁ)এই কাব্যটি নান] দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য। 
ইহার নায়ক একজন মান্য__অবশ্ত সধগুণান্িত নুপতি। চরিতকাব্য বা 
এতিহাসিক আখ্যানে মানবচরিত্র নায়ক হইতে পারে বটে, কিন্তু গাথাকাব্যে 
সমসাময়িক ব্যক্তিকে নারক করিয়া ধোয়ী অভিনবত্ব সঞ্চারের চেষ্টা 
করিয়াছেন। লক্ষণ সেন দক্ষিণে অভিযান করিয়াছিলেন কিনা সংশযস্থল। 
কিন্তু এই কাল্পনিক কাব্যটির মধ্যে দক্ষিণ ভারত হইতে নবদ্বীপ পর্যস্ত 
পথের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে ভৌগোলিক তথ্যের কিছু ভুলক্রটি 
থাকিলেও৯৫, ইহার কাব্যসৌন্দর্য স্বীকার করিতে হইবে । পবনের যাত্রাপথ 
_পাগ্যদেশের রাজধানী 'ভূজগনগরী? হইতে রামেশ্বর, কাঞ্ধী কাবেরী নদী 
ধরিয়! মাল্যবান পর্বত অতিক্রম করিয়] অন্জরদেশ, কলিঙ্গ, কেরল, যাজপুর পার 
হইয়ণ স্ুক্ষদেশ__তারপরে গৌভনগরীর বিস্তৃত বর্ণনী। নুন্ধদেশের বর্ণনাটি 
লিপ্ধ মধুর-__ 
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প্রাচীন বাউলায় সংস্কতসাহিত্য ৭৫ 
গঙ্গাবীচি প্রত পরিলরঃ লৌধমালাবতং- 
শোহধ্যা তুচ্ষৈত্তয়িরলময়ে! বিশ্ময়ঃ সুহ্গ দেশঃ | 
শ্রোত্র ক্রীডাভরণপদবীঃ ভূমিদেবাঙ্গনানাং 
তাঁলীপত্রং নবশশিকল1 কোমলং ঘত্র ভাতি ॥ 
অনু £ সেই নুন্দেশ, উহার পরিসর ভাগ গঙ্গাতরজ্ে বিধৌত । সুধাধবলিত প্রাসাদরাজি 
উহার কর্ণভূষণ স্বরাপ। সেই রসময় দেশে উপস্থিত হইলে, তুমি বিশ্ময়সাগরে নিমগ্র হইাব। 
সেখানে নবশশিকলার ম্যায় কোমল তালপত্র ব্রাহ্মণ মতিলাদের কর্ণভূষণ হইয়। থাকে । 
কবির প্রার্থনাটি সজ্জন জীবনরসিক বাঙালীর চিরকালীন কামনার 
প্রতীকরূপে গৃহীত হইতে পারে-__ 
গোষ্ঠীবদ্ধ; সকলকবিনির্বাচি বৈদী'রীতির্বাসে! 
গঙ্গাপরিসর ভূবি স্বিগ্ধ ভোগ্যা বিভূতিঃ। 
সৎস স্নেহং সদসিকবিশ্াচার্ধাকং ভূভুজাং 
মে ভক্তি লশ্্রীপতি চরণয়োরস্তু জন্মান্তরেহপি ॥ 
অন্ন ঃ সকল কবিদের সহিত গোষ্ঠীপ্রীতি, বৈদর্ভীরীতিতে কাব্যরচনা, স্থুপ্রদর গঙ্গাতীরে 
বাস, স্বল্প ভোগের অনুকূল প্রশ্বর্ষ, সজ্জনের স্েহ, কবিতাচাযরূপে খ্যাতি এবং জন্মান্তরেও 
লন্গ্্রীপতির চরণে ভক্তি, ইহাই আমার কামন! | 
কেহ কেহ এই কাব্য অবলম্বনে লক্ষণ সেনের সমসাময়িক বাঙলাদেশের 
নৈতিক অধোগতির চিত্রকে এতিহাসিক পধায়ে তুলিয়! ধরিতে চাহেন।১৬ 
ইহাতে লক্ষ্মণ সেনের সহিত কুবলয়বতীর আদিরসাত্মক প্রণয়চিত্র রহিয়াছে । 
ষে-রাজসভায় সভাকবি পুষ্টপোধক রাজাকে আদ্িরসের নায়ক করিতে 
পারেন, সে রাজসভার নৈতিক আদর্শ সহজেই অনুমেয় । গৌড নগর 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি প্রকাশ্ঠ সরোবরে রমণীদের নগ্ন জলক্রীড1 বর্ণনা করিয়াছেন, 
রাজপথে বারবনিতাদের অভিসারের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, মন্দিরে দেবদাসী- 
প্রথার ইঙ্গিত দিয়াছেন । নবদীপকি করিয়! তুরফ সেনার দ্বারা অধিকৃত 
হইল, তাহার সামাজিক কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া এঁতিহাসিকগণ ধোয়ীর 
“পবনদূতে'র এই আদিরসাত্মক লীলার উল্লেখ করিয়া! থাকেন। সমাজের 
উচ্চস্তরে অর্থাৎ “নাগর সমাজে; যৌনশিখিলতা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল এবং 
সেই দুর্বলতম পথ দিয়! মুসলমান গুবেশ করে। কথাট উত্ষিহাসিক ও 
সামাজিক দিক হইতে কিঞ্চিং সত্য হইলেও ধোয়ীর “পবনদূতে'র নজির 
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তুলিয়। তৎকালীন সমাজের নৈতিক শিথিলতার কান্ননিক চিত্রাঙ্কন বোধহয় 
ইতিহাসসম্মত নয়। “পবনদূত”, “মেঘদূত'-এর অনুকরণে রচিত আদিরসা তক 
গাথাকাব্য-_-যাহার নাক এতিহা সিক, কাহিনী কাল্পনিক, নায়িকা গন্ধরলোক- 
ব।পিনী। এই শ্রেণীব কাব্যে যে-সমস্ত আদিরসের বর্ণনা থাকে, তাহাকে 
সমাজের যথাযথ চিত্র বলিয়। গ্রহণ কর। সর্ধদা যুক্তিসঙ্গত নহে ।৯৭ 


গোবর্ধন আচার্য ॥ “পবনদূত”-এর মতগো বর্ধন অ।চাধের “আর্ধাসপ্তশতী' 
ও বাঙলার বাহিরে কিছু প্রসাব লাভ করিয়।ছিল।। “শৃঙ্গার রসের সৎ এবং 
পরিমিত রচনায় আচার্য গোবর্ধনের কেহ সমবক্ষ আছেন বলিয় শুনিতে 
পাওয়। যায় না”-_-গোবর্ধন সম্বন্ধে জযদেবেব এই প্রশংসাবাণী বন্ধুপ্রীতিজনিত 
অতিশযোক্তি বলিষা গৃহীত হইতে পারে । গোবর্ধন 'আচার্ষ নামে বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। তিনি তাহার “আর্ধাসপ্চশতী; কাব্যে 'সেনকুলতিলক ভূপতি'র 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন ; স্থৃতরাং তাহাকেও লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি বলিয়। 
গ্রহণ করা যায়। কবিব “আচার্য” উপাধি দৃষ্টে মনে হয়, তাহার পাগ্ডিত্যের 
খ্যাতিও ব্যাপক হইযাছিল। তীশহার কাব্যটি প্রাকৃত কবি হালের “গাথাসপ্ধ- 
শতী”র আদর্শে আর্ধাছন্দে রচিত প্রা সা'৬শত বিচ্ছিন্ন আদ্িরসাত্মক কবিতার 
সমষ্টি 1 আদধিবস ষে কিঞ্চিৎ উগ্র ধবণের তাহ1 পূর্বেই অন্তমান করা যায়, তবে 
ইহার সরপতা। ও ততীক্ষতা যে প্রাকৃত কবির সমকক্ষ নয় তাহাও স্বীকার করিতে 
হইবে। প্রাকৃত ছন্দের ঝঙ্কার ও শব্মযোজনার বন্রুত1 সংস্কৃত ভাষায় ফুটাইয়া 
তোলাও অতিশয দুরূহ । কবিও তাহ] জাণিতেন, তাই বলিয়াছেন-_ 

বাণীপ্রাকৃত সমুচিতরস! বলেনৈব সংস্কৃতং নীঠা। 


নিম্নানুরাপনীরা কলিন্দ কম্যেব গগনতলং ॥ 
অনু; যে কবিহ্বারস প্র।কৃতেই ্ক্ত ল।ভ করে, তাহাকে সংস্কতে রচনা কর! অনেকট! 
'নিম্বাভিমুগী যমুনানদীকে বলপূর্বক গগনত,স লইয়। যাওযার মতো । 
এই বিচ্ছিন্ন আদিরসের কবিতাতে মাঝে মাঝে কিছু পরিহাস ও তির্ধকতার 
সমাবেশ হইয়াছে। কন্যার শ্বশ্ুরবাড়ী যাইবার দৃশ্যটিতে কবির সরস দৃষ্টি ও 
মনস্তাত্বিক কৌশল বেশ ফুটিয়াছে__ 


১৭ ধোী বোধহয় বিচ্ছিন্ন কবিতা রচন। করিযাছিলেন। নানা সঙ্কলনে তাহার বিশটি 
রুবিতা গৃহীত হইয়াছে, যাতা “পবনদুতে' নাই। 


প্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্য দু 


অন্তাঃ পতিগৃহগমনে করোতি মাতা হশ্রুহুপিচ্ছিলাং পদবীম্‌। 
গুণগব্বিত! পুনরসৌ। হসতি শনৈঃ শুককদিতমুখী ॥ 


অনু ঃ কন্যা পতিগৃহে গমনের কালে মাতা তশ্রুজলে পথ ভিগাইয়। ফেলিতেছে, কিন্ত 
সৌভাগ্যগবিতা কণ্া, মৃদু মৃদু হাসিতেছে আৰ বাহিরে শুধ্বমুখে কান্নার ভান করিতেছে । 
নাগরিক শ্বৈরিণী রমণীদের প্রতি কট।ক্ষও কম উপভোগ্য নহে-_ 
খজুনা নিধেহি চরণৌ। পরিহর সথি নিখিল নাগরাচারং | 
ইহ ডাকিনীতি পল্লীগতিঃ কটাক্ষেহপি দণ্ডযতি ॥ 
অনু £ সখি, নাগরী রমণীদের ভাবভঙ্গিম! ত্যাগ করিয়া সান্ধানে চরণ ফেল। সামান্থা 
কটাক্ষপাত করিলেই গ্রামের মণ্ডল ডাকিনী বলিয়া শাস্তি দেয়। 
আদিরসের শ্রোকগুলি হালের মতে! সরস ও তীক্ষ ন। হইলেও এই জাতীয় 
কবিতায় বাঙালীস্থলভ পরিহাস-রসিকতার নিপুণ ও উজ্জল দৃষ্টাস্ত পাওয়া 
যাইতেছে-যাহা জয়দেব ও ধোয়ীর বচনার মধ্যে নাই বলিলেই চলে । 


॥৭॥ 
জয়দেব 


যষোডশ শতকের হিন্দী কবি নাভাজী দাস তাহার “ভক্তমাল' গ্রন্থে জয়দেবের 
স্ত্তি করিতে গিয়| বলিযাছেন__ 
জংদেব কবি নুপচক্কৈব, খণ্ডমগুলেশ্বর আণি কবি। 
প্রচুর ভয়ো তিই" লোক গীতগোবিন্দ উজাগর ॥ 
অন্ভুঃ জযদেব কবি হইলেন রাজচক্রবর্তা, অন্য কবিরা খণ্ডমগুলেম্বর (নু ভূম্বামী ); 
(িনলোকেই গীতগোবিন্দ প্রচুরভাবে উজ্জ্বল হইয়৷ রহ্যাচ্ঠে |) 
কথ।ট] প্রথমে সম্তভকবি নাভাজীর ভক্তিনত চিত্তের উচ্ছাপ বলিয়। 
বিবেচিত হইতে পারে । কিন্তু একটু অবহিত হইযণ দেখিলেই স্বীকার করিতে 
হইবে[ শ্রী: ৯২শ-১৩শ শতকেগ সংস্কৃত সাহিত্যের পটভূমিকায়ু জয়দেবকে 
“নৃপচক্ব বলা ধাইতে পারে, এবং তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত । ১ম শতান্বীর 
পরে প্রাদেশিক ভাষাসমূহ সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশের চিতাভম্ম ' হইতে নবজগ্স 
লাভ করিল। এই মময় সংস্কৃত সাহিত্যের চরম দুদিন; তখন পূর্ব গগনে 


১৮ বাংল৷ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


একমাত্র দীপ্ত তারকা জয়দেবের গীতগোবিন্দ। উদূ কবি হালি ঠিকই 
বলিয়াছেন, “ইধব্‌ হিন্দ মে হরতবফ অন্ধের1 |” তখন হিন্দস্থানের চারিদিক 
অন্ধকার । সেই আসন্ন অন্ধকারে জয়দেবের “মঙ্গলমুজ্জলগীতি” মণিদীর্চির মতো 
শোভ1 পাইতেছিল 1) 


রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও ভাগবত-- এই মহাগ্রন্থ কয়খানি ভারতবাসীর 
লৌকিক ও অধ্যাজ্ম জীবনের সেতুবন্বন্বরূপ বিরাজ করিতেছে । যদি কোন 
আর-একখানি গ্রস্থকে জনপ্রিয়তা অন্ুসাবে ইহাদের সমপর্যায়ে তুলিয়া! ধরিতে 
হয়, তাহ হইলে গীতগোবিন্দকেই সেই গ্লাঘনীয় স্থান দিতে হইবে। ইহাব 
কাবামূল্য কিরূপ, লৌকিক না] অলৌকিক,_-এ সমস্ত প্রশ্ন নিশ্যযই আধুনিক 
প।ঠকের মনে সংশয় স্থষ্টি কবিবে । কিন্তু সমগ্র ভারতবাসী যে এই কাব্যটিকে 
দীর্ঘকাল ধবিয়া একটা বিশিষ্ট মূল্য দিয়! আসিতেছে, ইহা কয়েকটি ভক্তি- 
শাখার উপনিষদ বলিয়| গৃহীত হইয়াছে এবং মধ্যযুগীয় প্রায় তাবং সম্তসম্প্রদায় 
ইহার দ্বারা বিশেষভাবে গ্রভাবান্থিত হইয়াছিলেন, তাহা অবশ্ট স্বীকার্য। 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে কোন সংস্কৃত গ্রন্থই অন্তবপ সর্বভারতীয় গ্রসার 
লাভ করিতে পারে নাই। বাঙলাদেশে গীতগোবিন্দের পূর্বে প্রায় আটশত 
বৎসর ধরিষ। সংস্কৃতচর্চ! চলিলেও সেই যুগের কোন গ্রন্থই সংস্কৃত সাহিত্যের 
বিরাট “পরি-সাগরে? কিছুমাত্রও চাঞ্চল্য স্প্টি করিতে পারে নাই ॥ গীতি- 
গোবিন্দ তাহার উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম, বাঙালীর এই অভিনব স্থষ্টি সমগ্র 
ভারতবাসীর হৃদঘ জয় করিয়াছিপ, এবং এই একখানি কাব্যের দ্বারা বাঙালী 
সংস্কৃত সাহিত্যের সারস্গত সমাজে বিশেষ গৌরবলাভ করিয়াছে। 


জয়দেবের জীবনকথা। ॥ -জয়দেবের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বহু লোকশ্রুতি 
প্রচলিত থাকিলেও সুদৃঢ় প্রমাণেব উপর ভিত্তি করিয়া কোন বিস্তারিত 
পরিচয় পাওয়া যায় না। চক্রদত্ত-গ্রণীত সংস্কৃত ভক্তমাল, নাভাজীর হিন্দী 
ভক্তমাল এবং বীরভূমের বনমালী দাসের জয়দেব চরিত্রে এই জাতীয় বু উপ- 
কথা সংগৃহীত হইয়াছে। 


'জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের “পঞ্চরত্বের” €( জয়দেব, ধোয়ী, উমাপতি ধর, শরণ ও 
গোবর্ধন আচার্ষ ) অন্ততম ছিলেন, তাহ সকলেই জানেন 1 অজয় নদের তীয়ে 
বীরভুম জেলার কেন্দুবিহ্ব (আধুনিক কেঁছুলি ) গ্রামে তাহার জন্ম হয় 1) তিনি 


প্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্য ৭৯ 


নিজের সম্বন্ধে যে স্বল্প উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে বিশেষ কোন তথ্য 
উদ্ধার করা যায় না। জয়দেবের টীকাকারগণও কবির আত্মপরিচন্নজ্ঞাপক 
শ্লোকের টীক| কগিতে গিয়া কিছু কিছু তন তথ্য দিয়াছেন বটে; কিন্ত 
তাহাতেও সংশয আছে । যাহা হউক, সংক্ষেপে তাহার জীবনীবিষয়ে দুই- 
একটি তথ্য উল্লেখ করা যাইতেছে । 

জয়দেবের পিতা ভোজদেব, মাতা বামাদেবী; মতান্তরে রাধাদেবী বা 
রাম।দেবী। পত্রী পদ্মাবতী 1] গীতগোবিন্দের গায়েন ছিলেন কবির প্রিয়বন্ধু . 
পরাশর। কবি এই কাব্যে তাহা সমসামধিক আরও চারিজন কবির 
( শরণ, ধোয়ী, উম(পতি ধর, গে(বর্ধন আচাধ ) নাম করিলেও কোন নৃপতির' 
নাম উল্লেখ করেন নাই । পন্মাবতী কবির পত্রী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
স্বযং কবি নিজেকে “পদ্মাবতী চবণচারণ চক্রবত্তী” এবং “পস্মাবতীরমণ 
জঘদেব কবি” আখ্য! দিযাছেন। অবশ্য পরবতী টাকাকারগণ পদ্মাবতীকে 
লইয়া কিছু সংশয় স্থষ্টি করিয়াছেন । গীতগোবিন্দেব অন্যতম প্রাচীন টাকাকার 
রাণাকুত্ত তাহার 'রসিকপ্রিষ।” টাকাষ “পল্মাবতী চরণচারণ চক্রবর্তীর”-র 
ব্যাখ্যায পদ্ম[বতীকে জযদেবের সহধমিণী বলিষা হ্বীকাব করেন নাই। তিনি 
এ বাক্য।ংশটিকে “পন্মভত্ত। লক্ষ্মী” বলিয়। গ্রস্থণ করিযাছেন। রাণ। কুস্তকে 
বাদ দিলে অন্যান্য টীকাকারগণের প্রায় সকলেই পদ্মাবততীকে জয়দেব-পত্তী 
বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন | 

ভক্তমাল এবং বাঙলায় প্রচলিত অন্যান্ত জীবনীমতে পদ্মাবতী পুরীধামে 
জগন্নাথ মন্দিরে নৃত্য করিতেন, এবং জয়দেব বোধহয় নুত্য-গীতের তাল বক্ষ 
করিতেন; তাই 'গীতগোবিন্দে কবি সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,“পদ্মাবতী 
চরণচরণ চক্রবর্তী” | কেহ কেহ পদ্মাবতীকে জগন্নাথ মন্দিরের দেবদ।সী বলিতে 
চাহেন। ধোয়ীর 'পবনদুতে" মন্দিবে মন্দিরে দেবদাসী প্রথার বর্ণনা আছে। 
পন্মাবতী দেবদাসী হইবার পক্ষে কোন বাধ! নাই। ১৫শ শতাব্দীতে রচিত 
বলিয়! অন্গমিত “সেকশুভোদয়1” নামক বিচিত্র গ্রন্থে পদ্মাবতী ও জয়দেবের বর্ণনা 
কবা হইয়াছে । এই সেকশুভোদয1* গ্রন্থটির গ্রামাণিকত। যাহাই হক না 
কেন, পল্মাবতী যে নৃত্য-গীতে বিশেষ পারদশিনী ছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে 
ইইবে। বৈষ্ণব গোস্বামী ও মধাযুগীয় সাধকসম্তদ্দের কৃপায় ভারতের প্রায় 

* পরে এই পুস্তিকা সম্বন্ধে আলোচন| কর! হইয়াছে । 


৮০ বাংল! সাহিত্যের ইতিষৃত্ত 


সধত্র জয়দেব সম্বন্ধে নানা গল্পকাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে । বাগলাদেশেও বীরভূম 
জেল] ছাড়া বগুডা জেলায় কেন্দুল নামে যে গ্রাম আছে, স্থানীয় প্রবাদ 
অন্থসারে সেখানে নাকি জয়দেব কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। প্রায় অর্ধ- 
শতাব্দী পূর্বে এখানে জয়দেবের নামে মেলা বসিত, এখনও স্থানীয় লোক উক্ত 
গ্রামের কোন এক স্থানকে 'জয়দেবের ভিট1' বলিয়া থকে । জয়দেবের 
অতিশয় জনপ্রিয়তার ফলে শুধু বাউল[র একাধিক গ্রাম নহে, উডিস্তা ও 
মিথিলাবাসীরা৪ কবিকে তাহাদের দেশের কবি বলিয়! দাবী করিয়াছেন । 
তীরহুত জেলায় অবস্থিত জেঞ্ধারপুর শহরের কাছে কেন্দোলি নামক একটি 
গ্রাম আছে। মিথিল।বাসীদের মতে জয়দেব এই কেন্দোলি গ্রামের অর্ধিবাসী 
ছিলেন । উভিয্য।বাপীরাও পুরীর নিকটে বিন্দুবিন্বগ্রামে জয়দেবের আবির্ভাব 
কল্পন1 করিতে চাহেন। ইহার দ্বারাই জয়দেবের ভারতব্য।পী গ্রভাব প্রমাণিত 
হইতেছে । অবশ্ত নানাবিধ প্রমাণ ও তথ্যদৃষ্টে জযদেবকে বীরভূমের কেন্দু- 
বিশ্ব গ্রামের অধিবাসী রি গ্রহণ কবিতে হইতেছে । 
গীতগোবিন্দ-পরিচয় ॥£এইবার সংক্ষেপে গীতগে।বিন্দের বিষয়বস্তু 19 
অনান্য জাতব্য তথ্য আলোচনা করা! যাক '/দাদশ সর্গে মাপ, উত্তি-গরত্যকতি 
ও সঙ্গীতময় রাধারুষের মিলনলীলা লইয়া রচিত এই কাব্য বিষয়বস্ত, রচনা- 
কৌশল ও ভক্তির জন্য সার1 ভারতবর্ষে অগ্রতিহত প্রাধান্ত অর্জন করিয়াছিল। 
বসস্তকালে শ্রীকুষ্ণকে বহু গোগীর সহিত রাসলীলায় মত্ত দেখিয়] রাধা ঈর্যাভরে 
মানিনী হইলেন । পরে শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্ত গোপযুবতীদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্ত 
চিত্তে রাধার আন্তকৃল্য প্রার্থন করিলেন; বনু অন্ুনয়-বিনয় ও সথীদের 'অন্থু- 
রোধের পর রাধা কৃষ্ণের প্রতি বাম্যভাব পরিত্য।গ করিলেন এবং এই কাব্যের 
১২শ সর্গে “স্ুগ্রীত পীত।ম্বর” রাধার নিবিড আসঙ্গ লাভ করিলেন |, বারোটি 
সর্গের কিছু বিবৃতি, সখী, রাধা ও কৃষ্ণের নাটকীয় উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং চবিবিশটি 
গানের মধ্য দিয়া কাহিনীটি নোতিদীর্ঘ ও নাতিহম্বভাবে) বণিত হইয়াছে, 
জয়দেব কোন্‌ উৎ্পমূল হইতে ইহার আখ্যান গ্রহণ করিয়াতুছন , তাহা 
বিবেচনার যোগয। প্রায় যাবতীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উপনিষদগ্রস্থ ভাগবতের 
বারা তিনি কতদূর প্রভাবাদ্বিত হইয়াছিলেন তাহ! নির্ধারণ কর] দুক্সহ। 
ভাগবতে রাধার প্রসঙ্গ নাই, তবে একজন. প্রধানা গোপীরু উল্লেখ, রঃ ; 
ইহাতে রাসলীব! শার্পোত্ুল্ যামিনীতে অচঠিত হইয়াছিল, গীতগে 


প্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্য ৮৯ 


রাস বণিত হইয়াছে সরস বসস্তেত_-“মধুকরনিকর-করদ্বিত-কোকিলকৃজিত 
কুঙগকুটারে”। ' কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক অন্যান্য পুরাণেও বাধার কোন উল্লেখ নাই। 
একমাত্র ব্রহ্র্বেবর্ত পুরাণের 'কৃষ্ণজন্মখণ্ডে'র ১৫শ অধ্যায়ে প্রায় অঙরূপ বর্ণনা 
রতিয়ছে।” এমন কি গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের ( “মেখৈর্মেদুবুম্বরং 
বনভুবঃ শ্যামস্তমালদ্রমৈ” ইত্যাদি ) সহিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ডের 
১৫শ অধ্যায়ের প্রথম আটটি শ্লোকের প্রায় হুবহু মিল আছে৷! ব্রহ্মবৈবর্ত- 
পুবাণেব রচনাকাল লইয়া বিশেষ সংশয়ের সৃষ্টি হইয়াছে । উইলসন সাহেব 
এই পুরাণকে অর্বাচীন বলিয়া উভাইযা দিয়াছেন | আধুনিক কালের গবেষকগণ 
নানা প্রমাণ উত্থাপিত করিযা দেখাইয়াছেন যে, এই পুরাণে অনেক প্রক্গিপ্ত 
অংশ থাকিলে ইহ।ব রচন[কাল ৮ম শতাব্দীর পরবতী নহে। /স্ুুতরাং 
জয়দেবেব কাহিনীব স্ুত্রটি ব্রহ্ধবৈবর্তপুরাণ হইতে গৃহীত হইতে পারে । অবশ্ঠ 
গীতগোবিন্দের ঘটন।ব মধ্যে এমন কোন অভিনবত্ব বা! বৈচিত্র্য নাই য|হ1 কৰি 
স্বীয় কল্পনান্লে সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। “রাধ্‌! নামটি তিনি কোথা হইতে 
পাইলেন, তাহাও অঙ্মান কৰা যাইতে পারে। দৃক্ষিণভাবতে প্রাচীন গ্রন্থে 
রাধার উল্লেখ আছে। প্রায় এক সহশ্র বৎসর পূর্বে দাক্ষিণাত্যের ভক্ত দার্শনিক 
শিশ্বারক রাধারুষ উপাসনার প্রচলন করেন। থণেদে (৮ম যণ্ডল, ৪৫ সুত্র, ২৪ 
খক) রাধ1| নামক গে।পরমণীর উল্লেখ আছে। -তৈত্তিরীয় ব্রঙ্ষণে রাধা ও অন্তু- 
রাধাকে শ্রেষ্ঠ নক্ষত্র বল। হইয়াছে । অন্যান্য পুরাণেও ( মত্স্তপুর ৭, স্বন্দপুরাপ, 
দেখীভাগবত ) রাধার নাম পাওয়া! যাইতেছে। কিন্ত প্রকৃত-অপভ্রংশেই 
রাধাকুষ্ণেব প্রণয়লীলা অবলম্বনে বহু শ্লোক রচিত হইয়াছিল। হালের 
“গ্রাথসঞ্ডশতী”তেই শ্রীরাধা, কৃষ্ণ ও যশোদার বর্ণনা আছে। এতদ্াাতীত 
প্রামাণিক সংস্কৃতগ্রস্থেও কৃষ্ণের গোগীলীল! বধিত হইয়াছে । প্রাচীন গল্পগ্রন্থ 
“পঞ্চতন্ত্রে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ আছে । ভট্টনারায়ণ তাহার 'বেণৌসংহারঃ 
নাটকে রাধার কথা বলিয়াছেন। “ক্বীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ও “সছুক্তিকর্ণাম্থতে" 
অনেকগুলি ক্লোকে রাধাকৃফেের প্রণয়লীলা' বণিত হইয়াছে। আনন্দবর্ধন 
ধ্বন্তালোকে রাধার কথা বলিয়াছেন। আমাদের সন্মান, গ্রামাঞ্চলে 
পৌরাণিক শিবের পাশে পাশেই যেমন কৃষক শিবের লৌকিক গল্পকাহিনী 
প্রচলিত ছিল, ঠিক তেমনি ভারতের প্রায় সর্বত্র পৌরাণিক কৃঞ্চের সহিত 
রাধাকৃষ্চ-বিষয়ক নান1 লৌকিক গল্পগাথ! গ্রচলিত ছিল। প্রাকৃত সংগ্র্থে 
৬---(১ম খণ্ড) 


৮২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তাহার অধিকতর প্রভাব দেখা যায় । জয়দেবের গীতগোবিন্দের মধ্যে কিছু 
লৌকিক প্রভাব আছে এবং তিনি হয়তো৷ রাধাকঞ্চের প্রণয়লীলাকে 
প্রাকৃত-অপন্রংশে গ্রচলিত লৌকিক আখ্যান বা প্লোক হইতে সংগ্রহ করিয়া 
থাকিবেন।' 
কেহ কেহ গীতগোবিন্দের উপর কষ্ণকর্ণামুতের' কবি বিশ্বমঙ্গলের 
'লীলাশ্তক? ) প্রভাব প্রত্যক্ষ করিতে চাহেন। দ্ক্ষিণ-ভারতের ভক্তকবি 
লালাশুক বিহ্বমঙ্গল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জান। যায না। তবে 'সগ্ুক্তিকর্ণীমুতে? 
লীলাশ্তকের একটি শ্লোক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া দাক্ষিণাত্যের এই ভত্ব- 
কবিকে জয়দেবের কিছু পূর্ববর্তী ব1 সমকালীন বলিধা গ্রহণ করা যাষ। 
কষণকর্ণামুতের দুইটি শ্লোকে রাধার নাম পাওয়া যাইতেছে । জয়দেব 
কৃষ্ণকর্ণ মৃত হইতে রাধ1 পরিকল্পনা গ্রহণ করিযাছিলেন কিন! নিশ্চয় করিয়া 
বল। যায় না। আমাদের অন্মান, জয়দেবের কাব্যপরিকল্পন! এমনই 
গতানুগতিক যে, ইহাব কাহিনীর জন্ব তিনি অন্য কাহারও দ্বারস্থ হইয়া 
ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন প্রাকৃত কবিতা এবং সংস্কৃত উদ্ভট 
ক্লোকে রাধাকষ্ধের প্রেমলীলার উগ্র বর্ণন। আছে। | জ্যদে বেধহথ় এ 
সমস্ত শ্লোক হইতে এবং লৌকিক কাভিনীর আদশের অন্সরণে তাভাব 
কাব্য। বিশেষতঃ রাধাচরিত্রের পরিকল্পনা করেন | তবে সংস্কত ও গ্র।ককতের 
প্রকীর্ণ কবিতায রাধার উল্লেখ থাকিলেও জ্যদেবের পূর্বে আর-কোন কবি 
ভাহাকেজানিতা হরির পুজারা পা যেন নাহ। 


তাষাখ 'গতগোবিন্দের ভাষা বিচার করিয়া গুথমে ল'সেন এবং পখে 
পিশেল সাহেব মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, গীতগোবিনেের পদগুলির ( অর্থাৎ 
সঙ্গীত ) ভষা, ছন্দ ও অস্ত্যা্প্রাসে অপভ্রংশের স্পষ্ট গরভাব উপলব্ধি করা 
যায়। তাই তাহার! মনে করিয়াছিলেন যে, হয়তো প্রথমে গীতগোবিন্দের 
'পদ্” বা গানগুলি অপভ্রংশে অথবা প্রাচীনতম বাংলাভাধায রচিত হউয়া- 
ছিল $ পরে সেগুলিকে গীতগোবিন্দের মধ্যে সংস্কৃতে অনুবা করিয়। স্থান 
দেওযা হয়। অনুমানটি নিতান্ত অযৌক্তিক নহে 1 কারণ গাথাসপ্তপতী, 
প্রাকুতপৈঙ্গল প্রভৃতি প্রাকৃত সংগ্রহ দেখিয়া! মনে; হয়, রাধারুষ্ণের প্রেম 
'অবলম্বনে প্রাকৃত ও অপভ্রংশে বন্ধু বিচ্ছিন্ন করিত] জনগ্রিয় হইয়াছিল 


প্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্য ৮৩ 


শিখ ধর্মগ্রন্থ গগ্রস্থসাহেবে জয়দেব-নামাস্কিত অপভ্রংশ-সংস্কৃত মিশ্রভ।ষায় 
দুইটি পদ আছে  গ্ীতগোবিন্দের পদগুলি প্রাকতের অন্গরূপ মাত্রাচ্ছন্দে 
রচিত, ভাষার মধ্যেও প্রবল অগ্ঠপ্রাসের প্রাচুর্য রহিয়াছে। কাজেই 
গীতগেোবিন্দের গানগুলি অপনভ্রংশে রচিত হওয়1 কিছু বিস্ময়কর ব্যাপার নহে । 
আর তা”ছাড1, পরবর্তী কালের সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃত গান পাওয়া! গিয়াছে । 
গুজরাটের কবি ব।মকৃষ্জের 'গোপালকেলিচন্দিকা”য় অন্্কূপ পদাবদী আছে? 
মিথিলার উমাপতি উপাধ্যায়েব “পারিজাতহরণ? নাটকেও সংস্কৃত সংলাপের 
সহিত মৈথিলী গান আছে। এই দৃষ্টান্ত দিয়া পিশেলের মতাবলম্বী কেহ 
মন্তব্য করিতে পারেন যে, গীতগোবধিন্দের আখ্যান ও নাট্যাংশ সংস্কতে রচিত 
হইলেও পদ অর্থাৎ গানগুলি প্রথমে অপভ্র'শে রচিত হইয়াছিল । পরে সমগ্র 
গ্রন্থটিকে সংস্কৃতায়িত করিবার অভিলাষে শ্বয়ং জয়দেবই বোধহয় এ 
গানগুলিকে সংস্কৃতে অন্গবাদ করিয়াছিলেন | যুক্তির দিক দিয়া ই] অসম্ভব 
না এইজেও, এ পর্ধস্ত এপ কোন প্রম।ণ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং সম্পূর্ণ 
অশ্তমানের উপর নিব করিয়। জয়দেবের গানঞ্চলির অপভ্রংশে রচনার 
গল্পনকে কিছুতেই সত্যের মরা দ্বেওয়। যায় ন1। অবশ্য একথা শ্বীকার্ষ 
যে, জখদদেবের আবিভাবের পূর্ব হইতে প্রাকৃত অপত্রংশে রাধারৃষণ অথবা 
কু গোপীর আলম্বন বিভাব অবলম্বন করিয়া লৌকিক প্রেমের কবিতা 
বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল । ' অপভ্রংশের মাত্র।চ্ছন্দ, পংভ্তির মধ্যেই যুষ্ন 
অস্তান্প্রাস, অন্ুপ্রাস এ যুক্তব্যপগ্তনের বঙ্কাব বাঙলার সে যুগের নাটযান্রাকে 
বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দের কিয়দ্ংশ 
গীতিণমী, কিয়দংশ নাটযাত্রাশ্রেণীর ; সুতরাং তাহার গানে অপভংশের 
স্ববপ ও (বৈশিষ্ট্যের কিছু প্রগ।ঢ় ছায়া পড়িবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের 
কিআছে? 
গীতগোবিন্দের ছন্দের মধ্যে যে অপভ্রংশের গ্রুবল গ্রভাব রহিয়াছে তাহ। 
অবশ্যই স্বীকার করিতে ভইবে | ঘটনার বর্ণনা! এবং কৃষ্ণ, রাধা ও সখীর উত্তি- 
প্রতুাক্তিগুলি সংস্কৃত জাতিচ্ছন্দে রচিত। কেবল পদ কা গানগুলি গ্রাকৃতের 
অনুরূপ মাত্রাচ্ছন্দে রচিত। জয়দেব যখন বলেন, 
যদি হরিম্মরণে সরনং মনে। 
যদ্দি বিলাদকলানু কুতৃহলম্‌। 


৯৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মধুর কোমল কান্তপদাবলীং 

শৃণু তদ|! জযদেব সরম্মতীম্‌॥ 
অনু; যদি হরিস্মরণে মনকে সরন করিবার বানা থাকে, যদি তাহার বিলানকলা 
জানিবার কৌতুহল হয় তবে ভয়দেবরচিত এই মধুর কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ 
ককন। (শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব অনুদিত ) 


তখন সংস্কৃতে ব্যবহৃত ছন্দেবই প্রতিধ্বনি শ্রুত হয় । কিন্তু যখন-_ 
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শক্কিতভবদুপযানম্‌। 
রচঘতি শধনং সচকিত নযনং পণ্ঠতি তব পন্থানম্‌ ॥ 
অনুঃ পাখী উডিয়! যাইতোছ, পাছের পাঠা নডিতেছে, তুমি আদিতেছ মনে 
করিষ। অমনি তিনি শয্যা রচন| করিতেছেন, এবং সচবিত দৃষ্টিতে তোমার পথপাঁনে 
চাহিতেছেন। (অগু 2 হরেকৃষ ) 
অথবা], 
চন্দনচ্টিত নীলকলেবর পীতনসনবনম।লী | 
কেলিচলন্মণিকুগুলমগ্ডিত গগযুগম্মিতশালী ॥ 
অন্বু ঃ গীতবমন পরিহিত বনমালীর নীলকলেবএ চন্দনে অনুলিপ্ত। তিনি ক্রীডামন্ত 
হওযায ভাহাব মাণময কুগল দুলিতেছে এবং সেহ কুগুলচ্ছটায ঈষৎ হাস্তোজ্ছল 
কপোলযুগল শোভিত হইযাছে। (অনু £ হপ্গেকুফ ) 


এই উদ্ধাতিগুলির স্ব যে ভিন্ন প্রকার তাহ ছন্দোবিশ্যেজ্ঞ ছাড়াও 
সাধারণের ও কর্ণগোচব হইবে । যেন প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংল! 
পদের সহিতই ইহাব বেণি ঘনিষ্ঠতা । 'গ্রাকভপৈজলে”র এই সক্লোকটি__ 
রণদক্খ দক্খহণু জিনকুম্মধন্থু এ*ধঅ বংসবিনাস কক। 
সে। রকৃখউ স"কক অন্ররভমংকক গিগিনাযরী-অদ্ধংগধক ॥ 
অনু ২ যিনি রণদক্ষ, দক্গহন্থা, কামবিজম়ী, অন্ধকবংশ-বিনাণকারী এব' যিনি অর্ধাজে 


গিরিহ্ৃতাকে ধারণ ক'রে আছেন, সেই অসুরকুল ভয়ঙ্কর শঙ্কর তোমাকে রক্ষা করুন। 
(ডক্টর মনোমোহন ঘোষ-প্রণীত “প্রাকৃত সাহিত্য" ) 


অথবা, 
পুন্ত পবিত্র বহুন্ত ধণ! ভত্তি কুটুংবিণি স্ুদ্ধমণ। | 
হান্ধ ওরানই ভিচ্চগণ!| কো কর বব্বর নগ গমণা ॥ 
অনু ; পুত্র পবিত্র, অ'নক ধন, ভর্ত্রী অর্থাৎ স্ত্রী এব কুটুম্িনীরা শুদ্ধন্থভাব! ; হাঁকে 


্স্ত হয় ভূত্যগণ ; এমন সব রাখিয়৷ কোন্‌ বর্ধর স্বর্গে যাইতে চায়? (ডক্টর নীহাক় 
রঞ্জন রায়ের 'বালালীর ইতিহাসে' উদ্ধত অনুবাদ ) 


প্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্য ৮৫ 


তখন বেশ স্পই্ই অনুমান করা যায় যে, গীতগোবিন্দের গ[নগুলি, যাহাকে 
কবি 'গীতম্” আখ্য। দিয়াছেন, এবং যে সমস্ত গনের শীর্ষদেশে রাগতালের 
উল্লেখ করিতে বিস্থাত হন নাই, তাহাদের ছন্দ ও ধ্বনিগুচ্ছ বহুলাংশে 
গ্রককুত-অপভ্রংশের অন্কাতী | জয়দেবের প্রধান গৌরব_-এই অপভ্রংশের 
ধরণে রচিত গানগুলি। প্রাদেশিক ভাষায় যে প্রকার অন্থ্যানুগ্রা সযুক্ত ও 
ধুবা-সমন্বিত ( গ্রুব পদ ) গানের প্রচলন ছিল, মধযুগীঘ বাংলা সাহিত্যে যাহার 
প্রচুর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, জয়দেবের পদপগুলির অবস্থানভূমি এ জাতীয় বলিয়াই 
অন্মমিত হইতেছে । এইজন্যই ল'সেন ও পিশেল সাহেব একটা বিচিত্র মত 
প্রচ'্র করিয়াছিলেন যে, গীতগোবিন্দের গানগুলি সর্বাদৌ অপভ্রংশ বা 
প্রাচীন দেশীষ ভাষা রচিত হইয়াছিল? পরে স্বয়" জঘদেব তাহাকে সংস্কতে 
অগ্বদ করিযা গ্রন্থমধ্যে স্কান দিয়াছিলেন। পিশেলের এই অন্তমীনের 
সপক্ষে কেন প্রমাণ ন।ই। বরং এই অনুমান অধিকতর যুক্তিসঙ্গত যে, 
জয়দেব যখন গীতগোবিন্দেখ গান্গুলি রচনা করিয়ছিলেন, তখন তিনি 
ইচ্ছা করিযাই ছন্দ ও শবঝঙ্কারে কিছুটা গাকত-অপভ্রংশের ছায়। 
অগ্ধনবণ করিয়াছিলেন । তখন দেশে কাব্যকবিত।র ক্ষেত্রে শৌরসেনী 
অপভ্রংশের যখেই প্রভাব, এবং এ সময়ে ব উলাদেশে যে গীতিধার! 
জনসাধারণের মধ্যে গ্রচলিত ছিল, তাহ নিশ্চয অপভ্রংশ অথব1 বাংলাভাষায় 
গীত হইত । এইজন্তই জযদেলেব গানে কিছু প্রকৃত বা প্রাচীন বাংলার স্ব 
অগ্বণিত হব | তাই বলিষ। জরদেবের সমগ্র কাব্য অথবা উহার কোন এক 
অংশ প্রারুত-অপভ্র্শ-গ্র!চীন বাংধল।ভাষায় রচিত হইয়াছিল, পরে স'স্কৃতে 
অনৃ্দত হইয়! গীতগে।বিন্দে স্থান পাইয।ছে, তাহা স্বীকাঁষ নহে। 

গীতাগোবিন্দের গোত্র ॥ গীতগোবিন্দের রচনা প্রণালী বিচার কিয়! 
বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মন্তব্য করিয়াছেন । উইলিয়ম জোন্স ইহাকে বলিয়াছেন 
রাখালী নাটগীতি (1১৪৪6০:8] [0110 ), ল'সেনের মতে ইহাকে গীতিনাট্য 
( [52102] 10909 ) বলা চলিতে পারে । ভন শ্রোয়েডার (০7 9৫)):০০- 
8০: ) ইহাকে উন্নত ধরণের যাত্রা বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন । পিশেল এবং 
লেভি সাহেব ইহাকে গান ও নাটকের মাঁঝামাবি “অপেরা”্র (00৩8 ) 
শ্রেণীভূক্ত করিতে চাহেন। পিশেল ইহাকে অতিনাটকীয় + 11610079178 ) 
লক্ষণাক্রস্ত বলিয়াছেন । বল। বাহুল্য যে, বিশেষজ্ঞগণের এই বিভিন্ন সিদ্ধান্তের 


৮৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মধ্যে কিছু কিছু যুক্তি আছে। এই যে গীতগোবিন্দের গোত্র লইয়! মতভেদ, 
ইহার কারণ যে-যুগে জয়দেবের আবির্ভাব সেই যুগে সংস্কৃতের বাধাবাধি 
শিল্পরীতি শিথিল হইয়া! আসিয়াছিল, অপরদিকে অপভ্রংশ ও প্রাদেশিক 
সাহিত্যও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল; কাজেই গীতগোবিন্দে যদি 
সঙ্গীতের আর্ধিক্য থকে, প্রাচীন নাটগীতের প্রভাব থাকে, তবে তাহাতে 
বিস্ময়ের কিছু নাই | অলঙ্করশস্ত্ের বিশুদ্ধ বিধিবিধ।ন যে এ যুগে কিছুটা দুর্বল 
হইয়! পড়ির[ছিল, জযদেবের গীতগোবিন্দের সাহিত্যিক প্রকরণ বিচ।র করিলে 
তাভাই প্রমাণিত হয। অবশ্য কবি যে অলঙ্করশাস্ত্রের সমস্ত বিধ।ন অশ্বীকার 
করিয়া একট| অদ্ভুত ধরণের কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাত। ঠিক নহে । কাব্যটির 
বহিরক্ষগ বিচাৰ কবিলে ইভাকে খগ্ডক।ব্য বপিযাই মনে হয়। খগ্ডকব্যেব 
অন্যতম প্রস'ণ বৈশিষ্ট্য আখ্যান এবং গীতগোবিন্দে উক্তি-গতুযুন্ডি ও গানেব 
সংমিশ্রণ থাকিলেও ইহাকে খগ্ুক্াব্য বলিতে হইবে; কারণ ই) প্রধানতঃ 
আখ্যানকেন্দ্রিক । আখ্যাণটি গ্রায্খঃই কুষ্চ) রাধা ও সখীর সংলাপ এবং গানের 
সাহাযো বিবুত হইয়াছে । তবে নাটকেব মত কেবল চরিত্রগুলি কথ। ধলে নাই, 
স্বয়ং কবিও অনেক সবলে আত্মপ্রকা* করিযা ঘটনা ও পাব্রপাত্রীর সংবোগস্থত্র 
রক্ষা করিযাছেন। ইহাতে আখ্যান, নাটকীয়তা ও স্গীত--এই ভ্রিবিধ 
বৈশিষ্ট্যেরই প্রভাব রভিয়াছে। ভুতবা" গীতগোবিন্দ বাহাতঃ আখ্য।ানকেন্তিক 
খগ্ুকব্য বলিষাই বিবেচিত হয়া উচিত । হুদ্রোগীয বিশ্জ্ঞগণ ইচ্গার নাট 
লক্ষণটিব দিকে অধিকতর দৃষ্টি দিয়াছেন। ইহাতে তৎকাল"ন নাট্যগীতির 
প্রচুর প্রভাব আছে। চযাগীতিতেও “বুক্ষ মাক” ও নটের সাজসজ্জ।র স্পট 
উল্লেখ আছে । নেপালে ঞ্াচীন বাংলাভাষায় বচিত গোগীচন্দ্রের কাহিনীব্ষিয়ক 
নাটকের নিদর্শন পাঁওয়া গিযাছে। কাজেই অন্টমান হয়, এই সময়ে ই'লগ্ডের 
“1118,016, ও 10:51165 5195%-র অন্রর্ূপ একগরকার যাত্রাভিনয় 
লোকজীবনে বিশেষ জনপ্রির হইয়াছিল । জয়দেব জ্ঞাতসারেই হোক, ব1 
অজ্ঞাতসারেই ভোক এই জাতীয় রচনাবৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাব :ম্িত হইয়। 
থাকিবেন। কিন্ত তাই বলিয়। সমগ্র কাব্যটিকে গীতিনাট্য, উন্নত ধরণের যাত্রা, 
রাখালী নাটগীতি বা অতিনাটকীয় লক্ষণাক্রাস্ত চন] বলা যায় না। আখ্যান, 
নাটকীয়তা ও গান থাকিলেও আধুনিক পাঠকের নিকট ইহা গীতিরসার্ 
আখ্যানকাব্য বলিয়। গৃহীত হইবে। 


প্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্য ৮৭ 


গীতগোবিন্দের স্বরূপ (গীতগোবিন্দর 'আবেদনঃপ্রসঙে কিছু মতভেদ 
হইয়াছে । কেহ বলেন, ইহা বিশুদ্ধ মত্ত্যপ্রেমের কাব্য ;_রাধাকৃফের চরিজ্র 
কাহিনীর অবলম্থন তিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে । আাবার কেহ-বা মধ্যযুগীয় সস্ত- 
সম্প্রদায়ের, বিশেষতঃ গৌডীয় বৈষ্ণবধর্ষের পটভূমিকায় স্বাপন করিয়া! ইহাকে 
বিশ্বদ্ধ ভক্তির কাব্য বলিয়। গ্রহণ করিতে অভিলাষী। প্রারুত ও অপত্রংশে যে 
উত্তপ্ত দেহকামনামুখব কবিতার বিশেষ জনপ্রিয়তা হইয়াছিল, জয়দেবের মধ্যে 
তাহারই স্পর্শ পাওয়া যায়। 9লক্ণ সেনের সভাকবির1 সেই একই রসের রসিক 
ছিলেন। গোবর্ধন আচাষ ও ধোয়ীর রচনাব মধ্যে আদ্িরসের উল্লাসই 
সর্বাপিক্। সমকালীন পিপিলেখনে হরপার্বতা ও বিঞ্ুলক্ষীর স্তবস্তৃতি গুলিও মিথুন- 
বসেই অভিসিঞ্চিত। “কবীন্্বচনসমুচ্চয়” ও “পদ্ুক্তিকর্ণাম্বৃতে? সংগৃহীত শ্লোকের 
মধ্যে আদিরমাত্মক্ পংক্তিরই সমারোহ । টলক্মণ সেনেব সভ।তলে আদিরসের 
কিছু বাহুল্য ভিল; জধদেবের গীভগোবিন্দেও সেই মাজিত নাগরিক বৈদগ্ধ্যের 
প্রাধান্তাই স্থচিত হস । বাধারুফ্ের আদিরসাত্মক লীলাসম্প ক্ত অনেক কবিতা 
ধু মত্যরসের উল্লা বহন করিতেছে-সমকালীন লিপিলেখন এবং প্রকীর্ণ 
শ্বোকসংগ্রশ্ হইতে তাহাই প্রমাণিত হয! “কিবীন্দ্রবচনসমূচ্চফে” রাধা রুষ- 
বিষয়ক পদাবণী *অনতী তরঙ্গ) অর্থাৎ অসতভী বমণীর প্রেমেব পযায়ে স্থাপিত 
তইযাছে 6 স্ততবা" জবদেব ঠযতো গৌন্ডীয় বৈষণবদের অন্তরূপ বিশুদ্ধ ভক্তি- 
ভাবের দ্বার বিমোভিত হইযাই রাধ|কুষেের “রিহঃ-কেলয2' বর্ণন1 করেন নাই । 
কবি প্রধানত: 'বিলা লকলাকুরভহলের? বশবর্তী হইযা এই "মধুর কোমলকাস্ত 
পদ[বলী” রচনা করেন । অবশ্য ভরিস্মরণে তাহার মন সবস তইয়াছিল। 
হরিম্মরণ এবং বিলাসকলা, প্রধানতঃ ইহাঁউ গীতগোবিন্দ পাঠের ফলশ্রুতি | 
কবির প্রকাশ্য ভক্তি নিনে।দত হইযাছে প্রথম সর্গের “প্রলয়পযোধিজলে" 
গ|নে, বিষ্ণর দশ অবতার বর্ণশায় | দ্বিতীয় সংখ্যক গানে ৪ “মুনিজনমানসহংস” 
এবং “যদ্বকুললনলিনদ্িনেশ” ভগবান বান্থদেবকে প্রণাম করিযা কবি বলিয়াছেন, 
তব চরণে প্রণতা ধয়মিতি ভাব কুক কুশলং প্রণতেমু ॥ 
অনুঃ আমর! তোমার চরণকমলে প্রণত রহিয়াছি, ইঠা জানিয়া প্সামাদের কুশল 
বিধান কর। ৃ 

পঞ্চম সর্গের ১৬শ ক্লৌকে কবি আপনাকে “হরিসেবক” বলিয়াছেন, ঈম 
সর্গের সমাপ্তি-ক্লোকেও কবি '্রীগোবিন্দপদারবিন্দ" বন্দনা করিয়াছেন । কিন্তু 


৮৮ বাংল সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এইরূপ ছুই-চারিটি ভক্কিরসার্র শব বা পংক্তি বাদ দিলে দেখা যাইবে যে। 
জয়দেব কষ্ণকে দেহকামনাজজজর আদিরসের দেহলীতলে স্থাপন করিয়াছেন । 
প্রথম সর্গের “সামোদ দামোদর” হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ সর্গের "নুগ্লীত 
পীতাম্বর” পর্ষন্ত আদ্দিরসের উত্ত্ধ ফেনোচ্ছ্বাস বহিয়1 গিরাছে ৷ )কাব্যসমাপ্তির 
মুখে পাঠকচিত্তে যাহ! সঞ্চারিত হয়, তাহা! মত্ত্যপ্রেমের বিষাম্ৃতমধুর উপলব্ধি 
ভিন্ন অন্ত কোন অধ্যত্ম ব্যঞ্জনা বহন করে না। দ্বাদশ সর্গের ২৭শ শ্লোকে 
কবি স্থবী শ্রোতাদের গাঞ্ধর্ব কলাকৌশল, শৃঙ্গার, বিবেকতত্ব এবং বিষ্ণুর কথা 
স্মরণ কর।ইয়া দিলেও শেষ পধস্ত “শৃঙ্গার সারম্বতমিহ জয়দেবস্য” প্রাধান্ত 
পাইয়াছে। এডুইন আরনন্ড, উইলিয়ম জোনস্‌ প্রভৃতি যুরোপীয় পণ্ডিতগণ 
এই ক।ব্যের অধ্যাত্ম ব্যগ্ুনায় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । কিন্ধ তাহার1ও দ্বাদশ সর্গের 
সম্মুখে আলিয়া কিছু বিব্রত হইয়া পভিয়াছেন। আরন্ল্ড ?1)০ 171709 
99780 01 59895 নামক 'গীতগোবিন্দের ইংবাজী অন্তবাদে ১২শ সর্গটি 
একেবারে বাদ দিয়াছিলেন। জোনস্‌ গীতগে।বিন্দের যে ইংরাজী অখাদ 
প্রকাশ করেন, তাহাতে রাধাকুঞ্জের প্রেমলীলাকে 4150119100৮] 26080610) 
196 91) 61)9 0151110 01 £00011999 2২100. 6]70 1)01090) 9০01” বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াও ১২শ সর্গেব মিলনরসোজ্ঞল শৃঙ্গ।র চেষ্টাকে পুরাপুরি শ্বীক্কার করিতে 
পারেন নাই ? যুরোপীয় রুচির নিকট কিছু আপত্তিজনক মনে হইতে পারে 
অগ্চমান করিয়া তিনি এ অংশগুলিকে অন্রবাদ হইতে বাদ দ্িয়াছিলেন। 
এডুইন আরনন্ড ও ঞৌনস্‌ গীতগোবিন্দের অধ্যাত্যতত্বে পুরাপুরি বিশ্বাসা 
হইয়াও ১২শ সর্গকে যুরোপীয় দৃষ্টি হইতে আবৃত করিতে চ।হিয়াছিলেন। 
তাহারা মুল প্রশ্নকে এডাইয়া গিয়াছেন মাত্র। তাহাদের মতে, বোধহয় 
১২শ সর্গটির বিষয়বস্ত ভক্তিরসের অগ্ঠকুল নহে । অথচ ১১শ সর্গকে, মুলকাব্য 
হইতে কিছুন্তই ত্যগ করাযায় না। অলঙ্কারশান্ত্র অনুসারে ১২শ সর্গের 
প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । রাধাকঞ্জের মিলনরভসে কাব্য সমাপ্ত হইবে, 
সংস্কৃত আদিরসাত্মক আখ্যানকাব্যে তাহার অন্থথা হইবার ট্টপায় নাই। 
জয়দেব সেই 'প্রথাকেই অন্রসরণ করিয়াছেন মাত্র | 

এখন দেখা যাক, গীতগো।বিন্দে বণিত রাধারুষ্ণের প্রণয়লীলাকে জোনস্‌- 
কথিত 47601107009] ৪601806101 196 ৫91) 116 01106 0£ 6001)698 %709 
60৩ 01010817৪০০] বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে কিনা । 


প্রাচীন বাঙল।য় সংস্কৃত সাহিত্য ৮৯ 


জয়গ্গেবের কবিচিত্বমঘিত “উজ্জ্ল”রস।আক ভক্তিভাবের অনুপ্রেরণা গীত- 
গোবিন্দের রচনার পশ্চাতে কাধকরী হইয়াছিল কিনা, তাহার গুত্যক্ষ প্রমাণ 
নাই বটে, কিন্তু রচনার অল্লকালের মধ্যে সমগ্র ভাবতবর্ষেই এই কাব্যখানি 
যে ভক্তিশাস্্ৰপে পরিগণিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । বাঙলাদেশে 
গৌঁডীয় বৈষ্ণব প্রতৃের আবির্ভাবের পূর্বেই গীতগোবিন্দের ভারতব্যাপী 
খ্যাতি প্রতিষিত হইয়ছিল। গীতগোবিন্দের অন্ততঃ ৪০ খানি টীকা এবং 
১৫ খানি অগকরণকাব্য (ভাঁন্দত্তের 'ীতগৌরীশ”, প্রভাকরের 'গীতরাঘব+, 
গজপ[িবাজ পুকযোত্মদেবেব “অভিনব গীতগে।বিন্দ', নন্দদাঁসের “পঞ্চাধ্যায়ী?) 
জখনারায়ণ ঘোষালেব “গীতশঙ্বরী; গুভৃতি ) রচিত হইয়াছিল। রাণা কৃত্তের 
নামে গীতগে।বিন্দের যে টীকাটি (“বসিকগ্িয়া? ) স্তঞচলিত, ত।] গু|চীনতম 
না হইলেও অন্যতম সুপ্রাচীন টাকা। বাণাকুস্ত ১১শ-১৫ শ শতাব্ীতে বর্তমান 
ছিলেন। তিনি “িছিকগ্রিয়।? টীকাতে গীঙগোবিন্দের ভক্তিরসাশ্রিত ব্যাখ্যাই 
করিয়াণছন। জয়দেবের আবির্ভ,ক্রে ছুই *ত বৎসরের মধ্যেই স্বদূব রাজ- 
পুতানায় এই কাব্য ভক্তিগ্রন্থৰপে শ্রপ্ধা লাভ করিষাছিল। পুরীর জগন্নাথ- 
দেবের মন্দিবের একটি শিলাণিপি হইনে জানা যাইতেছে যে, -৫শ শতাববীতে 
কালক্গসমত্রাট প্রতাপরুদ্র জগন্নাথমন্দিরে গীতগোবিন্দ ব্যতীত অন্য যে কোন 
গাশ নি'ষক্ধ কবিযাছিশেন | শিখসন্প্রদায়ের 'গ্রন্থস।ভেবে? জধ্দেবের নামাক্কিত 
যে দুইটি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহ! এই জখদেবের কিশা জানা যায় না) 
কিন্তু জয়দেব ভক্তকবিৰপে এমন জনপ্রিয়তা লাভ করিযাছিলেন যে, ১৬শ 
শত।বীর মধে)ই শিখপ্তক অজুন-দঙ্গলিত গগ্রন্থম[তেবে? তাহার নামান্কিত ছুইটি 
পদ স্থান পাইয়া1ছিল । স্থতর।ং জঞ্দেবের ভক্তচিতুটি যে কেবল গোভীয় ভক্তদের 
স্থ্টি নহে, পরন্ত ৩1হ1র পুর্ব হইতেই বাঙলার বাহিরে গীতগোবিন্দ ভক্তিধর্মের 
গন্থরূপে শ্রদ্ধা লাও কনিবাছিল, তানা স্বীকার কবিতে বাধ] নাই। 

কেহ হয়তো বলিবেন, জয়দেব গৌভীষ বৈষ্ণব আচার্যদের আবির্ভাধের পূর্বে 
ভক্তরূপে পরিগণিত হইলেও তাহার যে রূপটি পরবতী কালে সর্বজনন্বীকৃত 
হইয়ছে তাহা বাওলার বৈষ্ণবদের স্ষ্টি। গীতগোবিন্দে বণিত বাধারষ্কের 
আদ্িরসাত্মক প্রেষকেই তাহার] রাধাঠাকুরাণীর “মহ।ভাবে১ ভ্ধপায়িত করিয়া- 
ছেন। কিন্তু (লীলাগুকের (বিশ্বমঙ্গল ) কৃষ্ককর্ণ। মুত পাঠ করিলে মনে হইবে, 
আদ্দিরসাত্ক উচ্ছ্াসও সত্যকারের ভক্তির পাখায় ভর করিয়া অপাপবিদ্ধ 


৯০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


দিবালোকে উন্নীত হইতে পারে। লীলাশুক সম্বদ্ধে বিশেষ কিছু জান! না 
গেলেও এটুকু বুঝ! গিয়াছে যে, তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন, এবং সম্ভবতঃ 
জয়দেবেব সমকালে বা কিছু পূর্বে “কুষককর্ণামৃত” রচনা কবিয়াছিলেন ) কাবণ 
১২০৫ সালে সম্কলিত শ্রীধরদ।সের “সছৃক্তিকর্ণীমুতে' কষ্ণকর্ণামবত হইতে শ্লোক 
উদ্ধত হইয়াছে । এই কৃষ্ণকর্ণামৃতেব নিয়লিখিত শ্সোকগুলিব মধ্যে আদদিরুস 
ও ভক্তিরসেব সুষ্ঠ সমন্বয় লক্ষ্য কর] যায £ 


১। কান্তাকুচ গ্রহণ বিগ্রতণ্ন্ধ শশ্্রী খগ্ডাঙ্গর/গনবরপ্িত মঞ্শত্ী) | 
গণ্ডস্কলী মুকুরমণ্ন খেনমান ঘণ্টাঙ্কুরঃ কিমপি গুম্কতি কুষ্রদেকও ॥ ৯১ 
তনু শ্রীরাধকার কুচ গ্রভণ সমযে যে কলহ হয, তাহাতে কুন আঙগর যে শোভা, 
তদ্থার। তঙ্গরাগ বিখিত হইযা শধপর্ীত হ্থন্দর এটি শোৌভাপ উদয হয। কুষে'র 
নে সময প্রমকলহ গগুস্থনবাণ স্কুরনণ্'ল যে সবল ধর্াঙ্কুর বাহিগ স্য, সেইগুতিৰ 
কৃষ্ণ যেন »পুৰ হাখকপে গুশ্বিতএ কযা পরিযাছেন। (সগাকু' ভিবািনাদ কৃত 
অন্বাদ , শ্রীকৃবকশামুতম--৪৬১ (গাবাব্র ) 
২। তঞচশাকণ কক।|ময পিপুলাধ্ত নযন 

কহ নাকচকলমী হপ শিপু পীকৃ* পুলক" 

মগ শধ উরলীকুত মুনিমানণনলিন* 

মমাণনাত মদচতণি মদর'ধরব্মুতম্‌ ॥ ১৮ 
অনু ২ ধহার তকণ অকণণণশ ককণ মূ বিপুল বিস্তৃত নফন, কমলার কুচঙার 
ধহার অতান্ত পুলক ডৎ৮ি হঠযা'ছ, মুবল'নব দ্বার! মুনিজনের মানস [দ্বাকে দিন 
রল শিখল বরিযান্ন, নে মধুর মখরস্থিত অমৃত আমার মনে খেন। ককক। 
( »নুবাণ--এ) 

৩। গ্রেমদর্চ নে কামণ্ঞ্চ মে বদণঞ্চ মে “বভমঞ্চ মে 

জীবনঞ্ শে জীলিতপ মে 'দবতঞ্চ মে দেবনাপরমূ ॥ ১০৪ 
অনুঃ হে দেব, তুমি মার প্রেমদ, কামদ, বেদন। জ্ঞাত), বৈভব জীবন জীবিত 
( প্রাণধারণণর উপাধ ) এবং 'দবত, অর কেভ নচে। 
(১২৯৭ ₹শে রামনারায়ণ [বিছ্যারত্ব কতৃক অনুদিত শ্রীবুষ্চকর্ণামৃত ) 


জয়দেবের “ত্বমসি সম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনৎ ত্বমসি মম ভবজ গধিরত্ুম্” 
_-এই পংক্তির সহিত উল্লিখিত তৃতীয় শ্লোকটির বিশেষ কোন পার্থকা নাই । 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পুরে যে আদিরসাত্মক ভক্তিবাদের বিশেষ প্রাধান্ত 
দেখা গিয়াছিল, তাভ। দক্ষিণ ভারতের আলোয়ার সম্প্রদায়ের পরিচয় লইলেই 
বুঝা যাইবে । 


প্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্য ৯১ 


জয়দেবের গীতগোবিন্দের ভক্তিবাদ আলোচনা করিতে গিয়া কেহ কেহ 
তাহাকে বিগ্ভাপতির অনুরূপ পঞ্চোপাসক বলিয়৷ গ্রহণ করিয়াছেন । 
“পদুক্তিকর্ণামৃতে” ধৃত জয়দেবের অন্যান্ত ক্লোক বিচার করিয়া দেখিলে মনে 
হইবে তিনি শুধু রাধাকুষ্চকেই প্রণাম নিবেদন করেন নাই। পঞ্চোপাসক 
( শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গণপত্য ) সাধারণ ম্মার্ত হিন্দুর মত অন্যান্থা 
দেবদেবীকেও তিনি যথোচিত ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। ধৈষ্কবীয় ভাবাদর্শ 
অবশ্য টৈতন্য ও চৈতন্যোতর যুগের ব্যাপার ; সেই ডিসাবে জয়দেবকে বৈষ্ঃব- 
সম্প্রদায় গোন্বামী” আখ্য। দিয় স্ববলতুক্ত করিতে চাহিলেও, তাহা যুক্তিযুক্ত 
নতে | কিন্তু তাভার মনের প্রবণতা যে রাধাকুষ্ের প্রতি উত্স।রিত হইয়াচ্ি*, 
তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কাঁবণ নাই । “সদছুক্তিকর্ণ।'মৃতে” তাহার যে 
সমস্ত শ্লোক সঙ্কলিত ভইয়াছে তাহ।র কোনাটন্র সাহিত্যিক উতৎকয গীত- 
গোবিন্দের সমপযারে পৌছাইতে পারে কি? গীতগোবিন্দের মিলনচিত্রের 
মধ্যে কিছু কিছু উত্ত€ আকাজ্ষার মুত্তিকাম্পর্শ রহিয়াছে বটে; ষুরোপীয় 
রুচির দ্বার! বিচাস করিলে উভাকে ইন্দ্িধ-পারধশ্ঠের চুড়ান্ত বলির়।ও মনে 
হইতে পারে। কিন্ট দেবতাকে আদিবসে মণা দিয়া উপলব্ধিপ প্রয়াস শুধু 
ভারতেত নহে, 0171 16516777918 এব "1000 30.)৪ 9 শি010101)-এর চতুথ 
অধ্যায়ে ইহ] স্পষ্টুতঃ গ্রকাশিত তইয়ছে, ফরিদ্বা্দন আতর এ জলালুদ্দিন 
রুমির ভক্তিভানোজ্জল কবিতা এবং জামির যুগ্রফ-ঙজেলেখার কাহিনী তেও 
আদিরসের মারফতে অধ্যাত্মরদ ব্াঞ্চত হইযাচে। এই প্রচঙ্গে মধ্যযুগীব 
গ্াষ্টান-সম্প্রদায় 4131100 ০1 €0111১৮-এর কথা স্মরণ হইবে | বিষুপুরাণ এ 
ভাগবতের মধ্যে যে গোপীপ্রেম বণিত ভইয়।ছে, দেহ-আসত্তির নিবিড 
আশ্লেষ রহিয়াছে__আক্ষরিক অর্থ ধরিয়া বিচার করিলে তাহাকে তো 
ইন্দ্রিয়পরতত্ত্রতার চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত বলিয়। গ্রহণ করিতে হইবে |* কিন্তু সেই 
কামরসার্ পদগুলি সাধকচিত্তে যেমন একট] নৃতনতর ভাবরসের আস্মাদ 
দান করে, ঠিক তেমনি জয়দেবও ভক্তচিত্তকে ক্মণে ক্ষণে উধবততর সততায় 
লইয়া যাইতে পারেন । চৈতন্তপ্রভু জগন্নাথদেবের রথের অগ্রভাগে এই গানটি 
গাহিতে গাহিতে ভাবোনম্মত্ত চিত্তে গমন করিতেন-_ 


“বাংল সাহিতোর ইতিবৃত্তে' (২য় খণ্ড) এবিষয়ে বিস্ত/(রিতভাবে আলোচন। করা হ্ইয়াছে 


৯২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


যঃ কৌমারহরং স এব হি বরস্ত। এব চৈত্রক্ষণা| স্বে- 
চোন্ীলিত মাল ভীন্ুরভয়ঃ প্রৌঢ়; কদম্বানিলাঃ | 
স| চৈবাম্মি তথাপি তত্র হরতব্যাপার লীলাবিধো 
রেবাপোধসি বেতগীতরুতলে চেতঃ সমূতৎকঞঠতে ॥ 
অনু ঃ যে আমার কৌমারহরণকারী ( অর্থাৎ আমার কুমারীত্ব হরণ করিয়াছিল ) 
সেই ( আজ ) আমার বর ; আজও নেই চৈত্রনিশি, সেই বিকশিত মালতীর গ্ুরাঁভ, 
সেই কদঘ্ববনের পরিণত ব| বধিত বাধু, আমিও সেই আছ তথাপি সেই রেবানদী- 
তটের বেত'তক্তলে যে সব স্ুরতব্যাপারের লীলগাবিধি, তাহাতেই আমার চিত 
টউৎ্কঠত হইতেছে । ('শ্রীরাধার ব্রমবিকাশ', ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত এনুদিত ) 
এই শ্রোকটির বাহ্‌ অর্থ তে। পরিপূর্ণ পাথিব প্রেমের উত্ভীপভরা ; এমন 
কি সমাজনেতৃগণ ইভাতে গ্রাগ বৈবাহিক অসামাজিক প্রেমের জয়ধ্বনি শুনিয়া 
হয়তে। কিছু বিমর্ষ ও হইতে পারেন । শিলাশুট্র।রিকা নায়ী কোন এক 
মহিলাকবি ন।কি এই পদটি রচনা করিয়াছিলেন । তার মনে নিশ্চয় 
কোনপ্রকার ভক্তিভাবের আবির্ভাব হয় নাই? কাবণ এ যুগের মহিলাকবির 
ভণতায় রচিত উট গ্নে।কে ভক্তিরদ অপেক্ষা প।থিব জীবনেরই অধিকতর 
প্রাধান্ত দেখা যায়। তথাপি ইহ] ঠচৈতন্তদেব ও তীাহার ভক্তজনের নিকট 
ভক্তিরসের তীব্র অনভূণ্ত ধলিয়াই শ্রদ্ধা পাইয়াছে। সেইবূপ জয়দেবের কাব্য 
প্রথমে হয়তো! ধোয়ীর 'পবনদূতের মতো পাখিব বসের কাব্য ছিল? পরে 
মধ্যযুগীয় সন্তম্প্রদায়, বিশেষতঃ গৌভীয় বৈষ্ণব-সম্পুদয়ের কুপায় ইহার পাথিব 
রস মুছিয়া গির। ভক্তিভাবটি ভক্তজনহৃদয়ে স্থাধী আসন লাভ করিয়াছে। 
এই যুক্তিটির পারবনা কিয়দংশে ম্বীকার্ষ। কিন্তু জয়দেব শুধু পাথিব 
রসের বশে «ই কাব্য রচনা করেন নাই, তিন পাথিব রসের ছারা পৰ্ধিচালিত 
হইলে রাধাকৃষ্ণকে আলগ্নবিভাব হিপাবে গ্রহণ করিতেন না। শুধু মত্য- 
জীবনের কাব্য লিখিবার ইচ্ছা থ।কিলে তিনি “পবন্দূতে”র মত কৌন পাঁখিব 
কাহিনী গ্রহণ করিতে পারিতেন। গীতগোবিন্দে আদিরসের উদ্দামতা 
থাকিলেও কবি যে ভরিভক্ত ছিলেন, তাহ1প্অন্বীকার করা যায় | প্রায় 
গ্রত্যেক সঙ্গের সমাধির মুখে তিনি ভক্তির অভ্রস্ত চিহ্ন রাখিয়! গিয়াছেন? 
সর্গটি শেষ হইবার পূর্বে তিনি শ্রীকৃষ্ণের জয়ে চ্চারণ করিয়াছেন, আরও বহৃস্থলে 
শীষের চরণে একান্তিকী ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন । অবশ্ট তাহাকে “বৈধী- 
ভক্তি' বলিয়! গ্রহণ করিতে হইবে--রাগান্গ। ভক্তি'র মহাভাব গীতগোবিন্দের 


প্র/চীন বাঙলায় সংস্কৃত পাহিত্য ৯৩ 


মধ্যে না পাইবার সম্ভাবনাই অধিক। হিন্দুজাতির বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় 
অস্তনিহিত শক্তির জন্যই ইহাকে ভক্তিশ্পন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। 

জয়দেব লীলাশুকের “কৃষ্ণকর্ণামুতে'র দ্বারণ প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন কিন! 
বুঝ! যাইতেছে না। “কষ্ণকর্ণ মুত” জয়দেবের সময়ে নিতাস্ত অপরিচিত ছিল 
না; কারণ শ্রীধরদাস 'সদুক্তিকর্ণ।সুৃতে' কিষ্তকর্ণামৃত' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। তবে লীলাশুক যেমন সখীভাবে রাধাকৃষ্জের সেবা করিয়াছেন, 
জয়দেবের মধ্ো ঠিক সেই জাতীয অঠভূতি পাওয়া যায় ন11) লীলাশুক 
আপনাকে কৃষ্ণলীলার সহায়তায় নিয়ে'গ করিয়1 ধন্য হইয়াছেন। কিন্তু 
গীতগোবিন্দের কবির মধ্যে ঠিক সেই জাতীয় পরিকরবৃত্তি বা খীসাধনার 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তাই বলিষা এই ক।ব্যকে পুরাপুবি পাখিব রস 
এবং মত্ত্যপ্রেমের কাব্য বলিলে পরবর্তী কালে গাতগে!বিন্দের ভারতব্য।পী 
প্রভাবের কোন হেতু নিদেশ কৰা যাইবে না। বিশেষ কোন ধর্মসম্প্রদায়ের 
চেষ্টায় গীতগোবিন্দের উপর অযথা ভত্তিরস আরোপিত হয় নাই। উহার 
মধ্যে কেই ভক্তিরসের সম্ভাবন। ন1 থাকিলে রচনার ঈষৎ পরবতী কালে ইহা 
সমগ্র ভারতবধেই ভক্তিরমের গুধান কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে 
পারিত না। ল'সেন, জোনস, আরনজ্ঞ, এমন কি গ্যয়ঠে পযন্ত যে এই 
কাব্যের গুশংসা! করিয়াছেন, তাহা শুধু কাব্যপরিবল্পনা বা রচনারীতির 
জন্য নহে। কাব্যপরিবল্পনায় জ্যদেবের বিশ্ষে কোনূ_ মৌলিকতা. নাই; 
কর্ণন্থকর মঞ্ুল গ্লোকাবলী_ শাব্বিক..কবির, ভাষাচাতুর্ষকেই ফুটাইয়া 
তোলে; ইহার অতিরিক্ত কোন গৌরব তাহ।র প্রাপ্য নহে। আদিরসের 
উল্লোলের মধ্যে ভক্তিরস নিহিত আছে বলিয়াই গীতগোবিন্দ ১২শ শতকের 
কিছু পরবর্তী কাল হইতেই সম্প্রধায়-নিবিশেষে ভক্তিতসের কাব্য বলিয়া 
শদ্ধার সহিত স্বীকৃত হইযাছে। এ বিষয়ে 9. ৬৬. 820 তাহার 
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জয়দেবের অন্যান্ত রচনা ॥ “সছুক্তিকর্ণীম্বৃতে” জয়দেবের যে ৩১টি পদ 


৯৪ বাংল] সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সন্কলিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ২৬টি পদ 'গীতগোবিন্দ” বহিভূর্ত ভিন্ন ধরণের রচনা । 
বাহার] 'গীতগোবিন্দে'র ভক্তিভাবের মূল্য শ্বীকার না করিয়া বরং ইহার 
পাখিব চেতনার অধিকতর পক্ষপাতী, তাহার জয়দেবের এই পদগুলির উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে চাহেন। এই পদগুলির অধিকাংশই যুদ্ধ, 
বীররম, লক্ষ্মণ সেনের স্ততি-_কিছু-বাঁ নিতান্তই ব্যঞ্জনাহীন স্থুল দেহকেন্দ্রিক 
আন্িরসের বর্ণনা] | তক্সধ্যে যুদ্ধ, দিগ্বিজ্ষ, রাঁভক্ততি, যুদ্ধস্থলের বর্ণনা, পৌরুষ, 
বীর্ধ, তেজ প্রভৃতি পদগুলির ওগ্বল ভাবপ্রকাশরীতি কিছু প্রশংসা দাবী 
করিতে পারে । যেমন--, ৯. 
ভীগ্মঃ ক্লীবতাং দধার সমিতি দ্রোণেন মুক্তং ধনুব্‌ 
মিথ্য। ধম্ঠঠন জলিসমভুদ্‌ হযোধণো ছুর্মমন ।» 
ছি দ্রুঘঘব ধনপ্রধ্ম্ত বিজংঃ কর্ণপ্রমাদী কত? 
শ্মনস্তি ন ভারতেইপি ভবতে। যঃ পৌক্যৈরর্ধতে ॥ 
আনু 5 ভাঁম্ম ব্রীবত্ধ প্রাপ্ত হইধাছিত"ন (ব্রীনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন "না ), যুদ্ধে জোণ 
ধনু ত্যাগ করিযাছিগেন।  ধ্মপুত্র মিথা। কথা বলিংাছিলেন, দুযোধন ভতন্ত 
মদগবিত ছিলন, এবং কর্ণ চালিন অনব্ধান দোমযুন্। অতএব ধনগ্রাযেগ কুকক্ষেত্রনমর- 
জয় ছিদ্রপথে দ্বটিযা ছল (নিজ পৌঁক্ষের বলে নে) ; ভাতখাং মহারাজ, এমন কি 
মহাভারত যুদ্ধেও কেহই একশন ছিলেন নাঃ ফিনি পৌকণে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
ঢুইটি পদে মহাদেব ৭ কল্কীর বর্ণনা আছে। লক্ষণ সেনের স্তৃতিবাচক 
ছুইটি পদ নিতাশ্থ অপার্থক রচনা নভে । কিন্তু এগুলি যে 'গীতগোবিন্র 
পার্থ স্থান পাইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা য।/ইউবে । অবশ্য একথা ঠিক 
যে, জযদেব শ্রধু শৃঙ্গাররসাত্মক 'গীতগোবিন্দ'ই রচনা করেন নাই, আদিরস- 
ভক্তিরস বহিভূর্ত বস্তপ্রধান বিভিন্ন বিষয়ক বিচিত্র কবিতা রচনা করিয়া- 
ছিলেন । অবশ্য 'গীতগোবিন্দ' ব্যতিরিক্ত তিনি অন্থা কোন পূর্ণা্ড কাব্য 
লিখিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। কেহ কেহ অন্নমান করেন যে, জয়দেব 
হয়তে। লক্ষ্মণ সেনের দিখ্বিজয বিষয়ে কোন একটি কাব্য লিখিয়! থাকিবেন ; 
তাহা হইতেই “সদুক্তিকর্ণামুতে”র বীররসাত্মক শ্লে/কগুলি গুহীত হুইয়াছে। 
ইহ] অগ্নমান মাত্র ; স্ৃতরা" এ বিষয়ে কো।ন মীমাংসায় উপনীত হওয়] যায় 
না। কালিদাসের নামে যেমন “পুষ্পবাণবিলাসম্‌ + নলোদয়? প্রচলিত আছে, 
'মছুক্তিকর্ণামৃতে” উল্লিখিত জয়দেবের পদগলির অধিকাংশই এ জাতীয়। 
অবস্ত এ পদগুলি জয়দেবেরই রচন1। গীতগোবিন্দের কোন কোন স্থলে 


প্রাচীন বাঙলায় সংস্কৃত সাহিত্য ৯৫ 


এ বীররসাত্মক কবিতাগুলির অন্রূপ কিছু কিছু ওজস্বী বর্ণনা আছে। 
১-ম স্গের ১৭শ ক্সোক এবং ১১শ সর্গের ৩৪শ গ্সোকে কুবলয় হন্তী হননের 
বর্ণনায় জয়দেব প্রায় 'সদুক্তিকর্ণামতে'র কবিতার মতই পরুষব্যঙীক শব 
ব্যবহার করিয়াছেন। এই যুগের সংস্কত কবিতার পরিণতি বিচার 
করিলে জয়দেবের এই জাতীয় বিচ্ছিন্ন কবিতা রচনার অথথ উপলব্ধি কর! 
যাইবে। খ্রীঃ ১০ম-১২শ শতাব্দীর দিকে গ্রাদেশিক ভাষাসমূতের জন্ম হইলে 
সংস্কৃত সাহিত্যের স্বতঃস্ফৃর্ত প্রাণাবেগ হ্রাস পাইল। ইহার কিছু পু 
হইতে মত্ত্যজীবনকে কেন্দ্র করিয়া প্রারৃত-অপভ্রংশে আদ্িরসের বিচ্ছিন্ন 
কবিতা রচনার রীতি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল । সুতরাং এই ঘুগে 
পূর্ণাঙ্গ কাব্য অপেক্ষা বিচ্ছিন্ন কবিত। রচনাই অধিকতর আদরণীয় হইয়াছিল । 
উমাপতি ও শরণের অনেক বিচ্ছিন্ন কবিতা পাওয়া গেলেও' তাহাদের 
কোন পূর্ণাঙ্গ কাব্য পাওয়া যায় নাই। জয়দেবও হয়তো তৎকালীন রীতি 
খন্যালী মন্ত্যজীবন-বিষয়ক বিচিত্র অশ্রেণীর শ্লোক রচন1 করিয়াছিলেন 
বাঙ্গার কিছু কিছু “সছুক্তিকর্পামূতে? উদ্ধত হইয়াছে। কিন্তু কেবল এই 
শ্নোকগুলির দ্বারাই 'গীতগে।বিন্দ'ক।রের কবিত্ব প্রমাণিত হয় না; বরং এই 
কবিতাগুলি অনেকটা গতানুগতিকতার পথ অন্সরণ করিয়া রচিত হইয়াছিল, 
ক[ব্যোৎকর্ষও শ্রদ্ধার যোগ্য নহে। দছুক্মন্তের বিদুষকের উপদেশের মতো 
হয়তো জয়দেবও পিওড খবরের মিষ্ট রসে কিছু ক্লান্ত হইয়] যুদ্ধবিগ্রহ-বিষয়ক 
তিস্তিডীরসের দ্বার| মানসিক রসভোগের স্বাদ বদলাইতে চাহিয়।ছিলেন। 
সংস্কৃত স।হিত্যে “ছন্দন্ত্রে'র রচয়িতা জয়দেব বাঙলার জয়দেবের অনেক 
পূর্ববর্তী, 'প্রসন্নরাঘব নামক নাটকের জয়দেব ভিন্নতর ব্যক্তি। ১৬শ 
শতাব'তে শিখগুরু অর্জুন 'গ্রন্থসাহেবে' দেশীয় ভাষায় রচিত ভক্তির পদ (কিছু 
কছু বিকৃত সংস্কৃতসহ ) সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে জয়দেবের কবি- 
খ্যাতি সমগ্র ভারতব্যাপী হইয়াছিল। তাই ভক্তির গান সংগ্রহ করিবার 
সময় শিখগ্তরু অর্জুন বাঙলার জয়দেবের কথা ভুলিতে পারেন নাই। “জৈদেব 
ক্দীউ'-এর ছুইটি পদ গগ্রন্থলাহেবে গৃহীত হইয়াছে । ইহার যে গানটি 'রাগ 
গুজরী” রাগে গেয়, তাহাতে রাম ও হরির প্রতি ভক্তি নিবেদিত হইয়াছে । 
দ্বিতীয় পদটি “মার রাগ” অবলম্বনে রচিত । তাহা পুরাপুরি যোগসাধনার পদ । 
বাঙলার সহজিয়া বৈষ্বগণ যেমন জয়দেবকে তাহাদের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছেন, 


৯৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ঠিক তেষনি মধ্যযুগেব যোগিসম্প্রদায়ও জয়দেবের নামে যোগবিষয়ক অনেক 
পদ চালাইয়াছেন। এই পদগুলিতে কিছু কিছু ভাঙা সংস্কৃত থাকিলেও, 
ইহাতে অপত্র“শের-_বিশেষতঃ প্রাচীন বাংলার ভাষাভঙ্গিমার কিছু কিছু 
প্রভাব আছে। এই ছুইটি পদ গীতিগোবিন্দক।র জয়দেবের রচন1 কিন! 
তদ্ধিষয়ে বিশেষ সংশয় আছে । হোক বা না হোক, জয়দেবের অপরিসীম 
খ্যাতির ফলে তীহার নামে অপরের রচিত আরও অনেক পদ চলিয়া 
গিয়াছে । 

বাঙলাদেশের বাহিরে জয়দেবের যে কতদূর প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, 
'ভাহা বুঝা যাইবে গীতগোবিন্দের অন্নকরণে রচিত বারো তেরোটি কাবে/র 
হিসাব লইলে । প্রধানতঃ ব1ঙওলাদেশের প্রতিবেশি-গদেশ উডিষ্বা ও মিথিলাতে 
উহার স্পষ্ট প্রভাব সহজেই দৃষ্টিগোচর হইবে । বিশ্যেজ্ঞগণ দেখিয়।ছেন যে, 
লীতগোবিন্দের প্রসিদ্ধ টীকাকার শব্কর মিশ্র মিথিলার অধিবাসী ছিলেন। এ 
মিথিলার আর-এক কবি ভান্ুদরন্ত জয়দেবেব অন্টকরণে 'গীতগোরীশ” নামক 
হরগোৌরীলীল] রচন করিয়াছিলেন । উডিষ্যার রায় রামানন্দের “জগন্নাথ বল্ল 
নাটকেও জয়দেবের অনুরূপ কয়েকটি পদ বাগান আছে। গবেষকগণ আরও 
আবিষ্কার করিঘাছেন যে, প্রবোধ।নন্দের “সঙ্গীতমাধব?, কবিবর্ণপুরের “আনন্দ 
বৃন্দাবন চম্পৃ”, জীবগোস্ব/মীর 'গোপ।লচম্পৃ' প্রভৃতিতে জয়দেবের সান্মাৎ অগ্গ- 
করণ পঙ্গিলক্ষিত হয়। বাঙলার কবি পদলা।লত্যে ও উজ্জলরসাত্মক ভক্তি- 
রসামৃত-সিক্কুতরঙ্গে বাঙলার বাহিরেও যে প্রেমভক্তি প্লাবন আনিয়াছিজ্েন, 
তাহ। উল্লিখিত তথ্য গুলির ইঙ্গিত হইতেই বুঝা যাইতেছে ।* 


বাঙালী ও জয়দেব 4 বাঙালীর সহিত গীতগোবিন্দের সম্পর্কের কথ! 
উল্লেখ করিয়া! আলোচ্য প্রস্তাব সমাপ্ত কর] যাক! বাঙালীর সহিত 
গীতগোবিন্দের দীর্ঘকালের সম্পর্ক ) উত্তরচৈতন্য যুগের কবিপৌোন্ঠীর ধর্মীয় দৃষ্টি 
ভঙ্গিমার জন্য জয়দেবের খ্যাতি প্রতিপত্তি বাঙালীর মধ্যে কালজয়ী হুইয়াছে 
এবং শেষ পর্যন্ত কবি জয়দেবের কবিখ্যাতিকে এআচ্ছন্ন করিয়! তাহার উপর 
ভক্তের গৌরব আরোপিত হইয়াছে । চেতন্যদেব “গ্রাগীতগোবিন্দ” দিবারান্ত 


ক্র ডঃ স্ুশালকুমার দে মহাশয়ের 'নান। [নিবন্ধের অন্তর্গত “জয়দেব ও গীতগোবিনদ” প্রবদ্ধ 
জরষ্টব্য। 


প্রাচীন বাওলায় সংস্কত সাহিত্য নখ 


আস্বাদন করিতেন, সহজিয়৷ মতের বৈষ্বগণ তাহাকে 'নবরসিকে'র অন্যতম 
এবং আদিগুরু বলিয়। গ্রহণ করিয়াছিলেন । বিদ্যাপতি “অভিনব জয়দেব? 
উপাধি ধারণ করিয়? শ্লাঘা অন্ভভব করিতেন । ট্বঞ্চবপদ-সাহিত্যে ইহার 
অপূর্ব ছন্দস্পন্দ ও শব্দবঙ্কারের অথগ্ড প্রভাব রহিয়াছে । বড চণ্তীদাস-রচিভ 
শ্রীকুষ্ণকীর্তনে”র নানাস্থানে সাক্ষাতৎভাবে জয়দেবের অনুসরণ আছে। 
আধুনিককালেও মধুন্থদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্ধবস্ত সকলেই জয়দেবকে বাঙলা 
দেশ ও সাহিত্যে সাগ্রহ স্বীকৃতি দিয়াছেন। কাজেই জয়দেবের কাব্য সংস্কৃতে 
বচিত হইলেও বাংলা সাহিত্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে. জড়িত 

জয়দেবের পদগুলির ছন্দ পরবর্তী কালের বাংল! পদসাহিত্যকে প্রভাবা্বিত 
করিয়াছিল; পয়ার ও ব্রিপদীর আদিম ব্ধপ গীতগোবিদ্দের কোন কোন পদে 
আকম্মিকভাবে ধর1 পড়িয়াছে £ 

বিহরতি হরিরিহু সরমবসন্তে । 


কিংব। হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্‌। 
বিরহবিহিতমরণেব নিকামস্‌ ॥ 


পংক্তিগুলি পাঠ করিলেই পার ছন্দের সুর কানে ধরা পডে। পার্দাকুলক, 
ত্রিপদী, চৌপাই--যেখান হইতেই পয়ারের জন্ম হোক না কেন, গীতগোবিন্দের 
মধ্যে তাহার একটা আদিম রূপ প্রত্যক্ষ করা ষাইবে। এই যুগে যোডশ 
মাত্রাব পাদাকুলক ছন্দ যে ধীরে ধীরে পয়ারে রূপান্তরিত হইতেছিল তাহার 
প্রথম স্তর হইল গীতগোবিন্দের এই পংক্তিগুলি । 
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলাকাব্যের প্রিয় ছন্দ ত্রিপদ্দীর স্থরও গীতগোবিন্দের 
কোথাও কোথাও অস্পষ্টাকারে মিলিতেছে। 
পতত্তি পতন্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিত ভবছুপযামম্‌ । 
রচয়তি শগ্ননং মচফ্ষিত নয়্নং পগ্ঠতি তত পম্থানম্‌ ॥ 
এই দুই পংজিকে সহজেই ত্রিপদীর আকারে পড়া যাইতে পারে-_ 
পততি পত্রে বিচলতি পত্রে 
গশফ্ষিত তবভুপষানম্‌। 
রচয়তি শয়নং $ সচকিত নয়নং 
পগ্ঠতি তব পন্থানম্‌ ॥ 


এমন কি আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চমাত্রিক মান্রাবুততছন্দে রচিত 
৭---(১ম খণ্ড) 


৯৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পঞ্চশরে দর্ধ ক'রে করেছ একী সন্্াসী 
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে,-_ 
এবং সাগর জলে দিনান করি সজল এলো চুলে 


বদিয়াছিলে উপল-উপকূলে। 


এই পংস্কিগুলির সহিত 


বদসি যদি কিঞ্চিদপি দত্তরুচি কৌমুদী 
হরতিদর তিমিরমতিঘোরম, | 

পংক্তির ধ্বনিষ্পন্দন প্রায় একই রূপ । 

বৈষ্ণব ভক্তগণ জয়দেবকে গোস্বামীর পযায়ে তুলিয়া ধরিয়াছেন, অবৈষ্কব 
সমাজেও তাহ বহুলাংশে স্বীকৃত হইয়াছে; বাঙল। ও বাঙলার বাহিরে 
জয়দেবকে কেন্দ্র করিয়া অনেক অলৌকিক উপকথার সুষ্টি হইয়াছে । স্থুতরাং 
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে গীতগোবিন্দের 
বিস্তারিত পরিচয় গ্রহণ একান্ত কর্তব্য । বাঙালীর যে বৈষ্ণব গীতিকবিতা 
মধ্যযুগীয় বাংল1 সাহিত্যের একমাত্র সম্পদ, তাহার উৎস এই গীতগোবিন্দে 
নিহিত।? বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা, শব্প্রয়োগ, ধ্বনিঝঙ্কার, অলঙ্কার-কৌশল 
প্রভৃতিতে জয়দেবের পুনঃপুনঃ প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে 1 সহজিয়া বৈষবগ্ণ 
তাহাকে আদ্িরসিক বলিয়! ধরিলেও, আমর তাহাকে পুরাতন বাংল! 
সাহিতোর আদি কবি বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি । প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের 
উ্যা-আবির্ভাবের প্রাকৃ-মুহূর্তে কবি জয়দেব গোস্বামীর আবির্ভাব হইয়াছিল ।।, 
অবশ্য তাহ।র রাধামাধবের সঙ্গে পরবর্তা কালের-_বিশেষতঃ বূপগোস্বামীর 
রসশান্ত্র এবং চৈতন্যদেবের ভক্তিভাবের আদর্শে গৌডীয় ভক্তিশতদলে গ্রতিষ্ঠিত 
কষ্ণ-রাধার মহাভাবস্বরূপের প্রকৃতিগত কিছু গ্রভেদ আছে । ববিষ্তাপতি ও 
বড চণ্তীদাসই সাক্ষাৎভাবে জয়দেবের আদর্শ বহন করিয়াছেন । 'পর্দাবলীর 
চণ্ীদাস, জ্ঞান্দাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, রায় শেখরের পদে রাধাক- 
লীলায় যাহার চূডাস্ত পরিণতি, জয়দেবের মধ্যে তাহার সার্থক ঝুঁচন1) 
আধুনিককালে গৌডীয় ভক্তজন এই কাব্যকে উক্তিশাস্ত্ের উপনিষদ্রূপে গ্রহ 
করিয়া থাকেন; ধাহার] বিশিষ্ট ধর্মীয় রসের রসিক হেন, তাহারা আক্ষরিক 
অর্থ ধরিয়াও উহার দিব্য রসলোকে উদ্ধনীত হইয়াছেন ॥! মাইকেল মধুস্থদন্‌ 
জয়দেবের সঙ্গে গোকুলভবন মানস-্পরিক্রম! করিয়াছেন-- 
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চল যাই, জয়দেব, গোকুম-ভবনে 
তব মঙ্গে, যথ! রঙ্গে তমালের তলে 
শিথিপুচ্ছ-চূড়। ণিরে, গ্তধড়ী গলে 
নাচে গ্াম, বামে রাধ1--সৌগামিনী ধনে! 
রবীন্দ্রনাথও বর্ধামেদুর শাম বঙ্গদেশে বসিয়া কবি জয়দেবকে ন্মরৎ 
করিয়াছেন-_ 

যেধা জয়দেব কবি কোন্‌ বর্ষা দিনে 

দেখেছিলা দিগন্তের তমাল বিগিনে 

্ামচ্ছায়া, পূর্ণ মেঘে মেছুর অন্থর | 


তাই জয়দেবকে বাদ দিয়! কি প্রাচীন, আর কি আধুনিকবাংল। 
সাহিত্োর কোন যুগের আলোচনাই পূর্ণ হইতে পারে না। 





তুতীস্ম অন্থ্যান্তর 
প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য 


প্রাকত ও অপতভ্রংশ ভাষায় রচিত সাহিত্যের সহিত প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যের যে বিশেষ সম্পর্ক ছিল তাহ জান! যাইবে কয়েকখানি প্রাকৃত ও 
অপত্রংশ গ্রন্থ আলোচন। কবিলে। অবশ্য এই জাতীয গ্রস্থগুলি বাঙল দেশেই 
রচিত হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে , বিশেষত: “গাথা 
সঞ্ঠশতী? ও গপ্রাকৃতপৈঙ্গল” বাঙলাদেশে সম্কলিত হয় নাই। তবে এই 
ছুইখানি প্র/রুৃত ক্লোকসংগ্রতে বাঙালী জীবনের অনুরূপ কিছু কিছু চিত্র আছে 
বলিয় বক্ষ্যমাণ আলোচনায় ইহাদেব উল্লেখ কর যাইতেছে। 

প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস ক্ুপ্রাচীন। পালি, বৌদ্ধ-সংস্কত নাটকের 
প্রারত, কাবে;র প্রাকৃত, অর্ধ-মাগধী-_-সমস্তই প্রাকৃতের অন্তভুক্ত | খ্রীঃ ২য় 
শতকে ভরতের “নাট্যশাস্ত্রে' কয়েকটি “পবা” গানের উল্লেখ আছে। 
এগুলিক প্রাচীনতম প্রাকৃত রচনার দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা হয়। 
কালিদাসের “বিক্রমোর্ধশী” নাটকের কোন কোন পুঁথিতে অপভ্রংশে রচিত 
গানের দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সংস্কৃত নাটকেব ভদ্র ও ভদ্রেতর 
চরিত্রের সংলাপ হিসাবেই প্রাকৃত ভাষা প্রথম শিষ্টসমাজে অনুপ্রবেশ করে । 
নাটকে স্বভাবের অন্তকরণ হিসাবে বাস্তব চিত্রণের জন্য সংস্কৃত নাট্যশাক্ী ও 
নাট্যকারগণ বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষাকে নাটকে স্থান ধিয়াছিলেন । 
অবশ্ট এই সংলাপ যে সাহিত্যিক সংলপ, জনপাধ।রণেব মুখের ভাষা নহে-_ 
তাহা বলাই বাহুল্য ।” প্রাকৃত ভাষার সাহিত্যিক মর্যাদ। প্রতিষ্ঠার পর 
পুরাপুরি প্রাকৃত নাটক পাওয়া যাইতেছে ১ম শতকে, রাজশেখরের 
'কপূররমঞ্জরী? প্রধানত: শৌরসেনী প্রাকতে রচিত।/ তাহার পরেও কিছু কিছু 
প্রাকৃত নাটকের দৃষ্টান্ত পাওয়া] গেলেও “কপূরমঞ্জরী*র মতে! কোনখানি খ্যাতি 
লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় রচিত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট 
মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যের উদাহরণ পাওয়া! যাইতেছে ৭ম শতাব্দীর পূর্ব 
হইতেই । মাহারান্ত্রী প্রাকৃতে রচিত প্রবর সেনের 'সেতুবন্ধ” বা 'রাবণবহে! 
€*ম শতকের কিছু পূর্ববর্তী ), শৌরসেনী প্রাকৃতে রচিত বাক্পতিরাজের 
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“গোড়বহো? (৮ম শতাব্ধীর মধ্যভাগ ), জৈন তীর্ঘক্করদের জীবনী অবলম্বনে 
রচিত প্রাকৃত মহাকাব্য (“'পউমচরিঅ+, “মহাশীরচরিঅ” ), অপভ্রংশে রচিত 
“নেযিপাহচবিউ' প্রভৃতি উল্লেখ কর] যায়। প্রাকৃতে রচিত কবি দোমগ্রতের 
“কুমারপাল চরিত? কাব্যে (১১৮৪ খুঃ) কিছু কিছু সংস্কতের মিশ্রণ আছে । 
কিন্তু গ্রাকতে বচিত ্ধুপ্র ক্ুত্র প্রকীর্ণ কবিতাগুলি একদ1 অতিশয় জনপ্রিয় 
হইয়াছিল, এবং এইগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম গীতিকবিতার স্বাদ স্পষ্ট উপলব্ধি 
কর] যাইতেছে । এই শ্রেণীর কবিতার ছুইখানি সংগ্রহ মহাকবি হাল-রচিত 
“গাথা সত্তসই+ এবং প্রারুত ছন্দের দৃষ্টাস্তগ্রন্থ পিঙ্গল-রচিত (?) 'প্রাকৃত- 
পৈঙ্গলের, সংক্ষিপ্ত পরিচষ লইলে বাঙালীজীবনের অনেক নৃতন তথ্য 
আবিষ্ক।ব কর। যাইবে । 


॥ ১ ॥। 
গাথাসগ্তশভী ও প্রাকতপৈঙল 


এই দুইখানি সঙ্কলন গ্রন্থ প্রাকৃত কবিতাসংগ্রহ হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি 
অজন কবি্যাছে। (তন্মধ্যে মহাকবি হাল-রচিত “গাথাসপ্তশতী” অতি 
প্রাচীনকাল হইতে লোকজীবনের উজ্জল চিত্র হিসাবে বিশ্ষে প্রশংসা পান্যা 
আসিতেছে 1) দক্ষিণ-ভারতেব সাঁতবাহন বংশের হাল নামক কোন-এক রাজা 
এই কবিতাগুলি মারাঠী গ্রাকৃতে বচনা কবেন1 এই সাতবাহন রাজবংশ 
খ্রীঃ পৃঃ ২য বা ১ম হইতে গ্বীঃ ১ম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত । হাল এই বংশের রাজা 
হইলে গগাথাসপ্তশতী”র রচনাকাল আমাদেব আলোচনার বাহিরে পড়িয়। 
যায়। আবার কাহারও মতে ৫ম শতকেব শেষে শালবাহন নামক কোন-এক 
রাজ] নাকি এই কাব্য গ্রন্থটি বচন! করেন | ইনিই হাল। “সন-তারিখ লইয়া 
গাথাসপ্তশতীর প্রামাণিকতা সম্পর্কে কিছু মতাস্তর থাকিলেও, এই কাব্যটি 
একযুগের মান্তষের দৈনন্দিন জীবনচিত্র বহন স্রিতেছে বলিষাই ইহার বিশেষ 
মূল্য । দেবভাষার বিচিত্র এশ্বধের মধ্যে অনেক সময়ে লৌকজীবনের শ্বরূপটি 
ঢাকা পড়িয়া যাইত। মাহারাক্টরী প্রাককতে রচিত এই শ্োকগুলিতে মানুষের 
দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব চিত্র রহিয়াছে । এই সাতশত শ্পোকে বিরহমিলনের 
অশ্রুবেদনা ও কামনার উত্তপ্ধ উল্লান যেভাবে চিত্রিত হইয়াছে, একমাত্র 


১০২ বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


“অমরুশতক' এবং 'শুঙ্গারশতক'? ( ভর্তৃহরি ) বাদ দিলে সমগ্র সংন্বত সাহিত্যে 
ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত নাই বলিলেই চলে ।/ ১৬শ শতকের হিন্দী কবি 
বিহারীও এঁ আদর্শে 'সাতসঈ' রচনা করেন । মনে রাখিতে হইবে, পরবর্তী 
কালে সংস্কৃতে যে সমস্ত ক্লোকসংগ্রহ রচিত হইয়াছিল (“ম্থভাধিতাবলী”, 
শাঙ্গ ধর পদ্ধতি, “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়”॥ “সদুক্তিকর্ণামৃত” ), তাহার প্রধান 
আদর্শটি “গাথাসপ্তশতী” হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে যে সমস্ত 
কামজীবনের নর্শলীলা বগ্রিত হইযাছে, বর্তমান প্রসঙ্গে সে আলোচনার 
প্রয়োজন নাই । কিন্তু অল্প যে কয়েকটি শ্লোকে কঞ্জের গোপীলীলা, বিশেষতঃ 
রাধাব উল্লেখ আছে, তাহাই প্রণিধানযোগ্য | হালের সম্বলনে রাধাব উল্লেখই 
রাধার প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত । নিয়ের দুইটি শ্লোক লঙ্গণীষ__ 
১। মুহমাকএণ তং কণহ গেরঅং রাহিমাএ' অবণেস্তে | 
এতাণ' বল্লবীনং স্নান বি গোরঅং হরণি ॥ 
অনু ঃ হে কৃষ্ণ, তুমি (তামার মুখমাকতের দ্বার রাধিকার চন্দ হইতে ধুলি 
অপনীত করিয! পুরোবতিনী অন্ান্থ বল্লবীগণের গৌরব হরণ করিতেছ। 
২। অজ্জ বিবালে! দামোঅরে। তি ইঅ জম্পিএ জসোআএ। 
কণ.হ-মুহ পেসি এচ্ছং নিহুহং হদসিঅং বঅ-বহুহি ॥ 
অন্বুঃ আজ পধস্ত দামোদর (কৃষ্ণ) বালকই রহিষা গেল-যশোদ! এইরপ 
বলিলে পর ব্রজবধূগণ কৃষ্ণমুথপ্রতি নযন অপিত করিয়া! গোপনভাবে হাঁসিলেন।+ 
ইহ] ছাডাও দ্বিতীয় শতকের ১৪শ গ্লোকে, পঞ্চম শতকের ৪৭শ প্লোকে 

এবং সপ্তম শতকের ৫৫শ শ্লোকে কৃষ্জ ও গোপীপ্রেমের উল্লেখ আছে। 
“সদুক্তিকর্ণামৃত' ও গীতগোবিন্দে'ব রাধাকুষণ-সংক্রাস্ত কল েকাবলী ও ভাবাদশে 
হালের যে কিছু প্রভাব নাই, তাহ] জোর করিয়। বল। যায় না। 

[কিন্ত হাল অপেক্ষা আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক1 গ্রহণ করিয়াছিল শৌরসেনী 
প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত “প্রাকৃতপৈজগল? নামক ছন্দগ্রস্থ।) ইহাতে এমন 
অনেক শ্লোক আছে, যাহার ভাব, বিষয়বস্ত ও ভাষাকৌশল প্র য়ই বাংলার 
অন্ধ্রূপ। মাত্রাবৃত্ত ও বর্ণবৃত্ত এই ছুই প্রকার প্রাকৃত ও অপভ্রৎশ ছন্দের 
উদাহরণ দিতে গিয়৷ সঙ্কলনকর্তা অন্নরূপ ছন্দের দৃষ্টাস্তত্বক্ূপ বহু শ্লোক 
উল্লেখ করিয়াছেন। এই ঙ্লোকগুলি বিভিন্ন কবির রচন1, তাহার মধ্যে কিছু 


১1 ডাঃ রাধাগোবিন্দ বনাক সম্পাদিত-_গাথানপ্তশর্তী 
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কিছু বাঙালীর হওয়! অসম্ভব নয়। কাব্যটি সম্ভবতঃ ১৪শ শতাবীতে 
কাশীধামে সঙ্কলিত হইয়াছিল। সন্কলনকর্ত “পিহ্ল নামে অভিহিত? 
ইনি কোন কাল্পনিক ব্যক্তি অথব1 “পিঙ্গল ছন্দস্থত্রে'র রচনাকার পিল, 
তাহা লইয়া! কিছু কিছু মতান্তর থাকিলেও ছুই জন যে এক ব্যক্তি নহেন, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই! “পিঙ্গল ছন্দস্ত্র” বন্ুপূর্বে রচিত) সুতরাং 
'প্রারুতপৈঙ্গলে'র নঙ্কলক ভিন্ন ব্যক্তি। সন্কলন্কর্তা যেই হুউন না কেনঃ 
তাহার সঙ্কলনে বাঙালী-জীবনের ছায়াপাত হইয়াছে। রাধা কৃষ্ণ ও গোপীলীলা 
ইহাতেও আছে। তবে দৈনন্দিন জীবনের রুক্ষ ধূসর চিত্রই ইহার অন্যতম 
সম্পদ | কৃষ্ণের নৌকালীলার একটি পদ-_ 
অরে রে বাহিহি কাহু নাব 
ছোডি ডগমগ কুগই ণ দেহি। 
তু" এখণই সন্তার দেই 
জে! চাহি সে! লেহি॥ 
অনু 2 ওরে রে, কৃষ্ণ, নৌকা বাহিতেছ, ডগমগ ছাড, দুর্গতি দিও না। তুমি এখনই 
পার করিয় দিয়া যা চাও তা লও। (ডাঃ সুকুমার দেন অনুদ্দিত ) 
ইহার সহিত নিয়লিখিত গ্লোকটও উল্লেখযোগ্য _ 
জিনি কংস বিণাসিঅ কিত্তি পআমিঅ 
মুর অরিটউ বিণান করে 
গিরি হুথ ধরে। 
অনু ঃ ধিনি কংস বিনাশ করিয়। কী প্রসারিত করিযাছেন, মুষ্টিক, অরিষ্ট বিনাশ 
করিয়াছিলেন, হস্তে গিরি ধরিয়াছিলেন। 
এই সঙ্কলনে অন্যান্ত দেবদেবীর সহিত “রাঈ+-এর উল্লেখও দেখিতে পাওয়! 
যায়। অল্প কিছু পদ্দে শিবের প্রসঙ্গ আছে। বাঙালীর স্বাদ জীবনভোগের 
চিত্রটি পরম উপভোগ্য-_ 
ওগ গর ভত্ত, রম্তঅ পত্তা। 
গাইক ঘিত্তা, দুদ্ধ সজুত্ত। ॥ 
মোইলি মচ্ছা, নালিচ গচ্ছ!। 
দিজ্জই কম্ত।, খাম পুণ্যবস্ত। ॥ 
অনুঃ ওগরাভাত কলাপাতায় ঢাল!, গব্যঘৃত, সথন্থাদু দুগ্ধ, মৌরল্যা মাছ, নালতে 
শাক রহ্ধান করিলেন কান্ত! । দিতেছেন কান্তকে, আহার করিতেছেন পুণ্যবান। 


১৯৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এই অপত্রংশ সংগ্রহে জীবনের একটা গ্রসন্নরূপ আছে-- 
সো মানিঅ পুধবংত জানু ভন্ত পংডিঅ তণঅ। 
জান ঘরিণি গুধবংতি হোবি পুহবী সগগহ নিল | 


অনু; তাকেই মানি পুণাবান ব'লে, যার পণ্ডিতপুত্র ভক্তিমান, যেখানে গৃহিণী 
গুণবতী সেখানে পৃথিবীই ব্বর্গ নিলয় । €ডঃ মনোমোহন ধোষ--'গ্রাকৃত সহিত)? ) 


আবার তুই-একটি পদে জীবনের নেতিবাচক নৈরাশ্রব্যঞ্তক দিকটিও ফুটিয়া 
উঠিয়াছে।-_ 
রাআ লুন্ধ সমাজ খল, 
বনু কলহারিণ সেবক ধুভ্তউ, 
জীবন চাহসি হুকৃখ জই, 
পরিহর ঘর জই বহু গুণ জুতউ ॥ 
অনু; রাজা! লোভী, সমাজ খল, স্ত্রী কলহকারিণী, সেবক ধূর্ত, যদি জীবনে সখ চাও 
তবে বহুগতণযুক্ত গৃহও পরিত্যাগ কর। (ডঃ মনোমোহন ঘে।য-কৃত তনুবাদ ) 
এই পদগুলি ১৩শ-১৪শ শতাব্দীতে সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া এই 
অপভ্রংশে নব্যভারতীয় ভাষার অন্ঙবক্প গ্রভাব পরিদষ্ট হইতেছে। সাতিত্যের 
ইতিহাঁসপ্রসঙ্গে, এই অপভ্রংশ সম্কলনটির আলোচনার একটি বিশেষ কারণ 
আছে। যদিও ইহা বাঙলদেশে সন্কলিত হয় নাই, এবং সঙ্কলক সন্বন্ধেও কিছু 
জানা যায় নী, তথাপি এই পদগুলির কোন কোনটিতে বাঙালী জীবন ও 
মনোভাবের স্পষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিতে হয় ) 
কুষ্ণের গোপীলীলা, প্রকৃতির বর্ণনা, দৈনন্দিন জীবনের স্বখছুঃখ ও বাঙালীব 
প্রাত্যহিক জীবনচিত্র উহার কোন কোন শ্লোকে বিবুত হইয়াছে । অবশ্য 
প্রাকৃতপৈঙ্গলের কোন কোন ক্পোকে বঙ্গগৌডের প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাতও 
আছে। “ভঅ ভগ্চিঅ বঙ্গা” ( ভমে বঙ্গ পলা ইল), “বঙ্গল। ভঙ্গল1” (বাঙালী 
ভাগিল ), বা 
রে গৌড থরুত্তি তে হখি জুহাই। 
পল্প ট ভুজ ঝাহি পাইক্-বুহাই ॥ 
অন্থুঃ রে গৌড়, তোর হস্তিযুখ থাঁকুক; পাঁলটিয়। পাইকব্যহের সঙ্গে যোঝ। (ডঃ 
সুকুমার সেন অনুদিত ) 


এই কবি কাশীশ্বরের স্ততি করিতে গিয়া কলিঙ্গ, ঠৈলঙ্গ, মারাঠা, 


প্রাকৃত ও অপত্রংশ সাহিত্য ৬৫৫ 


সৌরাষ্, চম্পারণ, ও, শ্লেচ্ছ প্রভৃতি অঞ্চলের বীর্যকে উডাইয়' দ্বিয়াছেন | 
'কাসীসর রাণা কিঅউ পআণ1” ( কাশীশ্বর রাজা! অভিযান করিতেছেন )-- 
সুতরাং অন্তান্য অঞ্চল তে! ভয়ে পলাইবেই । পিঙ্গলনামীয় কোন ব্যক্তি, 
যিনি এই কবিতাগুলির সঙ্কলক, কদাচিৎ নিজেও রচনাকার-_তিনি সম্ভবতঃ 
কাশীশ্বরের রাজপ্রসাদ ল[ভ করিয়[ছিলেন, এবং পৃষ্ঠপোষক রাজার গুণগ্রাম 
বর্ণনা! করিতে গিয়া কবি প্রতিপক্ষের বলবীর্ধ তুচ্ছ করিবেন, ইহাই তে! 
স্বাভাবিক (যা হউক, বাঙালীর ভীবনচিত্তর হিসাবেই গাথাসপ্তশতী ও 
প্রাককতপৈঙ্গল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচন।র বস্ত। 


॥২ ॥ 
দোহাকোধষ 


উরাউলাদেশে অপভ্রংশে রচিত যে গ্রন্থগুপিব পরিচয় সম্প্রতি প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাভাদের সংখা] বেশি নহে । কিন্ত নান। উৎস হইতে একথা স্পষ্ট 
করিযাই বুঝ! যাইতেছে যে, শ্ীঃ ৮ম হইতে ১-শ-১১শ শতাবীর মধ্যে পুব- 
ভারতে, বিশেষতঃ বাঙলদেশে বৌদ্ধ মহাযান শাখার অন্তভূত্ত নানী উপধর্ধ 
সগ্বদ্ধে অপত্রংশ ভাষায় গরচুর মৌলিক গ্রন্থ ও টীকাটিগ্নী রচিত হইয়াছিল। 
বল বাহুল্য, এই অপভংশ শৌরসেনী প্রাকুছের বংশধর শৌরসেনী 
'অপভ্রংশ-_ পশ্চিমা ভিন্দীর সাক্ষাৎ পূর্বপুকষ । এই শৌরসেনী অপভ্রংশই ঈষৎ 
অর্ধাচীনকালে “অবত্ট্ নামে পরিচিত হয়, বিদ্যাপতির “কীতিলতা” অবভট্রেই 
বচিত। মাগধী প্র/কৃতের বংশজ মাগধী অপভ্রংশে রচিত কোন গ্রস্থের 
পরিচয় পাওয়] যায় নাই ॥ তাহার কারণ, শৌরসেনী প্র।কত ছিল সে যুগের 
শিষ্টজনের ভাষা) কাজেই তাহার স্বাভাবিক পরিণতি শোৌরসেনী অপত্রং* € 
দীর্ঘকাল সমগ্র পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব-ভারতের শিষ্টজনেব ভাষা বলিয়া পরিচিত 
ছিল।& বাঙলার তান্ত্রিক বৌদ্ধাচাধগণও তাই শ্টৌরসেনী অপভ্রংশেই তাহাদের 
দোহা-গীতিক] ও পাধনগ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন । শৌরসেনী -ক্পভ্রংশের 
সহিত বাঙল[ভাষার কৌলীন্যের যোগ নাই, স্থতরাং বর্তমান প্রসঙ্গে শৌরসেনী 
অপভ্রংশে রচিত তাস্ত্রিক্ক বৌদ্ধ আচার্ধ অর্থাৎ সিদ্ধাচার্ষের এই দোহাগুলির 


১০৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আলোচনার সার্থকতা আছে কি না, সে বিষয়ে কাহারও কাহারও সন্দেহ 
জাগিতে পারে। 

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই দোহাগুলির একটা! বিশিষ্ট স্থান আছে। 
প্রথমতঃ, এই দোহা ও এই ধরণেব অন্যান্ত রচনার কবি-লেখকগোর্ীর প্রায় 
সকলেই বাঙল।, উডিস্তা ও আসামের অধিবাসী ছিলেন; প্রধান লেখকগণ 
প্রায়ই বাঙলাদেশের সহিত জন্মন্ত্র বা কর্মস্ত্রে জডিত ছিলেন । ইহাদের 
কেহ কেহ প্রাচীন বাংলাভাষায় “চর্যা নামক বজ ও সহজযান গীতিকাও 
লিথিয়াছিলেন। এইজন্য শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত সিদ্ধাচার্ধদের দোহা- 
গুলিকে বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রহণ করা কর্তব্য । দ্বিতীয়তঃ তাহাদের 
এই দোহাতে যে মত ও দর্শন সাঙ্কেতিক ভাষার দ্বাবা ব্যঞ্জিত হইয়াছে, 
তাহাও পূর্বভাব্রতের বৌদ্ধ আচার্ধদের একটা বিশেষ সাধন-প্রকরণ বলিষা 
পরিগণিত । প্রাচীনতম বাংলাভাষায় বচিত বৌদ্ধচষ।গীতির সহিত তাহার 
নাডীর যোগ রহিয়াছে । স্ুতবাং বাঙালীব তদানীন্তন জীবনগ্রণ।লীব সহিত 
এ অপত্রংশ দোহাগুলির আত্মিক সম্পর্কের কথা অস্বীকার করা যায় না।) 

পুঁথির পরিচয় ॥ বৌদ্ধ অপত্রংশ সাহিত্য এবং প্রাচীনতম বাংলা 
সাহিতোর নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধাব করিয়া মহ।মহোপাধ্য।য় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংল। 
সাহিত্যের শৃহ্য স্থান পূরণ করিযাছেন। তাহাবই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে 
শ্বীঃ ৮ম-১২শ শতকের মধ্যে বাঙলাদেশের সিদ্ধাচার্ধদেব রচিত অনেক অপত্রং* 
শ্লেকসংগ্রহ পাওয়! গিয়াছে । শাস্ত্রী মহাশয় বাংল] পু'থির সন্ধানে কয়েকবার 
নেপালে গিয়া নেপাল রাজ-লাইব্রেরী হইতে পুরাতন নেওয়ারী অক্ষরে লেখ! 
কয়েকখানি হুর্বোধ্য পুঁথি আবিষ্কার করেন।২ তন্মধ্যে “ভাকার্ণব” স্ভাষিত 
সংগ্রহ” “দোহাকোষ পঞ্জিক”, “চর্যাচধবিনিশ্চয়+, সরোরুহ বজ্র, 'দোহাকোষ, 
( অদ্বয়ব্জের সংস্কৃত টীকাসহ ) এবং কৃষ্ণাচার্ষের “দোহাকোষ” উল্লেখযোগ্য | 
সেগুলি পড়িয়া শাস্ত্রী মহাশয় বুঝিলেন যে, তাহা বাংলাভাষায় রচিত নহে। কিন্ত 
কোন্‌ ভাষা ঠিক ধরিতে পারিলেন না| পরে তিনি অনুমান করিলেন, সমস্ত 
পুঁথি প্রাচীনতম বা'লাভাষায়ই রচিত। তাহার অন্থমান, এই পু'থিগুলির রচনা- 
কাল ৭ম হইতে ১৩শ শতকের মধ্যে । তিনি আরও আবিষ্কার করিলেন যে, 


এ বিষয়ে পঞ্চম অধ্যায়ে চর্ধাগীতিক। গ্রসঙ্গে বিস্ত তাবে আলোচনা করা৷ হইয়াছে 


প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য ১০৭ 


এই পুঁথির অধিকাংশই তিব্বতে চলিয়! গিয়াছিল এবং তিব্বত ভাষায় অনুদিত 
হইয়াছিল। তিব্বতী ভাষায় ভারতবর্ধীয় গ্রস্থগুলিকে অনুবাদ করিয়] দুইটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত কর! হইয়াছিল। যেগুলিতে শুধু বুদ্ধবচন গৃহীত হইয়াছিল, 
তাহাকে বলা হইত “কের? গ্রন্থমালা এবং বুদ্ধবচন ভিন্ন বৌদ্ধধর্মবিষয়ক 
অন্থান্ঠ গ্রস্থগুলিকে “তেত্বর? ( ব1 তাঞ্জুর ) নামক আর-একটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা হইত। ১৩খ শতকে তিব্বতী ভাষায় অনূদিত গ্রন্থগুলির তালিকা 
সঙ্কলন করিয়াছিলেন তিব্বতী লামা-বু-তোন।৩ তারনাথের ভারতীয় বৌদ্ধ- 
ধর্মের ইতিহাস এবং সুম্পা-রচিত 'পাগ-সাম্জোন-জাঙ? গ্রস্থের মধ্যেও এই 
সমস্ত বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্যের উল্লেখ আছে। কোভিয়ার সাহেব পরে এই 
“তের গ্রন্থযালার একখানি ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন ।? 
বেগুল সাহেব যে স্ুভাষিতসংগ্রহ” গ্রকাশ করেন, 'তাহাতেও এই জাতীয় 
গ্রন্থ ও রচনাকারের পরিচয় আছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল|হ সাহেবের 
7:65 67)0715 21%9460%6 16 172)27)0 60919272198 নামক গবেষণা- 
গরন্থেও তৎকালীন বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক তথ্যের সন্ধান করা 
সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে শ্হীছুল্লাহ্‌ সাহেব কাহু ও সরহের অপত্রংশ পদগুলির 
সহিত তাহার তিব্বতী অন্তবাদও প্রকাশ করিয়াছেন। 


ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় এই দোহাকোষ এবং অপভ্রংশ ভাষায় রচিত 
পদাবলী ও টীকাটিগ্ননী সম্বন্ধে নূতন তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন । ১৯২৯ সালে 
নেপালে অবস্থান করিবার সময় তিনি নেপালের মহামান্য রাজগুরু হেমরাজ 
শর্মার নিকট হইতে দোহাকেোযষের আর-একখানি পুঁথি সংগ্রহ করেন, এবং 
দরবার লাইব্রেরী হইতেও অন্করূপ পু'থির খানকয়েক পাতা সংগ্রহ করেন। 
রাজগ্তরুর পুঁথিটি ১৩শ শতাব্দীর হইতে পারে? ইহাতে তিজ্লোপ!দ ও সরহ- 
পাদের ছুইখানি দোহাকোষ আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় দোহাকোষের যে 
পুথি সংগ্রহ করেন, তাহাতে তিল্লোপাদের দৌহ ছিল না; ইহা ডক্টর বাগচীর 
নৃতন আবিষ্কার। তাহার আবিষ্কৃত সরহপাদের দোহাগুলি শাস্ত্রীমহাশয় সংগৃহীত 
দোহার অন্রূপ। ডক্টর বাগচী যে পুঘির কয়েকখানি পাতা আবিষ্কার 


৩ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙ্গালীর ইতিহাসের ৭০৮ পৃষ্ঠা রষ্টব্য। 
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১০৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


করিয়াছেন, তাহার রচনাফাল ১১০১ খ্রীষ্টান্ষে। হরপ্রসাদ ও গ্রবোধচন্জ 
আবিষ্কৃত দোহাগুলিকে নিয়লিথিতক্ধপে বিশ্বস্ত কর! যায় £-_- 

১। সরতপাদের দোহাকোষ ( অগ্বয়বজের “সহজায়ায় পঞ্জিক1 নামক 
সংস্কৃত টাকাসহ )। 

২। পুঁথির পত্র হইতে বিচ্ছিন্নভাবে প্রাপ্ত সরহপাদের মোট বত্রিশটি 
দেহ! (ডক্টর বাগচী আবিষ্কৃত )। 

৩। কাহ্ুপাদের দোহাকোষ (আচার্ধপাদের “মেখল। নামক সংস্কৃত 
টীকাসহ )। 

৪। ডাকার্ণব। 

৫| তিল্লোপাদের দোহাকোষ (“সারার্৫থ পঞ্জিকা” নামক সংস্কৃত টীকা- 
সহ। ডক্টর বাগচী আবিষ্কৃত )। 


দোহাকাবের পরিচয় ॥ এই দোহাগুলির মধ্যে সরহপাদ ও কাহৃপাদ 
সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব বিস্তারিত না হইলেও একেব।রে স্বল্পও নহে | 
প্রথমে সরহপাদের কথা ধর1 যাক । তেঙ্ত গ্রন্থমালায় সরোজবজ, পদ্মবজ, পদ্য, 
রাহুলভদ্র, সরোরুহবজ্ প্রভৃতি শব্দে কয়জন সরহেব ইঙ্গিত কর] হইয়াছে, তাহ! 
বুঝা যাইতেছে না। (মনে হয় অন্ততঃ দ্বুই জন সরহের কথা হেরে স্বীকৃত 
হইয়াছে । যিনি প্রাচীনতর (আন্তঃ ৮ম শতক) তিনিই সবে।রুহবজ; 
তাহাব অপব নাম পদ্মবজ। “হেবজতন্ত্রের তিনিই অন্যতম উদ্গাত1। 
বোধয় “তিনি উড্ডীান বা উডিষ়ায় (?) আবিভূতি হইযাছিলেন । 
দোহাকোষের সবহপাদ পরবর্তী কালে (শী: ১২শ শতক) আবিভূ্ত হন। 
এই সরহপাদ নাকি রত্ুপাল নামক কোন রাজাকে স্বীয় মতান্তবর্তী করিয়।- 
ছিলেন। তিনি উডিষ্তা হইতে মন্ত্রযান শিক্ষা করেন এবং মহারাষ্ট্রে গিয়। 
সিদ্ধাচাধ হন। তখন তিনি 'সরহপাদ নামে বিখ্যাত হন। “তেঙ্গুর' 
গন্থমালায় সরহপাদের রচিত বলিয়। প্রায় ৩৫খানি তান্ত্িকগ্রস্থ, ৬ খানিরও 
অধিক দোহাকোষগীতি ও চর্ধাগীতি ( “দোহকোধগীতি”, 'দোভকোষচগাগীতি?, 
“দোহাকোষ উপদেশগীতি”, 'দোহাকোষ মহামুদ্রেপদেশ? “ভাবনাদৃষ্টি চর্যাফল 
দোহাকোধগীতিকা,, 'মহামুব্রোপদেশবজপ্তহ্থগীতি', “ডাকিনীবজগুহ্থগীতি+, 
“তন্বোপদেশ-শিখর-দোহাগীতি? প্রভৃতি ) এবং *চর্ষাচর্যবিনিশ্চয়ে'র অস্তভূক্তি 
চারিটি পদ (পদ সং--২২, ৩২, ৩৮, ৩৯) পাওয়া গিয়াছে । সরহপাদ ও 
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মরোজবজ লইয়া কিছু সংশয় দেখা দিয়াছে; অবশ্য তের গ্র্থমালা দৃষ্টে তিন ভন 
সরহকে পৃথক কর যাইতে পারে । একজন বজ্রধানী-সম্প্রদায়েব সরহরাহুলভদ্দ, 
আর-এফজন হইলেন হেবজতন্ত্রের ( বৌদ্ধতশ্র) উদ্গাতা সরহ; ইহার শিষা 
অনঙ্গবজ, অনজবজেব শিত্য ইন্দ্রভৃতি। দোহাকোষের সরহ অপর কোন 
পিদ্ধাচার্য হইতে পারেন । 


কষ্ণাচার্ধেব (কপপাদ ) 'দোহাকোষ? ছাডাও “চর্যাচষবিনিশ্চয়ে' কাঙ্ক,, 
কষ্তাচার্ধপাদ, কৃষ্ণপাদ এবং কুষ্ণবজেব ভণিতায় এগারটি বাংলাপদ পাওয়া 
গিয়াছে । অবশ্য অপভ্রংশে রচিত দোহা! এবং চযায় উল্লিখিত বাংল। পদগুলি 
একই কবিব বচিত বলিয়া অন্ভমিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন সমযে যে একাধিক 
কবি কষ্ণাঁচার্য নামে অভিহিত হইতেন, তাহাতে সন্দেহ, নাই । তেঙ্ুর গ্রন্থ- 
মালায় দুই জন কৃষ্ণাচার্ষের নাম আছে। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণ সম্ভবতঃ উভিষ্যার 
অধিবা" ছিলেন এবং প্রধানতঃ তাস্ত্িগ্রস্থেব অনুবাদক হিসাবেই পবিচিত 
ছিলেন। স্ম্পা বচিত “পাগ-নাম্জোন্জাউ, গ্রন্থে তাহাকে কহ বলা 
হইয়াছে) এ বর্ণনায় দেখা যায কৃষ্ণাচায উডিস্তায় ত্রাঙ্ষণবংশে জন্মাগ্রণ 
করেন এব* নাথধর্মের প্রধান আচায জালন্ধহ্রিপাদের দ্বারা দীক্ষিত হন। 
অপর জন হইলেন কনিষ্ঠ কষ্ণজাচায ব1 কৃষ্ণবজ। সুম্পাব গ্রন্থে তাহাকে 
মহাযোগী বল হইয়াছে । আরও একজন কৃষ্ণ সোমপুবী বিহাবে অবস্থান 
করিতেন । এই তিন জনেব মধ্যে কে জ্যেষ্ঠ কষ্ণাচার্য, আর কেই-বা জালম্কাবি- 
পাদ শিষ্য কাহুপাদ (পদোতাকোষ ও চযার কবি ), তাহ। নির্ধারণ কবা সহজ 
নহে। এতিহাসিক তারনাথের মতে এই কাহগদ ছিলেন বিদ্যানগর 
ব। পাপ্যানগরের অধিবাসী, আর একমতে তিনি ছিলেন সোমপুবীর অধিবাপী। 
কেম্ত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে “হেবজ পঞ্জিকা"র ষে পুথি বক্ষিত আছে, 
তাহার রচনাকারের নাম পঞণ্ডিতাচাধ শ্রীকৃষ্পাদ , রচনাকাল আমন্মানিক 
১১৯৯ গ্রীঃ অব । কেহ কেহ ইহাকে দোহাকোষ ও চর্যার লেখক বলিয়াই 
ধতিয়! লইয়াঁছেন ১ এবং তাহ। সত্য হইলে ইহার আবিভাবকাল ১২শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে নিদিষ্ট হইতে পারে | কৃষ্ণাচার্ধের নামে ৫৭ খানি বৌদ্ধ তাস্িকগ্রস্থ 
গ্রচলিত আছে; দ্োহাকোষ ও ১১টি চর্যার কথা ছাডিয়! দিলেও কাহ,পাদ 
“কান্,পাদগীতিকা” নামক আর-একটি পদাবলী সঙ্কপন কবিয়াছিলেন। 


১১৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অনুমান, ইহাতে তাহার বাংলাপদগুলি গৃহীত হইয়াছিল, যাহার কয়েকটি 
“চর্যাচর্ধবিনিশ্চয়ে* স্থান পাইয়াছে। 

এখানে একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে সরহ ও কাহৃপাদ শৌরসেনী অপভ্রংশে 
যেমন নান গ্রন্থাদি লিখিয়াছিলেন, তেমনি আবার মাগধী অপতভ্রংশজাত 
আদিম বাংলাতেও পদ রচন! করিয়াছিলেন; তাহার সামান্য অংশ চর্ধাপদে 
রক্ষিত হইয়াছে। তখন ম্মার্ত ও পৌরাণিক হিন্দুসমাজে অপত্রংশের প্রভাব 
হাস পাইতেছিল এবং প্রাদেশিক ভাষা ক্রমেই অপভ্রংশের নির্মোক ত্যাগ 
করিয়। স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতেছিল। তাহ হইলেও বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার্ষগণ যখন 
অপভ্রংশে তন্ত্গ্রন্থ রচন] করিয়াছেন, তখন পশ্চিমা অপভ্রংশের সাহায্য 
লইয়াছেন, কিন্ত যেখানে ধর্মের আবরণে কাব্যরস পরিবেশন করিতে গিয়াছেন, 
সেখানে মাগধী অপভ্রংশের প্রাণরসে পরিপুষ্ট সগ্যোজাত বাংলাভাষার সাহায্য 
লইয়াছেন। 

এই প্রসঙ্গে বজযানী লেখক তিল্লোপাব নাম উল্লেখ করা কর্তব্য । ডক্টর 
প্রবোধচন্ত্র বাগচী ১৯২৯ সালে নেপাল হইতে তিললোপার দোহাকোষ টীকাসহ 
আবিষ্কার করেন এবং তিব্বতী অনুবাদের উপর ভিত্তি করিয়। স্বকৃত ইংরাজী 
টীকা ও ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন (১৯৫)। তিল্লোপ] “তেঙ্গুর? 
গ্রন্থম।ল।য় নানাভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন । যথা--তিলিপা', তিল্লিপ?, তিল্লপ। 
তৈলপ, তিশ্লেপা, তৈলোপা, তেল্লিপা, তিলোপা, তেলিযোগী প্রভৃতি । সুম্পা 
তিলোপ! সম্বন্ধে একট] কৌতৃহলজনক গল্প বলিয়াছেন । তিলোপ1 নাকি এক 
তিলপেষিক1 যোগিনীর সহিত যোগস্থ অবস্থায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। তাই 
তাহার নাম তিল্লেপা। কেহ কেহ অনুমান করেন, তিনি ধোধহয় জাতি- 
ব্যবসার দিক হইতে তৈলিকশ্রেণীর অন্ততূত্ত ছিলেন। কাহারও মতে তিনি 
বাঙলার মহীপালের সমসাময়িক, তাহার বাড়ী ছিল সম্ভবতঃ চট্রগ্রামে, তিনি 
জাতিতে ব্রাঙ্গণ । কোডিয়ারের (0. 00:19: ) তালিকায় তৈলিকপাদ নামক 
আর-এক সিদ্ধাচার্ধের পরিচয় পাওয়1 যাইতেছে । ইনি উডিয্যার অধিবাসী 
ছিলেন। রাহুল সাংকত্যায়নের মতে তিল্লোপ] ছিলেন পদ্মবজের শিষ্ু, জাতিতে 
ব্রাহ্মণ । এই বিভিন্ন নামধারী তিল্লেপ1 একই ব্যক্তি কিনা জান যাইতেছে 
না। একমতে তিনি ছিলেন তেলি, আর-একমতে ব্রাহ্ধণ; একমতে তিনি 
উড়িয্যাবাসী, অন্তমতে তিনি চট্টগ্রামবাসী | এই ছুই আচার্ধ এক ন1 হওয়াই 
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সম্ভব। শুনা যায়, চট্টগ্রামের তিল্লোপা বজযানমত গ্রহণ করিয় “প্রজ্ঞাভদ্র' নামে 
পরিচিত হন। তিনি অন্ততঃ চারিখানি বজযান গ্রন্থ এবং একখানি দোহাকোষ 
রচনা করিয়াছিলেন । স্থগ্রসিদ্ধ বজযান গুরু নাভোপা তিল্লোপারই শিশ্ত | 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী “ডাকার্ণব” নামক যে পু'থিখানি আবিষ্কার করেন, তাহার 
লেখক সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জান! যায় না। এই পুঁথির মধ্যে ভাককে কখনও 
“বজডাক” কখনও বা “ভগবান ডাক"? বল] হইয়াছে । ইহার অধিক আর কোন 
তথ্য পাওয়। যায় না । প্রবচনের ডাক-খন] ও “ডাকার্ণবে"র গ্রন্থকার ডাকের 
মধে; কোনরূপ যোগাযোগ আছে বলিয়! মনে হয় না। তের গ্রন্থমালাতেও 
ডাকের উল্লেখ নাই । সতরাং ডাকার্ণবের ডাকের পরিচয় আবিষ্কার করণ দুফর | 

দোহার ত্বরূপ ॥ এই দোহাকোষধূত শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত গ্লোক- 
গুলিতে তদানীন্তন বজযান ও সহজযান মতালম্বী তান্ত্রিক বৌদ্ধদের সাধন- 
ভজন, শীল-সদাচার ও আধিদৈহিক প্রকরণ সম্বন্ধে কখনও স্পষ্টভাবে, কখনও 
বা আভ।সে-ইঙ্গিতে একপ্রকার গোৌঁপনচারী তত্ববাদের আভাস পাওয়া 
যাইতেছে । চর্যাপদ প্রসঙ্গে মহাযান শাখাজাত বিভিন্ন “উপযানের; পরিচয় 
দেওয়া হইবে । বর্তমান অ'লোচনায় শুধু এইমাত্র বল! যাইতে পারে যে, 
খ্রীঃ ৮ম শতাবীতে শ্রীমদ্‌ শঙ্করাচায, কুমাঁরিলভট্ট প্রভৃতি আচার্ধদের 
গ্রচেষ্টায় হিন্দুধর্মের পুনরুখান হইলে মহাযানাশ্রয়ী বৌদ্ধধর্স হীনবল হইয়া 
পড়িয়াছিল ; তাই সমাজের উচ্চস্তর হইতে আত্মগোপন করিয়া এই মহাযান 
মত গণস্তরে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। তাহার সহিত আবার তন্ত্রোক্ত নান।- 
প্রকার 'আধিদৈহিক" প্রক্রিয়া জভিত হইয়া পড়িল | / নাথধর্ম, কৌলধর্ম এবং 
ব্রাহ্মণ্যতদ্ত্রের সংমিশ্রণে বিভিন্ন “উপযান? ৮ম হইতে ১২শ-১৩শ শতক বা 
তাহার পরেও পূর্বভারতে (প্রধানতঃ উডিস্তা, বাঙল1 ও আসামে ) জন- 
সাধারণের মধ্যে বিশেষ বিস্তার লাভ করে ; এবং এই মতের ধর্মগুরুগণ নিজ 
নামধ।ম গোপন করিয়া ছদ্ম বা অন্ত্যজ নামে আপনাদিগকে বিশেধিত 
করিয়] সংস্কৃত, শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং বাংলাভাষার আদিতম কূপের সাহাষ্যে 
ধর্মাচারের গুঢ় রহস্যের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। সমকালে বা কিছু পরবর্তী 
কালে এ শ্লোকগুলিক্ষে একটা শিষ্টজনোচিত মর্ধাদ1 দিবার চেষ্টা হইয়াছিল? 
ইহাদের সংস্কৃত টাকাই তাহার প্রমাণ 

তিলোপাদ, সরহপাদ ও কাহ্ুপাদের দোহাগুলি হইতে কয়েকটি সাধারণ 


১১২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ব 


লক্ষণ সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। এই সাধারণ লক্ষণগুলি শুধু এই তিন জন 
দৌহাকারেরই বৈশিষ্ট্য নে । ৮ম-১২শ/১৩শ শতাব্দীর মধ্যে পূর্বভারতে 
সংস্কৃতে, অপভ্রংশ ও প্রাদেশিক ভাষায় যত বৌদ্বতান্ত্রিক গ্রন্থ, ব্যাখ্যা ও পদ 
রচিত হইয়াছে, সবগুলিতেই প্রায় এ একই আদর্শ লক্ষ্য করা যাইবে। 
বজ্রযান, কালচক্রষান ও সহজযান সকলেই মূলতঃ একই তত্বে বিশ্বাস 
করিতেন এবং এই বিভিন্ন যানগ্কলির মধ্যে তত্বগত ঈষৎ পার্থক্য থাকিলেও 
সামান্ত লক্ষণে তাহার] এক ।৫ (এাহাকারগণ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় প্রকার 
ধর্মমতের পুথি-আশ্রয়ী আচারবিচার, বীতিপ্রকরণকে স্থুকঠোর ভাষায় 
আক্রমণ করিয়াছেন, গুরুবচনের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন, দুর্যোধ্য 
প্রতীকের সাহায্যে তান্ত্রিকগ্রকরণের বিস্তারিত বর্ণন। দিয়াছেন এবং বজযান 
ও সহজযানের মূল দার্শনিকত] গৃঢ়তর ব্যঞ্জনার সাহায্যে এমনভাবে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন যে, দীক্ষত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ তাহার রহন্তোদঘাটন করিতে 
পারিবে না || “দোহাকোষে” সংগৃহীত সংস্কৃত টীক1, ব্যাখ্যা এবং শ্লোকগুলির 
তিব্বতী অগ্রুবাদের নাহায্যে এখন আমরা উহাদের অর্থরধি একপ্রকার বুঝিতে 
পারিয়াছি। অবশ্য তাহাতেও নান বিরোধ ও বাদ-বিসংবাদ আছে । কারণ 
দোহাকোষে সংনিবদ্ধ সংস্কৃত টাকার সহিত তিব্বতী অন্তবাদের সবত্র রেখায় 
রেখায় মিল নাই। দোহার অর্থবিষ্লেষণে ইহার সংস্কৃত টাকা, অথবা তিব্বতী 
অনুবাদ, কোন্টি অধিকতর প্রামাণিক, তাহ] লইয় পণ্তিতমগ্ুলীর মধ্যে কিছু 
মতান্তর হইয়াছে। 

তিনটি দোহাকোষের একটা সাধারণ লক্ষণ হইল যে, পুথ্প্রমাণের 
উপর" গ্রতিষ্ঠিত এবং উচ্চতর বর্ণের ছার] অন্শীলিত ব্রাহ্গণ্য ও বৌদ্ধধর্মের 
প্রতি উহাদের অনাস্থা । সহজসিদ্ধি যে যাগযজ্ঞাদি, মন্ত্রতন্ত্র ও মানা পুথ্য- 
কর্মের দ্বার পাওয়। যায় না, এই কথাটাই তিল্লো, সরহ ও কাহন নানাভাবে 
বলিয়াছেন রর ভিল্লোপাদের-_ 

বড় অণ লোঅ অগোঅর তন্ত পগ্ডিঅ লোজ অগন্ম । 

অন্ন ঃ তত্বকথা মুর্খ, অন্যান্ত লোক ও পঞ্ডিতেও বুঝে না । 
২। তিখ তপোবণ ম করস দেব।। 


১ 


অনু ই তীর্থ ও তপোবনে যাইবে ন|। 


€ চর্যাগীতিক। পরনে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে সালোচন! সবর। হইয়াছে। 


প্রাকৃত ও অপভ্রংশ সাহিত্য ১১৩ 


৩। দেব ম পূজছ তিখ ণজাব৷। 
দেবপুজাহি ণ মোকৃখ পাব| ॥ 
অন্গ দেবতা পুজিও না, তীর্থে যাইও না, নেবপুজায় মোক্ষ পাওয়া] মায় ন'। 
পরহের--- 


কজ্জে বিরহিঅ হুঅবহ হোমে” । 

অকৃথি উহ্বাবিঅ কড়ুএ" ধুমে” ॥ 

সঃ সং নং 

ঘরহী বইসী দাবা জালী। 

কোণহি' বইসী ঘণ্ড চালী & 

অকৃখি নিবেসী আসণ বন্ধী। 

কঞ্জেহ খুসখুসাই জণ ধন্ধী ॥ 
অনু ঃ কাজ ত্যাগ করিয়! হোমের আগুনে এবং কটু ধুমু চোখ অন্ধ করে, থরে 
বদিয়। দীপ জ্বালে, কোণে বদিয়। ঘণ্ট। বাজায়, আপনবন্দী হইয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, 
কাণে কাণে খুপখুন্‌ করিয়। মন্ত্র দিয়া জনপাধারণকে ধেশাক] দেয়। 

অন্থাত্র-- 
জই ণগগ!। বিঅংহোই মুণ্তি ত| সণহ দিআলহ। 
লোমুপাড়ণে এঁথ পিদ্ধি ত1 জুবই ণিঅন্বহ | 
অনু ঃ নগ্ন হইলেই যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে শৃগ।ল কুকুরেরও মুক্তি হইবে। 
লোমোৎ্পাটন কগিলেই যি সদ্ধলাভ হয়, তাহ। হইলে যুবতী নিঙন্বেরও হইবে। 
অগ্থাত্র- 

কিস্তুহ দীবে কিন্তহ নিবেজ্জ'। 

কিস্তুহ কিজ্জই মন্তহ সেব্ব' ॥ 

কিন্তহ তিখ তপোবন জাহ । 

মোকৃথ কি লব.ভই পাণী হাই ॥ 
অনু ঃ দীপে নৈবেছ্যে কি হইবে? মন্ত্রসেবার দ্বারাই বা কি কাজ? তীরথ- 
তপোবনে গিয়াই ব। কি কাজ হইবে? স্নান করিলেই কি মোক্ষলাভ হয়? 


কাহৃপাদও অনুরূপভাবে বলিয়াছেন-_ 
আগম-বে-পুরাণে" পঙ্িআ মাণ বহস্ঠি। 
পক দিরিফলে অলিঅ জিম বাহোরিঅ ভমস্তি ॥ 
অনু; আগম বেদপুরাণ পড়িয়া! পণ্ডিতগণ মান বহন করেন। যেমন পাকা বেলের 
চারিদিকে ভ্রমর বৃথ! ঘুরিয়। মরে । 


৮--(১ম খণ্ড) 


১১৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃতত 


এব জপহোমে মঙলকম্মে। 
অনুিন অচ্ছসি কাহিউ ধদ্মে ॥ 
অনু ঃ এই সমস্ত জপ হোম মঙ্গলকণ্ন প্রভৃতি ধর্াচারে প্রত্যহ মগ্ন হইয়া আছিস 
কেন? 
দোহাকারগণ এইভাবে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেরই ধর্াচার ও আচার- 
অনুষ্ঠানকে সর্ধপ্রকারে পরিত্যাগ করিয়াছেন । যদিও তাহার! তান্ত্রিক আচার- 
আচরণ এবং পারিভাষিক শব্বকণ্টকিত রহ্স্ত/চারকেই সাধনমার্গে প্রধান 
স্থান দিয়াছেন, তথাপি উচ্চকোটির ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে নিন্দা করিতে 
সঙ্কুচিত হন নাই । 
তিল্লো, সরহ ও কাহ্‌--তিন জনেই মন্ত্র এবং আচার-অনুষ্ঠানের গুরুত্ব 
'আদৌ স্বীকার করেন নাই । তীহাদের মতে-_- 
এখ, সে সথরসরি জমুণা এখ, সে গাঙ্গ। সাঅরু। 
এখ, পআগ বণারসি এসে চন্দ দিবাঅরু ॥ (সরহ) 
অনু ঃ এখানেই অর্থাৎ দেহের মধ্যে শ্বগীয় নদী যমুনা, গঙ্গাসাগর, এখানেই প্রয়াগ, 
বারাণনী, এখানেই রহিয়াছে চন্দ্র ও দ্রিবাকর। 


'অন্থত্র-- 
ঘরে অচ্ছ ঘরে অচ্ছই বাহিরে কুই পুচ্ছই। 
পই দেখ.কই পড়বেস পুচ্ছই ॥ 
অন্থুঃ ঘরে আছে, ঘরেই আছে, বাহিরে কোথায় পুছিতেছিস্? সামনে পতি 
দেখিয়াও প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিস? 


সরহপাদদ বলিতেছেন-_ 
জহি মণপবণ ৭ সঞ্চরই 
রবি সসি ণাহ পবেশ। 
তহি বঢ় চিত্ত বিসাম কর 
সরে কহিঅ উএস ॥ 
অন্য ঃ যেখানে মনপবন সঞ্চরণ করে না, রবিশশীও প্রবেশ করিত পারে না, 
সেখানে ওরে মুঢ়, তোমার চিত্ত বিশ্রাম ককক, সরহ এই উপদেশ দেয়। 


কাহুও এই চিত্ব-অবস্থা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন-__ 


অহ ণ গমই উহ ণজাই। 
বেনি রঠিঅ তস্ নিচ্চল পাই॥ 


প্রাকৃত ও অপন্রংশ সাহিত্য ১১৫ 


ভগই কহ মন কহুবি এ ফুট্রই। 
শিচ্চ পবন ঘরিণি ঘর বন্তুই ॥ 
অনু ঃ$ অধেযায় না, উধ্বেও উঠে না, দুহকে অর্থাৎ 'বেণি'কে ত্যাগ করিলে তবে 
চিত্তচাঞ্চল্য দৃরীভূত হয়। কাহ্ন বলেন, ফুটিয়। কিছু বলিবে না। 
সাধনমার্গের শেষ স্তরে কি করিয়। পৌছান যাষ, চিত্তের সেই অবস্থা 
আলোচন1 করিতে গিয়া দোহাকাবগণ গুরুবচনকেই প্রামাণিক বলিয়। গ্রহণ 
করিয়াছেন। গুরুবাদ তাই দোহাগুপিব অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । যথা 
বর গুক বঅণে" পড়িজ্জন নচ্চে"। 
সরহ ভণই মই কখিখড বাচে ॥ 
অথবা, 
গুকবঅণে দিঢ ভক্তি কক হই হই সহজ উল্লালু। 
অথবা, 
গুক ডৰএ সে! অমিনরম হবহি" ৭ পীমউ জেহি। 
এই সমস্ত বহশ্যাচ।র প্রাশঃই গুরুমুখী ছিল, এবং এইজন্যই গুরুর উপর 
এত আস্থা স্কাপন কব] হইয়াছে । 
যদিও দোহাকৌষ প্রধাপতঃ সাধনগ্রন্থ, তখাপি কোন কোন দোহাকারের 
প্রশংসনীয় কবিঘৃষ্টি ছিল। যেমন-_ 
অদম চিও তরামর ফরাউ তিইজণে" বিলারি। 
ককণ! ফুল্িম ফল ধরহ ণামে পরউআর ॥ 


অনু 8 অদ্ধব চিত্ততকবগ ব্রিভুবনে [বস্তার লাভ করিল। ককণ। তাহার ফুল, যে ফল 
ধরিল তাহার নাম পর ডপকার। 


কিংবা-_ 
তে বিন্ুু তরুণি নিরন্তর নেহে। 
বোহি কি লাভই এণ বি দেহে ॥ 
অন্ুঃ হে তকণি, তোমার নিরন্তর ন্বেহ ব্যতীত এবং এই দেহ ছাড়। কি বোধি 
ল।/ভ হয? 
ডাকার্ণবের পুঁথিটি ( দ্্রীডাকার্ণব মহাযোগিনী তন্ত্রাজ্য, ) একটু বিচিত্র 
প্রকার । ইহাতে তক্ত্রোক্ত দীর্ঘ সংস্কৃত উদ্ধতি আছে, এবং মাঝে মাঝে ক্ল্যান 
মতের দুর্বোধ্য স্লেরকসমূহ অপত্রধশ ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। ত্রয়োবিংশ পটলে 


১১৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বিভক্ত এই বৌদ্ধতাস্ত্রিক গ্রন্থে সব 'পটল,গুলি যথাক্রমে উল্লিখিত হয় নাই। 
ইহ1 হইতে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাইতেছে__ 

রম রম পরম মহাম্থ বজ্জ, 

প্রজ্ঞোগায়ই দিজ্জউ কজ্জ,| 

লোঅণ করুণ! ভাবঙ্ু তুম্ম, 

সঅল নুরান্থর বুদ্ধ জিন্ম ॥ 

এই পুঁথিটিতে বিশেষভাবে ব্রাঙ্গণ্যতন্ত্রের উপর ভিত্তি করিয়া! বজ্রযান 
তত্বসমৃত ব্যাখ্যত হইয়াছে, তবে প্রধানতঃ গুরুমুখী বলিয়া এবং সংস্কৃত 
শ্লোকের সহিত টীকা না থাকিবার জন্য এই সমস্ত সাধনসন্কেতের স্পষ্টতর 
কোন অর্থ আবিষ্কার করা যায় ন। 
দোহাকোষে ধুতি অপভ্রংশ পদগুলি যে ধর্জতত্ব, সাধনভজন ও মানসিক 

পরিবেশে রচিত, তাহা চযাপদেরই সমগোত্রীয় । বজয।ন ও সহজযান তান্ত্রিক 
বৌদগণ পূর্ব-ভারতে বসিয়া সংস্বৃত, অপত্রংশ ও বংলা ভাষায় যে বিপুল 
সাহিত্য রচন। করিয়াছিলেন, তাহার অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছে । ততে্ুর 
গ্রন্থযালায় সিদ্ধাচার্য ও তাহাদের গ্রন্থ সম্বন্ধে যে পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে, 
তদতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করা যা নাই। এই গ্রন্থগুলির তিব্বতী অন্ঠবাদ 
একদা তিব্বতে অতিশয় জনপ্রিয় তইয়াছিল, এবং সেই অন্ববাদ্দ অবলগ্কনে 
আধুনিক পণ্তিতগণ বিপুল পরিমাণ তান্ত্রিক বৌদ্ধ মাহিত্যের কিছু কিছু 
পরিচয় দিরাছেন | যদিও উল্লিখিত দোভাগুলি শৌরসেনী অপত্রধশে রচিত, 
তথ।পি ইহার অধিকাংশই বাঙালীর রচন। এবং বৌদ্ধ সহজিয়া! মতের সহিত 
ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া] এখানে ঈষৎ বিশারিত আকারে 
আলোচন1 করা হইল । 


চতুর্থ অধ্যাম্ 
বাংল! লিপি ও বাংল! ভাষা 


॥ ১ 
বাংল! লিপির কথা 

একদ1 বাঙলার উত্তর-পশ্চিমে মিথিলা, দক্ষিণ-পশ্চিমে উডিস্তা এবং উত্তর- 
পূর্বে আসাম পর্যন্ত বাংল! লিপির একচ্ছত্র অধিপত্য ছিল। কিন্তু কালক্রমে 
বঙ্গাক্ষরের বিশাল তৌগেলিক প্রাধান্য হ্রাস পাইয়৷ গিয়া! ইদানীং রাষ্্র- 
শাসনের সীমার মধ্যে সম্কুচিত হইয়া পডিয়াছে। এখন শুধু আসাম প্রদেশের 
ব্যবহার্ধ লিপিতেই বাংল] লিপির যাহ কিছু প্রভাব লক্ষ্যগোচর হইবে। 
উডিষ্কার লিপি এমন পরিবতিত হইয়াছে যে, ইহার সহিত বাংলা লিপির 
কৌলীন্যের যোগ খু'জিয়1 পাওয়া যায় না; অথচ বাংলা লিপি হইতেই 
ওডিয়1 লিপির আবির্ভাব । অর্ধশতাবীর পূর্বেও ছ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে মৈথিলী 
অক্ষর ঠমথিলী ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থে ব্যবস্বত হইত। প্রাচীন যুগে মৈথিলী 
ও বাংল! অক্ষরের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। কিছুদিন পূর্বেও 
মিথিলাবাসিগণ তাহাদের লিপিমালায় বাংল। অক্ষরের প্রভাব শ্বীকার করিয়। 
লইয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দীভাষা ও দেবনাগরী অক্ষরের প্রভাবে মিথিলা 
হইতে 'ৈথিলী লিপি লোপ পাইতে বপিয়াছে। 

বাঙলা হইতে যে সমস্ত বৌদ্ধ শ্রমণ তিব্বত-চীন জাপানে গিয়াছিলেন, 
তাহার] সেই দেশে বাংলা অক্ষরে লিখিত বৌদ্ধ পুঁথি লইয়া গিয়াছিলেন । 
জাপানের কোন কোন মন্দিরে ১*ম-১১শ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরে লিখিত গ্রস্থাদি 
এখনও রক্ষিত আছে । হুরিযুজি মন্দিরে “উফ্ীষ-বিজয়ধারিণী” নামক বৌদ্ধ- 
ধর্মবিষ়ক একখানি অতি প্রাচীন পুঁথি আছে; তাহাতে নাকি ত্রীঃ ৬ 
শতকের পূর্ব-ভারততীয় অক্ষরের নিদর্শন পাওয়] যায়। ১৯২৪ শ্রীঃ অবে পাণ্ডতত 
ক্ষিতিমোহন সেনশা্ত্রী রবীক্রনাথের সহিত চীন ভ্রমণে গিয়াছিলেন | * সেখানে 
পিকিউ-এর নিকটে ও-তা-জুস.( ভগ গু 38৪) মন্দিরে তিনি বুদ্ধমু্তির 
গাত্রে বাংলা অক্ষরে উতৎ্কীর্ণ “মন্ত্র বা 'ধারণী' দেখিতে পাঁন। যবম্বীপে ১২শ 


১১৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে; শ্টামের অক্কোরবট মন্দিরে 
বঙ্গাক্ষরে লিখিত গ্লোকসংগ্রহ আছে । ক্ষিতিমোহন চীনদেশে বঙ্গাক্ষরে 
লিখিত 'গোবিন্দলীলামৃত' নামক একখানি পুঁথি দেখিয়া] বিশ্মিত হন। কিন্ত 
ইহাতে বিম্ময়ের কিছু নাই। একদা বাঙালী তাহার পুথিপত্র লইয়া বাঙলার 
বাহিরে গিয়াছিল। তিব্বত, চীন, জাপান, শ্তটাম, কম্বোজে তাহার যাতায়াত 
ছিল? স্ৃতর[ং এ সমস্ত দূর দেশে বাংল] অক্ষরে লেখা ছুই-চারিখানি পুরাতন 
পুঁথি পাওয়] নিতাস্ত অপস্তব ব্যাপার নহে। 

বাংলা অক্ষরের উদ্ভব ও বিকাশের একটা স্থদুরপ্রসারী দীর্ঘকালের ইতিহাস 
আছে; সেইটি স'ক্ষেপে আলোচন। করা যাইতেছে । 

ভারতীয় লিপি ও যুরোগীয় সমালোচক ॥ ষুরোপীয় লিপি- 
বিশারদগণ ভারতের প্রাচীনতম লিপি ব্রঙ্গী অক্ষরের উত্পত্তি-রহস্ত বিশ্লেষণ 
করিতে গিয়। অতিশয় বিব্রত বোধ করিয়াছেন। ব্রাঙ্গী অক্ষরের স্থগঠিত 
বপ অশোকলিপি ভারঙবািগণ নিজেবাই উদ্ভাবন করিবে, তাহারা তাহ। 
বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাই ভাবতীষ লিপিকে ভারতীয বলিয়! 
স্বীকার করিতে তাহাদের বিশেষ সন্কচ হইয়ছে। অশোক অন্তশাসনের 
্রান্মী অক্ষর যেহেতু সুগঠিত এবং তাহার পূর্ববর্তী কোন অপবিণত গঠন 
লিপি পাওযা যায় নাই, সেই হেতু তাহার] স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 
ভারতীয় লিপি ভারতীয় নহে, বহিভারতীয়। 

প্রিন্সেপ, উইলিয়ম জোন্স, টেলর, ওযেবার, বুযল।র প্রভৃতি যুরোগীয় 
পণ্ডিতগণের মধ্যে ভারতীয় লিপির মৌলিকতা৷ লইয়] বিশেষ মতভেদ হইলেও, 
তাহার। একটি বিষয়ে একমত যে, ভারতীয় মৃত্তিকা হইতে ভারতীয় লিপির 
জন্না হর নাই । প্রিন্সেপের মতে প্রাচীনতম ভারতীয় লিপি গ্রীক লিপি হইতে 
গৃহীত। উইলিয়ম জোন্সের মতে ফিনিসীয় লিপির গ্রভাবে ভারতীয় লিপি 
স্থ্টি হয় । টেলব সেবীয় (98999 ) লিপি হইতে ভারতীয় লিপির উদ্ভব 
কল্পনা করিয়াছেন। ইনি বলেন, দক্ষিণসেমিটিক প্রদেশই ব্রাঙ্গী লিপির 
জন্মনীড। আবার ওয়েবার ও ব্যুলারের মতে, উত্তর-সেমিটিক প্রদেশ হইতেই 
ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি হইয়াছে । অপর দিকে কানিংহাম ও টমাস এই মতের 
প্রতিবাদ করিয়াছেন । 

ধাহার। মনে করেন, গ্রীক অথবা ফিনিসীয় অক্ষর হইতে ব্রাঙ্ধী অক্ষরের 


বাংল! লিপি ও বাংল। ভাষা ১১৯ 


জন্ম হইয়াছে, তাহাদের এই যত যুক্তির দ্বারা আদৌ প্রমাণিত হয় নাই। 
কারণ ভারতীয় অক্ষরের সহিত গ্রীক ও ফিনিসীয় অক্ষরের বিন্দুমাতরও সাদৃহঠ 
নাই। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় চিত্রের দ্বার%* মোয়াবাইট (প্রাচীন 
ফিনিসীয় অক্ষর ), ফিনিসীয় এবং ব্রাহ্মী অক্ষরেব মধ্যে সাদৃশ্ঠ আবিষ্কারের চেষ্ট। 
করিয়াছেন। তীহার প্রবন্ধে মুদ্রিত চিত্রগুলি দেখিযা সেই সাদৃশ্য বুঝা 
যাইতেছে না। এ চিত্রে মোয়াবাইট হইতে ফিনিসীয় অন্মরের ক্রমবিবর্তন 
স্প্টতঃ দৃষ্টিগোচর হইতেছে বটে, কিন্তু ফিনিসীয় হইতে ব্রঙ্গী অক্ষরের 
উৎপত্তি কি করিয] কল্পন1 কর] যাইতে পারে, চিত্ররূপ দেখিয়া! তাহা বোধগম্য 
হইতেছে না। টেলর, ওষেবার ও ব্যুলার ব্রাহ্মী লিপিকে সেমীয় লিপির 
আত্মজ বলিতে চাহিলেও কান্জংহাম ও টমাস এই মতেব সম্পূর্ণ বিবোধিতা 
করিয়াছেন। তাহাদের মতে সেমিটিক লিপি দন্দিণ হইতে বামে লিখিত; 
ব্রাহ্মী লিপি বাম হইতে দক্ষিণে লিখিত । স্ুতবাং ব্রাঙ্মী লিপি সেমিটিক 
লিপি হইতে কি করিয়৷ উদ্ভূত হইতে পারে? কিন্তু ব্যুলাব আবাব ব্রিটিশ 
মিউজিয়ামে রক্ষিত লিপি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন মে, কোন কোন ব্রাহ্মী 
লিপি দক্ষিণ হইতে বামেও লিখিত হইত । তিনি অশোক লিপির কোন কোন 
স্থলে এ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছেন। সিংভলের ব্রাঙ্মী লিপিতেও এই বৈশিষ্ট্য 
কোথাও কোথা ও দৃষ্টি গোচর হয়। তাই ব্যুলারের মত-ই যুবে।পীয় পণ্ডিত 
সম।জে গৃহীত হইয়াছে-_অর্থাৎ ব্রাহ্মী লিপি উত্তর-সেমিটিক প্রদেশের লিপি 
হইতে জন্মলাভ করিয়াছে । 

টমাস কিন্তু একট] সাধারণ যুক্তিব পথ ধবিয়াছেন। তাহার মতে, যে- 
ভারতীযগণ ব্যাকবণে স্থক্সম নিপুণত। অর্জন করিয়াছিলেন, তীহারা যে লিপির 
জন্য ফিনিসীয়া বা সেমিটিক অক্ষরের পথ চাহিয়! থাকিবেন, তাহা বিশ্বাস 
হয় না। কানিংহাম ও টমাস উভয়েই মনে করেন, ভারতের আদ্দিতম লিপি 
্রাহ্মী অক্ষর ভারতেই উদ্ভূত হইয়াছিল, বাহির হইতে আনীত হয় নাই। 
কানিংহামের মতে, প্রাচীন মিশরীয়গণ যেমন “হায়াবেগ্িপিক? বা চিজ্রলিপির 
সাহায্যে অক্ষর সৃষ্টি করিয়াছিল, শবশাস্ত্রে স্পণ্তিত ভারতীয়গণও ঠিক সেই 
ভাবেই চিত্তরলিপি হইতে ব্রাহ্মী অক্ষর উদ্ভাবন করিয়। থাকিবেন। কানিংহামের 
এই মত সংশয়াতীত না হইলেও তাহার একথা অবশ্য হ্বীকার্য যে, ভারতীয়দের 

* হ্রপ্রসাদ রচনাবলী, প্রথম স্গ্কার 
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পক্ষে মৌলিক লিপির উদ্ভাবন এমন কোন অসম্ভব ব্যাপার বলিয়! পরিগণিত 
হইতে পারে না। 

কাহারও কাহারও অন্ুমান_-অশোক-অন্ুশাসনে যে সুগঠিত ব্রাঙ্ষী 
লিপির নিদর্শন দেখা যায়, তাহার পূর্ববর্তী কোন অপরিণত-গঠন লিপির 
আভাদ পাওয়া যাইতেছে না। ব্রাঙ্মী অক্ষরের মতো সুগঠিত লিপিস্থ্টির 
পূর্বে নিশ্চয় অনেকগুলি পরিবর্তনের স্তরপরম্পরা বহিয়া গিয়াছিল; যদি 
ব্রাহ্মী লিপি এদেশেই জন্মলাভ করিত, তাহা হইলে তাহার বিকাশের পারম্পর্ধ 
দেখা যাইত, একেবারে সথগঠিত অক্ষর পাইতাম না। সুতরাং এইরূপ পূর্ণাঙ্গ 
ব্রাঙ্মী লিপি নিশ্চয় বহির্তারতীয় কোন লিপির আদর্শে পরিকল্পিত হইয়।ছিল-_ 
বুলারের এই মত যুরোপীয় পপ্তিতমগ্ডলী একপ্রকার অসংশয়ে গ্রহণ করিধাছেন। 

কিন্তু এই পণ্ডিতমণ্ডলীর মত যে তর্কাতীত নহে, তাহা কষেকটি তথ্য 
আলোচন। করিলেই স্পষ্ট বুঝ1 যাইবে ' অশোক-অনুশাসনের পূর্বব্তী কে।ন 
অপরিণতগঠন লিপি পাওয়া যায় নাই বলিষা ব্রাঙ্গী লিপিকে সেমিটিক বা 
ফিনিসীযেব নিকট অধমর্ণত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ইহ। যুক্তিসিদ্ধ নহে। কারণ 
কালক্রমে অনেক প্রাচীন লিপিই লুপ্ত হইয়াছে; অশোক-অন্ঠশ।সনগুলিব 
পশ্চাতে রাজকীয় নিদেশ ছিল; উপরন্ত সেগুলি সর্বভারতব্য।পী ধর্মগোষ্ঠীর 
গ্রভাবাধীনে আপিয়াছিল। কাজেই ব্রাহ্ধী অক্ষরে উৎকীর্ণ অশে।ক অন্তশাসন- 
গুলি কোনও প্রকারে কালের হাত এড।ইয়] বাচিয। গিয়াছে । খগ্েদ, অথর্ববেদ, 
পাণিনি, উপনিষদে অক্ষর-সংক্রাস্ত এত উল্লেখ আছে যে, ভারতীয় লিপি 
বহির্ভারত হইতে আনীত হইয়াছিল, ইহা কখনই যুক্তিসিদ্ধ নহে। শতপথ 
ব্রাহ্মণে এক দিবসকে মেট ৭৫৯,৩৭৫ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । এইরূপ 
জটিল অস্কবিদ্া বিনা অস্কপাতে কি করিয়া সম্পাদিত হইতে পাবে? ভারতীয় 
অন্কগণনার রাশিপাত যদি মৌলিক হয়, তাহা হইলে ভারতীয় লিপিকেও 
ভারতীয়দের মৌলিক স্থষ্টি কেন বলা হইবে না? খণ্থেদে লিপি ও অক্ষরের 
প্রচুর উল্লেখ আছে। স্থৃতরাং ভারতের আদিতম লিপি ব্রাঙ্মী অক্ষ) ইহার 
গ্রাচীনতম নিদর্শন অশোক অনুশাসন । ইহা বহির্ভরতীয় নহে, ভারতের 
মৃত্তিকা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে । 

ব্রাহ্মী লিপি ও ভারতীয় অক্ষরমাল! ॥ ত্রাঙ্মী লিপি ভারতের 
মৌলিক লিপি এবং ভারতীয় লিপিসমূহ এই ব্রাঙ্মী অক্ষর হইতেই জন্মলাভ 
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করিয়াছে। শুধু ভারতীয় লিপি নহে,__সিংহলী, ব্রহ্ধী, শ্ামী, যবদীপী ও 
তিব্বতী লিপিও ব্রাঙ্ধী অক্ষর হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে । ব্রাঙ্গী লিপির 
সমকালে উত্ত-পশ্চিম ভারতে আরেকটি লিপি ব্যবহৃত হইত ; ইহার নাম 
খরেী লিপি । এই খরোষী অক্ষর সেমীয় লিপির মত দক্ষিণ হইতে বাম 
দিকে লেখা হইত | উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পাঞ্জাব পর্যস্ত খরোষ্ঠী লিপির প্রভাব 
ছিল; মধ্য-ও পূর্ব-ভারতে ইহ] প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। অতি 
অল্পক্'লের মধ্যেই খরোগী লিপির ব্যবহার লোপ পাইয়া যায় এবং ব্রাঙ্মী লিপি 
থরেঠীর স্থান অধিকার করে । মাত্র ছুইখানি অশোক অনুশ।সন ( সাহাবাজ- 
গঢহি ও মান্সেবা৷ অনশ।সন ) খরোগ্ী লিপিতে উৎকীর্ণ হইয়াছে, এই ছুইটি 
বাদ দিলে আর সমস্ত অশোক-অন্তশাসন ব্রাদ্দী অক্ষরে উতৎকীর্ণ। 

অশোক-লিপিতে ব্রাঙ্মী অক্ষরের যে নিদর্শন দেখা যায়, তাহা স্থুগঠিত ও 
স্থপরিকল্পিত; কিন্তু তাহার পৃবেও ব্রাহ্মী লিপির প্রচলন ছিল। ১৮৯৮ খ্রীঃ 
অব্ধে পিপরাওয়া (1210 ) শ্তংপে কারুকাধ-সমন্থিত যে পাত্র পাওযা 
গিযাছে, তাহার গাত্রে উৎ্কীর্ণ লিপি অশোক অনশাসনেরও পূর্ববর্তী কালের 
(খ্রীঃ পৃঃ ৫ম বা ৪র্থ শতাব্দী) হওয়া সম্ভব । স্থতরাৎ ব্রাঙ্দী লিপি যে 
অশোকের অনেক পূর্ব হইতেই বিকাশের স্তর ধরিয়। অগ্রসর হইতেছিল এবং 
অশোকের সময়ে একটা স্থায়ী রূপ লাভ করিয়[ছিল, তাহ এই পিপরাওয়া 
লিপি হইতে বুঝা যাইতেছে । 

ব্রাঙ্মী পিপি ভারতীয় লিপিসমৃহের জননী স্থানীয়। গোরীশস্কর ওঝা 
তাহার প্রাচীন লিপিমালাবিষয়ক গ্রন্থে ভারতীয় লিপি-বিকাশের চিত্র মুদ্দিত 
করিয়াছিলেন । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৩২৭ সালের সাহিত্যপবিষৎ- 
পত্রিকায় “বাংলার পুরাণ অক্ষর, নামক প্রবন্ধে সেই চিত্রটি পুনমুদ্রিত করিয়া 
ছিলেন। এ চিত্রের দ্বার! ব্রহ্দী অক্ষর হইতে বাংল! অক্ষরের উৎপত্তি ব্রম- 
বিবর্তন প্রদণিত হইয়াছে । এ তালিকায় দেখা যায়, ব্রাঙ্মী অক্ষর চারিটি স্তরের 
মধ্য দিয়া বিবত্তিত হইয়া! পঞ্চম স্তরে আধুনিক বাংলা! অক্ষরে পরিণত 
হইয়াছে । এই চারিটি পর্যায়ের মধো চারি যুগের অক্ষর পরিবর্তনের ইঙ্গিত 
রহিয়াছে । প্রথম স্তরের অক্ষরগুলি অশোক-অন্ুশাসনের ব্রান্মী 'দকর-_- 
ভারতের সর্বগ্গাচীন লিপি। দ্বিতীয় স্তরের অক্ষরগুলি কুষাণযুগের নিদর্শন__ 
অশোকের চারি শত বৎসর পরে। অশোকের ব্রাঙ্ধী অক্ষর এই চারিশত 
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বৎসরের মধ্যেই বেশ খানিকট1 পরিবতিত হইয়াছে । তৃতীয় স্তরে গুপ্ত- 
রাজদের অক্ষর__কুষাণযুগের তিন-চারি শত বৎসর পরে। তৃতীয় স্তরের 
অক্ষরগুলি প্রথম স্তর অপেক্ষা যথেষ্ট পরিবতিত হইয়াছে । এই তৃতীয় স্তরের 
কয়েকটি অক্ষরে প্রাচীন বাংল। লিপির কিঞ্চিং আভাস দেখা যাইতেছে । 
চতুর্থ স্তরের অক্ষর গুপ্ত সম্রাটদের তিন-চারি শত বৎসরের মধ্যে রূপাস্তরিত 
হয়। এই যুগের অক্ষর দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই স্তর হইতেই প্রাচীন 
বাংল| লিপির উদ্ভব হইয়াছে । ব্রাহ্মী অক্ষর শ্রী: পৃঃ ৫ম-৪র্থ শতাব্দী হইতে 
শুরু করিয়] খ্রীষ্টায ৮ম-১০ম শতাব্দীর মধ্যে বাংল] অক্ষরের জন্মদান করিয়াছে । 
দেবন।গরী অক্ষর ব্রাহ্মী লিপির আরেকটি বূপাস্তব মাত্র। দেবনাগরী অক্ষর 
হইতে বাংপা লিপির জন্ম হয় নাই। কারণ নগরী অক্ষরের আদিম রূপ 
দক্ষিণ-পশ্চিমের নাগরী লিপি উত্তর-ভারতে প্রভূত্বস্থাপনের পূর্বেই বাংল! 
পিপির প্রাথমিক নিদর্শন মিলিতেছে । ( চিত্র দ্রষ্টব্য) 


বাংল! লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ॥ হ্রীঃ ৮ম শতাব্দীর নিকটবর্তী 
সমগ্নে ব্রান্মী অক্ষর হইতে উদ্ভূত অন্ততঃ তিনটি লিপির পরিচয় পাওযা 
যাইতেছে পশ্চিমা লিপি, মধ্যভারতীয লিপি ও পুরী লিপি। ইহার মধ্যে 
মধ্যভারতীয় ও পূরবী লিপি উত্তর-পূর্বাঞ্চলেব প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি হইতে জন্মা- 
লাভ করে, আর দক্ষিণ-পশ্চিমের নাগরী লিপি উ্িত হয় দক্দিণী-ব্রাঙ্গী অক্ষর 
হইতে । দক্ষিণপশ্চিমের এই নাগরী লিপি উত্তর-পশ্চিম ভারতে আধিপত্য 
স্থাপন করে অনেক পরে-_-১০ম শতাব্দীর পূর্বে নহে। হর্ণলি ও 
ব্যুলার সাহেবের মতামত বিচার করিয়া অন্রমান হইতেছে, শ্বীঃ ৫ম-ড্ষ্ঠ 
শতাব্দীতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বে প্রধানতঃ ছুই প্রক'র লিপি 
প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে উত্তর-পশ্চিম লিপি হইতে কাশ্মীরের প্রাচীন অন্গর 
শারদ] লিপি ও পশ্চিম-পাঞ্জাবের লগ্ড লিপি জন্মা লাভ করে এবং উত্তর-পূর্বী 
অক্ষব হইতে আবিভূর্তি হয় ঠমখিলী, বাংলা, ওডিয়া, কায়েধী প্রভৃতি 
পূর্বাঞ্চলের লিপিমালা। 

ভারতের উত্তর-পশ্চিমের লিপি শ্বীঃ ৬ষ্ শতক হইতে উত্তর-পূর্াঞ্চলের 


লিপিকে স্থানচ্যুত করিতে আরম্ত করে। ৫৮ খ্রীঃ অবে'র মধ্যেই এই বিতাড়ন- 
কার্ধ সমাধু হয় এবং ৬ষ্ঠ শতকের শেষের দিকে উত্তর-পূর্বের লিপি উত্তব্র- 
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বাংল। লিপির বিবর্তন 


বাংল। লিপি ও বাংল। ভাষ। ১২৩ 


পশ্চিমের লিপির নিকট সম্পূর্ণ পরাভব স্বীকার করে। অবস্ঠ ৬ষ্ঠ শতকের 
লিপিলেখনেও পুরী লিপির প্রভাব অব্যাহত ছিল। সমুন্রগুপ্ঠের এলাহাবাদ 
সম্ভলিপি এবং দ্বিতীয় চন্তরপ্ুপ্তের উদয়গিরি গুহালিপিতেও পৃবী অক্ষরের 
প্রীধান্ত দেখা যাইতেছে । কিন্তু ক্রমে ক্রমে পুর্বা লিপির প্রভাব নষ্ট হইয়) 
গেল। ৪৭৭ শ্বীঃ অবে লক্ষণের পালি শাসনে পুবণ লিপির চিহ্নমাত্র নাই। 

আধুনিক লিপিবিশারদগণ নানা উপাদান বিচার; করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন ঃ ৫ম শতাবীব প্রায় মধ্যভাগ হইতে পশ্চিমা লিপি 
পৃর্বা লিপিকে স্থানচ্যুত করিতে থাকে; উঠি সময়ে অধিকাংশ 
লিপিলেখনে পশ্চিমা লিপির প্রাধান্য দেখা যাইতেছে । ৫ম শতাবীর শেষের 
দিকে এই পরিবতন প্রায় চুভান্ত রূপ লাভ কার। ৬ষ্ঠ শতকের আরস্তের 
পূর্বেই পূর্ব-ভারতের সমতল ভূমি হইতে পুবী লিপির' ব্যবহার একেবারে 
লোপ পাইয়া গেল এবং পশ্চিমা লিপি প্রায় রাজকীয় মহিমায় অধিষ্ঠিত 
হইল। 

পশ্চিম! লিপির এই দন্থ্যবৃত্তি পূর্ব-ভারত দীর্ঘকাল সহা কবে নাই। পশ্চিম 
লিপির দুই শতাব্দীব্যাপী আধিপত্যের পর ৭ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে পূর্ব- 
ভারতের লিপিলেখনে একটা বৈচিত্র্য দৃষ্টিগে।চর হয়। শাহাপুরে প্রাপ্ত একটি 
দেবমৃতিতে খোদিত লিপি (৬১৭ শ্বীঃ অঃ) এবং এ একই কালের সন তারিখ- 
হীন আর-একটি লিপিতে আবার পৃর্বা লিপির প্রভাব দেখা! যায়। ৭ম 
শতাব্দীর সুচনা হইতেই বোধহয় উত্তর-পূর্ব ভারতে পুরী লিপি আপন 
স্বাভাবিক অধিকার ফিরিয়া পায়। ইহার পর এই অঞ্চলে পশ্চিমা লিপি আর 
গ্রভৃত্ব করিতে পারে নাই। 

পূর্ব-ভারতে গুর্জর-প্রতীহারদের প্রাধান্যের যুগে পশ্চিমা লিপি এই অঞ্চলে 
আর-একবার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে । ইনার শার-একটি শাখার নাম 
ছিল নাগরী লিপি। এই নাগরী লিপি গুজর-গ্রতীহারদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুর্ব- 
ভারতে কিছুকাল প্রীধান্থ বজায় রাখে এবং পৃর্বী লিপিকে ছ্িধাবিভক্ত করিয় 
ফেলে। তাহার ফলে পূরবী লিপির পশ্চিম সীম! নাগরী লিপির সহিত মিশিয়া 
যায় এবং পূর্ব-ভারতের পশ্চিমে নাগরী লিপির প্রাধান্য স্থাপিত হয়। বিস্তৃ 
থাস পূর্ব-ভারতে পুরা লিপি অক্ষত থাকে এবং ১১শ-১২শ শতকের মধোই 
এই পুরা লিপি হইতে বাংল অক্ষরের উৎপত্তি হয়। 


১২৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মহীপালের বাণগভলিপিতে ( ১০য় শতক ) সর্বপ্রথম বাংল! লিপির স্পষ্ট 
আভাস পাওয়া যাইতেছে । ইহার এক শতাব্দীর মধ্যেই বাংল। লিপির প্রায় 
পূর্ণ ৰপ গড়িয়া ওঠে, এবং ১২শ শতকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণততা লাভ করে। 
এইবূপে উত্তর-পূর্ব ভারতের পশ্চিমে নাগরী লিপি এবং পূর্বে বাংল! লিপির 
আধিপত্য স্থাপিত হয়। বারাণসী হইতে পশ্চিম ভারতের সমস্ত ভূভাগ 
নাগরী লিপির সীমা এবং গয়1 হইতে পূর্ব-ভারতের সমস্ত অঞ্চল বাংলা লিপির 
অধিকারতূক্ত। নাগরী অক্ষর গযার পূর্বাঞ্চলে আর কখনও প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারে নাই। 

সেনযুগে বংলা অক্ষরের আকাব গঠিত হইলেও ঝা, চ, ছ, ট, ণ, ভ, শ 
এবং হ তখনও বেশ পরিণত ৰপ লাভ কবিতে পারে নাই। মুসলমান যুগে 
এই অক্ষবগুলি পূর্ণ আকার লাভ করে। ঢাকায় প্রাপ্ত দ্বাদশ শতকের এক 
প্রাচীন মৃতিতে ( ১১২২ হী: অঃ) বাংল। অক্ষরের পূর্ণ আকার প্রথম প্রত্যক্ষ 
কর] গেল | ভরগ্রসাদ তাভাব “বাংলা পুবাণ অক্ষব? নামক প্রবন্ধে ১১শ-১২শ 
এতকের মধ্যে রচিত বা লিপিরুত অভয়াকর গুপ্তের ণ্বজাবলী-নাম মগ্ড- 
লোপযি কা” এবং ১০৪৭ শকাবে (১১২৫ শ্ীঃ অঃ) লিপিকৃত “ক।লচক্রাবত। বর”, 
১১৯৮ খ্রীঃ অন্দে রচিত “ভেবজ্তন্ত্রটাক1” প্রভৃতির যে লিপিচিত্র দিয়াছেন, 
তাহাতে স্পষ্টই অন্ঠমিত য় যে, খ্রীষ্টীয় ১২শ শত।বীর মধ্যে অনেকগুলি 
বাংল। অক্ষবুই পূর্ণ আকার লাভ কবিযাছিল। তবে ১৫শ শতাবীর শ্রীকষ- 
কীর্তনের পুঁথির অক্ষরকেই পুরাপুরি বাণ্ল! লিপি বলিয়! গ্রহণ কর] যায়। 
অবশ্য শ্রীকুষ্ণকীর্তনের পরেও বাংল! অক্ষরের কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। 
শ্রীরামপুর মিশন প্রেস স্থাপিত হইবাব পুর্ব পর্যস্ত বাংলা অক্ষর নান! 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর ইতছিল। ১৯শ শতাব্দীর প্রারস্তে বাংল 
মুদ্রাযস্ত্রের প্রভাবের ফলে বাংলা অক্ষরের আর-কোন মৌলিক পরিবর্তন 
হয় নাই। 

প্রায় অর্ধশত।বদী পূর্বেও উত্তর-বিহ।র হইতে আসাম পর্যন্ত বাংল অক্ষরের 
একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল; বাঙলার দক্ষিণ-পশ্চিমে ওডিয়। লিপিও বাংল] লিপি 
হইতে জন্মল।ভ করিয়ছে। প্রাচীনকালে উভিষ্তার জনসাধারণ ত।লপত্রের 
উপর থুুস্তি' নামক লোহার স্থচীমুখ লেখনীর সাহায্যে অক্ষর লিখিতেন, 
“সিদ্ধমাতৃক।? ( অর্থাৎ সোজা সরল রেখার অন্থরূপ মাত্রা) লিখিতে গেলে 


বাংলা লিপি ও বাংলা ভাষ। ১২৫ 


তালপাতা ছিডিয়! যাইত। তাই তাহারা “বৃত্তমাত্রা দিতেন; বৃত্তাকারে 
লেখার জন্য বাংল! অক্ষরের কোণগুলি ঢাকিয়1 গিয়াছে । তাই বাহৃতঃ ওডিয় 
অক্ষরকে বাংলা অক্ষর অপেক্ষা পৃথক্‌ মনে হয়। কিন্তু বস্ততঃ বাংল। অক্ষরের 
সহিত আধুনিক ওডিয়া অক্ষরেরও গভীর সাঘৃশ্ত আছে। প্রাচীন মৈথিলী 
পুথির অক্ষরের সহিত প্রাচীন বাংলা অক্ষরের কিছুমাত্র পার্থক্য ছিল ন]। 
পরে নাগরী অক্ষরের প্রবল প্রভাবে মৈথিলী অক্ষরের মধ্যে কিছু কিছু 
নাগরী-ছাপ পভিয়াছিল। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বেও মৈথিলী ভাষ।ভাষীর 
যে অক্ষর ব্যবহার করিতেন, তাহাতে যুগপৎ বাংলা ও নাগরী অক্ষরের 
সংমিশ্রণ দেখা যাইত। কিন্তু অধুন। হিন্দীভ।ষা ও নাগত্ী অক্ষরের প্রচারের 
ফলে মৈথিলী অক্ষর লোপ পাইয়াছে। 

গুটিকয়েক অক্ষর ভিন্ন সমস্ত বাংল] অক্ষরই আসামী ভাষায রক্ষিত 
হইয়ছে। খস্ততঃ, আপামা ভাষাকেও যেমন বাংলা ভিন্ন পুথক্‌ কেন ভাষ! 
বশিয়। গণ্য করা যায় না, সেইরূপ আসামী লিপিরও পৃথক কোন অস্তিত্ব 
নাই। পুরী লিপির এখমাত্র বংশধর বাংলা লিপি এখনও কখনও গ্রত্যক্ষ- 
ভাবে, কখনও ব1 পরোক্ষভাবে বাঙল।র পূর্বে, পশ্চিম ও দক্ষিণে স্বীয় প্রভাব 
অপ্য।হত রাখিরাছে; কিন্তু একমাত্র আসাম তিন্ন বাংলার বাতিরে আর 
কোথাও বাংলা লিপির প্রভাব নাই। খাষ্ত্রিক প্রযোজনে বাঙলা দ্বিখপ্ডিত 
হইলেও এখনও দুই বঙ্গে বাংল লিপির অসপত্র অধিকার । 


॥ ২ ॥ 
বাংল। ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 

প্রায় মহত্।বের নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনের ফলে বাংলা ভাঁষ|র মতো] এবট। 
সর্বাবযবযুক্ত সর্ববিধ ভাবপ্রকাশক্ষম অধুনিক ভাষা বিশ্বব।ণীর খাস-দরবারে 
শ্রদ্ধার আপন ল।/ভ করিয়াছে । এই হাজার বৎসরের মধ্য দিয়া নদীপ্রবাহের 
মতে। প্রবাহিত হইয়া বাংলা ভাষা যে কিরূপ পরিবর্তনের শৈলমূলে আহত 
হইয়াছে, আবার ছিগুণ গতিবেগ লাভ করিয়। সম্মুখে অগ্রপর হইয়াছে, তাহার 
পরিচয় বাংল ভাষার গঠন প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে। 

বাঙলা দেশের রাষ্ত্রিক সীমা কখনও ব্রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, স্খনও-বা 
আততায়ীর উৎপাতে বারবার পরিবতিত হইলেও বাংলা ভাষার ভৌগোলিক 


১২৬ বাংলা সাহিত্যের ট্যাগ 
সীমা খুব বেশি পরিবতিত হয় নাই। টব শ্বীঃ ১০ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে মাগধী 


অপত্রংশের অঞ্চলতল_ ত্যাগ করিয়া বাঙলার _ পশ্চিমে মৈথিলী,_ মগহী, 
ভোজপুরিয়, দক্ষিণে পে ওডিয়া এবং উত্তর-: পুর্বে অসমীয়! ভাষা স্তত্ প্রাদেশিক 
মর্ধীদা লাভ করিয়াছিল, কিন্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙলার বাহিরে, বিশেষতঃ 
প্রাস্তীয় অঞ্চলে, সাহিত্যে না হইলেও, অন্ততঃ লোকজীবনে বাংল ভাষার 
বিপুল প্রভাব ও প্রসার ছিল। আধুনিক কালে রাষ্্রবিধাতাদের 
আমোঘ নির্দেশে বাঙলা দেশের মাটি দ্বিথপ্ডিত হইলেও বাংল! ভাষা এখনও 
এক এবং অবিভাজ্য। ইংরাজ আমলে, বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার 
দিকে যখন স্বাদেশিক চেতনার প্রতি আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইল, তখন 
হইতেই স্ব স্ব প্রদেশ ও ভাষার প্রতি নিষ্ঠা বৃদ্ধি পাইল; ফলে, বাঙলার 
প্রাস্তীয় অঞ্চলে এবং বাঙলার বাজ্যসীমার বাহিরে বাংলা ভাষার বাচনিক 
প্রভাব ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। বাঙলার পশ্চিম সীমায় সিংভূম 
মানভূম এবং উত্তর-পূর্ব সীমায় কাছাড-গোয়ালপাডা-শ্রীহট্রে বাংলা ভাষার 
স্বাভাবিক অধিকার অব্যাহত আছে। আজ বাংলা ভাষার সীম] গ্রধনতঃ 
বাঙলার রাষ্ত্রিক সীমার মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়াছে । বাঙলার বাহিরে যাহার? 
ঘরে-বাহিরে বাংল] ভাষ। ব্যবহার করিত, তাহাদিগকে রাস্ত্রিক নির্দেশে 
বাহিরে অন্ত ভাষা ব্যবহার করিতে হইতেছে । কালক্রমে তাহাদের ঘরের 
ভাষাও বদলাইয়! যাইবে এবং এ অঞ্চলে লোকজীবনে বাংল ভা়ার আর- 
কোন প্রভাব থাকিবে না। এখন বাংল] ভাষার সীমা সাধারণতঃ 
বিহার-বাউলার সীমাস্ত হইতে আসাম-পুর্ব-পাকিস্তানের সীমাস্ত পর্যস্ত বিস্তৃত, 


এবং আধুনিক কবির ভাষায়_ 
দক্ষিণে সুন্দরবন 
উত্তরে টেরাই--- 


ইহা! যেমন বাঙলা দেশের ভৌগোলিক সীমা, তেমনি বাংলা ভাষারও 
সীম] বলিযু+গৃহীত হইতে পারে । 

“ভারতীয় আর্ধভাষার বিবর্তন ॥ বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত আলোচনা 
করিতে গেলে সর্বাগ্রে ভারতীয় আধৃভাষার ইতিহাস আলোচন1 করা 
প্রয়োজন। তাহার কারণ ভারতের প্রায় তাবৎ_ আধুনিক ভাষাসমূহ 
এ ত উদ্ভৃত। | বাংলা ভাষার উৎসমূল খু'জিতে গেলে 


বাংল লিপি ও বাংল। ভাষা ১২৭ 


আমাদিগকে গহন-গভীর ভাষাতত্বের জটিল আবর্তে বিমূঢ হইয়া পড়িতে 
হইবে। দীর্ঘকাল ধরিয়া (অন্ততঃ চারি হাজার বৎসর ) ভারতীয় 
আর্ধ_ভাষাসমূহের বিবর্তন চল্য়াছে? সেই বিবরন নঙ্বন্ধে “নানা মুনির নানা 
মত? । ফলে, বাংলা ভাষাও তাহার উৎসমূলের অন্রান্ত সন্ধান হয়তো সব 
পময়ে নির্দেশ কবা যায় না । তথাপি ভাষাতাত্বিকগণের নান! যুক্তি মিলাইয়া 
বাংল| ভাষাব উৎপত্তি রহশ্যটিকে কথঞ্চিৎ সরল করা যাইতে পারে । 

ভাবাতানত্বিক পণগ্ডিতগণ আধুনিক ভাবতীয ভাষাস্মৃহকে একটি 
উৎসমুশ_ হইতে উখিত বলিয়া গ্রহণ কবিয়াছেন। তীহাদের মতে ভাবতে 
আযদের আগমনের পূর্বে এদেশে দ্রাবিভ ও অগ্িক গোষ্ঠীর ভাষাসমূহ 
আধিপত্য কবিতেছিল ১ কিন্তু স্থগঠিত আর্ধজাতিব অন্নপ্রবেশের ফলে 
দ্র/বিড় ও আগ্্িকভাষী নরগে হীসমূহ কোথাও দুর্গম অঞ্চলে পলাইয় গিয়! 
পৃথক সত্বা রক্ষা করিল, কোথাও-বা আযজাতি ও আযভাষার সহিত 
মিলিত হইয1 ম্বতগ্ অস্তিত্ব হাবাইয়া ফেপিল। অবধশ্ত অস্তিত্ব যে 
একেবাবে হারাইয়া যায় নাই, তাহাব প্রমাণ দ্রাবিভগে।চীর তামিল, 
তেলুগু, মালায়ালী, ক!ন|ভী, ব্রাহুই এবং অগ্রিকগোষ্ঠীর কোল, ভিল, সাওতাল, 
মুগ্ডাবী, ওরাও প্রভৃতি ভাষা এখনও জীবিত । তন্মধ্যে দ্র/বিডাগ[ঠীব ভাষা 
শুধু জীবিত নহে, আধভাষার সমকক্ষ। অবশ্ঠ সভ্যতায় পশ্চাদপদ অস্্রিক 
জাতি যেমন ধীরে ধারে লোপ পাইয়া যাইতেছে, সেইৰপ কোল, ভিল 
ভাষাসমূহের ও অগ্রগতি স্তব্ধ হইয়া! গিষাছে। 

পণ্ডিতগণেব অনুমান আধ্ধগণ শ্রীষ্টজন্মের দেড হ]ভব বৎসর পূর্বে ভাবতে 
প্রবেশ করেন। অবশ্ট এই তারিখ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। বেদের 
টীকাকার যাক্কের “নিরুক্তে*র আহ্মমানিক বচনাকাল ধবিলে আর্জাতির 
ভারতে আগমন যে আরও বহুদৃববর্তা হইবে তাতাতে সন্দেহ নাই। যাহা 
হউক, আমর। এ বিষয়ে ভাষাতাত্বিকগণের মতটি এখানে উপস্থাপিত 
করিলাম। তাহাদেব মতে গ্রীষ্টেব জন্মে দুই-তিন হাজার বৎসর পূর্বেই 
বোধহয় মধ্য যুরোপে আর্ধজাতির আদিম শাখা বাস কবিত। ভাষাতত্ব 
ও ন্ববিজ্ঞানে তাহার] ইন্দো-ফুবোপীয় জাতি নামে পরিচিত। ইহাদের এক 
শাখা যুরোপে, আর এক শাখা প্রথমে ইরাণে, পরে ভাবতে ছড়াইয়া 
পড়ে। আর্ধভাষার বিভিন্ন শাখাঁ-কেলতিক, ইতালিক, জার্মাণিক, গ্রীক, 


১২৮ বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বল্তোজ্াভিক, আলবানীয়, আরমানীয়, হিট্টী ও তৃখারীয় এবং ইন্দো- 
ইরাণীয় ভাষা নামে অভিহিত। ইহাদের মধ্যে হিটুটা ও তুখারীয় ভাষা বন্থ পূর্বে 
লুপ হইয়৷ গিয়াছে। আর্ভাষার অপূর শাখা প্রথমে ইরাণে এবং পরে ভারতে 
প্রবেশ করে। ইহাই ভারতীয় আর্ধভাষা এবং এই ভারতীয় আর্থভাষা হইতে 
ভারতের প্রায় অধিকাংশ ভাষ! জন্ম লাভ করিয়াছে । 


খ্রীঃ পৃঃ ১৫০০ অব্েের নিকটবর্তী সময়ে এই আর্ধজাতি পশ্চিম পাঞ্জাবে 
উপনিবিষ্ট হয় এবং এক মহম্র বৎসরের মধ্যে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম এবং 
পূর্-ভারতে (অন্ততঃ বিদেহ পর্যন্ত) প্রন্থত হয়। গ্োষ্ঠীবদ্ধ আরধঙ্জাতির 
নিকট যেমন স্সভ্য দ্রাবিড জাতি হঠিয়! গিয়া দক্ষিণে আশ্রয় গ্রহণ করিল, 
তেমনি আর্ধভাষার বিপুল শক্তির নিকট দ্রাবিড ও কে।লগোঠীর ভাষাগুলিও 
কোথাও নতি স্বীকার করিয়া, কোথাও-বা দূরে ছুর্গমে সরিয় গিয়া আত্মরক্ষা 
করিল। অতঃপর দ্রাবিডগোষ্ঠীর তামিল, তেলুগু, মালায়ালী ও কানাভী 
ভাষা যেমন দাক্ষিণাত্যে আপনার বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিকাশ লাভ করিচ্ছে 
লাগিল, তেমনি উত্তরাপথে আর্ধভাষা স্থানীয় ভাষারীতিকে গ্রাস করিয়। 
বিচিত্র পগ্িবতনের মধ্য দিয়। অগ্রসর হইল। 


বাংল ভাষার তৃূমিকাস্বরূপ ভারতীয় আর্ধভাষার ভ্রমিক পরিবততনের 
ইতিহাস আলোচনার যোগ্য। ভত্তবাপথের প্রাদেশিক ভাষাসমূহ যে গোষ্ঠীর 
অন্তভুক্ত, তাহাকে ভাষাতত্বের ইতিহাসে ইন্দো-যুরোপীয় আর্ধঙাষা বল 
হয়। খ্রীঃ পুঃ ১৫০ অবে বা তাহার পূর্বে আর্জাতি ভারতে প্রবেশ করিলে 
তাহাদের সহিত আর্ধভাষাঁও প্রবেশ করিল এবং নান উত্থান-পতনের মধ্য 
দিয়া অগ্রসর হইল। ইহার তিনটি ভ্তর--প্র।চীন ভারতীয় আভা বা 
বোদক-সংস্কৃতের যুগ (শ্রীঃ পৃঃ ১৫০৯ ্বীঃ পৃঃ ৬০০ অন্ধ ), মধ্যভাবতীয় 
আধা-ভাষ। বু। প্রাকৃত অপত্রংশের যুগ ( খ্রীঃ পৃঃ ৬০০-_শ্রীঃ ১০০০ অব) এবং 
নব্য ভারতীয় আর্ধভাষা বা প্রাদেশিক ভাষার যুগ (শ্ীঃ ১০০* অন্ধের পর 
হইতে আধুনিক কাল )। 


প্রাচীন ভারতীয় আর্ষভাষ। ॥ প্রাচীন ভারতীয় আর্ধভাষা বলিতে 
বৈদিক বা ছান্মস্‌ ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষা__উভয়কেই নির্দেশ করা হয়। 
বৈদিক ভাষা তৎকালীন আর্ধদের ব্যবহৃত ভাষার একট! সাহিত্যিক রূপ 


বাংল। লিপি ও বাংল? ভাষ। ১২৯ 


বলিয়া পরিগণিত । খশ্দেব প্রাচীনতম অংশ এবং পরবর্তী কালের বৈদিক 
সাহিত্য এই বৈদিক বা ছান্দস্‌ ভাষায রচিত হ্ইয়াছিল। বৈদিক ভাষার 
ব্যাকবণ সংস্কৃতের ব্যাকবণ অপেক্ষ। ভিন্নতর, স্থানে স্থানে অতিশয় জটিল । 
আর্ধগণ ইরাণ ত্যাগ করিয়া যখন ভাবতে উপনিবিষ্ট হন, তখন তাভার! 
ইবাণীয় আযভাষা সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারেন নাই। তাই খক্সংহিতার 
কোন কোন অংশের সহিত প্রাচীন ইরাণী ভাষাৰ বিশেষ সাদৃশ্ত আছে। 

"শার্ষগণ যজ্জীয় কায ও মন্ত্রাদিতে ছান্দম্‌ ভাষা ব্যবহাব করিলেও 
লৌকিক কাব্য কাহিনীতে এই পবিত্র ভাষ! ব্যবহার কবিতেন না। গল্প, 
আখ্যান, কাব্যচচ। প্রভৃতির জন্য আর-একটি ভাষা ব্যবহৃত হইত, 
ইহাই সংস্কৃত ভাষা। পরবর্তী কালেব কাব্য-মহাকাব্য, রি টক, গছ্যকাব্য, 
পুবাণ, স্বৃতি-সংহিতা, দর্শন-তর্কবিষ্তা প্রভৃতিতে এই ভাষারই একচ্ছত্র 
আধিপত্য । খ্রীঃ পৃঃ ৭ম-৬ষ্ শতকে (আনুমানিক ) পাণিনি এই 
ভাষাবই ম।জিত অর্থাৎ সংস্কত-বপ নির্মাণ করেন এবং এইজন্য ইহার নাম 
হইযাছে “সংস্কৃত ভাষা? বা 0811990. 97090] | প্রধানতঃ উত্তব-পশ্চিম 
অঞ্চলেব ভাষার উপব ভিত্তি করিয়া পারিনি আট অধ্যায়ে বিভক্ত যে 
অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকবণ রচন। কবেন, তাহাব বিধিবিধ।ন অগ্যাপি শিষ্টসমাজে 
স্বীকৃত হইয়1 আমিতেছে। অবশ্ঠ সংস্কৃত ভাষায় নানা আঞ্চলিক ভাষাবও 
প্রভাব পড়িযাছে। 

বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা শিষ্টসমাজে প্রচপিত ছিল বটে, কিন্তু জন- 
সাধাবণের মধ্যে আরও একটি "সংস্কৃত" আর্ধভ।ষ1 প্রচলিত ছিল বলিয়। 
অনুমিত হইতেছে । প্রকৃতি অর্থাৎ সাধারণ মান্য বৈদিক ভাষা বা 
সংস্কৃত ব্াকরণের কঠিন নিগড মানিতে চাহিত নাঁ। তাহার1? অবৈয়াকরণ 
ভাষায় গল্পশীথা পাঠ বা বচনা করিত। এই ভাষাটি প্রায় মৌখিক 
ভাষাব পাশাপাশি চলিত। পরবর্তী কালে বৌদ্ধ আচার্গণ এই অসংস্কৃত 
ও ব্যাকবণদুষ্ট ভাষায় ধর্মোপদেশ দাঁন করিতেন । ইহাকে “গাথাব ভাষা? 
ব| 'বৌদ্ধসংস্কৃত' বলা হইত । পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের বিবর্তনে এই 
গাথার ভাষার প্রভাব পভিয়াছিল । 

সধ্যভীরতীয় আর্ধভাষা ॥ শ্রী: পৃঃ ৬০* অন্দর দিকে সংস্কৃত 
ভাষার ব্যাকরণের জটিলতা হাস পাইতে লাগিল এবং জনসাধারণের মুখের 

৯---(১ম খণ্ড) 


১৩৬ বাংল! সাঠিত্যের ইতিবু্ত 


ভাষা ক্রমেই সাহিত্যের পংক্তিভোজে আহত ঠইল। এই সময় হইতে 
আর্ধভাষা দ্বিতীয় স্তর ব1 পপ্রাকৃত-অপত্রংশের শর পর্যায়ে উপনীত হইল। 
এই মধ্যস্তর (খ্রীঃ পৃঃ ৬০০ খ্রীষ্টীয় ১০ * অব) সাঁধীরণতঃ প্রাকৃত” 
নামে অভিহিত হইলেও» এই দেড হাজার বৎসরের মধ্যে আদিভারতীয় 
আর্ধভাষার যে কী বিপুল পরিবর্তন হইয়াছে তাহা এই স্তরপরম্পরাগুলি 
আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে । ভাষাতাত্বিকগণ এই মধ্যভারতীয় 
আর্ধভাষাকে অন্ততঃ চারিটি পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন । 

এই চারিটি স্তরের নির্দেশ : পালি (শ্রী; পৃঃ ৬০০ শ্ীঃ পৃঃ ২০), 
খরোষা ও ব্রাঙ্গী অক্ষরে উতৎকীর্ণ প্রাকৃত লিপিলেখ (শ্বীঃ পৃঃ ২০০-- 
খ্রীষ্টায় ২০০), নাটক ও কাব্যের প্রাকৃত শ্বীঃ ২০০--খ্ীঃ ৬০০) এবং 
অপত্রংশ ( শ্বীঃ ৬০০-১০০০ অন্ধ )। 

পালি বলিতে অশোক-অন্ুশাসন ও বুদ্ধদেবের উপদেশ-সম্থলিত বিপুল 
পালি সাহিত্যকেই নির্দেশ করা হইয়া থাকে । পালিভাষা ঠিক জনসাধারণের 
মুখেব ভ'ষা নহে। শৌরসেনী ভাষার উপর ভিত্তি করিয়া এই সাহিত্যিক 
পালিভাষার স্থষ্টি হয়। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ ও উচ্চারণের জটিলতা 
জনসাধারণের মুখে পড়িয়া! বিকৃত হইতে আরম্ত করে, এই বিকৃতির অর্থ_- 
ভাষার সরলতা । জনলাধারণের বিকৃত ভাষাকে যথাসম্ভব ব্যাকরণের নিয়মে 
বধিয়া পালিভাষার জন্ম হইল। স্থতর[ং পালিভাষা কেন, মধ্যস্তরের কোন 
পর্যাষের ভাষাকেই (পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ) কথ্যভাষ! খল যায় না; 
সবগুলিই সাহিতো ব/বহৃত কৃত্রিম ভাষ| | 

পালি ও প্রাকুতের মধ্যবর্তী আর-একটি স্তর (খ্রীঃ পৃঃ ২০০-_ খ্রীঃ ২৯০) 
পরিকল্পিত হইয়াছে । খরোষী ও ব্রচ্ষী অক্ষরে উতৎকীর্ণ এই ভাষায় রচিত 
কতকগুলি পুরাতন গ্রাকৃত লিপিলেখ পাওয়] গিয়াছে । এই স্তরের বিশেষ 
কোন সাহিত্যিক দৃষ্টাস্ত নাই, ধ্বনিতত্বগত সামান্য পরিবর্তন ভিন্ন ইহাতে পালি 
'অপেক্ষ। উল্লেখযোগ্য কোন মৌলিক পরিবত্তনও দৃষ্টিগোচর হয় *11 এই স্তরক্কে 
তাই অন্তর্বতিকালীন স্তর ( [77731610179] 9629 ) অর্থাৎ পালি ও প্রারুতের 
মধ্যবর্তী স্তর বলিয়! নির্দেশ করণ যায়। 

মধ্যস্তরের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, বিপুলপ্রসারী ও সাহিত্য-গুণান্িত 
পর্ধায় হইল প্রাকৃত ভাষ1! (শ্রী; ২০০-খ্রী; ৬০০)। প্রাকৃত বলিতে 


বাংল। লিপি ও বাংল ভাঘ! ১৩১ 


অবশ্ত পালি, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ-_-এই তিনটি স্তরকেই বুঝাইয়! থাকে; 
তবু “প্রাকৃত” শব্দটি সন্কৃচিত হইয়! ফেবল সাহিত্যে (কাব্য, নাট্য) 
ব্যবহৃত প্রাকৃতকেই নির্দেশ করিয়া থাকে । সংস্কৃত নাটকে কোন কোন 
চরিত্র প্রাকৃত ভাষায় কথ! বলিয়! থাকে । কোন্‌ শ্রেণীর চরিত্র কিরূপ 
প্রাকৃত ব্যবহার করিবে নাট্যশান্ত্রে তাহার নির্দেশ আছে। নাটক ছাডাও 
পুরাপুরি প্রাকৃতে রচিত অনেক কাব্য এবং গ্রকীর্ণ কবিতাসংগ্রহ একদা 
অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। প্রাকৃত ভাষার বৈয়াকরণগণ অঞ্চলভেদে 
এই ভাষাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন £ মাহারাষ্্রী, শৌরসেনী, মাগধী 
ও অর্ধ-মাগধী। ইহা ছাডাও পৈশাচী প্রারুতের কথা শুনা যায়; 
গুণাট্যের “বৃহতৎকথা” ন।কি পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত হইয়াছিল । “বৃহৎকথা, 
পাওয়! যার নাই বশিয়া পৈশাচী প্রকৃতের স্বরূপও জানা যায় না। এই 
চারিপ্রকার প্রাক্কৃতের মধ্যে মাহাবাস্্রী প্রাকৃতকেই মুল প্রাকৃত বলিয়৷ 
ব্যাকরণকাপগণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রাকৃত বোধহয় কাব্যকবিতাতেই 
সর্বাধিক ব্যবহৃত হইত। গাথাসঞ্চশতী, সেতুবন্ধ বা রাবণবধ, গৌডবহো 
প্রভৃতি-সমস্ত প্র/কুতকাব্য ও প্রকীর্ণ কবিতাসংগ্রহ স্মধুব মাহা রাষ্ট্র 
প্রাকতে রচিত । আধুনিক মারাঠী ভাষ! এই মাহারাস্্ী প্রাককতের বংশধর । 

শুখসেন অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলের উপভাষ।র উপর ভিত্তি করিয়া যে 
প্রাকৃত ভাষাটি পরিকল্পিত হইয[ছে, তাহাই শৌরসেনী শ্রাকত। মাহারাস্্রী 
প্রাকৃত যেমন কোন কোন দিক দিয়! বৈদিক ভ।ষার অন্গামী, শৌরসেনী 
গ্রারুতও ঠিক তেমনি সংস্কত ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠতর সুত্রে সম্পৃক্ত । সংস্কৃত 
নাটকে উচ্চ শ্রেণীর মহিলার শৌরপেনী ব্যবহার করিতেন। আধুনিক 
হিন্দুস্থানী বা পশ্চিমা হিন্দী ও মথুরা অঞ্চলের 'ব্রজভাখা” এই শৌরসেনী 
প্রকৃত হইতে অপভ্রংশের পর্যায় পার হইয়া! নবজন্ম লাভ করিয়ছে। 

মগধ অর্থাৎ প্রাচ্য ভারতের কথিত ভাষার সাহিত্যিক রূপের নাম 
মাগধী প্রাকৃত। প্রাকৃতসমূহের মধ্যে মাগধী প্রাকৃতই অস্তাজশ্রেণীতুক্ত ) 
সংস্কৃত নাটকে ইতর শ্রেণীর চরিত্র মাগধী প্রকৃত ভ।ষায় কথা বলিয়। 
থাকে । এই অঞ্চলের প্রতি উন্নাসিক মনোভাবের জন্য গ্রারুত বৈয়করণগণ 
এবং সংস্কৃত নাট্যকারগণ মাগধী প্রারৃতকে কিছু হীনচক্ষে দেখিতেন ; 
ফলে সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত সামান্ত অংশ ভিন্ন মাগধী প্রাকৃতের বিশেষ 


৯৩২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কোন সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। পূর্বাঞ্চলের কথিত ভাষাসমূহের 
(বাংলা, আসামী! ওডিয়া, মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরিয়!) আকর হইল 
এই মাগধা প্রকৃত । 

অর্ধ-মাগধী জৈনদের খাস্তগ্রস্থ ও কাব্যে ব্যবহৃত হইয়াছে । তাই ইহাকে 
&জন-মাগধীও বলা হইয়া থাকে। পৃবী হিন্দী বা “আওধি? ( €অবধী ) 
এই জৈন-মাগধী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । তুলসীদাসের “রামচরিত মানস" 
এই অর্ধ-মাগধীর আধুনিক রূপ “আওধি? ভাষায় অর্থাৎ পুরী হিন্দিতে রচিত। 
বছু জৈন কবি এই অর্ধ মাগধী ভাষায় অনেক কাব্যকবিতা রচন1 করিযা- 
ছিলেন; তবে তাহাতে শৌরসেনী ও মাতা রাষ্্রীর প্রভাব অধিক মাত্রায় দেখ! 
যায়। তাই ইনাকে জৈন শৌরসেনী ও জৈন মাভারাষ্ট্রী বল হয়। 


পাঁলি অপেক্ষা প্রাকতে ব্যাকরণ ও উচ্চারণের নিযম আরও সরল 
হইল বটে, কিন্তু এই স্থলেই পরিবর্তনের স্রোত থামিয়া বিল ন1, সরলী- 
করণের প্রবাহ প্রাকৃত পর্ষ।য় ত্যাগ করিণা অপভ্রংশ পয।রে (শী; ৬০*-_ 
১০০০ অব) উুপুত্রী হহইণ | এই অপত্র+শ পযাযে ভাষার নিষম আব শিথিল 
হইয়! পড়িল, জনপাধারণের মুখের ভাষা গ্রকুতকে আরও সরল কবিষা ফেলিল। 
ফলে প্রাকতের স্তর ভেদ করিয়া 'অপভ্র“শের কৃষ্টি.হইল। এই অপত্রংশ 
হইতেই আধুনিক বা নব্যভারতীয_ আর্ধভাষার জন্য হইল। ভাষা চার্যগণ 
অন্রমান করেন যে, বিভিন্ন প্রাকৃত ভইতে বিভিন্ন অপভ্রংশে্র আবিভাব হয় 
মাহারা্্রী প্রাকৃত হইতে মাহার।্রা অপভ্রংশ, শৌরসেনী প্রাকৃত হইতে রা 
সেনী অপভ্রংশ এবং মাগধী গ্রাকৃত হইতে মাগধী অপভ্রংশের জন্ম হইয়াছে । 
অপভ্রংশ স্তরে ভাষা-পরিবর্তন আরও অগ্রসর হইয়। নব্যভারতীয় ভাষা- 
সমূহের নীড রচনা করিল। অবশ্ত একমাত্র শৌবসেনী অপত্র“শ ভিন্ন 
অন্ত কোন অপভ্রতশে রচিত বিপুলায়তন কোন শাহিত্যিক নিদর্শ" পাওয়। 
যায নাই। শোৌরসেনী প্রাকৃত একদা ভারতব্ষের শিষ্উজনের সাহিত্যিক ভাষ। 
হইয়া! পভিয়াছিল। স্থৃতরাৎ অপত্রংশের যুগে কেবল শৌরটেনীরই বিশেষ 
অনুশীলন হইয়াছিল এবং ইহারই যা-কিছু সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়। 
গিয়াছে । অবশ্ত এই স্তরে সব সময়ে প্রাকৃত ও অপত্রংশের সীমারেখা রক্ষিত 
হয় নাই, অপভ্রংশে রচিত অনেক ঙ্লোকের মধ্যে প্রাকৃত স্তরেরও কিছু কিছু 
লক্ষণ দেখা যায়। নব্যভারতীয় আর্ধভাষার যুগেও শৌরসেনী অপত্রংশের একটি 





বাংলা লিপি ও ৰা'্ল। ভাষা ১৩৩ 


বিকৃত বপ বিহাব অঞ্চলে প্রচলিত ছিল ১ ইহাব নাম “অবশ । এই অবহট্র 
ভাষাতেই বিদ্যাপতি “কীতিলতা” ও “কীন্তিপতাক1, রচন! কবিয়াছিলেন। 
অপতভ্রংশ যুশেব (খ্রীঃ ৬০০--১০৭০ ) শেষ দিকে অপভ্রংশের নির্মোক হইতে 
নব্যভাবতীয় আযভাষার জন্ম হইল | নব্য ভারতীয় ভাষার আদিম স্তরেও 
অপত্রংশের প্রচুব প্রভাব বর্তমান ছিল, তারপব নব্যভারতীয় ভাষাসমূহ 
পবিবর্তনের মধ্য দিয়া পব্ণিতির দিকে অগ্রসব তইন্দে অপত্রংশের ভাষাতাত্বিক 
চিহ্নগুলি কোথাও পবিবতিত হইযা নব্যভাবতীয় আযভাষাব সহিত মিশিযা 
গেল, কোথ1ও বা লোপ পাইল । 

“কমুনন কবিয়া গ্রাচীন ভাবতীয় আযভাষা নানা পবিবর্তনের মধ্য দিয় 
অগ্রপব হইয়া আধুশিক ভাবতীয় আযভাষায় বূপাস্তবিত হইছে, তাহার 
পিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত,” পালি, প্রাকৃত ও. 
অপ্রত্র'শ ভাষা আপে!চনা কবিলেই এই ক্রমিক পবিবর্তনের ধার1 উপলব্ধি 
করা যাইবে |. অশশ্ঠ ভাষ।তাত্বিকগণ পবিবতনের পুবাপুবি ইতিহাম এখনও 
উদ্ধাব কধিতে পাবেন মাই ১ ভাষা-বিবঙডনেব অনেকটা এখনও ভ|ষা- 
তান্ছিককে কল্পনা ববিয়া পইতে হয। ভঃ আ্রঙ্থশীতিকুমার চট্রোপাধ্যাষ 
াষাতাত্বিক নিষমাধলীব সাহয্যে সংস্কৃত, গ্র|কৃত) অপভ্রশ পযায়ে একটি 
আধুনিক বালা ছত্রেব কিব্প হইতে পাবিত, তাভাব আন্রমানিক সিদ্ধান্ত 
কবিস্|ছেন। গ্রযোজনের জন্য একটি স্থুপবিচিত জাধুনিখ পর্ধান্তকে (“গান 
গেখে তবী বেয়ে কে আসে পাবে। দেখে যেন মনে হয, চিনি উহ্থাবে ॥৮) তিনি 
ঈবৎ পরিবর্তিত কারয' লইযাছেন এবং বৈজ্ঞানিক ভাষাতাত্বিক নিক্মাবলী 
প্রয়োগে ইহাব এইবপ পবিবত্তন কল্পনা করিঞাছেন £ 


১ 


গান গে ন]? বেষে কে আমে গারে। 
দোখ যেন মনে হয় চিনি ওরে ॥ (আধুনিক বা'ল! ) 


২ 


শি 


গান গাষ্যা নাও বায়] কে আগ্গে পারে। 
দেখ্য। জেন্আ মনে গোএ চিণী ওআরে ॥ 
( মধ্যযুগের বা*ল।- আনুমানিক ১৫০* হ্বীঃ অঃ) 
৩। গান গাহিআ নাব বাহিত। কে আহশই পারহি। 
দেখিআ। জৈহণ মনে হোই চিণহঅহ ওহারহি ॥ 
(প্রাচীন বাংলা-আঁমুমানিক ১১** খ্রীঃ অঃ) 


১৩৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


৪ গ্রাণ' গাহিঅ নাব বাহিঅ কই আবিশই পারহি। 
দেকৃখিঅ গইহণ" মণি হোই, চিন্হিঅই ওহরহি ॥ 
( মগধী অপভ্রংশ--মানুমানিক ৭০* ত্ীঃ অঃ) 
গাণং গাধিঅ নাবং বাহিঅ কগে আবিশদি পালধি। 
দেকৃখিঅ যাদিশণং মনধি হোদ্ি চিণহিঅদি অমুশশ কলধি॥ 
( মাগধী প্রাকৃত--আনুমানিক ২০* হ্বীঃ অঃ) 
৬। গানং গাথেত্বা! নাবং বাহেত্ব ককে আবিশতি পালধি। 
দেকখিত্ব। যাদিশং মনধি হোতি চিন্হিয়তি অমুশশ কতে॥ 
( আদিধুগের প্রাচ্য প্রাকৃত- আঃ ৫** হ্বীঃ পৃঃ) 
গানং গাথয়িত্ব। নাবং বাহয়িত্বা ককঃ আ্শিতি পারধি। 
দৃক্গিত্ব। যাদৃশম্‌, মনোধি ভবতি চিহ্ন্যতে অমুস্ত কৃতে ॥ 
( বৈদিক-_হানুমানিক ১০** খ্রীঃ পৃ*) 


৭ 


বল! বাহুল্য, এই রূপ-পরিকল্পন। ভাষাতাত্বিকের কল্সনা প্রস্তুত, অবশ্ত ইহার 
পশ্চাতে ভাষাতত্বের বৈজ্ঞ/নিক যুক্তি আছে। ইহার দ্বার! বল্পনা কবা যায় 
যে, কীভাবে বৈদ্িকভাষা ক্রমিক রূপাস্তরের মধ্য দিয়! অগ্রসর হইয়া দীর্ঘ তিন 
হাজার বৎসরের পরিবততনের পর আধুনিক ভারতীয় আযভাষায পরিণতি 
লাভ করিয়াছে । 


বাংল৷ ভাষার পরিবর্তন ॥ পণ্ডিতগণ অন্মান করিয়াছেন যে, গ্রীস্টায 
১*ম শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে আঃ ৯৫০ খ্রীঃ অঃ) হইতে নব্যভারতীয়. আয- 
ভাষাসমূহ_অপত্রংশের ছায়াতল ত্যাগ করিয়া স্বকীয় ত্বাতন্ত্র্য লাভ করে। 
শৌরসেনী অপভ্রংশ হইতে পশ্চিম] হিন্দী (ইহার উপভাষা 'ব্রজ ভাঁখা”),মাহারাস্থী 
অপভ্রংশ হইতে মারাঠী এবং মাগৃধী অপভ্রশ হইতে পূর্ব-ভারতের ভাষাসমূহ 
(বাংলা, আসামী, ওডিয়া, মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরিয়া) জন্মলাভ করিয়াছে । 
অবশ্ঠ মাহারা স্ত্রী অপভ্রংশ ও মাগধী অপভ্রংশের বিশেষ কোন সাহিত্যিক 
নিদর্শন পাওয়া যায় নাই | তথাপি শৌরসেনী অপভ্রংশ হইতে পশ্চিমা হিন্দীর 
বিবর্তনের ইতিহাসের দৃষ্টান্তে মাহাবাস্্রী ও মাগধী অপভ্রংশ হইতে এ অঞ্চলের 
নব্য ভাষাসমূহের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে । অশ্টমান ১ম শতাবীর পূর্বে 
উত্তর, প্রশ্চিম এবং পূর্ব-ভারতে কোন, প্রাদেশিক-ভায়ার আবির্ভাব হয় নাই। 

বাংল] ভাষার বিবর্তন আলোচন1 করিলে: দেখা যাইবে যে, খ্রীঃ ১*ম 
শতাব্ী হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কাল পধস্ত বাংল] ভাষা নান! 


বাংলা লিপি ও বাংলা ভাষ। ১৩৫ 


পরিবর্তনের মধ্য দিয়! অগ্রসর হইয়াছে। প্রাচীন বাংলার বিপুল গু'ঁথিসাহিত] 
হইতে বাংলা ভাষার বিবর্তনের ধারা বেশ লক্ষ্য করাযায়। এ পর্যস্ত ১৫শ 


শতাব্দীর পর্ববর্তা কোন বাংল] প্রঁথি প্রাওয়! যা নাই-। তথাপি.চূর্যা! হইতে 
আরম্ভ করিয়! ১৮শ শতাব্দীর প্রথম।ধ পর্যস্ত বিস্তৃত বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি 
বিচ্ছিন্ন পংক্তির উদাহরণ দ্রিয়] বাংল! ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস নির্দেশ কর? 
যাইতেছে £ 
১। অগণে রচি রচি ভবনির্বাণ। | 
মিছে" লোঅ বন্ধাবএ আপনা! ॥ 
অস্তে নজাণ"হু অচিস্ত জোই। 
জাম মরণ ভব কইসন লোই। 
( চর্ধাগীতিকা--১*ম ১২শ শতাবঝা ) 
২। এধন যৌবন বড়াখি সবঈ আসার ॥ 
ছি্ডিআ। পেলাধিবে। [ মে! ]যে সিলের সিন্দুর | 
বাহুর বলয়! মে! করিবে। শ*্খচুর ॥ 
( শ্রীকৃষ্ণকীঠন-_-১৪শ-১৫+ এতাঁব) ) 
৩। হাসিয়। চলিল! রাম কমললোচন । 
মাএর অন্তপু'র গিয। দিলা দরশন ॥ 
রামদরশনে রাণি মনে বড শুখি। 
রাণি বলে বাপু আজি বড হাসি দেখি ॥ ( কৃত্তিবাসী রামায়ণ, 
১৭শ শতকের পুথি, ক. বি পুথ সংখ্য।--২৪৯৬ ) 
জাদব কহেন স্নুন আমার বচন 
প্রহার করিবে মোরে কিসের কারণ ॥ 
দুত কহে সন যাদব কহিএ তোম'রে। 
ঠাকুর লেচন কহি ছাড়্যাছে তোমারে ॥ ( উদ্ধন দাসের ব্রজমঙ্গল, ১৮শ 
শতাব্দীর পুর্থ, ক. বি পুথি সংখ্যা--১০২২) 
উল্লিখিত দৃষ্টান্তে দেখ! যাইতেছে যে, সৃষ্িমুহূর্তে বাংলা ভাষা অপভ্রংশের 
নিকটবর্তী ছিল বলিয়| উহাতে এ অঞ্চলের ভাষাব সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইতে 
পারে নাই। ক্রমে যতই কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, ততই অপভ্রংস্রে 
প্রভাব লোপ পাইয় বাংল ভাষার স্ববপ-লক্ষণ ফুটিরা! উঠিয়াছে। চযাপদের 
ভাষা আধুনিক_ পাঠকের নিকট দুর্বোধ্য ; শ্রীকষ্ণকীর্তনের ভাষা ধর্বোধ্য 
না হইলেও একটু অপরিচিত । কিন্ত কত্তিবাসপী রামায়ণ (১৭শ শতকের 


৪ 


১৩৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


পুঁথি) এবং উদ্ধব দাসের ব্রজমন্গলের ( ১৮শ শতকের পুঁথি ) ভাষ! আধুনিক 
প/ঠকের নিকটেও অতিশয় সুবোধ্য। 

ভাষার বিকাশ হিসাবে বাংলা ভাষাকে প্রধানতঃ চারিটি ইীতিতাঁসিক 
পর্যায়ে বিভক্ত কর! যায় £ প্রাচীন যুগ (শ্বীঃ ১০০০--১৩০০ অব্ব ), মধ্যযুগের 
গ্রথম পর্ব (১০ম-১৫শ শতাব্দী), মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্ব ( ১৬শ--১৮শ শতাব্দী । 
এবং আধুনিক যুগ ( ১৯শ শতাব্দী-_বর্তমান যুগ )। 


প্রাচীন বাংলা ভাষা ॥ প্রাচীন বাংলা ভাষার মৌলিক নিদর্শন খু৭ 
বেশি নাই। শ্বীঃ ১ম শতাঁবী হইতে আরম্ত করিয়া! ১২শ শতাব্দীব 
শেষভাগের মধ্যে নিঃসংশয়বপে বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছে একমাত্র 
চর্যাগীতিক1; এতৎ্ব্যতিরিক্ত এ যুগে প্রাচীনতম বাংল ভাষার লিখিত রূপের 
যৎসামান্য নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । কেন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে অনেকগুলি 
দেশীয় স্থানের ন।ম পাওয়া গিয়াছে; প্র নামগ্তলিতে গুাচীন বাংলা ভাষার 
নিদর্শন আছে । অবশ্য সংস্কৃত গ্রন্থে স্থ।নীয় নামগুলিকে যথাসাধ্য সংস্বতাফ্িত 
করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি যে প্রাচীন বাংলা শব্দ তাহাতে 
সন্দেহ নাই। বন্দ্যঘাটীয় সর্বানন্দ ১১৫৯ থ্রী: অন্দে অমরকোষেব “টীকা সর্বন্ব? 
নামক যে-টাকা রচনা করেন তাহাতে তিশ শত দেশী শব্দের উদাহরণ আছে। 
এই তিন শত শবের অধিকাংশই বিশুদ্ধ বাংলা, অনেকগুলি এখনও ব্যবহৃত 
হইযাঁ থাকে । “চযাচযবিনিশ্চয়” নামক বৌদ্ধ-সহজিয়! পদ।বলীর ভাষাতে 
প্রাচীন তথা আদিযুগের বাংলা ভাষার যথার্থ নিদর্শন পাওয়া াইতেছে। 
পণ্ডিতগণের অনুমান) চর্যাপদ গুলি খ্রীঃ ১ম-৯২শ শতাবীর মধ্যে রচিত হইয়] 
থাকিবে, কাহারও-ব1] মতে ইহার রচনাকাল ৮ম শতাবী পধস্ত পিছাইযা 
যাইতে পারে। সে যাহা হউক, চর্যার মধ্যে যে প্রাচীনতম বাংলা-_ 
শুধু বাংলা ণহে, প্রাচীনতম প্রাদেশিক ভাষা-বিবর্তনের প্রথম স্তর 
পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহাতে পন্দেহ নাই ।৯ ভাষাতে অপভ্রংশ, এমন কি 
প্রাকৃতের চিহ্ন বর্তমান থাকিলেও বাংলা ভাষার ব্বতন্ত্র মর্ষ।দার প্র«য গ্রকাশ 
হইযাছে চযাপদে | অবশ্ঠ ইহাতে কিছু কিছু পশ্চিমা অপভ্রংশের ছাপ আছে, 
ছুই-চারিটি মৈথিলী-ওভিয়া শবও আছে, তথাপি ইহার মূল কাঠামো ও 


১ চষাপদের রচনাকাল ও ভাব! লইয়! পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচন1 করা হইয়াছে । 


বাংলা লিপি ও বাংলা ভাষা ১৩৭ 


শবসভ্ভার__সমস্তই বাংল! ভাষার প্রাথমিক যুগের নিদর্শনম্বরূপ বিরাজ 
করিতেছে। 


'মধ্যসুগীয় বাংলা ভাষা ॥ খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত মধাযুগীয় 
বাংল ভাষার সীমা । এই ছয় শত বৎসর ধরিয়! চর্যাপদের আদিম বাংল! ভাষা 
নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়! অগ্রসর হইয়া ভারতচন্দ্রের মধ্যে মাঙ্জিত, 
স্থবিহিত, পূর্ণাঙ্ঈৰপ লাভ করিয়াছে । মধ্যধুগের গ্রথম গ্রন্থ বড চণ্ীদাসের 
শ্রীকুষ্ণকীর্তনে বাংল1 ভাষার পরিবর্তন লক্ষ্য কর! যায়। মধ্যযুগের শেষ 
লেখক ভাপ্তচন্দ্র ও রামপ্রসাদের মধ্যে বাংল1 ভাষার মধ্যযুগীয় রূপের চুডাস্ত 
বিবর্তন হইয়াছে । এই বিবর্তনের মূলে নানা এঁতিহাপিক, সামাজিক 
ও ধরীয় কারণ কখনও প্রচ্ছন্নভাবে কখনও বা প্রকান্টে বিপুল প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছে । বজযান ও সহজযান বৌদ্ধ আচাযগণ দেবভাষা ত্যাগ করিয়! 
অপভ্রংশ ও প্রাদেশিক ভাষায় সাধনভজন ও দর্শনগ্রন্থ রচন] করিয়। সংস্কৃত- 
প্রাককতের ভন্মস্তপ হইতে বাংলা ভাষাকে নৃতনরূপে সৃষ্ট করেন। তাহার 
পব হইতে আধুনিক ভাষ।য় বচনাকাধ আরম্ভ হইল এবং দেবভ!ষা ক্রমে ক্রমে 
দেবলোক লাভ করিল। 

মধ্যযুগের বাংল! ভাষার বিবর্তন-ইতিহাস আলোচনা করিলে তিনটি 
স্পষ্ঠতর রূপ লক্ষ্য করা যাইবে । অন্তর্বত্তী যুগ (শ্বীঃ ১২০০-১৩০* অব), 
মধ্যযুগের আদিপষায় ( ১৪শ-১৫শ শতাব্দী) এবং অস্ত্যপর্যায় ( ১৬শ-_ ১৮শ 
শতাববীর শেষভাগ )। 

যদিও ১৪শ বা ১৫শ শতকের একেবারে প্রারস্তে বদুচণ্তীদাসের শ্রীকৃষ্ণ 
কীর্তন রচিত হইয়াছিল বলিয়! অনুমিত হয়, তথাপি চর্যাপদ হইতে শ্রীরুষ্*কীর্ভন 
রচনার পূর্ব পর্যম্ত ( ১৩খ-১৪শ শতাব্দী) বাংলা ভাষা নিশ্চয় স্থবির হইয়া 
ছিল না, এবং চধাপদ হইতে আরও অগ্রসর হইয়াছিল। কারণ চর্যাপপ ও 
উীকষ্ণকীতনের ভাষ1 দেখিয়! মনে হয়, এই ছুই স্তরের মধ্যবর্তী আরও একটি 
ভাষা-স্তর ছিল, যাহার কোন সাহিত্যিক বা ভাষাতাব্িক নিদর্শন পাওয়া 
যায় নাই। সহজিয়! সিদ্ধাচাধগণ চধাপদে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, 
তাহা শুধু এই একখানা সঙ্ধলনগ্রস্থে বন্দী হইয়া! থাকিল, তাহার আর বিকাশ 
হইল নাঁ_ইহ! আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে । সুতরাং অনুমান কর] যাইতে 


১৩৮ বাংল] সাহিত্যের ইত্তিবৃত 


পারে যে, চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যবর্তী স্তবেও বাংল] ভাষা পরিবর্তনের 
মধ্য দিয়]! অগ্রসর হইয়াছিল-_শুধু তাহার কোন নিদর্শন সংগ্রহ করা যায় 
নাই। তুকী আক্রমণের ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্তই বোধহয় এই 
দ্রেডঙশত বৎসরের বাংল1 ভাষার কোন লিখিত বপেব সন্ধান পাও 
যাইতেছে না। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, নাথ সাহিত্যের অস্ততুক্ত 
গোপীচন্দ্রের গল্পকাহিনী, নাথগুরু গোরক্ষনাথের অলৌকিক আখ্য।ন, 
মঙ্গলকাব্যের আদিম স্ব অর্থাৎ চণ্ডী, মনস] ধর্মমঙ্গলেব পচালী আকারের 
অপবিণত রূপ প্রভৃতি এই কালে রচিত হইয়া থাবিবে। ক্বগগীয দ্ীনেশচন্তর 
সেন শূন্তপুবাণ, নাথসাহিত্য, ডাক ও খনার বচনকে ৮ম হইতে ১২শ শতাব"র 
মধ্যে স্থান দ্রিতে চাহিয়।ছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত কাহিনী এব" লোকমুখে 
শ্রুত আখ্যানগুলিকে আধুনিক যুগে যে আকারে পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে 
কিছুতেই প্রাচীন বলা ষায় না। একথা অবশ্ঠ স্বীকার্ষ, এই অন্তর্বতিকালেও 
অন্ৰপ সাহিত্য স্ৃস্তি হওয়? সম্ভব, কিন্ক কোন গুত্যক্ষ নিদর্শন পাওয়া যাখ 
নাই বলিয়া! এই যু'গব বাংগ1 ভাষাব কোন প্রমাণ দেওযা সম্ভব নভে । 


মধ্যযুগীয় বাংল ভাষার আদি স্তবের (শ্রীঃ ১৩০০-১৪*০ অব্য )সাহিত্যিক 
নিদর্শন পাওয়া গিযাছে বলিয়া এই যুগে বাংলা ভাষার ক্রমিক বিবর্তনের 
ধাবা অনুসরণ কবা অপেক্ষাকৃত সহজ। বডঙু চত্তীদাসেব শ্রীরুষণকীর্তন, 
মালাধব বন্তর শ্রীকুষ্ণবিজয়, রুত্তিবাসেব বামায়ণ পাচালী, কবীন্দ্রপবমেশ্বব- 
শ্রীকবনন্দীর মহাভারত পাচালী, নারাঁয়ণদেব বিপ্রদাস বিজয়গুষ্থে 
মনসমঙ্গলকাব্য, মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি এই ভ্তবেব রচন1।২ 
শ্রীকষ্ণকীর্তনেব ভাষাই এই স্তবেব আদিম নিদর্শন । ইহা ১৪শ শতাব্দীতে 
বচিত হওয়াও অস্ভব নহে) কাবণ ইহাব ভাষার মধ্যে চর্ধার যুগেবও 
কিছু কিছু নিদর্শন রহিয়াছে । শবযোজন1 ও ব্যাকবণেব অন্যান বৈশ্য 
ধবিয়! ইহাব প্রাচীনত্ব সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। কিন্তু পরবর্তী 
পৃথিগ্তলিব ভাষা শ্রীকষ্ণকীর্তন অপেক্ষা আরও কিছু দূর অগামর হইয়[ছে, 
ভাষার গ্রাচীন লক্ষণ ত্রমে ক্রমে হ্রাস পাইয়াছে। এই যুগের ভ'ষা দেখিয়া 


২ রাষায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও মঙলকাব্যের পু*থিগুলি'অনেক পরবতিকালের বলিয় 
প্রাপ্ত পু'থির ভাষাকে ই্রীকৃষ্*কীর্তনের পু"থির সমসাময়িক ব্লিয়। গ্রহণ করা যায় ন!। 


বাংল লিপি ও বাংল। ভাষা ১৩৯ 


মনে হয় যে, প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের উপভাধাই সাহিত্যে স্থান পাইতেছিল। 
সংস্কৃত শবের ব্যবহার বাহুল্য এই যুগের একট? বিশিষ্ট লক্ষণ। 

মধ্যযুগীর বাংল] ভাষার অন্ত্যস্তরের € ১৬শ-১৮শ শতাব্দী ) ভাষাতাত্বিক 
পরিচয় বিচিত্র । এই যুগে ভাষাতাত্বিক পরিবর্তন আরও অগ্রসর হইয়াছে; 
চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের ফলে বাংলা ভাষার প্রাণৈশ্বর্য ক্রমে আত্মপ্রকাশ 
করিতে লাগিল; এবং এই ছুই শত বৎসরের মধ্যে বাংল। ভাষার পূর্ণরূপ 
স্থপরিস্ফুট হইল। প্রচুর তৎসম শব্প্রয়োগে লৌকিক বাংল! ভাষার মধে একট! 
ক্লাদিক গৌরব আবোপিত হইল এবং ভাষার মুল কাঠামে পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষাব 
উপব ভিত্তি করিয়া রচিত হইল। পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গের পু'থিতে স্থানীয় 
উপভাষার প্রভাব থাকিলেও তাহার পদান্বয়, শব্দভাগ্ডার ও বাচনভঙ্গিম পশ্চিম- 
বঙ্গীয় রীতিকেই স্বীকার করিয়! লইয়াছে। খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী হইতে বাংল 
ভাষার উপর আরবী ও ফারসীর প্রভাব লক্ষ্য কর] যায়। ১৭শ শতাবী 
হইতেই আরবী-ফারসী শব্ধসস্তার শাসনকায, লমাজজীবন ও সাহিত্যে 
প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে ব্রজবুলিবও উল্লেখ করা 
যাইতে পারে ।৩ খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী হইতেই বৈষ্ণব পদ।বলীর দৌত্যে ব্রজবুলি 
বৈষণবসমাজে একটা কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষারূপে বিপুল প্রতিষ্ঠা লাভ 
করে। শুধু বাঙলা দেশেই নহে, উভিষ্তা ও আসামেও ব্রজবুণি বৈষ্বপদের 
ভাষা হিসাবে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল। মধ্যযুগে মৈথিলী ও বাংলা 
ভাষার স*মিশ্রণে এই কৃত্রিম ভাষার উদ্ভব হয়। ১৯শ শতকেও আধুনিক 
শিক্ষাভিমানী বাঙালী লেখক রুচির বৈচিত্র্যের জন্য মাঝে মাঝে ব্রজবুলিতে 
সামান্ত কিছু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব গোস্বামীদের দ্বারা 
বৃন্দাবনের সহিত বাঙালীর পরিচয় স্থাপিত হইয়|ছিল বলিয়া এই যুগের ভাষায় 
অল্লম্বল্প পশ্চিমা হিন্দী অর্থাৎ 'ব্রজ ভাখা” বা মথুরা-বৃন্দাবন অঞ্চলের উপভাষা ) 
শবের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পতু গীজ 
মিদনারীর। রোমান হরফে বাংল! গদ্ধরুম্তকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন; তাহার 
কিছু পূর্ব হইতেই বাংলা ভাষায় পতুগীজ শব্ধ প্রবেশ করিতে থাকে। 
কতকগুলি পতুর্গীজ শব্দ আবার আকার-আয়তন পাণ্টাইয়া বা'ল".ভাষার 
সহিত এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহাদের পিতৃপরিচয় আজ খুজিয়া 

৩ বিদ্যাপতিগ্প্রসঙ্গে বাশ অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। 


১৪০ বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পাঁওয়1 দু্ষর | ১৮শ শতাববীর শেষার্ধে কিছু কিছু ইংরাজী শব্দও শাসনকার্ধ 
ও বাণিজ্যাদির জন্ বাংল! ভাষায় অন্তপ্রবেশ করিতেছিল। হ্বয়ং রামগ্ুসাদ 
তাহার শাস্তগঠীদে আইন ও মামলা-সংক্রস্ত কয়েকটি ইংরাজী শব্ধ ব্যবহার 
করিয়াছিলেন । মধ্যযুগের অস্তিমে রাজক।ধা্দিতে বাংলা গছের কুগ্ঠিত 
প্রবেশ লক্ষণীয় । অবশ্য ১৬শ শতাবী হইতেই চিঠিপত্র, দলিল, দস্ত!বেজ 
গ্রভৃতিতে বাণলা গছ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। ১৮শ শতাব্দীর প্রৎমার্ধে 
বৈষ্ণব সহজিয়াগণ সক্ষেতপূর্ণ সাধনপ্রণালী-বিষয়ক “কডচা, গ্রন্থগুলিতে 
বাংলা গছ্যই ব্যবহার করিতেন। প্রাচীন বাংলা গছযের ভাটি আধুনিক 
বাংল! গছোর প্রায় অনুরূপ ; গ্রধানতঃ শাসনকার্য ও চিঠিপত্র দিতে ব্যবহৃত 
হইত বলিয় ইহাতে ফারসী শব্দের কিছু বাহুল্য দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু 
পর্ান্বয়ের দিক দিয়? মধ্যযুগীয় বাংল গছ্য ১৯শ শতকের বাংল গছ্যের অনাত্ীয় 
নহে। 


আধুনিক বাংল! ভাষা ॥ ১৯শ শতাবীর প্রারন্ত হইতেই বাংল| ভাষ।র 
আধুনিক যুগের সুচনা এবং এখনও পর্যন্ত এ ভাঁষা অল্পাধিক পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়! অগ্রসর'তইতেছে। মদ্রাযস্ত্রের প্রভাবে আধুনিক কালে বাংলা ভ।ষাব 
একটা স্থায়িবূপ দাডাইয়া গিয়াছে_যদিও লোকচক্ষুর অন্তরালে ইহাতেও অল্ল- 
স্বল্প পরিবত্তনের ধার! অব্যাহত রহিয়াছে । ১৯শ শতাব্দীর বাংলা ভাষার 
মৌলিক বেশিষ্ট্য-_বাংল1 গছ্যের বিপুল প্রপাব। এই বাংলা গছের প্রথম 
দিকে কিছু ইসলামী প্রভাব, কিছু সংস্ত গ্রভাবের জডতা ছিল। বিশ্যেতঃ 
ক্রিয়াপদ ও সর্বনামে পুরাতন ধরণের ব্যবহার পরিলক্ষিত হইত । পদান্বয়ের 
মধ্যেও সংস্কৃত বাক্যবিন্ত/স ও সমা-সন্ধিব গুরুভার সহজেই উপলব্ধি হইবে। 
কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে এইজাতীয় সংস্কৃত প্রাধান্য ক্রমে ক্রমে 
হাস পাইতে থাকে, এবং এই শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা গছ্যের একট। 
স্থায়িরপ দাডাইয়া যায়। কলিকাত1 অঞ্চলের চল্তি বুলিও সাতে স্বীকৃতি 
লাভ করে। বলা বাহুল্য, এই যুগে সাহিত্যের ভাষায় প্রচুর পরিমাণে ইংর।জী 
শব্ধ ব্যবহৃত হইত। এখনও শুধু সাহিত্যের ভাষায় নহে, দৈনন্দিন আলাপা- 
দিতেও ইংরাজী শব্দ কোথাও অবিকৃতরূপে, কোথাও বা ঈষৎ পরিবতিত 
আকারে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । বর্তমানে বাংলা ভাষার বিবর্তন যে 


বাংল! লিপি ও বাংল। ভাষা ১৪১ 


সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহ বল যায় না। যে-কোন প্রাণবান্‌ ভাষার কখনও একট 
অপরিবতিত স্থায়িরূপ থাকে ন, নান1 কারণে নিয়তই তাহার কিছু না-কিছু 
পরিবর্তন হইতেছে। যে ভাষার এহরূপ পরিবর্তন হয় না, তাহ।র বিনাশ 
অবশ্যন্তববী। এখনও বাংলা ভাষার শব্বভাগ্ার ও বাক্যবিন্বাস-পদ্ধতিতে 
নান1 বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হইতেছে । রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে 
রাজনৈতিক সাহিতে)র মারফতে এবং সংবাদ-পত্রের সাহ।য্যে হিন্দী ও উর্দূ 
ভাষ।র কোন কোন শব্দ এখন আমাদের ঘরের ভাষা হইয়] উঠিয়াছে। বাওলা 
দেশ দ্বিখগ্ডিত হওবায়, যে-পশ্চিমবঙ্গীয় উপভ।ষার উপর আধুনিক সাহিত্যিক 
বা'ল। ভাষার প্রতিষ্টা, তাহাতেও কিছু কিছু পূর্বধঙ্গীয বাগধারা ও ভাষা- 
প্রয়োগরীতি প্রবেশ করিতেছে । পুব-পাকিন্তানের বাংলা ভাবাতে উদৃ- 
ফাব্পীর অত্যধিক প্রভ।বে অল্পক!লের মধ্যেই আসামী ভাষার ন্বা ইস্ল।মী- 
প্রঙ।বান্বিত আর-একপ্রক।র বাংলা ভ।ষ1 গডিয়! উঠিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে । 
অন্মান হইতেছে আগামী বিশ-পচিশ বৎসরের মধ্যেই পূর্ব-পাকিস্তানের ভ।যা 
“পাক-বাংলা ভাষা, নাম লইয়া কোন কোন দিক দিয়। পশ্চিমবঙ্গীয় বাংল1ভাখা 
হইতে পৃথক হইয়া যাইবে | পাক-বাংল। ভাষায ইসলামী “তমদ্ুন”-সংক্রান্থ 
শব্দাবলী অনেক পূর্ব হইতেই প্রবেশ আরম্ভ করিয়াছে, ক্রমে দৈনন্দিন জীবন- 
জীবিকার ভাষাতেও ফাব্সী-উদু ভাষা অত্যধিক পরিমাণে গুধেশ করিবে। 
অবশ্য এখন পাকিস্তানের বাংলা-ভাবাগ্ঘবাগী সাহিত্যিকগণ বাংলা ভাষার 
বিশুদি। রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন । 


সাধু, চলিত ও উপভাষা ॥ অঞ্চলভেদে এবং ভাষাতাত্বিক পার্থক্য 
অনুসারে বাঙল। দেশে অন্ততঃ চাপ্সিটি উপভ।ষা আছে-রাঢ় € পশ্চিমবঙ্গ ) 
বরেন্্র (উত্তরবঙ্গ), বঙ্গ ( পূর্ব ও দঙ্গিণ পূর্ববঙ্গ ) এবং কামরূপ ( উত্তর-পূর্ববন্ষ )। 
এই চারিটি অঞ্চলের উপভাষ। যদিও মূল বাংল। ভাষা হইতে উখিত হইয়াছে, 
তথাপি ইহাদের পরম্পরের মধ্যে শবসম্তার, উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য এবং বাক্যগঠনে 
রীতিমত পার্থক্য আছে । রাটের একজন কৃষক বঙ্গের (ত্রিপুরা, নোয়াখালী 
চট্টগ্রাম প্রভৃতি দূরব্ত' পূর্বাঞ্চলের ) কৃষকের কথা বুঝিবে না। এই ফে নীর্থক্য, 
ইহার প্রধান কারণ শুধু ভৌগোলিক দুরত্ব নহে, ইহার মূল নিহিত রহিয়াছে 
উভয় শ্রেণীয় পৃথক নৃতাত্বিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে । রাঢ়ভূমির অন্তর্গত মানভূমের 


১৪২ বাংল সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কৃষক প্রধানতঃ কোলগোঠী হইতে উদ্ভূত, এবং মৈমনসিংহের কৃষক “বোডো।' 
গোঠী ( তিব্বত ব্রন্ধী ) হইতে আবিভূ্তি হইয়াছে ।৪ নৃতাত্বিক পার্থক্যের জন্য 
ভাষার মধ্যেও পার্থক্য রহিয়! গিয়াছে । চারিটি উপভাষার মধ্যে “বঙ্গের 
(পূর্ববঙ্গ ) কথ্যভাষাই নান1 দিক দিয়া অন্য তিনটি উপভাষা হইতে বিশেষ 
পার্থক্য অবলম্বন করিরাছে। 

উপভাষাগুলিব আবির্ভাবের মূলে আরও কারণ বর্তমান। বাঙলা দেখে 
বৃত্তি হিসাবে নান! শ্রেণী আছে; প্রত্যেক বুত্তিজীবী শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ ভাষা- 
ভঙ্গিমা রহিয়াছে । পশ্চিমবঙ্গে টবর্ত বা ধীবরেরও একটা পুথক্‌ ভাষারীতি 
আছে। উচ্চবর্ণের অন্তভূক্তি ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্গণও আরও একটু মাজিত 
ভাষায কথা বলিয়। থাকেন । প্রাচীনকাঁল্‌ হইতে সার] বালা দ্বেছ্দেই বিভিন্ন 
শ্রেণীর জনসমষ্টি জীবিকার তাডনায় এক অঞ্চল হইতে অন্ত অঞ্চলে গতায়াত 
করিত । জীবিকার প্রয়োজনে বাঁ অন্য কারণে শিক্ষিত সমাজ পশ্চিমবঙ্গ 
হইতে পূর্ববঙ্গে, এবং পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে গমনাগমন করিত। কাঙ্েই 
এক উপভাষায় অন্য উপভাষার প্রভাব পড়িয়াছে। যে অঞ্চলগুলি একাধিক 
উপভাষার সীমান্তে অবস্থিত, সেখানে নানা ধরণের উপভাষার প্রভাব প্রত্যক্ষ 
কবা যায়। পশ্চিম-যশোহর, দক্ষিণ-ফরিদপুব, পূর্ব-নদীয়া, পশ্চিম-খুলনা প্রভৃতি 
অঞ্চলে রাট় ও বঙ্গ উভয় অঞ্চলের উপভাষার যুগপৎ ছায়া পঁডয়াছে। ক্রমে 
নিয়বঙ্গের পশ্চিম ভাগ এবং পূর্বর।ঢেব শিষ্টজনের উপভাষার উপর ভিত্তি 
করিষ। সাহিত্যিক ভাষ! প্রাধান্য পাইয়াছে এবং নদীযা হইতে কলিক।তা 
পর্যন্থ বিস্তৃত উপভাষাই শিক্ষিত সমাজের কথ্যভাষার মর্যাদ1] লাভ কবিয়াছে। 
এই সমস্ত উপভাষায় একদ] নিশ্চয়ই সাহিত্য রচিত হইয়াছিল; পশ্চিমবঙ্গ, 
পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের উপভাষায রচিত কিছু কিছু প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শন ও 
পাওয়া গিগাছে। কিন্ধ উপভাষার পৃথক সত্তা সত্বেও সমগ্র বাঙলা দেশে বহু 
পর্ব হইতে একট] সর্বঙ্গন-ব্যবহাধ সাহিত্যিক ভাষ1 চলিযা আসিতেছে এবং 
উংরাজ আমলে মুদ্রাযস্ত্রের কপায় সেই সাহিত্যিক ভাষাটি যে-ম্গান উপভাষ'- 
অঞ্চলে সমান প্রভাব বিস্তার করিয়ছে। তাই উপভাষাগুলিতে কিছু কিছু 
ছণ্াপ'চালী জাতীয় লোকসাহিত্য ছাডা অন্ত কোন সাহিত্যিক নিদর্শন 


৪ পৃথক ভাতি ও জীবনধারণ-প্রণালীর পার্থকোগ্ন জন্য ভাষাদীতির মধ্যেও কিঞ্চিৎ পার্থক্য 
হাসিতে পারে । 


বাংলা লিপি ও বাংল ভাষ! ১৪৩ 


পাওয়। যায় না, সাহিত্যকর্ষে অন্ুশীলিতও হয় না । উপন্তাঁস নাটকে বাস্তবতা- 
সঞ্চ(র এবং স্থানীয় পরিবেশ হষ্টির জন্য আঞ্চলিক ভাষার সামান্য প্রয়োগ আছে 
মাত্র। কিন্তু পুর।পুরি উপভাষায় পূর্ণাঙ্গ রচনায় কেহই উত্সাহ বোধ করেন না। 

বাঙলায় অন্ততঃ চারিটি উপভাষ1 থাকিলেও সাহিত্যের ভাষা গ্রধানতঃ 
দুইটি-_সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা । অতি প্রাচীনকাল হইতে মুলতঃ গোৌভীয় 
ভাষার ( অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের ) উপর ভিত্তি করিয়া! একটি সাহিতািক ভাষ! 
সেক।লের কবিদের মধ্যে একপ্রক।র স্বীকৃতি লাভ করিয়/ছিল। কেমন করিয়। 
পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষা দেই গৌরব অর্জন করিল, তাহা এক বিস্ময়কর ব্যাপ|র। 
চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের জন্যই ধোধহৃয় এই অঞ্চলের ভাষ। সাহিত্যিক মযাদ! 
লাভ করিয়া খাকিবে। এমন কি পূর্ববঙ্গের কবিগণও কাব্যরচণীকালে 
( নার।য়ণদেব, বিজঘব গুপ, মাধব আচ।য, দ্বিজরামদেব,৫ "দৌলত কাজী, সৈয়দ 
'আল[ওল, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি ), কিছু কিছু স্থানীয় শব্দ গ্রহণ করিলেও 
মূল কাখামোটি পশ্চিমবন্গীয় সাহিত্যিক ভাষার উপর উপস্থাপনা 
কবিয়াছিলেন। পগ্রাগ, ব্রিটিশ যুগে যে কয়খানি গছের পুথি পাও 
গিয়াছে, তাহ।তেও পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষারীতি লক্ষ্য করা যায়। মানোএল দা- 
আস্কুম্প-সসা৪-গণীত “কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ? এবং দম আস্তে নিও- 
রচিত '্রাঙ্ষণ-রোমানক্যাথলিক সংবাদ” গ্রন্থ ছুইটি ঢাকা অঞ্চলে বসিয়া 
শিখিত) ইহ।তে, বিশেষতঃ কিপায় শাপ্রের অর্থভেদে' কিছু কিছু পুরবঙ্গীয় শব 
থ[কিলেও মূল ভাষাটি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের গগ্যের পুখির ভাষার অন্গরূপ। 
ব্রাহ্মণ রোমানক্যাথলিক সংবাদে” পূর্ববঙ্গীয় প্রয়োগ নাই বলিলেই চলে।১ 
পরবর্তী কালে সারা বাঙলা দেশে যে সাহিত্যিক ভাষা একমাত্র ব্যবহায ভাষ 
হইযাছে, তাহাই সাধু ভাষা নামে পরিচিত। সাধু অথ।ৎ শি্জনের সাহিত্যিক 
ভাষা। সাধু ভাষা প্রধ/নতঃ অশ্তগঙ্গ প্রদেশের কথিত ভাষার বনিয়াদের উপর 
প্রতিষ্ঠিত) ব্রান্ষণপপ্ডিতের দ্বারা অন্গশীলিত হইত বলিধা ইহার শব ও 
ব্যাকরণে কিছু কিছু লস্কৃত প্রভাব পড়িয়াছে, অন্থয়ও একটু গুরুগন্তীর, ক্রিযা 
সবনাম কিছু বর্দিতায়তন, মুখের ভাষায় মত গঙ্কচিত লহে। গদ্যের এই সাধুরূপ 


্ ডঃ আশুতোষ দ্বাস-আবিদ্ধত ও সম্পাদিত এবং কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়” প্ুকৃ'শিত দ্বিজ 
রামদেবের অভয|ম্ঙ্গলের কিছু কিছু পূর্ববঙ্গীয় শব্দ থাকিলেও রচনারীতি পশ্চিমবঙ্গ ভাষার 
অনুবপ। 

৬ ডঃ অদিতকুমার বন্দ্যোগাধাধ-উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংল সাহিত্য পরষটব্য। 


১৪৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সীদের দ্বার] পরিচালিত হয় নাই। ইহা' 
দীর্ঘকাল ধরিয়া! সমগ্র বাঙল! দেশে একমাত্র সাহিত্যিক সাধু ভাষা হিসাবেই 
চলিযা আপিতেছে। ফোট্ট উহলিয়ম কলেজের পণ্তিতগণ ইহাকেই কিঞ্চিৎ 
জটিল করিয় তুলিযাছিলেন। ১৯শ শতাব্দীতে যুদ্রাযন্ত্ের প্রাধান্ত বধিত হইলে 
সাধু ভাষা আরও ব্যাপকভাবে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইল । বাংল! ভাষার 
সাহিত্যিক কপ লইয়! অনেক পরীক্ষ। হইয়াছে* পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু মূল 
কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। এখনও পর্যন্ত বাউলাব অন্যান্য 
উপভাষার অঞ্চলে এবং সীমাস্তবততী অঞ্চলে এই সাধু ভাষাই সাহিত্যিক 
ভাবপ্রকাশের একমাত্র বাহন; বরং কলিকাতায় চলিত ভাষায় রচিত 
গ্রন্থাদি উপভাষা-ভাষী অঞ্চলে কিছু অস্থবিধ।রই স্ষ্টি কবিব1 থাকে । 

সম্প্রতি চলিত ভাষা সাধু ভাষাব প্রতিষ্পর্ধী রূপে প্রতিষ্টা পাইয়ছে । ১৯ 
শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে কলিক।তা অঞ্চল বাণিজ্য ও সংস্কৃতিব কেন্দ্ররূপে 
প্রাধান্ত লাভ করে এবং কৃষ্ণনগর, শাস্তিপুব, নবদ্বীপেব ভাষা ও সংস্কৃতি 
কলিক।তাকে প্রভাবিত করিতে থাকে । কলিকাতায যাহার! বাস স্থাপন 
করিতে আসেন, তাহার! প্রধানতঃ মুশিদাবাদ, কষ্ণনগর, শাস্তিপুর, গুপ্িপাডা, 
কালনা, হুগলী, ফব।সডড1 প্রভৃতি অঞ্চল হইতেই আপিয়াছিলেন। তাহাদের 
দ্বারা বাহিত “নদে-শাস্তিপুবে'র ভাষাভঙ্গিম। কলিক।ত।র ভদ্রপমাজে 
প্রচলিত হয়। কলিকাতার এই শিষ্ট ভাষাই ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ 
হইতে সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতে থাকে । ১৮৬২ খ্রীঃ অবে কালী প্রসন্ন 
সিংহ “হতোম প্যাচার নকশা*য কলিকাতার চলিত কথাবাত্াকে হুবন্ু 
গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে এই চলিত ভাষার মযাদ] বৃদ্ধি পাইল, কথ্য ভাষাব 
প্রভাবে ক্রিমা-সর্বনাম সঙ্কুচিত হইয়! পিল এবং দেনন্রিন ব্যবহার্য শব্দ ও 
মৌখিক বাকৃবীতি ইহাকে লঘ্বুভার করিযা ফেলিল। বিংশ শতকের দ্বিতীয় 
দশক হইতে চলিত ভাবা সাধুভাষার পাশে পাশেই চলিতে লাগিল বিংশ 
শতাব্দীর মধ্যতাগের মধ্যেই চলিত ভাষ! সাধু ভাষার প্রবল গ্রিদবন্্ী হইয়] 
ঈডাইয়াছে। ইহার বিপুলপ্রসার দেখিয়! মনে হইতেছে হয়তো আগামী বিশ 
বৎসরের মধ্যে সাধু ভাষার ব্যবহার একেবারে সন্কুচিত হইয়া পড়িবে এবং 
চলিত ভাষাই সাহিত্যিক ভাষার একমাত্র বাহন বলিয়! পরিগণিত হইবে । 


পঞ্৪স্ম অন্ধাম্ল 
চর্ধাগীতিক। 


ইতিপূর্বে আমরা বাঙালী-রচিত সংস্কৃত ও প্রারুত-অপভ্রংশ সাহিত্যের 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিযাছি যে, উত্তব-ভারতীয় জীবনধার1? ও 
সংস্কৃতি বঙ্গ-বঙ্গ।ল-সুদ্ব-সমতটের আদিম জনপদবাসিগণকে কীভাবে উদ্ধ্ধ। 
করিয়াছিল । হ্বীঃ ৯ম-১০ম হইতে ১২শ শতকের মধ্যে লিপিলেখন ও 
গ্স্থবচনায় বাঙালী-জীবনেব যে বিচিত্র চিত্রৰ্প ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহ! 
বাংলা সাহিত্য আলোচনার পুর্বস্থত্রৰপে গ্রহণ কর] হইয়ছে। প্র 
সংস্কত-প্রাকৃত-অপত্রংশ সাহিত্য বাঙালীর বচিত বলিয়াই যে আলে।চনায় 
গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা নহে; পরবর্তী কালে বা সমকালে বাঙালী দেব- 
ভাষার যে সংহিত্যচর্চা করিযাছে, পরের যুগের বাংল! সাহিত্যের সহিত তাহাব 
তকোনবপ আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে কিনা তাহা দেখিবার জগ্তই গাক্‌-মুসলমান 
যুগেব বাংলা সাহিত্য আলোচনাপ্রসঙ্গে সমসামাক সংস্কৃত-প্রাকৃত রচনার 
কিঞ্চিৎ পবিচয় লয় হইয়ছে । এইবার বাংল! সাহিত্যের যথার্থ আলোচনায় 
অগ্রপর হওযা যাইতেছে । 

[মহামহে।পাধ্যায় হরপ্রসাঁদ শাস্ত্রী অপত্র“শ দৌহাবলী ও চধাগীতিকা 
আবিষ্কার করিয়] প্রাচীনতম বাংপা সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয় উদ্ধার 
কবিয়াছেন ৮ শুধু বাংল! ভাষা নহে, মাগধী গোঠীর সমস্ত ভাষার আদিম সুত্র 
সন্ধান করিতে হইলে হরপ্রসাদের এই আবিষ্কারের সুদূরপ্রসারী গুভাব স্বীকার 
করিতে হইবে । তাহার এই আবিষ্কারের ফলে একদিকে যেমন মাগধী 
ভাষার বিবতন-ইতিহাসের বৈজ্ঞনিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তেমনি 
তৎকালীন জনজীবনের ধর্মাচাঁব ও অধিমানসের রহস্ও বহুলাংশে উদ্ঘারটিত 
হইয়াছে । (ত্রীঃ ৯ম-১০ম হইতে শ্রীঃ ১২শ শতাব্দীর মধ্যে পূর্ব-ভারতবর্ষের 
ভৌমজীবন ও অস্তর্জীবনে গ্রহণবর্জন-নীতি চলিতেছিল ; এক দিকে মহাযান 
শাখা হইতে উদ্ভূত এবং ব্রান্মণ্যতত্্বের প্রভাবে পরিপুষ্ট বজ্রধান, কালচক্রযান 
ও সহজযান,_অপর দিকে কৌলধর্ম ও নাথধর্মের প্রসার,আর সর্বোপরি 
উত্তর-ভ।রতীয় পৌরাণিক ধর্ম; এই সমস্ত উপযানের সংমিশ্রণে বাঙলা মগধ, 

১*-_(১ম খণ্ড) ্‌ 


১৪৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


উভিস্তা, কামরূপের জনজীবন কতকগুলি বিশেষ চর্ধা ব1 ধর্মকৃত্য গ্রহণ 
করিয়াছিল। হরপগ্রসাদের উক্ত আবিষ্কারের ফলে এতদঞ্চলের জনজীবন এবং 
জনসাধাবণেব ভাবজীবনের একট! সপরিস্ফুট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । উক্ত 
গ্রন্থ গুলিব সাহিত্যিক মূল্য যাহাই হউক না কেন, তৎকালীন বাঙালীর ধর্ম, 
সমাজ ও মানস-জীবনের মূল্যবান দলিল হিসাবে সরহ, কাহ্ন ও তিল্লোপাদেব 
দোহা এবং নানা সিদ্ধাচাদেব বচিত চর্যাগীতিকার এঁতিহাপসিক মূল্য অবশ্থই 
স্বীকার করিতে হইবে । 

বৌদ্ধধর্মেব ক্রমিক বিবর্তনের ফলে হীনযান, মহাযান এবং মহাযান 
হইতে যে সমস্ত উপযানেব উৎপত্তি হইয়াছে, সর্বাগ্রে স'ক্ষেপে তাহ।ব 
পরিচয় লওয়! যাক। 


॥ ১॥ 
কৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের বিবভ'ন 

বৌন্ধ পর্মকে বিশ্বধর্ম বলা যাইতে পারে | একটা বিশিষ্ট ভৌগোলিক শীমায 
জম্ম হইলেও অস্তনিহিত বিশ্বতোমুখী জন্ুগ্রেবণার জন্য ভারতেব বৌদ্ধ ধর্ম 
সিংহল-বরন্গ শ্ট/ম কথ্োজ, তিব্বত চীন জাপানে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তদ্দেশীয 
ধর্মমতকে কখনও গ্রাস করিযা কখনও বা তদ্ভাবে বপাস্তরিত হইয়া দীর্ঘক।ল 
ধরিয়া মান্তষেব ধর্মচযা, তত্বদর্শশ এবং জীবনেব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুভূতিকে 
বৈপ্লবিক পরিবর্তনেব মধ্য দিয়া চালনা করিষাছে । তথাগতেখ মেত্রী- 
করুণার আশ্বাসবাণী কোন বিশেষ জনপদের ধর্ম নহে ১ বৌদ্ধধর্ষেব নীতি 
বা! শীলসদাচারেরও বিশেষ কোন দেশকালের সীমাবন্ধন নাই। ইহার 
তত্ববাদ বিশ্বের বুদ্ধিজীবী মাঞ্ঠষের চিত্তের উৎকণ্ঠা নিবারণ করিতে সমর্থ। 
অতএব ভাষা, ধর্ম ও জীবনের বহিবঙ্গে যতই পার্থক্য থাক না কেন, 
আস্তরধর্মে মানষের দেশকালের ব্যবধান নিতান্তই তুচ্ছ --বৌদ্ধ ধর্মের 
নীন। দ্িগ দেশে অভিযানদৃষ্টে সেই সত্যই প্রমাণিত হইয়াছে। 


বৌদ্ধ ধর্মেব পটভূমিকা ॥ বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কোন অলৌকিক ঘটন! 


নহে, একট] সামাজিক প্রয়োজনের সহিত তাহাকে মিলাইয়৷ লওয়৷ যায়| 
বুদ্ধদেবের পূর্ব হইতেই বৈদিক কর্ণকাণ্ডের প্রতি জনসাধারণের বিরোধিতা 


চর্যাগীতিক। ১৪প 


না হইলেও, উদাসীনতা সঞ্চারিত হইতেছিল | উপনিষদ বহুস্থলে বৈদিক কর্ম- 
কাণ্ডের পথ পরিত্য।গ করিয়াছে, কোথা ও-বা রূপকচ্ছলে তাহী গ্রহণ করিয়াছে । 
স্থতরাং বৃদ্ধদেবের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব হইতে ভারতবাসীরমনেগ্রথাগত 
ধর্মচধা ও কৃত্যের প্রতি সংশয় জাগিয়াছিল। উপনিষদ সেই 'সংশয়ের' মধ্য 
হইতে মুক্তির বাণী বহন করিয়া আনিল। বুদ্ধের সময়েও কয়েকজন সংশয়ী 
দার্শনিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণ এইরূপ ছয় জন “তীধিকে'র না 
করিয়াছেন £ (১) রাজা পায়াসি, (২) অজিতকেশ-কম্বলিন, (৩) গোসাল, 
(৪) পুবণ কস্সপ, (৫) সপ্তয় বেলট্রপৃত্ত ও (৬) পকুধ কচ্চায়ন। ইহাদের কেহ 
জডবাদী, কেহ উচ্জেদবাদী, কেহ “অধিচ্চ সমুপপাঁদ? বাদী (73911053810 
01121108-07158115 ) কেহ-বা ঘোর সংশয়বাদী ছিলেন । বুছের সমকালে 
বৈদিক কর্সকাণ্ডেব বিরুদ্ধে আরও অনেকে প্রচলিত জাই সম্বন্ধে সংশয় 
গ্রকাশ করিয়াছিলেন; মিথিলায় উপনিষদের আবির্ভাব ও. অনুশীলনের 
মূলেও বৈদিক কর্মকাণ্ডের একনিষ্ঠ আন্তগত্য ছিল না। উন্লিথিত' /তীথিক": 
গণের অনেকেই সদ্বস্ত সম্বন্ধে সংশধী ছিলেন | যে মিথিলা জ্ঞানাত্মক উপনিষদ 
চর্চাব কেন্দ্র, তাহার অনতিদূরে মহাবীর এবং বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। বৈদিক 
কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে একটা সংশয়ত্মক মনোভাব বোধহয় বিদেহ অঞ্চলেই 
প্রথম আবিভূতি হয । এই অঞ্চলটি আর্ধসীমাঁর উপাস্তবতী, ইহার পর আর্ধেতর 
বা ব্রাত্যপীমার আবস্ত। কাজেই এই অঞ্চল হইতে জ্ঞানবাদী উপনিষদ, 
এবং জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব হইবে__ইহাই স্বাভাবিক । 

বৌদ্ধতত্বের মূলকথা। ॥ বুদ্ধদেব জীবৎকালে কোন গ্রন্থ রচন। করিয়! 
যান নাই। তাহার মৃত্যুর অনেক পরে তাঁহার উপদেশাবলী পালিভাষায় 
সুত্র” গ্রন্থে সম্কলিত হয়| সেই ন্ত্রগুলিকে বুদ্ধদেবের মুর্খথনিঃস্ুত উক্তি বলিয়। 
গ্রচার কর হইয়াছিল। এই উক্তি হইতে দেখা যাইতেছে যে, বুদ্ধদেব তাহার 
ধর্মমতে বাস্তব জীবনসমস্যার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন । 
অবিদ্যাজনিত জরামরণাদি প্রভৃতি আত্যস্তিক দুঃখ হইতে "মানুষকে রক্ষা 
করিবার জন্যই তিনি সংবোধি লাভ করেন। প্রথমে নিজ জীবনে গ্রহণ 
করিয়া পরে সমগ্র জীবলোকের জন্য তিনি মুক্তির বাণী প্রচার করেন। 
বৃথা দার্শনিক তত্বের আলোচনা তাহার কদাচ কাম্য ছিল না)২তাই তিনি 
স্থষ্টিতত্ব সম্বন্ধে তাত্বিক আলোচনা স্যত্বে পরিহার করিয়াছিলেন । মানুষের 


১৪৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


ছুঃখবিনাশের পথপ্রদর্শনই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্ত। চাবিটি “আযসতা» 
'প্রতীত্যসমুৎপাদ? (কার্যকারণতত্ব ) এবং “পঞ্চন্বদ্ধ'--গ্রধানতঃ এই তিনটি 
মৌলিক তত্বেব উপর তিনি মানবদুঃখেব হেতুবাদ নির্ণয় কবিয়াছিলেন। 
জীবসত্তা প্রধানতঃ পঞ্চধর্ম বারা গঠিত। এই “ধরে অর্থ শাবীরিক ও 
মানসিক অবস্থার সমবায়। ইহাই ক্বন্ধ। পাঁচটি স্বন্ধের বাবা ধর্ম নিয়ন্ত্রিত 
হয়। ১। কপ (ক্ষিতি, অপও$ তেজ, মরুৎ, দেহ, ইন্দ্রিয )) ২। বেদনা (সুখ, 
দুঃখ এবং সুখদুঃখাতীত অনুভূতি ), ৩। সংজ্ঞা ( ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান), ৪| সংস্কার 
(মানসিক, ইন্দ্রিয়জ ও চিত্রধর্জেব সংমিশ্রণজাত চেতন] ), ৫ | বিজ্ঞান 
( চৈতন্য )। পঞ্চস্বন্ধাত্মক দেহেব অতিবিক্ত কোন আত্মা বুদ্ধদেব স্বীকাব কবেন 
নাই। তাই বৌদ্ধদর্শন মূলতঃ অনাত্মবাঁদী। পধ্স্বন্ধাত্যক দেহেব উৎপক্তি 
প্রতীত্যসমুৎপাদ? বাঁ দ্বাদশ নিদনেব দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত। বাবটি 'সম্ততি' ব 
(9০16৭) মধ্য দরিয়া “প্রতীত্যসমুৎ্পাদ', বা কাযকারণতত্বের বিকাশ। 
১। অবি্যা (অজ্ঞানতা ), ২। সংস্কব, ৩। বিজ্ঞান ( ঠচত্ন্য ), ৪। নামকপ 
( গুলায়তন ), ৫। ষডাযতন (ষডেক্তিয়) ৬। স্পর্শ (চিত্ববৃত্তির সহিত 
বস্তুর সংস্পর্শ) ৭| বেদন] (অন্ভূ।(ত ), ৮ | তৃষ্ণা, ৯ | উপাদান ( সংসক্তি ), 
১০। ভব (অস্তিত্ব), ১১। জাতি (জন্ম) ১২। জবা-মরণ। এই বারটি 
তত্ব পরস্পরের সহিত কাযকাবণন্ুত্রে বিধৃত। একটি হইতে অপরটির 
আবিভাব, অর্থাৎ অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কাব হইতে বিজ্ঞান__এইবপে 
একটি হইতে অপরটিব আবিভাব এবং পবিশ্ষে ভব, জাতি ও জবামবণ-_. 
জীবের জন্মজরাচক্রের বিষান্ড, পরিক্রমণ।১ অনন্ত জন্মপবিন্রমা ও অনন্ত 
দুঃখেই জীবের নিয়তি । সেই ছুঃখতত্ব বুদ্ছদেবেব মৌলিক তত্ব । *চত্বারি 
আর্ধসত্যানি+_চারিটি পরম মূল্যবান স্ত্য। ১। দুঃখ (ঢঃখেব অস্তিত্ব), 
২। সমুদয় (দুঃখের কারণ), ৩। নিবোধ (ছুঃখনিরোধ সম্ভব) ও 
৪। মার্গ (ছুঃখনিরোধেব পন্থা )। এই চতুবিধ প্রকরণ হইল দঃখনিদানের 
আর্ধসত্য । দুঃখের অস্তিত্ব এবং ঢুঃখ হইতে পরিত্রাণ, ইহার প্রচারই 
বুদ্ধদেবের সাধন] এবং এই ছুঃখবাদ হইতে উখিত মুক্তির বাণীই মানবসভ্যতায় 
তাহার শ্রেষ্ঠ দান।। স্থৃতরাং তাহাকে নৈরাশ্তবাদী বা 1898170186 বল। 


সপ 


১ '্রতীঠ/সমুত্পাদ' কে ঠিক কার্ধকারণতন্ববাদ বলা যায় না। একটি হইলে অপরটি 
হয়--ইহাই ইহার সরলার্থ। কা ও কারণের অবশ্যন্তাবিতা উহার মূল লক্গ্য নহে। 


চর্ধাগীতিকা ১৪৯ 


যায় না। মা'নবহূঃখ-পরিত্রাণের পথদ্রষ্টারূপেই তিনি চিরদিন পৃজিত হইয়] 
আপিতেছেন। 

বৌদ্ধমজ্ঘে মতীন্তব ॥ পবলোক ও ঈশ্ববতন্ব সম্বদ্ধে বুদ্ধদেব প্রায়ই 
তফীন্তাব অবলম্বন করিতেন । শিষ্যেবা এপ কোন প্রশ্ন উখখাপন করিলে 
তিশি সবাসবি তাশাব কোণ জবাব দ্রিতেন ন1। 'তাহাব জীবৎকালে 
বোধহয় তাহার শিষ্যদের মধ্যে আদশবটিত কোনপ্রকাব মতভেদ হয় 
নাই , কিগ্ত ভিতরে ভিতবে তব লইয| নিশ্চৰ কিছু কিছু মতান্তব হহযাছিল 1) 
অন্ততঃ তাভাব শিষ্যদের প্রশ্ন হইতে অন্গমিত হইতেছে যে, বুদ্ধদেব যতদ্দিন 
জীবিত ছিলেন, ততদিন ভরতো তাভাব। তত্প্রদশিত ছুঃখতাডনের পন্থা লইখ।ই 
সন্ধষ্ট ছিণেন, কিন্ত মননশীল মান্য শুধু এ স্থানেই থামিতে পারে নাঃ 
'ভাহাব জ্ঞান প্ররোজন ছাডাইযা! অগ্রয়োজনের দিকেও গরধাবিত হয়। 
বুদ্ধদেব শিগ্তপদেব মৌলিক গশ্নকে এডাইথা গেলেও [তাহাব তিবোধানের 
পবই নৌদ্ধধ় অন্ততঃ আঠাবটি উপশাখায বিভক্ত হইয়া যায়)এবং তথাগত্ের 
লীলা সণ্ধনণেব একশত বসব মধ্যে বৌদ্ধ সজ্ঘে মতভেদ এত উৎকট 
আকার ধাবণ করণে যে, 'স্থবিবগণ” (প্রাচীন আচায) ৪৮৩ শ্রীঃ পুবাবে 
ক।গ্তপেব নেতৃত্বে বাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ অধিবেশন আহবান কবেন। ইহাব 
নাম “সঙ্গীতি'। ৩৮৩ শী: পৃবাব্দে বৈশালীতে দ্বিতীয় অধিবেশন আহুত 
হয। তঙপাব ২১৭ খ্রীঃ পূরান্ধে অশোক পাটলিগুত্রে তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতিব 
অধিবেশন আহবান কবেন। সর্বশ্ষে অর্থাৎ চতুর্থ বৌদ্ধসঙ্গীতি আহত 
হয় মভাবাজ কণিষ্কেব পময (খ্রীঃ ১ম শতক )। “চতুর্থ নঙ্গীতিব পব বৌদ্ধ- 
ধর্মেব মধ্যে হীনযান-ও মঙ্াযান-__ছুই চুডান্ত বিভাগ হইয়] গেল | অবশ্য 
ইহ| অনেক পূর্ব হইতেই মতাস্তবেব সুচনা হইয়াছিল । “কথাবখ, নামক 
প্রচ।ন বৌদ্ধ ইতিহাসে আছে যে, খ্রীঃ পৃঃ ৩য় শতকের মধোই বৌদ্ধসজ্ঞে 
রীতিমত মতভেদ হইয়াছিল। বুছের মৃত্যুর শতবষ পবে বৈশালীতে ষে 
অধিবেশন আহুত হয়, তাহাতে 'স্থবিবগণ” ১,০০০ “বর্জন? ভিক্ষুকে ল্য হইতে 
বহিষ্কত কবেন। এই বিতাপ্টিত ভিক্ষুগণ পরে “মহাসজ্ঘিক” স্থাপন কবেন। 
ইহার[ই মহাান মতের পন্তন কবিয়াছিলেন । যাহা হউক স্থবিরবাদী ব 
খেরবাদী ( অর্থাৎ প্রাচীনপন্থী ) বৌদ্ধগণ আর প্রভাব রক্ষা কবিতে পাবিলেন 
ন17 মহাসজ্যিকের গাষ স্থবিরবাদ্দী হইতে সর্বান্তিবাদী ও শন্মিতীয় সম্প্রদায়ও 


১৫০ বাংল সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বাহির হইয়া গেল। এইরূপে বুদ্ধের অবসানেব শতবর্ষের মধ্যে দর্শন, 
আদর্শ ও চর্ধ! লইয়া বৌদ্ধধর্ধ অস"খ্য উপদলে বিভক্ত হইয়া! যায়। অবশেষে 
চতুর্থ সঙ্গীতির পর হীনযান ও মভাযানের দর্শন ও আদর্শগত চূডাস্ত বিভেদ 
হইয়৷ গেল। এই গৃহভেদেব পূর্বেই বৌদ্ধসঙ্ঘ যথাক্রমে চাবিটি বৃহৎ দলে বিভক্ত 
হইয1 গিয়াছিল-_স্থবিরবাদ, সর্বাস্তিবাদ, সশ্মিতীয় এবং মহাসজ্বিক। প্রথমে 
স্থবিরবাদ অথব1 থেববাদ সর্বপ্রধান হইয়াছিল , কিন্তু তৃতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতির 
পর ইহার] অন্তরালে চলিয়। গেল এবং পবে ভাবত হইতে পলাইয়! 
গিষা সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্টামে আশ্রযষ গ্রহণ কবিল। একদ1] সর্বান্তিবাদী 
সম্প্রদায়ও প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল । কাশ্মীব ও গান্ধাবেই ইহাদের প্রধান 
কেন্দ্র ছিল। সম্মিতীয় সম্প্রদধাষেব কোন গ্রন্থ পাওয় যায় নাই। ইহা বা 'পুদর্গল 
বা আন্ম। মনিত। কিন্ধ প্রাচীন গ্রন্থে ইহাপিগকে অবিশ্বাধী (130:960) 
বলিয়। নিন্দা কর] হইয়াছে । মহাসজ্যিক হইতেই মহাযানের উৎপত্তি হয়। 

হীনযান ও মহাযান ॥ বৌদ্ধধর্মের নান! দলভেদ সত্বেও ছুইটি পরধান 
সম্প্রদায় দীর্ঘ দিন প্রাধান্য বক্ষা করিয়াছিল। হ'নযান খা শ্রাবক্ষান- 
প্রত্যেকবুদ্ধবান এবং মহাযান। বলা বাহুল্য যে, হীনযান নামটি মহায।ন 
মতাবলম্বীদের পবিকল্পলিত এবং তীতাদেব সময়েই প্রথম ব্যবহৃত। অগমান 
শ্বীঃ পৃঃ ২০০ অনে মহাযান হীনযানের প্রবল প্রতিদ্বন্দী হইয়। উঠে এবং ফলে 
নবধর্মের অভ্যু্থানে হীনধান ধীরে ধীবে অপলাবিত হইযা যাঁয়। 

স্তবিরগণ দীর্ঘ দ্রিন যে মতবাদ অবরম্বন কবিয়াছিনেশ তাহাই পরবর্তী কালে 
হীনযান নামে আখ্যাত হইয়াছে । সাধারণতঃ পূর্বে যাকে “খেববাদ” বণা। 
হইত, মহাযাঁন সম্প্রপায় প্রাধান্য অর্জন করিষা সেহ থেববাদকেই 'ভীনযান। 
অপনাম প্রদান করে। আদর্শ ও চর্যাব দিক হইতে হীনযান ও মহাঁধানেব 
মধ্যে গুরুতর পার্থক্য রঠিয়াছে এবং সে পার্থক্য মহাযানেব জন্ম হইবার 
পূর্ব হইতেই থেরবাদী বৌদ্ধসজ্ঘে ধূমাফিত হইতেছিল। এই ছন্দ__ 
প্রবীণের সহিত নবীনের, প্রথার সহিত মুক্তবুদ্ধিব, লেকচর্যার ।হিত দার্শনিক 
প্রত্যয়ের, স্বার্থের সহিত পরার্থের,। বল। বাহুল্য প্রথমটি হীনযানের লক্ষণ, 
দ্বিতীয়টি মহ।যানের বৈশিষ্ট্য | 

(হীনযান প্রধানতঃ বাহ্বস্তর বস্তসত্বায় বিশ্বাসী, আত্মনির্বাণই ইহাদের 
একমাত্র কাম্য । সংসারের মধ্য নিয়া দির্বাণলাভই ইহাদের যুক্তিক্রম ॥ 


চর্ধাগীতিক! ১৫১ 


ইহারা মনে করিতেন, স্থকঠোর “বিনয়ের অন্ম্থতি দ্বার] নির্বাণলাভ করিতে 
হইবে । এই নির্বাণের অর্থ চৈতন্ভের মৃক্লাচ্ছেদ। নির্বাণোত্তর চিত্ত- 
স্বব্ূপের কোন ইঙ্গিত হীনযান শাস্ত্রে পাওয়] যায় না। হীনষানে ধাহারা 
অহত্ব লাভ করেন, তাহারা বুদ্ধ হইতে পারেন কি না, সে বিষয়ে কোন 
স্থনিশ্চয় প্রমাণ নাই। সেই দিক দিয়া বিচার করিলে হীনযান মতকে 
বিশেষ সঙ্বীর্ণ মনে হয়। বুদ্ধদেব জীবে করুণা করিয়া যে সাধনায় 
সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, হীনষান মতের উপাসকগণ সেই বিশ্বকরুণ! ত্যাগ 
করিয়! কেবল স্ব স্ব নির্বাণের কথা ভাখিয়াছিলেন) সর্বোপরি ইহার! গৃহধর্মকে 
ত্যাগ করিবার উপদেশ দ্িয়। জীবনকে একটা প্রকাণ্ড নেতিবাদী 
অসম্পূর্ণতার দিকে ঠেলিয়! দিতেছিলেন। ফলে ইহাদের মধ্য হইতে মহ্া- 
সভ্বিকগণ বাহির হইয়া গিয়া “মহাসঙ্গীতি নামক লিরাট অধিবেশনের 
আয়োজন করেন এবং হীনযান অর্থাৎ থেরবাদের প্রতিষ্পর্ধী মত শষ্টি করিবার 
গ্রয়াস পান-_এই প্রয়ামেরই ফল পরবর্তা কালে মহাযানে রূপান্তরিত হয়| 

হীনযান ইহার নানা শাখাপ্রশাখাসহ ( থেরবাদ, সর্বাস্তিবাদ, সন্মিতীয়, 
মহাসজ্বিক ) ধীরে ধীরে জন্মভূমি হইতে দুরে সরিয়া গেল ও প্রধানতঃ দক্ষিণে 
সিংহল এবং ব্রহ্ম ও শ্যাম-কথ্েজে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। সেইজন্থ 
ভীন্যানকে দক্ষিণীয় বৌদ্ধধর্ম বল। হইয়। থাকে । 

দার্শনিক মতবিচাঁরে হীনষানের মধ্যে দুইটি উপবিভাগ স্পষ্ট লক্ষ্য করা 
যায়ঃ (১) বৈভাষিক, (২) সৌত্রান্তিক। খেরবাদিগণের (হীনযান) মধ্যে 
ধাহারা “বিভাষা?কে প্রামাণিক বলিয় গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা হইলেন 
'বৈভাধিক'। কণিক্ষের সময় (খীঃ ১ম শতাব্দী?) জালন্ধরে বৌদ্ধদের চতুর্থ 
অধিবেশন আহত হয়। তাহাতে বৌদ্ধশান্ত্র সংশোধিত হয় এবং “অভিধর্মে”র 
একট1 বিরাট টীকা রচিত হয়। এই টাকার নাম “বিভাষা” | থেরবাদিগণের 
মধ্যে ধাহার] অভিধর্মের টীক] বা “বিভাষা”য় বিশ্বাস করিতেন তাহারই হইলেন 
নৈভাষিক। কিন্তু সৌত্রাস্তিকগণ বিভাষা বা ব্যাখ্যা অপেক্ষা বুদ্ধের 
মুখনিঃকৃত বলিয়া প্রচারিত “স্থত্র'কেই অধিকতর মান্য করিতেন। তাই 
তাহারা তইলেন সৌন্রাস্তিক। বৈভাষিকের1 বস্তর ত্রিবিধ সততায়. অতীত, 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ) বিশ্বাস করিতেন; অর্থাৎ দার্শনিক বিচারে তাহারা 
ছিলেন [39811857 বস্তর সর্বসত্বায় বিশ্বাপী ছিলেন বলিয়া তাহার! 


১৫২ বাংল৷ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


£সর্বাস্তিবাদী” নামে পরিচিত। তাহার]! মনে করিতেন যে, বস্তর অন্কভৃতি- 
বেছ্য বপকল্পন] সম্পূর্ণ সম্ভব। এই মতে বেদনা বা অনুভূতির সাহায্যে 
বস্তশ্ববপের ধারণা করা যায়। অপর দ্বিকে সৌত্রান্তিকেরা (ধাহার' 
কেবল হ্যত্রে” বিশ্বান করিতেন) বস্তবসত্তা অপেক্ষ৷ী চিৎসত্তার প্রাধান্ত 
স্বীকাব কবিতেন ; বিজ্ঞানের ( ঠচতন্য ) বাহিরে পঞ্চ স্বন্ধের ( 80272266 ) 
কোন অস্তিত্ব নাই | অর্থাৎ ইহাবা কিয়ৎপরিমাণে ভাববাদী ( 10691158 )1 
বৈভাধিকেব নির্বাণ অস্তিবাদী, আনন্দময় ও ভাবন্বভাব ব1 110৭161%০ ; অপব 
দিকে সৌত্রান্তিকের নির্বাণ অবস্তক (0107621), অভাবস্থভাব (০?%61৮9) এবং 
আনন্দ নিবানন্দ বোধরহিত। উহাদের যাবতীয় গ্রন্থ পালি ভাষায লিখিত। 

আদর্শেব দিক হইতেও ভীনযান (১) শ্রাবকযান ও (২) প্রত্যেক- 
বুদ্ধয।ন__-এই দুই ভাগে বিভক্ত | ধাহাব] শুধু বুদ্ধগ্রদশিত সম্মার্গ অব্লম্বনে 
সন্ধ থাকিতেন, বুদ্ধ হইবাব দুরাশা পোষণ কবিতেন না, তাহার] হইলেন 
'শ্রাবকযানে'ব অন্তভূক্ত। ধাহার1 শুধু নিজেদেব বুদ্ধত্বলাভেব জন্য সচেষ্ট 
হইনেন, বিশ্বের কথা ভাবিবার প্রয়োজন বোধ করিতেন না, তাহাবা “প্রত্যেক 
বুদ্ধযানে"র শ্রেণীডক্ত। 

মহাযান-আদর্শ হীনযানেব প্রতিস্পধিৰপে আবিভূতি হয বুদ্ধদেকব্বে 
তিবোধানেব অনেক পরে, বোধহয় চতুর্থ বৌদ্ধসঙ্গীতিব পব হইতেই 
হীনযান অর্থাৎ সর্ধবাস্তিবাদীদের সহিত মহাযানের মৌলিক পার্থক্য স্থচিত 
| হইল। ধর্শাদর্শ ও দর্শন উভয় দিক হইতেই মহাযানপন্থা হীনযান হইতে 
প্রায় দম্ূ্ণ ভিন্নতা অবলস্থন করিপ। | মহাযান-মত শুধু আপনাৰ নির্বাণলাভের 
জন্যই প্রয়াস কবিত না? বুদ্ধদেব যেমন সমগ্র বিশ্বে ছুঃখহত মানুষের 
কল্যাণের কথাই শর্বাধিক চিন্তা কবিষাছিলেন, তেমনি মহাযান-মতে 
বিশ্বাসী বৌদ্ধগণ নিজ চিস্তা ত্যাগ করিয়া করুণ'ব বশে জীবজগতে 
মুক্তির কথাই চিন্তা কবিধাছেন। এই বকণা হইতে জগতের প্রতি 
মৈতীবোধ জাগ্রত হইল, এবং মহাযান-মতে বৃদ্ধেব স্থান অধিকার 
করিলেন মৈত্রেয়। আমাদের অন্তমান, বৃদ্ধের সময় হইতে বৌদ্ধ ধর্মতে 
ত্বইটি ভাবধার] কখনও প্রকাশ্টে, কখনও-বা অগোচরে প্রবাহিত হইত। 
একটি ধর্মচযার ধারা, শীলস্দাচারের কৃত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আর-একটি 
তত্বদ্রশনের ধারণ, যাহা প্রধানতঃ বুদ্ধগ্রাহ দারশনিকতার দ্বারা প্রভাবিত। 


চর্যাগীতিকা ১৫৩ 


মহাযানের মধ্যে এই তত্বদর্শনই প্রধান হইয়া ওঠে। সর্বাস্তিবাদ ও 
মহাযানের মধ্যবর্তী আব-একটি মতবাদ 'তথতাবাদ+ (শ্রীঃ পৃঃ ২০০) নামে 
শ্রিছুকাল প্রাধান্ বজায় রাখিয়।ছিল | ইতাঁব প্রচারক অশ্বঘোষ। কালক্রমে 
এই তথতাবাদ লুপ হইযা যাষ। 

বুদ্ধদেব জগৎ্কল্য।ণের জন্য বহু জন্মান্তর পবিক্রমণ করিয়াছেন। তাহার 
সেই অবস্থাগুলিকে বোধিসত্বঁ অবস্থা বল] হয়। মহাযানপন্থিগণ এই 
পবমকল্যণব্রতী বোধিসত্ববেব প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ করিলেন । মহাঁযানেব গ্রথম 
আাচাষের1 মনে কবিতেন যে, কতক গ্তলি বিশেষ “পাবমিতা'র ( করুণা, মৈত্রী 
প্রভৃতি) সাহাযো এই বোধিসত্ব অবস্থা লাভ কব যায। ইহাদেব “নিকট 
জগত শৃন্যন্থভাব, "তাই ইহাব। 'শৃন্যবাদী” বলিযাও পবিচিত। 

দশনিক মূতেব পার্থক) হিসাবে মহাযান মত দুই ভাগে খিভ্ত- 
(১) মাধ্যমিক, (২) যোগাচাব !. মাধ্যগিক দল প্রবৃত্তি ও শিবৃত্তি উভয় মতেব 
একটা মশ্যপথ অবলপন ক্রিয়া থাকেন ১ তাই তাহাবা মাধ্যমিক । এই 
মতেব প্রবর্তক নাগার্ত্ুনেব মতে, বস্তব উৎপাদও নাই, স্থিতিও নাই, কারকও 
পাই, কর্মও নাই, গ্রাহক৪ ন।ই, গ্রাহ্ত্বও নাই। বাবহাবিক দিক হইতে 
দগতেব একট। প্রাতিভাসিক অস্তিত্ব অ।ছে বটে, কিন্তু পাধমাথিক বিচারে 
সবই শূন্যন্বভাব, ইহাই নিধাণ। এইজন্য “স*সারে? ও “শিবাণে? ভেদ নাই। 
তহাব মতে বস্ত ও তত্ব, কোনট।বই পাবমাথিক অস্তিত্ব ন।ই। 

খরা ৪র্থ€ম অঝেো মহাযানের দ্বিতীয় ধাশনিক মত যোগাচার ব| 
বিজ্ঞানবাদ অসঙ্গ ও বন্থবন্ধুব নেতৃত্বে বিশিষ্ট দার্শনিক মত কপে গভিয়া ওঠে | 
অসঙ্গ ইহাব নাম দেন 'যোগাচার? ১ কিন্তু বস্থবন্ধু এই মতকে “বিজ্ঞানবাদ? বা 
'লিজ্ঞগ্রিমত্রতাবাদ? নামে অভিহিত করেন । অসঙ্গ এই মতের সাধন দিকটি 
*তি গুকত্ব আবোপ করেন, এবং বন্থবন্ধু ইহার দার্শনিক মতটিকেই প্রধান 
করিঘা তোলেন | ইহাদের মতে মাধ্যমিক দর্শন কিষদ”শে গ্রাহ্া বটে , অর্থাৎ 
সমস্ত বস্ত্প্রবাহ শন্যস্বএাব ১ কিন্তু বন্তবও একটা বিজ্ঞানময় কপ অর্থাৎ 
বিজ্ঞপ্রিমাব্রতা বা চৈতন্তরূপ আছে। ইহার' বস্তসত্তাকে চিৎসত্তায় পবিণত 
করিয়া চৈতত্বারূপী জ্ঞানে মধোই সমস্ত জগৎকে বিধৃত ককিয়াছেন। 
যোগাচারের শেষকথা, “দর্বং বুদ্ধিময়ং জগৎ্।” মাধ্যমিক মত সাধারণতঃ 
'শৃগ্তবাদ? এবং যোগাচার মত “বিজ্ঞানবাদ” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 
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মাধ্যমিক মতে বস্ত ও চৈতন্ত-_কোনটারই পারমাথিক সত্তা নাই, সবই 
শৃন্যন্বভাব ; কিন্তু বিজ্ঞানবাদে বস্তর চৈতন্তসত্তা ব্যতিরিক্ত অন্ত কোন সত্তা 
নাই) বিশ্তুদ্ধ বিজ্ঞান বা চেতনাই বস্ত্র ভাবাধার | সুতরাং বিজ্ঞানবাদে 
সব কিছুই শৃন্ত হইয়া! যায় না, বস্ত শৃন্ত্বভাব হইলেও চিত্ধাতুর সংস্পর্শে 
চেতনার মধ্যে ইহ? ভাবরূপে বতমান থাকে । 

মন্ত্রধান ॥ মহাযানের এই দ্বিশাখাতেই বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন-ইতিহাস 
স্তব্ধ হইয়] যায় নাই । খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র উত্তরভারতে মাধ্যমিক ও 
যোগাচার অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল | কিন্তু শ্রী: ৮ম শতাব্দীতে শঙ্করাচাধ এ 
কুমারিল ভট্টের আবির্ভাবের ফলে এক দিকে যেমন অদ্বৈতব দের প্রতিষ্ঠা স্ব 
হইল, পৌরাণিক হিন্দুপর্জাচার আবার ফিরিয়া আদিল, ঠিক তেমনি আবার 
অন্য দিকে বৌদ্ধমতও ধীরে ধীরে পরু্দস্ত হইতে লাগিল। শঙ্করচার্ধ-গ্রচারিত 
অছৈত বেদান্ততত্বের নিকট মহাঁষান শাখাভুক্ত বৌদ্ধ আচাযগণের মাধ্যমিক 
ও যোগাচার উভয় তত্বই কথঞ্চিৎ দুর্বল তইয়1! পড়িল। ফলে এই মহাযানে 
এক দিকে যেমন হিন্দুপুর।ণের দেবদেবীর অন্তরূপ সহস1 নানা বৌদ্ধ দেবদেবী 
আবিভূতি হইলেন অপর দিকে তেমনি ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক রহস্ঞাচার ও তব্দর্শন 
মহাযান বৌদ্ধমতকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিল। হিন্দৃতঙ্ত, কৌলধর্স ও 
শৈব নাথধর্ম এই যুগের বৌদ্ধধর্ধে সর্বার্পিক প্রভাব বিস্তার করে| ফলে শ্রী: ৮ম 
শতাব্দীর দিকে ভগবান তথাগতের ধর্ণ অতি ভ্রতবেগে তত্ত্রমন্ত্রের কবলীভূত 
হইল এবং অঞ+বিভূ্ত হইল মন্ত্রযষন অর্থাৎ কালচক্রযান, বজযান ও সহজযাঁন | 
খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীতে যুয়ানচুয়াং যখন নালন্দা খিশ্ববিদ্ভালয়ে যোগাচার দর্শন 
অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন বোধহয় এই মন্ত্রধান মহাযান-মতকে বিশ্যে 
প্রভাবান্বিত করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহ।র এক শতাব্দীর মধ্যেই প্রধান 
প্রধান বিদ্যায়তনে বৌদ্ধতান্ত্রিক আচার-আচরণ, ধর্মচর্ষা ও তত্বদর্শন গড়িয়া 
উঠিল। থ্রীঃ ৮ম শতাব্দীর পরে আরও অন্ততঃ চারি শত বৎসর এই মন্ত্রধান 
(অর্থাৎ কালচক্রযান, বজযান ও সহজযান ) সমগ্র পূর্-ভারতকে সম্মোহিত 
করিয়া রাখিয়াছিল। 

এই জাতীয় রহস্তবাদী আধিদৈহিক চর্ধা এবং সেই দুজ্েয় কৃতোর উপর 
নির্ভরশীল দার্শনিক মতবাদ সাধারণভাবে মন্ত্রান নামে পরিচিত, এবং এই 
মন্ত্রন প্রধানত: ব্রাঙ্গণ্যতম্ত্ের ধর্মকূত্য ও তত্ব-উভয়ের দ্বারাই বিপুলভাবে 
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প্রভাবান্বিত। “অদ্বয়বজ্জ সংগ্রহে” মহাযানকে_ দুই ভাগে বিভক্ত করা 
হইয়াছে £ (১). পারমিতানয়” ও. (২) মমন্ত্রনয়ঃ | মহাযানের বিশুঙগ 
দ্শনিকতাকে 'পারমিতানয়' বলা হইত । এমন্ত্রনয়ে'ওর মধ্যে কালচক্রযান, 
বজযান ও সহজযানকে গ্রহণ কর! হইয়াছিল । এই মমন্ত্রনয়ই পরিবর্তী কালে 
মন্ত্রযান” নামে সাধারণভাবে পরিচিত হয়। এই তিনটি যানের উত্পত্তি ও ক্রম- 
বিকাশের ইতিহাস রহন্তযাচ্ছন্ন, একের সহিত অপরের যে।গাযোগ-স্থত্রটিও 
সর্বদ1 পবিদৃশ্তমান নহে। মনে হয় এই তিনটি যানের মধ্যে ক।লচক্রযানই 
আদিতম। অবশ্য কালচক্রযান ও বজযানের মধ্যে স্পষ্টতর ব্যবধাঁনের রেখা 
খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেহ কেহ "কালচক্র' শব্দটিকে বূপকার্থে গ্রহণ 
করিয়াছেন । এই চারিটি অক্ষরের গুটরহন্য আছে । “ক।” অর্থে কারণ, “ল, 
অর্থে লয়, “চ? অর্থে চঞ্চল চিত্ত এবং “ত্র” অর্থে ঞ্মবন্ধন বা সন্তৃতি ( 907169 )। 
এই মতে “কাল”? ও “চক্র' শব্ধ দুইটির সমবায়ী অর্থ হইল “প্রজ্ঞা” ও “উপায়ে” 
সংশ্লেষণজনিত অদ্ধব শূন্ততাবোধ । বজ্রধানের বজ্রসত্ব ও কালচক্রযনের 
কালচক্র প্রায় অভিন্ন । আবার অন্ত মতে কালের ভেদজ্ঞন লোপ পাইলে যে 
অদ্বয়-শূন্যতা উপলব্ধ হয়, তাহাই কালচক্রেব উদ্দেশ্য । আবার আর এক 
মতে বুদ্ধদেবের “ত্রিকায়” কল্পিত হইযাছে; এককপে তিনি “নির্সাণকায়ে'র 
অস্ততূক্তি; অর্থাৎ এইরূপে তিনি সকলকে তত্বোপদেশ দান করেন । “সস্তোগ- 
কয়ে” বুদ্ধদেবের আর-এক বপ। অর্থাৎ বোধিসত্বদের নিকট তিনি যখন 
ধর্মতত্বের নিগুঢ় রহস্য ব্যাখ্যা কবেন, তখন তিনি “সম্ভোগকাধষে*র অস্ততুক্ত। 
আবার যখন তিনি পারমাথিক সত্য অবলম্বন করেন, তখন তিনি ধ্ধর্মকায়ে 
অস্তভুক্ত। কালচক্রে সাধকের এই এত্রিকায়ে'র পার্থক্য দূর হইলে অদ্ব 
সত্যের আবির্ভাব হয়। 

বজয।ন ও কালচক্রযানে তত্বগত বিশেষ পার্থক্য নাই । 'বজ' শব্দের বৌদ্ব- 
তান্ত্রিক অর্থ হইল শূন্যতা? বজ্যানে সমস্তই বজ্বলক্ষণযুক্ত অর্থাৎ শৃষ্ঠম্বভাব। 
এইভাবে বজদেবতা, বসন্ত, বজগুরু, বঞ্জোপাসক নামক পারিভাষিক শব্- 
গুলির উদ্ভব হইয়াছে । এই মতে অনেক দেবদেবীরও পরিকল্পন। হইয়াছে । 
বজেশ্বরী বা বজবারাহী ব1 বজধাত্বেশ্বরী হইলেন প্রধান দেবী; ই১] ছাডাও 
বজনামাস্কিত আরও অনেক বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর উল্লেখ বজ্বধানে পাওয়! 
যায়। এই মতের উপাসকগণ “মন্ত্র, “মুদ্রা” ও মণ্ডলের সাহায্যে বজদেব- 
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দেবীকে উপলব্ধি করিতেন । মন্ত্র অর্থাৎ শবের দ্বার! দেবদেবীকে মূর্ত করা হইত 
এবং তখন দেবদেবীগণ বিশেষ বিশেষ মণ্ডলের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়৷ সাধকের 
দিব্যনেত্রে আবিভূ্ত হইতেন। দেবদেবীগণ মগুলের মধ্যে উপবিষ্ট হইলে 
সাধক বিভিন্ন মুদ্রী বা করন্াসের সাহায্যে বজ্রসত্ব উপলব্ধি করিতেন । বজধর 
সাধকের গুণ অন্গসারে পাচটি কুল বা ধর্ম পরিকল্পিত হইয়াছে__বজ, পদ্ম, কর্ম, 
তথাগত ও রত্বু। এইগুলি আবার যথাক্রমে ভোশ্বী, না, রজকী, ব্রাঙ্গণী এবং 
চণ্ডালী-_-এই পঞ্চ বিকল্প নামেও অভিহিত হয়। বজধান ও সহজযানে এই 
স্যোক্ত নামগুলি অধিকতর পরিচিত | বজযানী সাধক শক্তি-সামর্থা অভসাবে 


এক-একটি কুল অনুসরণ করিয়া সাধনায অগ্রসব তন। তাই তীহারা 'কুলীন' 
নামে পরিচিত। 


বজ্রযানেরই শেষ পরিণতি সহজযান | অবশ্য কালচক্রযান, বজধান ও 
সহজযানের এই ত্রমিক বিবর্তনের কোন এঁতিহাসিক কালপর্যায় নাই। শুধু 
অন্মান কর তয় যে, বজযানের শেষ স্তর এই সহজযান | বজ্ষান যেমন বজ- 
স্বভাব শৃন্ত'তত্বের প্রয়াপী, সতজযান সেইবপ বজশৃন্বের স্থলে মহাস্থকে স্থাপন 
করিয়াছে।, .সহজযানের পরম লক্ষ্য-অয় মন্তাস্থখ উপলবি। । এই মুতে নির্বাণের 


সি ৯ সপ তি 


অর্থ মহাত্খ। _ এই স্বখতত্বের চারিটি ৭ স্তব___প্রথ মানন্দ, _পরমানন্দ, বিরমানন্দ 


০১০০ চা 


ও সঃজানন্দ। সহজ/ননাই হইল চিত্তের তুরীয় অবস্থা এবং ইহাই মহান্বখ। 
এই মহান্তথল।ভের জন্য ব্রান্মণ্যতন্ত্রপরিকল্পিত কতকগুলি বিশ্ষে বিশ্ষে 
শারীরিক চধা বা সাধন প্রক্রিয়া অছে। বৌদ্ধ সহ্জিয়।দের রচিত কোন সংস্কৃত 
গ্রন্থ পায় যায় নাই । তিব্বতী অন্তবাদ অবলম্বন করিয়া! এই মতের একট] স্ুল 
পরিচয় লাভ কর। যায়। তিব্বতে, ধাহারা 1 সিছ(চুধ নামে পরিচিত, ও উাহারাই 
বিশেষভাবে সহজযুনর গচার্ক শ্রী: ১০ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে এই সহজযান 
মগধ, তি উড্ভিস্তা বাল ও কামরূপে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইহ! 
প্রধানত: একটা দৈহিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়াছিল বলিয়! তন্ত্র, 
নাথপর্ন এবং আরও অনেক লৌকিক আচার-আচরণ ইহাও সহিত মিশ্রিত 
হইয়া গিয়াছিল। আবিষ্কৃত চর্ষাচর্যবিনিশ্চয় প্রধানতঃ সুহ্জিয়]: মতের, উপর 
প্রতিষ্ঠিত! মুপলমান আক্রমণের ফলে নিজ হিদুজাতি পরা পরাজয়ের বেদনা 
ভূলিতে গিয়া পৌরাণিক শাস্্রচর্চার অন্তরালে আশ্রয় লইয়ছিল; কাজেই 
এই সঘস্ত রহস্যচারী মন্ত্রধান সমাজের অস্তেবাসীদের মধ্যে শেষ আশ্রয় লয়। 


ক ১ নর 


এরি নস টি ০১ 


, ০২ আপি এ, ২৬০ 
2 সীতা তি 0 আ সাপ ৯৯, 





চর্যাচর্যবিনিষ্টয়ের ঢুইখানি 


চর্ধাগীতিকা ১৫৭ 


পরবর্তী কালে তাহাই বৈষ্ণব সহজিয়া, আউলবাউল, ঈইগুরু, মুখিদা, গর 
মরফতি--প্রতৃতি লোকধর্ধ ৪ আচার-আচরণকে কখনও প্রত্যক্ষভাবে, 
কখনও-ব। পরোক্ষভাবে প্রভাবান্বিত করে । 

বাঙল। দেশে প্রধানতঃ পালযুগেই মন্ত্রধান ধর্মশাখা ভূত প্রভাব বিস্তাব 
করে এবং সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রৎশ ও আদিতম বাংল] শাষায় এই মতের 
বিপুল ও বিচিত্র সাহিত্য রচিত হয়। বাঙগলায় বৌছরধর্জের ইতিবৃত্তের গায় 
সমগ্র অংশটাই এই মন্ত্রযান মতের অন্তভূক্তি। 


॥২॥ 
চর্যাপদ-পরিচয় 

পু'থির কথা ॥ ১৯" শতাব্দীর শেবভাগে রাজ বাছেন্দলাল মিত্র 
সর্বপ্রথম বৌদ্বতান্ত্রিং সাহিত্যের বিচিত্র রূপ স্ুধীজনেব নিকট উদ্ঘাটিত 
কবেন) তিনি নেপাল ভ্রমণ করিয়া সস্কৃত ভাষায় বচিত এই শ্রেণীব বনু 
পুঁথি উদ্ধার করেন এবং 180)814/ 176171,156 758161 01766 88 72791 
(18১০) ন।মক তাহার একটি তালিকাঁও প্রকাশ কবেন। (রাজেন্্রলালের 
মৃত্যুব পরে মহ্ছামহোপাধ্যায় হ্রপ্রসাদ শান্ত্রীর উপর সরক|র কতৃক পুথি 
অনসন্ধানের ভার পড়ে । রাজেন্দ্রল[লের তালিকা পাঠ করিয়া হরগ্রসাদের 
একটা ধারণা জঙ্বিয়! গেল যে, নেপালের নানা স্থানে বৌদধর্ম-সংক্রান্ত 
আরও অনেক পুঁিপত্র অবহেলিত অবস্থায় পড়িযা আছে। ইতিমধ্যে 
তিনি বাঙলা দেশ হইতেও অনেক বাংলা পুথি সংগ্রহ করিলেন |ং মেই 
সমস্ত প্থি দৃষ্টে তাহার স্থির বিশ্বাস জন্মিল যে, বাঙল] দেশ ও তাভার 
চতুষ্পার্থে পুথিপত্র ও প্রত্বশিল্পে বৌদ্ধধর্মের অনেক নিদর্শন সংরক্ষিত 
আছে। মুসলমান আক্রমণের পূর্ব হইতেই পৌরাণিক ও বৈদাস্তিক হিন্দু 
ধর্মের পুনরুখানের যুগে কিছু কিছু বৌদ্ধ তাং তাহাদের গ্র গ্রন্থ ও শিশ্তাদিসহ 


বাউলার বাহিরে নেনীলভূটান ভিব্বতে চলিয়া যান, বাঙলায় মুসলমান 
আনে পালার কত তে আর এই লে রী]! এই সিদ্ধান্তের 
বখবতী হইয়া হরপ্রসাদ একাধিকবার নেপাল ভ্রমণে গিয়ছিপেন এবং 
গ্রথমবার নেপালে গিয়া এই বৌদ্ধধর্মের অন্যতম আশ্রয়স্থল স্বচক্ষে দেখিয়! 


১৫৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আসিয়! বুঝিতে পাবেন যে, বাঙলার ধর্মঠাকুরের পুঁথিপত্রে যে বৌদ্ধ ধর্মের 
আভাস রহিয়াছে, নেপালে-প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য তাহারই বধিত 
ও স্ুুসংবদ্ধ সংস্করণ। এই সময় তিনি 1)£9099 ০1 1,698 19240076577 
£/% 139)021 নামক পুস্তিকা রচন1 করিয়া! বাঙলা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের গ্রচ্ছন্ন 
শিদর্শন সম্বদ্ধে কয়েকটি মূল্যবান আহ্বমানিক তত্ব ঘোষণা করেন ।/ অবশ্ত 
এ পুস্তিকায় প্রকাশিত তাহার মতামত সর্ধাংশে সত্য নহে, পববর্তী কালে 
বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তাবিত গবেষণার ফলে এবং মধ্যযুগীয় বাংল] পু'থি 
সাহিত্যেব আবিষ্কার ও প্রকাশনায় সাহায্যে বাঙলার প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্মের 
একটা স্তুল কূপ নিদেশ কব। অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। (শাস্ত্রী মহাশয়ের 
অনেক অনুমান ও সিদ্ধান্ত হয়তে৷ পরবতী কালের অন্তসন্ধানের ফলে 
খণ্ডিত হইয়াছে? কিন্ত' তিনিই প্রথম বাঙলা দেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ খুলিযা দ্রিষাছিলেন। _১৮৯৭-৯৮ সালে তিনি 
দুইবার নেপালে যান এবং নেপাল দরবার লাইব্রেরী হইতে অনেক পুঁথি 
সংগ্রহ কবিয়া লহয় আসেন। এই পুথিগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত 
এবং প্রায়ই পুরাতন নেওযাবী (নেপালী) অক্ষবে লিখিত /ভাকরণ 
'হুভাধিতসংগ্রহ*, “দোহাকোষপ্চিকা, প্রভৃতি ইহার অস্তভূত্ত।২ €.১৯০৭ 
সালে তিনি তৃতীয় বার নেপালে যাত্রা করেন এবং এইবার এমন 
কতকগুলি পুথি সংগ্রহ করিয়া! আনেন, যে বাংল সাহিত্য ও বঙ্গসংস্কৃতির 
স্ববপ নির্ণয়ে যাহার মূল্য অপরিমেয়। পুরাতন বাংলা ভাষায রচিত 
£চর্যাচর্যবিনিশ্চয়” নামক একখানি পদসংগ্রহ, সরহপাদের দোহা] ও অদ্বয়বজের 
সংস্কৃতে রচিত “সহজায়ায় পণ্রিক।" নামক টীক1 এবং কৃষ্ণাচার্ষের (কাহৃপাদ ) 
দোহা ও আচার্ধষপার্দের সংস্কৃতি রচিত “মেখলা নামক টীক1-_এই 
পুথিগুলিকে তিনি প্রাচীনতম বাংল] ভাষায় রচিত বলিয়! সিদ্ধান্ত করেন 
এবং পূর্ব-আবিষ্কৃত “ভাকার্ণব, গুঘিটিকেও ইহার সহিত গ্রহণ করিয়া 
বাংলা ১৩২৩ সনের (১৯১৬ খ্রীঃ) শ্রাবণ মাসে বঙ্গীয় পাহিত্যপরিষদ 
হইতে “হাজার বছরের পুরাণ বাংল। ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহ।, প্রকাশ 
করেন। চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহপাদ ও কষপাদের দোহা! ( তৎনহু টীকা) 
এবং ডাকার্ণব_-মোট চারিখানি পুঁথি একজে এই নাষে মুক্রিত হইলে 
* পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত [বিবরণ দেওয়। হইয়াছে। 


চর্যাগীতিকা ১৫৯ 


সাহিত্যিক, এরতিহাসিক ও সমাজতাত্বিক-_সকলেই সচকিত হইয়া উঠিলেন 
ইহার প্রক।শনায় এক দিকে যেমন বাংলা ভাষার আদিম রূপের নির্ভরযোগ্য 
গ্রমাণ পাওয়া গেল, অন্যদিকে তেমনি বৌদ্ধধক্নর শেষ পরিণতির কুহেলিকাচ্ছন্ 
ইত্তিবৃত্তটিও কথ্চিৎ স্পষ্ট হইল, পালযুগের বাঙালীজীবন সন্বন্ধোও অনেক 
মূল্যবান তথ্য উদ্ঘটিত হইল ।) পরে অবশ্য অনেকেই ইহার সম্বন্ধে নানা দিক 
দিয় বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। শুধু বাঙালী নহে অবাঙালী 
প্রতিহাসিক ও সাহিঠ্যিকগণণ্ড এই ব্যাপারে বিশেষে কৌতুহলী হইয়া 
আলোচনায় অগ্রপর হইয়াছেন। 

'বৌদ্ধগান ও দোহা? প্রকাশিত হইলে ভাষাতাত্বিকগণ স্থির করিলেন “য, 
উক্ত সংগ্রহের প্রথম মুদ্রিত পুথিটি ( চর্ষ|) স্থজ্যমান বা অ।দিম বাংল] ভাষায় 
লিখিত। অন্ত তিনখানি শৌরসেনী বা পশ্চিমা অপতভ্রংশে লিখিত, 
তাহার সহিত বাংলা ভাষার প্রত্যক্ষ যোগ নাই,_যদিও চধাগীতিকাতেও 
অনেক পশ্চিমা অপভ্রংশ শব্দ আছে। বিজয়চন্ত্র মজুমদার তাহার 76 
175560)%/ 01 1)6))0018 7,0))2%606 (1920) নামক বক্তৃতামালায় ( ১৩শ 
বক্তৃতা ) এই পুথিটির ভাষা লইয়া আলোচনা করিলেও, ১৯২৬ সালে 
ডক্টর শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-ই এই গ্রন্থগুলির ভাষাতাত্বিক ন্ববপ 
পূর্ণাকারে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার ধর্মতত্ব লইয়া সর্বপ্রথম আলোচন! 
করেন ডক্টর মুহম্মদ শহীহুল্লাভ্‌, তাভার 17269 07,049 421%5180/6১ ৫৪ 
100)770. 01 76 13707; (1991 ) নামক গবেষণাগ্রন্থে। তাহার পরে 
ডক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় 085%6 71911280%9 62145 ৫5 
732070110০7 7798018 1,%/61048/6 (১৯৪০ সালে লিখিত, ১৯৪৬ 
সালে প্রকাশিত) নামক গ্রন্থে সহজযানপ্রসঙ্গে চধাগীতির অন্তপিভিত 
তত্ব ব্যাখা! করিয়াছেন । ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রকাশিত ০০112] ০7 176 1)807177161% ০ 17:8655 (২৮শ খণ্ড )-এ 
“দোহাকোষ” প্রকাশ করিয়া চর্ধার কয়েকজন কবি ও দোহাকোষের 
পরিচয় দিয়াছেন । তাহার পরে ১৯৩৮ সালে ডক্টর বাগচী এঁ জার্নালের 
৩০শ খণ্ডে 110461065 1001 ৫ 0716606] 70850 0 6 ০4 
739782018 0/07/817905 নামক সম্ধলনে চর্ধাপদগুলিকে বাংলা অক্ষরে 
মুক্রিত করেন, তাহার সংস্কৃত অস্তবাদ দেন এবং তৎসহ তিব্বতী অন্থবাদেরও 


১৬০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


উল্লেখ করেন।( মূল চর্যাপদের কয়েকখানি পৃষ্ঠা নষ্ট হইয় গিয়াছিল, 
এবং মুল পুথিতে একটি পদ পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া নেপালের পু'খি- 
লেখক সেটির উল্লেখ করেন নাই। ডক্টর বাগচী তিব্বতী অন্তবাদের 
সাহায্যে সেই হারান পদগুলির সংস্কৃত ছায়ান্টবাদ দিবার প্রয়াস পান। 
পরবতী কালে একাধিক পণ্ডিতধ্যক্তি চষ।পদের নানা! আলোচনায় অগ্রসর 
হইয়াছেন। তন্মধ্যে পণ্ডিত রাছুল সাংকৃত্যায়নের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | তিনি কিছুদিন ধরিয়! নান! স্থানে দোহাকোষ ও চর্যাগীতি 
সম্বন্ধে নূতন নৃ5ন তত্ব ও তথ্য পরিবেশন করিতেছেন ॥॥ “হিন্দী কাব্যধারা,, 
'তিববত মে বৌদ্ধধর্স/, 'পুরাতত্ব নিবদ্ধাবলী" প্রভৃতি প্রবন্ধপুস্তকে এবং 
'গ্গ।” নামক হিন্দী সাময়িক পত্রে রাহুলজী সিদ্ধাচায, বৌদ্ধ সহজখান ও 
চর্যাগীতিকা লইয়া প্রচুর গবেষণা করেন। তাহার সেই গবেষণার 
কিয়দংশ ফরাসী ভাষায় অনুদিত হইয়া ১৯৩৪ সালের ০৭০৮%77৫) 
:458480%6-এর অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। স্থতরাং 
দেখা যাইতেছে, প্রকাশের কিছুকাল পর হইতেই চযাগীতিক। বাঙল। 
ও বাঙলা বাহিরে তত্বজিজ্ঞান্থুর মনে নানা প্রশ্ন জাগাইয়া তুণিতেছিল। 

এই সমস্ত আলোচনা- গবেষণার মধ্যে ডাঃ বাগচীবা তব্বতী অন্রবাদটি 
বিশেষভাবে উল্লেখযে|গ্য । অবশ্ঠ ড2 বাগচীরও পূর্বে ডর শ্রীযুক্ত স্থনীতি- 
কুমার চট্রোপাধ্যায় মহাশয় ১৯২২ সালে এই মূল্যবান সংবাদ পরিবেশন 
করেন যে, চধ্[গীতির তিব্বতী অন্তবাদ আছে এবং তিনিই 1১. 00:016:-এর 
0201090%6 0% 4707205 7899£0878 06 10 47১20180411608/6  252489)8016-এ 
উদ্ধত তথ্যাদি দ্বারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে, বজযান-সহভয[নের অস্ততুকতি 
অনেক সংস্কৃত অপভ্রংশ-বাংলা পুঁথির তিব্বতী অনুবাদ তিব্বতে রক্ষিত 
আছে।৩ তৎপরে(ডাঃ বাগচী ১৯৩৫ লালে দোহাকোষের সঙ্কলন এবং ১৯৩৮ 
সালে চযাপদ্দের পাঠ নির্দেশ করিয়া চর্ধাগীতিকার একটি সংস্করণ প্রকাশ 
করেন। ইহাতেও তিনি তিব্বতী অন্রবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন ; 
বিশেষতঃ চর্যাপদের পাঠ নির্দেশ করিতে গিয়। তিনি নেপালে-প্রাপ্ত পুথি ও 
তাহ।র সংস্কৃত টীক অপেক্ষা তিব্বতী অন্গবাণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব 


৩ তিনি একটি চর্ধার তিব্বতী অনুবাদও আবিষ্কার করেন। (5215005 ০£ 3617£915 
[)0.+৬০1.]) 


চর্যাগীতিকা ১৬১ 


"আরোপ করিয়াছেন। এতত্ব্যতীত ডাঃ শহীছুল্লাহ্‌ সাহেবের 79/00788 
11566190705 (0০০৮ [01)1ঘ০:8165 6001৪), সাহিত্য-পরিষৎ-পন্র্িকায় 
লিখিত তাহার প্রবন্ধ এবং ডক্টর শ্রীযুক্ত স্থকুমার সেন মহাশয়ের 177710% 
11789151809 পত্রে লিখিত 178062 776700778০7 1776 010 173670218 
(0০//077/0 1507105 6700. 77700172675 (00190 1/110900196105১ ড ০1. [0 ), 
0917 796710218 752%5 ০7 0/0770115056 (117019) :111090196198, 
ড্9]. সু) এবং চর্ষ'গীতিপদবলী”তে চর্যাগীতিকার পাঠসংস্কার এবং অর্থ- 
শির্দেশের বহুবিধ চেষ্টা করিযাছেন। হিন্দীভাষীর।ও চর্ধাপদকে পুবাহিন্দীতে 
রচিত বলিয়! দাবী করিয়াছেন। তাহাদের মুখপাত্রত্বূপ পণ্ডিত রাহুল 
সাংরৃত্যা য়ন চ্ধা, দোহ ও চৌরাশী সিদ্ধাচাধ সম্বন্ধে অনেক গবেষণ। করিয়া 
এই যুগের সাহিত্য, জীবন ও ধর্স-সংক্রাস্ত বত নূতন তথ্য পরিবেশন 
করিয়াছেন । 


প্রথমে এই পদসংগ্রহের আখ্যা বিচার করা যাক। হরগ্রসাদ শান্ী 
১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত/পরিষদ হইতে “হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গাল। 
ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা"য় চর্যাগীতিকার যে সঙ্কলন প্রকাশ করেন, 
«তাহাতে উহার নাম দিয়াছিলেন, “চর্যচর্যবিনিশ্চয় । এই নাম নেপালে- 
প্রাপ্ত পুথিতেই ছিল। কিন্তু গ্রন্থগ্রকাশের পর অনেকেই এই আখ্যা 
সন্দেহ করিতে লাগিলেন.) মহ।যনোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্্রী 7216 
111510)401 0%০/671% পত্রের ১৯২৮ সালের ৪র্থ খণ্ডে এই বিষয়ে 
আলে।চন। করিয়া! বলিয়াছিলেন যে, চর্যাগীতিকার সংস্কৃত টাকার প্রথমেই বল! 
হইয়াছে, 


প্রীল.যীচরণাদিসিদ্ধর চিতেইপ্যাশ্চষচযাচষে | 
সছত্রপাবগমায় নির্মল গিরাং টীকাং বিধান্তে স্মুটনম্‌ ॥ 


এই স্থলে 'আশ্চর্যচর্ধাচয়” শব্দগুলি পাওয়! যাইতেছে যাহার অর্থ আশ্চর্য 

চ্যাসমূহের সঙ্কলন। (নেপালী লিপিকার, ধিনি নেওয়ারী অক্ষরে এই 

পুথিটি নকল করিয়াছিলেন, তিনি হয়তো তুল করিয়া “চর্ষা চর্ধুবি নিশ্চয়” 

লিখিয়! থাকিবেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ইহার নাম দেওয়। উচিত-_ 

'আশ্চর্ধচ্যাচয়" |] কিন্ত গ্রন্থাটর আখ্যা, যে “আশ্চর্যচর্যচয়'--উক্ত ক্লোক হইতে 
১১--(১ম খণ্ড) 


১৬২ বাংল! সাতিত্যের ইতিবৃত্ত 


তাহ! নি:সংশয়রূপে মনে হইতেছে না। উহার সরলার্থ_ অদ্ভূত চর্ধাসমূহের 
প্রবেশের সদত্ম নির্দেশ করিব।ব জন্ত তিনি “নির্ল গিরা” নামক টীকা! 
রচন। করিযাছেন। “অদ্ভূত চর্যাস্মৃহ”কে সঙ্কলনটির আখ্যা! বলিয়া গ্রহণ 
করা যায় না। ভঃ গ্রবোধচন্দ্র ব।গচী 02110 011675601 ০1711 
(৮০1. 1)-এ 90700 4.91)9065 0 [30070196 টি নামক প্রবন্ধে 
চর্ধাগীতিকার নাম দ্রিযাছেন “চযাশ্চর্যবিনিশ্চয় | টনেপাণী পুঁথিতে "চযাচর্য- 
বিনিশ্চয” বহিয়|ছে% তাহ] পূর্বেই বলা হইয়'ছে। ! উক্ত পু থির প্রথম পত্রে 
প্রথম গীতিকার টীকাষ উল্লিখিত “আশ্চাচযাচখ+ শব্বগুলির অংশকে মিলাইয়1 
( “চর্ষ।+“তাশ্চয? ) ডঃ বাগচী একটি নূতন নামকরণ করিষাছেন__ 
“চর্যাশ্চযবিনিশ্চয়? | আমাদেব মনে হয়, অ।শ্য”? শব্দটি চযগীতির বিশেষণ 
হিসাবে ধরি! “আশ্চযচযাচষবিনিশ্ষ* - এইফপ কোন একটি আখ্যা 
নির্ধবণের পক্ষে যুক্তি আছে । কিন্তু নেপালী পুখি-যাহাব উপব ভিত্তি 
করি] চযাগীতিকার আংলাচন1! আরস্ত হইযাছে, তাহাতে 'চযাচধ- 
বিনিশ্চয় ই আছে। বিধুশেখর শাস্ত্রীর “আ।শ্চষচযাচয় এবং ডঃ বাগচীর 
চর্যাশ্চযবিনিশ্চয'__উভয়ই পবিকল্পিত বা পরিশে।ধিত আখ্যা। মূল 
পু'ঘিতে কোন্‌ আখ্য। ছিল জান1 যাইতেছে না। নেপালী পুঁথিটি মূলপু থিব 
নকলমাত্র । তিব্বতী অগ্ভবাদেও চযার নাম পাওয়া যাহতেছে না। তেখ্ুর 
গ্রস্থমাল দৃষ্টে মনে হয় যে, মূল চযাগীতিসংগ্রহের আখ্যা ছিল বোধহ্য 
“যাগীতিকোধ?। তেগ্কুবে এইরূপ আরও অনেক চযাগীতিক্চাব উল্লেখ আছে 
কিলপাদের “দোহাচষাগীতিক দৃষ্টি দ্ীপঙ্ধব শ্রীজ্ঞানের “চয|গীতি+, শাস্তিদেবের 
“সহজগীতিক1”, তিল্লাপার “দোহ|কোষ ন।ম চর্যাগীতি? প্রভৃতি গীতিসংগ্রহগুলি 
বাংলা, প্রাকৃত, অপত্র“শ-যে ভাষাতেই রচিত হউক ন1 কেন, এগুলি এহ 
শ্রেণীরই বজ্জ ও সহজ মতের গীতিসংগ্রহ | “চর্য[চর্যবিনিশ্চয়”-_ অর্থাৎ নেপালী 
পুথিতে যে নামটি পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে লিপিকর-গ্রমাদ খলিয়া এক- 
কথায় পরিত্যাগ কর] যায় না। ইহাব একট! অর্থও কর যাইতে পারে-- 
যে গ্রন্থ আচরায় ও অনাচরণীয় তত্বমৃহকে বিশেষরূপে নিশ্চয় করিয়। দেয়-_ 
তাহাই “চধাচর্ধবিনিশ্চয়? | “আশ্চর্যচর্যাচয়? নামটিও অযুক্কিযুক্ত নহে। কিন্ত 
“চর্ধ|চর্যবিনিশ্চয়” এবং “আশ্চর্ষচর্যচয়+--উভয়কে মিলাইয়। “চর্ষাশ্চর্যবিনিশ্চয়+ 
নামটি সম্পূর্ণরূপে আধুনিক পণ্ডিতজনের পরিকল্পিত। যত দিন চধাগীতিকোষের 
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অন্ত কোন পুথি নাপাওয়া যাইতেছে, ততদিন “আশ্চর্ষচর্ধাচয়ঠ ও “চর্ষাশ্চর্য- 
বিনিশ্চয়” উভর আখ্যাকেই বিশেষ সাবধানে গ্রহণ করিতে হইবে ।১ 

(আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়াছেন যে, মূল পু'থিটির নাম ছিল, 
“চর্য'গীতিকোয" ; এবং ইহার সংস্কৃত টীকাব নাম “চর্ধাচর্যবিনিশ্চয়” । নেপালী 
পুখিটি প্র্[ানতঃ টাকা বা বৃত্তি। লিপিকর বৃত্তির সহিত চর্যাগুলির 
উল্লেখ করিয়াছেন। স্তর" এই সন্কলনটির যথার্থ নাম হওয়া উচি ত “চর্ষ।গীতি” 
কোত্ব”। বোধহয় টাকাক|রের টীক।টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছিল; টাকা 
ব্যতিরেকে পদগুলিব অর্থ উদ্ধার করা যাইত না বলিয়! নেপালী লিপিকার 
সমগ্র গ্রন্থটিকে বৃত্তিব ন।মে “চর্ধাচযবিনিশ্চয়” রাখিয়াছিলেন। আপাততঃ 
আমবা নেপালের পুথিতে প্রাপ্ত “চর্ধাচর্যবিনিশ্চয় নামটিই গ্রহণ করিব। 
পরবর্তী আলোচনায় এই নামেই পুঁথিটির উল্লেখ করা হইরে।, 

নেপালী পুঁথির শেষে কয়েকখান! পৃ্ঠ। নষ্ট হইয়াছে বলিয়া টাকাকারের 
নাম পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু তিব্বতী অন্কবাদে তাহার নাম মুনিদত্ত। 
মুনিদত্ত সম্ভবতঃ ১৪শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । বজযান ও সঁহজযানে 
তাহার যে বিশেষ অধিকাৰ ছিল তাহ এই সংস্কৃত টাকা হইতেই বুঝ! 
যাইতেছে । ঠিনি চধাব্যাখ্যপ্রসঙ্গে বৌদ্ধতাদ্রিক পারিভাষিক শব্বগুলির 
যথাসম্ভব সরলার্থ করিযাছেন এবং বজ্রযান ও মহজযানের অন্যান্য প্রামাণিক 
গ্রন্থ হইতে ও অনেক উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়ছেন ১ এমন কি, “পরদর্শন” অর্থাৎ 
সহজিষ1 মত ভিন্ন অন্য ধর্মসন্প্রধায়ের (শৈব ন।খসম্প্রদায়) দার্শনিক মত 
প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করিয়াছেশ। আমবা যদি মুনিদরত্তের টীকা না 
পাইয়। শুধু “চর্ধাচয়” এবং তিব্বতী 'অন্তবাদ পাইতাম, তাহা! হইলে চযাপদের 
ধার্শনিক বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার কর স্ুকঠিন হইত। কারণ তিব্বতী অনুবাদ 
প্রধানতঃ আক্ষরিক, তদ্দার| বজযান ও সহজযানের হুক্ম তত্ববাদ প্রতিষ্িত 
করা ছুকহ হইত |) মুনিদত্তের “সহজধর্ে” কতটুকু অধিকার ছিল, সে বিষয়েও 
কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং সংস্কৃত টীকাটির যাথাথ্য সম্বন্ধে 
প্রশ্ন উখাপন করিয়াছেন। কিন্তু মুনিদত্তের টাকায় উদ্ঘাটিত তত্ব সংস্কৃত 
ও অপত্রংশে রচিত মন্ত্রানবিষয়ক ন।ন] গ্রন্থে বণিত দার্শনিক মতের 
বিরোধী নহে, এবং মুনিদত্ত ম্বমত প্রমাণ করিতে গিয়া বহু সংস্কৃত, 
অপতভ্রংশ ও দেশীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থদদি হইতে উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব 


১৬৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ত্হার টীকাকে অযথার্থ বলিয় ত্যাগ কর? উচিত হইবে না। ডঃ প্রবোধ- 
চন্দ্র বাগচী 776 0210%480 0746)21 0০%7791-এ (০1. 1. ০. ৪) 
5শ01776 101601)10102,1 10011009০06 1091)628 নামক প্রবন্ধেও [শ্বীকার 
করিয়াছেন যে, “হ্বজ্ুতন্ত্র ও “হেরুকতন্ত্র নামক বজ্যান গ্রন্থে বরিত চর্ষা ও 
দর্শন সম্বন্ধে যে তত উদ্ঘাটিত হইয়াছে, মুনিদত্ডের টাকায় তাভার পুণ গ্রাতি- 
ফলন হইযাছে। স্তরাং মুনিদত্তের টাকা অপেক্ষা তিব্বতী অন্বাদের প্রতি 
অধিকতর আস্থা স্থাপনের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ন।ই |) কথা উঠিতে পারে, 
১০ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে সঙ্কলিত চযগীতির সংস্ক্ত টীকা রচিত হইয়াছে 
অন্ততঃ ১৪শ শতাব্দীতে | সম্কলনের দুই শত বৎসর পরে যে টীক1 রচিত হয়) 
সেই টীকাকারের এ দুবহ তত্বে কিকপ অধিকার ছিল, তাহাও সংশয়স্থল। 
তদুত্তরে এইটুকু বল! যাষ যে, তিব্বতী অন্তবাদও মূল সঙ্কলনের কত ধিন পরে 
রচিত হইয়াছিল, তাহ।রও তে। কোন স্থিরতা নাই। উপরস্ত মুনিদতের নাম 
তো তিব্বতী অন্ঠব।দ হইতেই জানা যাইতেছে । যাহ] হউক, মুনিদত্তের সংস্কৃত 
টাকা না পাওয়া! গেলে চর্ধাগীতি এবং সহজযান ধর্গের মুল তন্বগুলিকে রহস্য- 
জাল ছিন্ন করিয়] উদ্ধার কর। যাইত ন। 1/ 

নেপালে প্রা পুঁথিটি অন্য কোন পুথির অনুকরণ। কেহ কেহ অন্মন 
করিয়াছেন, প্রাঞ্ধ পুথিতে যে পদনিচয় ও বৃত্তি বহিয়াছে তাহা কোন একখানি 
পুথি হইতে গৃহীত হয় নাই। বোধহয় নেপালের লিপিকার ছুইখানি পৃথক 
পুঁথি হইতে ইহার মূল পদ ও সংস্কৃত টীকা নকল করিয়াছিলেন । মূল পুঁথিতে 
অন্ততঃ ৫১টি চর্ধা ছিল। তন্মধ্যে একটি চযার (১১ সংখ্যক) বু মুনিদত্ত 
কর্তৃক রচিত হয় নাই। অর্থাৎ নেপালী লেখক যে পুথি দেখিয়া! নকল 
করিয়াছিলেন, তাহাতে ৫১টি চধাই ছিল, কিন্তু ১০ সংখ্যক চর্ধার পরে ১১ 
সংখ্যক চর্ধা থাকিলেও ব্যাখ্যা ছিল ন1; মুনিদত্ত কেন এ চর্ধার ব্যাখ্যা করেন 
নাই তাহা জানা যাইতেছে না। এই পদকর্তার নাম 'লাড়ীভোম্বীপাদ”। 
নেপালী লিপিকার নকলের সময় এ পদটির ব্যাখ্যা নাই “দখিয়া নকল-কর। 
পুথিতেও এ পদটিকে বাদ ধিয়াছিলেন। তিব্বতী অনুবাদ এঁ মুলপুথি 
হইতেই গৃহীত; তিব্বতী অন্ুবাদকও ব্যাখ্যা নাই দেখিয়! উহার তিব্বতী 
অন্তধাদ করেন নাই । স্থতর[ং এখানে এমন একট] সুত্র পাওয়া! গেল, যাহার 
বারা তিব্বতী অন্বাদ অপেক্ষা টীকার মুল্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া! মনে 


চর্যাগীতিক৷ ১৬৫ 


হইতেছে ।) তিববতী অন্তবাদকও মুনিদত্তের টীকার উপর কতট। নির্তর 
করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাহার সম্পষ্ট প্রমাণ মিলিতেছে। ( নেপালী পু'থিতে 
এঁ পদটি থ'ক|ব কথা নহে; তিনি দশম সংখ্যার পরে “লাডীভোম্বীপাদানাম্‌ 
স্থনেত্যাদি চর্যায়! ব্যাখ্যা নাস্তি” বলিযা পরের পদটিকে ১১ সংখ্য। গণনা 
করিয়া অগ্রসব হইযাছেন। অর্থাৎ মূল পুথিতে যেটির ১২শ সংখ্যা ছিল, 
সেইটিকে নেপালী লিপিকার ১১শ সংখ্যা] গণনা করিয়1 অগ্রসর হ্য়াছেন। 
সুতরাং তিনি মেট ৫*টি পদ এবং তাঁঠ।ব টাকা নকল করিয়'ছিলেন। কিন্ত 
প্রাপ্ত পুঁগিব কয়েকখানি পাতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিযা তিনটি পুর] পদ 
(২৪, ২৫, ৪৮) এবং একটি পদের (২৩) শেষেব অংশ পাওয়া যায় নাই?) 
সুতরাং মোট ৫০টি পদ্েব মধ্যে সাডে তিনটি পদই নষ্ট হইয় গিয়াছে । 
হরপ্রনাদ এই সাডে তিনটি পদ বাদ দিয়াই সাডে ছেচল্িশটি পদ ও মুনিদত্ব- 
গীত সংস্কৃত টীকা উক্ত "হাজার বছরের পুবাণ ব।ঙ্গল1 ভাষায় বৌদ্ধ গান ও 
দোহা'য় প্রকাশ করেন । ততপরে ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় সমগ্র 
»যার তিব্বতী অগ্কবাদ আবিষ্ষকাব কবেন। এই তিব্বতী অন্রবদের প্রথম 
ইঞ্ষিত দিষাছিলেন ভঃ শ্রীযুক্ত গণীতিকূমাব চট্রে।পাধ্যায় তাভার 719 07128 
£)10 1)680101)776)16 01 1)6)1001 1,)8016706 গন্থের প্রথম খণ্ডে । অবশ্য 
তাহার পৃবে পি, কোডিয়ার সাহেব “ভেঙ্কুর” নামক বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্রবিষয়ক 
তিব্বতী গ্রস্থতালিকার যে ফর।শী অনুবাদ গ্রকাশ কবেন, তাহাতে 
সর্বপ্রথম এই তিব্বতী অঙগবাদের আভাস পাও] যায় (ডঃ বাগচী যে তিব্বতী 
অগ্বা্ আবিষ্কার করেন, তাহাতে বিনষ্ট সাডে তিনটি চর্ধার তিব্বতী ভাষান্তর 
পওয়| শিষাছে। ২৩ সংখ্যক পদটির শেষ ছয় পংক্তি নেপালী পুঁথিতে 
ছিল; প্রথম পংক্তিকয়টির বিষয়বস্তু তিব্বতী অনুবাদ দৃষ্টে স্থিবীকৃত তইয়াছে। 
অন্থমান এই পদটির রচন।কার ছিলেন ভূন্তকুপাদ | বিনষ্টিপ্রাপ্ত ২৪, ২৫ এবং 
৪৮ সংখ্যক পর্গুলির ও তিব্বতী অন্তবাদ পাওয়া গিয়াছে । উহার রচনাকার 
হইতেছেন যথাক্রমে কাহুপাদ, তান্তীপাদ এবং কুকুপীপাদ। ডঃ বাগচী 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়-প্রকাশিত ১০0৮1701০01 176৫ 1)6901177670% ০? 
761165 (1938 )-এ চর্যাব যে স"ক্করণ প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি এ 
সাডে তিনটি পদের তিব্বতী অনুবাদ অবলম্বনে উহাদের সংস্কৃত ভাষাস্তবেব 
চেষ্ট৷ করিয়াছিলেন। সেই সংস্কৃত অন্থবাদ অবলম্বনে ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার 


১৬৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সেন 77805%7) 7780%/556$-এর দশম সংখ্যায় 4010. 7307088]1 1065৪8 
0: 008588161008৪-এ তাহার আনুমানিক বাংল! রূপাস্তর প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং তৎ্সম্পাদদিত “চর্ধাগীতিপদাবলী,তেও সেগুলিকে গ্রহণ 
করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থের পরি শিষ্টে চর্যার সমধম্ী আরও কয়েকটি পদ বা 
পদাংশ মুদ্রিত করিয়াছেন । মুনিদত্ত সংস্কৃত টীকা করিবার সময় প্রাচীন 
বাংল। ভাষায় রচিত একই ভাবের অন্ত পদ বাঁ পদাংশ মাঝে মাঝে উল্লেখ 
করিয়াছেন। ডঃ মেন সেই বিচ্ছিন্ন পংক্তিগুলি এবং কালচক্রয।নের গ্রস্থ 
“সেকে।দেশটাক।'য় উদ্ধত অন্থরূপ পংক্তিগুলিকেও তাহার প্রস্তৃত “চর্যাগীতি- 
কোষে" স্থান দিয়াছেন । 

1 চর্যাগীতিকার যে পুথিটি হরপ্রাদ নেপাল দরবার লাইব্রেরী হইতে সংগ্রহ 
করিযাছিলেন, তাহ] ১*শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী হে, বরং পরবর্তী হইবারঈ 
অধিকতব সম্ভতাবন]। কারণ চর্য/গীতির টাকাকার মুনিদত্ত ১৪শ শতাবীর প্ববতা 
নহেন। হরপ্রপাদ শান্ী পুথির অক্ষরগুলিকে ১২শ শতকের সমসাময়িক 
বলিয়! ধরিয়াছেন ।5৪ অক্ষর গঠন বাংলা নহে বলিয়া অন্তমিত হইতেছে । 
নেপালের নেওয়।রী লিপিকর ইহা নকল করিয়াছিলেন, ইহাতে গ্র/চীন 
মৈথিলী অর্মরেরও কিছু কিছু প্রভাব আছে। কিন্তু লিপিবিশারধ রাখালদাস 
বন্দ্যেপাধ্যায় চর্যার পুখির লিপিকে সুপ্রাচীন বণিতে মন্মত নহেন। তাহার 
মতে চর্যাসমূহের অক্ষবগুণি শ্রীকুষ্ণকীর্তনের পুথির অক্ষর অপেক্ষা গাচীন 
নহে ।৫ সে যাহা হউক, অক্ষর গঠন দেখিয়া প্রাপ্ত পুষ্ধিটকে ১৪শ-১৫৮ 
শতাকীর পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হইতেছে না। 


রচনাকাল ॥ চর্যাসমূহের রচনাকাল লইয়1 কিছু কিছু মতভেদ রহিয়াছে । 
ডঃ শ্রীযুক্ত স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অন্গমান করেন, এই চর্ধাগুলি খ্রীঃ 
১০ম-১২শ শতকের মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে । ডঃ মুহম্মদ শহীতুল্লাভ, 
সাহেব এবং রাছুল সা'কৃত্যায়নের মতে দোহা ও চধাসমৃহের রচনাকালকে 
আরও দুই শত বতসর পিছাইয় দিয়া ৮ম-১২শ শতকের অন্ততূক্ত কর! 
উচিত। রাহুলজী 'পুরাতাত্বিক নিবন্ধাবলী” (হিন্দী) নামক গ্রন্থে এবং 


* হরপ্রদাদ রচনাবপী--প্রথম সম্ত।র, “বাংলার পুরাণ অক্ষর" 
« 'শ্্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভূনিক।'--সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক, ২২শ ভাগ 


চর্ধাগীতিকা ১৬৭ 


১০70] 4580/50%6-এ ( ০%.-])০০. 1934) দেখাইবার চেষ্টা করিয়া- 
ছেন যে, লুইপা্দ এ” সুরুহপ্রনদ্-ছুই জন প্রাচীন সিদ্ধাচার্ধ ধর্মপালের 
সময়ে বর্তমান ছিলেন ( *৬৯--৮০৯ খ্রীঃ অঃ)। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 
সাহ্ত্-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩২৭, ১৩৪৮, ১৩৪৯) ভূম্থকু ও কানুপাদকে 
৮ম শতাব্দীর অন্ততূক্ত করিয়াছেন। কিন্ত স্বনীতিকুমার (01)771,--1 ) এবং 
প্রবোধচন্দ্র ( 7)01,27932 ) চর্যসমূহের রচনাকালের সীম নির্দেশ করিয়াছেন 
--১*ম-১২শ শতাব্দী ) এ সম্কলনের আবিষ্কারক হরপ্রসাদ বলিয়ছেন যে, 
লুইপাদের ৩8 গ্রন্থরচন।য় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচাষ দীপস্কর শ্রীজ্ঞান 
সাহায্য করিয়/ছিলেন 1১ কথিত আছে, ৫৮ বৎসর বয়সে শ্রীজ্ঞান তিব্বত যাত্রা 
করিয়াছিলেন (১০৩৮ শ্বীঃ অ:)। তাহা হইলে লুইপাদও ১০ম শতাব্দীর 
নিকটবর্তী সময়ে আবিভূতি হইযা খাকিবেন। লুইপাদ তিব্বতী কিংবদস্তী 
মতে পিদ্ধাচার্দের আদিগুরু। তপ্রাং এই স্থত্র অন্ুলারে চর্যা রচনার 
প্রাচীনতম গ্লীমাকে ১ম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত টানিয়! লওয়1 যাঁয় 1) 


স্থনীতিকুমার চর্য(র ভাষা এবং কাহ্পাদ-গোরক্ষনাথের আন্টমানিক 
আবির্ভাবকাল ধরিয়া এই দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই চর্ধগুলি 
৯৫০ হইতে ১২০০ শ্রী: অবেের মধ্যে রচিত হইয়া থাকিবে । তিনি দেখাইয়া 
ছেন যে, শ্রীঞ্চকীর্তনের ভ।ব1 মধ্যযুগীয় বাংল ভাষার প্রথম স্তরের অস্তত্ক্তি 
_-১৪শ শতকের শেষভাগে এই গ্রন্থ রচিত হইযাছিল বল্লিয়৷ অন্তমিত হয়। 
চর্যার ভাষ| তাহ] অপেক্ষা দেডঙশত বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে । অর্থাৎ 
'ভাষাতত্বের বিচারেও ইঠার অনেকগুলি পদকে ১২শ শতাব্দীতে রচিত 
বলিয়া মনে হয়। কাহ্পাদ ও গোরক্ষন।থের আবির্ভাবের আনুমানিক কাল 
ধরিয়া চর্যার রচনাকালের সীম! নির্ধারণ করা অসম্ভব নহে।] কেখিজ 
বিশ্ববি্ভালযের গ্রন্থাগারে পণ্ডিতাচার্য শ্রীরুষ্ণপাদ-রচিত ' “হেবজ্পঞ্তিকা 
যোগরত্বম।ল1, নামক একখ|নি বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ আছে। ইহ পালব*শের 
শেষ রাজা! গোবিন্দপালের সময়ে রচিত হইয়াছিল। | বিশেষজ্জের মতে 
তিব্বতৈ একাধিক কাহ্ছপাদের উল্লেখ থাকিলেও চর্যার কাহুপাদদ এবং 
এই বৌদ্ধতন্ত্র গ্রশ্থের পণ্ডিত চার্ শ্রীকষ্ণপাদ একই ব্যক্তি ) চর্যার একস্থলে 


কাহুপাদকে 'পর্তিমীচায়ে” অর্থাৎ পণ্তিতাচার্ধ বলা হইয়াছে । বক?হুপাদের 
কোন কোন চর্ধার টাকায় কষ্কাচাধ বল! হুইয়াছে। নাথসাহিত্য ও 


১৬৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নাথধর্মে দেখা যায় ষে, গোরক্ষনাথের শিষ্ত জালন্ধরিপাদ বা হাডিপ' 
এবং তাহার শিশ্ত কান্পা বা কাহুপাদ।) মারাঠী গ্রন্থ 'জ্ঞানেখরী' 
(আঃ ১২৯০ শ্রী: অঃ) হইতে মনে হয়, উক্ত গ্রন্থের লেখক জ্ঞানদেব তীহার 
অগ্রজ নিবৃত্তিনাথের নিকট দীক্ষালাভ করেন (১২৭৩ খ্রীঃ অঃ); নিবৃত্তি 
নাথের গুরু ছিলেন গেইনীনাথ বা গোয়নীনাথ (জ্ঞানীনাথ?)$ এই 
গেইনীনাথ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন গোরক্ষনাখের নিকট । গোরক্ষনাথের 
অপর শিষ্ত জালন্ধবিপাদ, ততৎশিল্ঠ রুষ্ণপাদ ব1 কাহৃপাদ্দ।"| অতএব অন্গমান 
হয় যে, কষ্ণপাদ বা কষ্জাচার্য ১২শ শতাব্দীতে আবিভূতি হইয়া থাকিবেন। 
এই সমস্ত প্রমাণদৃষ্টে চর্যাপদের রচনাকাজকে স্থুলতঃ ১০ম--১'শ শতাব্দীর 
মধ্যে স্থাপন কর] যাইতে পারে 


কবিপবিচয় ॥ চর্যাসমূতের পদকর্তাগণ এদেশে এবং তিববতে সিদ্ধাচাষ 
নামে পরিচিত) বজযান ও সহজযান আচাধগণ সাধাবণতঃ এই আখ্য।য় 
অভিহিত হইয়াছেন । ইহারাই “চৌরাশি সি?” নামে বিখ্যাত হইযা 
তিব্ব হী ও ভারতীয় কিংবদস্তীতে ভক্তিশ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছেন । 
ইনাদের সংখ্যা! “চৌরাশি*টি অনেকট1 তান্ত্রিক রহন্তপূর্ণ সংখ্যার (1705960 
000008:) মতৌ। এই সংখ্যাটি নানা কিংবদস্তীতে ঠিক থাকিলেও 
চৌরাশি জন সিদ্ধাচার্ধেব নাম, গুরুপরম্পর1 ও অন্যান্য পরিচঘ সগ্থন্ধে 
তিব্বতী গ্রন্থি, ন।থসাহিত্য ও কৌলশার্সে অনেক মতভেদ দেখা যায়। 
১৪শ শতকের মৈথিলী লেখক জ্যোতিীশ্বর ঠাকুর “বর্ণনবত্তীকরে* চৌরাশি 
সিদ্ধার মধ্যে মোট ৭৬টি নাম উল্লেখ কবিযাছেন |) “কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে, যে 
গুরুপরম্পরার তালিকা আছে, তাহাকেও সব নামগুলির ধারাব্লাহিক পারম্পষ 
রক্ষিত হয় নাই। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন শ্বয়ং_ তিব্বত গিয়া এ ক্ষিষে 
বহু অগ্সন্ধান করিয়াছেন । গঙ্গা” নামক হিন্দী মাসিকপঞ্তে (পুরাতন) 
এ বিষয়ে তীঙ্াব দীর্ঘ আলোচনা প্রকাশিত হয়। পরে সেই পমস্ত গবন্ধ 
তাভাব 'পুরাতাত্বিক নিবন্ধাবলী” নামক গ্রন্থে সম্কলিত হয়। তাহাতে 
তিনি নানা তিব্বতী গ্রন্থের সাহায্যে চৌবাশি সিদ্ধাচার্ধের নামধাম ও 
কালনির্ণঘ্বের চেষ্টা করিয়াছেন । ভীহার সৈই প্রবন্ধ আবার প্যারিস হইতে 
ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত ০০%7?0] -450180%6-এ (00০৮০,-1)909001061) 


চর্যাগীতিকা ১৬৯ 


1984) অনুদিত হইয়] প্রকাশিত হয়। তিনি প্রধানত্তঃ তিব্বতী উপাদানের 
উপর নির্ভর করিয়াছিলেন ; এইভন্তই তাহাঁর সমস্ত মতামত নিবিচারে 
গ্রহণ কর! যায় না। তৎ্প্রদত্ত চৌরাশি সিদ্ধার তালিকাটি এই স্থানে 
উল্লিখিত হইল : ) ই, 

লুহিপা, লিলাপা, বিরুপা, ভোগ্বীপা, শবরপা, সরহ্প1, কম্পলিপা, 
মীনপা, -গোরক্ষপ1, চৌরঙ্গিপা, বীণাপ।, শান্তিপা, তান্তিপা, চমরিপা, 
খডগপা, নাগাজ্ন, কাহ্ৃপা, কর্ণরিপা, থগনপা, নারোপা, সলিপা, 
তিলোপা, ছত্রপা, ভদ্রপা, দোখদ্ধিপা, অযোগীপা, কলিপা, ঢে।ম্ভিপা, 
কংকণপা, কমরিপা, ডেংগিপা, ভদেপা, তদ্ধে (তান্তি) পা', কুকুরিপা, 
কুচি (কুম্থলি ) পা, ধর্মপা, মভিপা, অচিস্তিপা, ভলহপা, নলিনপা, ভুস্থকুপা, 
ইন্দ্রভৃতি, মেকোপা, কুঠলিপা, কর্মারপা, জালম্ধরপণ, রাহুলপা ঘরবরিপা।, 
ঢোকরিপা, মেদিনীপা, পক্কজপা, বজ্রঘণ্টপা, যোগীপা, চেলুকপ্রা, গুপুরীপা, 
লুচিকপ।, নিপু পা, জয়ান্তপা, চর্পটিপ+, চম্পকপা, ভিখনপা, ভলিপা,কুমরীপ।, 
জবরীপ।, মণিভদ্র, মেখল1, কংখল1, কংকণপ1, কণ্টলীপা, ধহুলিপ1, উধলিপণ, 
কপালীপা, কিলপা?, সাগরপা?, সর্বভক্ষপা, নাগবোধিপা॥ দ্বারিকপা, পুটুলিপা, 
পনহ্পা, কোকলিপা, অনঙ্গপা, লক্ষ্মীকর1, সমুদপ], ব)লিপ1। 

রাহুল সাংকত্যায়ন এই চৌরাশি সিদ্ধাচার্ধদ্িগকে বিশাবী বলিয়া! দাবী 
করিয়াছেন। তাহার দাবী যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ নহে; কোন কোন সিদ্ধীচার্য 
মগধ, বিক্রমশিলা, নালন্দা, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, কপিলবস্ত, আধুনিক ভাগলপুর, 
চম্পারণ, কাঞ্ধী, উডিষ্যায় আবিভূ্ত হইয়াছিলেন ; আবার কেহ-ব1 কামরূপ, 
গৌভড, বঙ্গাল, বরেন্দ্র, ঢেকর ( ধর্মমঙ্গলের ঢেকুরগড? ) জাভোর (যশোহর?) 
প্রভৃতি পূর্ব-ভারতের নগরজনপদেও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । সুতরাং চৌরাশি 
সিদ্ধাচার্ষের প্রত্যেকেই বিহারী ছিলেন ন' ) 

এই সিদ্ধাচাধগণ সমাজের নানা আ্ণীর মধ্য হইতে আবিভূ্ত 
হইযীছিলেন। কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয় কেহ কায়স্ব, কেহ বণিক,__ 
কেহ-বা “শৃদ্রবংশে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। অন্ততঃ ১৫ জন সিদ্ধাচাধ 
ব্রহ্মণবংশে আবিভূতি হন। (ক্হ কেহ ভীন অস্ত্যজ শ্রেণী হইতেও 
আপসিয়াছিলেন ; যেমন--শবরপা, চমরপা, থগনপা, তাণ্ডতিপা প্রভৃতি রঃ 
অবশ্ঠ নাম দেখিয়। জাতিস্থির কর! যায় না; কারণ প্রায়শঃই অনেক 


১৭০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নাম ছদ্মনাম মাত্র; সিদ্ধিলাভ করিয়া? ইহার1 সম্ভবতঃ গার্স্থ্য আশ্রমের 
সহিত পিতৃদত্ত নামও ত্যাগ করিয়ছিলেন। সিদ্ধাচার্ধদের জাতির তালিকা 
হইতে মনে হইতেছে যে, ইহাদের সহজিয়া ধর্মমত শুধু সমাজের অস্ত্যজ 
শ্রেণীতেই নহে_ ব্রঙ্গণ-ক্ষত্রিয় সমাজেও নিশ্চয় প্রবেশ করিয়াছিল। 
আচারদের মধ্যে কেহ কেহ রাজবংশসম্ভূতও ছিলেন ॥ 

রাহুল সাংকৃত্যায়ন-সন্কলিত তালিকায় যে চৌরাশি সিদ্ধাচার্ষের নাম 
আছে, চর্ধাগীতিকার প্রায় পদকারই সেই তালিকার অন্তভূকক্ত। মোট ৫টি 
চর্যার ২৪ জন আচার্ষের নাম উল্লেথ করা যাইতেছে £ 

লুই, কুকুরীপ1, বিকআ, গুগুরী, চাটিল, তুম্থকু, ক কাহ (নানা পদে নানা 
রূপে বানান করা হইয়াছে), কামলি, ডোঙ্থী শাস্তি মহিত্তা, বীণা, সরহ, 
সবর, আজদেব, ঢেণ্পণপ1, দারিক, ভাদে, তাডক, কম্কণ, জঅনন্দি, ধাম, 
তস্ত্রীপাদ, লাডীভোম্বী। 

ইশ্াব মধ্যে লাভীডোশ্বীপাদের পদ পাওয়! যায় নাই। ২৪,১২৫ ও ৪৮ 
সংখ্যক চর্যা তিনটি হরপ্রসাদেব আবিষ্কৃত পু'থিতে ন। থাকিলেও ডঃ প্রবোধ- 
চন্দ্র বাগচীর আকিদ্কত তিব্বতী অন্তবাদে ইহাদের নাম পাওয়া যাইতেছে-- 
যথাক্রমে কাহু, তান্তি ও কুকুরীপা। মুনিদন্ক যে পদটির ব্যাখ্যা করেন নাই, 
তাহ।র পরিচস্ন পাওয়া যায়নাই। এই নামগুলির কয়েকটি ছদ্ম নাম বলিয়া 
মনে হইতেছে। যথা-_কুকুরীপা, ভোম্বীপা, শবরীপা, তাডক, কঙ্কণ, 
তস্ত্রীপা্, লাভীভোন্বী। কেহ কেহ মনে করেন যে, যে-পদের ভণিতার শেষে 
গৌরবধাচক 'প1” উপাধি আছে, সেগুলি উক্ত পদকর্তাদ্রের ভক্তের বচন13 কাঁব 
আপনাকে সন্ত্রমবাচক “প1, ভণিত1 দিবেন, তাহা মনে হয়না । তাডক কঙ্কণ 
_ প্রভৃতি নামগ্ডলি যে ছদ্মনাম তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে । ডোস্থী, তাস্তী, 
তিল, শবর প্রভৃতি নামগুগি জাতিবাচক হুইতে পারে-_কিন্ত অনমান মাত্র । 
কারণ তিব্বতে গ্রচলিত চৌরাশি সিদ্ধার তালিকায় ভোম্বীপা ডোম নহেন, 
তিল্লোপা ঠৈতলিক নহেন_ উভয়েই ব্রাঙ্গণবধশে জন্মগ্রহণ করিয়াউলেন। 
তিব্বভী কিংবদস্তী ও “তেগ্ুর” গ্রস্থতালিক] অনুসারে এই সিদ্ধাচার্যদের রচিত 
অন্ান্থ গ্রন্থ(দি ও চর্যগীতিক1, বন্জগীতিকা ও দোভাকোষের উল্লেখ পাওয়া 
যাইতেছে । প্র।ঞ্ধ চর্ধাগীতির মতো! আরও নান! চর্ধাগীতিক1 প্রচলিত ছিল 
বলিয়! অঙ্গমিত হইতেছে । 


চর্যাগীতিক। ১৭১ 


পঞ্চাশটি চর্যার মধ্যে নিয়ে।দ্বত আচার্ষগণ ব্যতীত অন্য চর্ধাকারদের 
প্রত্যেকের একটি করিয়া পদ চর্যাগীতিকায় সঙ্কলিত হইয়াছে £ 

লুইপাদ-_ছুইটি পদ, ভূম্থকুপাদ--আটটি পদ,কাহ্‌ পাদ-_-তেবটি পদ, সরহ 
পাদ- চারটি পদ এখং শাস্তি ও শবর পাদের প্রত্যেবেব দুইটি কবিয়1 চষা »ং- 
গৃহীত হইয়াছে । আমরা গ্রধ/নতঃ এই সিদ্ধাচাযদের সৎক্ষিপ্ত পবিচয় দিতেছি । 


লুইপাদ-__সাধারাতঃ লুইপাদকে আদি সিদ্ধ/চাষ বপিযা ধরা হইয়া 
থাকে ॥ রাহুল সাণ্কত্যায়ন কিন্তু সবহপাদকে আদি সিদ্ধাচাষ ভিসাবে 
গ্রহণ কবিয়াছেন। তেঙ্থুরের বর্ণনা অন্তপ[ে লুইপাদকে বাঙাপী বলিয়াই 
অন্নুমিত হয়। সাধাবণভাবে তাহাকে মগধেব অধিধামী বলা হইয়।ছে। 
এখনও রটে ধর্মপূজ।য তাহাকে ভক্তি কবা হয়। মধুখর্জেও তাহ।ব 
পূজা গ্রচলিত আছে। লুইপা 'অভিসমস্জবিভ্গ” “নামক যে এন্থ রচনা 
করেন, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তাহাকে সেই গ্রস্থব্যিয়ে সাহায্য কবিয়[ছলেন। 
তিববতী অগখাদে লুফ়ের আবও হইখাণি গ্রন্থে ন।ম পাও] য|ইতেছেঃ 
আভগবদতিসময়” ও 'তখম্বঙাবদোহাকোষ গীতিকাধৃষ্টিন।ম' | বাহুল 
সাংককত্যায়ণ যে সংবাদ বগ্রহ করিগাছেন, তাহাতে লুকে গামপালের 
কায়স্থ (কবাণক) বণিয়া বণনা করা হৃহয়।তছ। ইনি শববপাদের শিষ্ 
ছিলেন। ইভাখ প্রধান শিষ্য দ[তিকপা ও ভেংগীপা। 'আঙসমববিভঙ্গ? 
গ্রন্থে লুইপাদ দীপক্কবেব নাম উল্লেখ করিয়াছেন । সুতবাং লুইপ।|দ ১৭ 
শত ধাতে আবিভূতি হইয়া থাবিবেন। প্লাছুলজীর মতে লুই বামপ|ণ্ এ 
সময়ে (১১শ শতাব্দী ) আবিভূতি হইখাছিলেন। তিব্বতে তাহাকে আদ 
সিদ্ধা খল! হইলেও ভাবতে মীণনাথ থা মত্ণ্রেন্্রনাথকেই সেই স্থান দেওষা 
হইযা থাকে । কেহ কেহ লুইকে ওডিয়া খপিতে চ।হেন | হুম্পা (১8004 
$110790-1১9) ও তাপনাথ তাহ।কে উড্ভায়ান বাঁ উড্যানের আধিখাসী 
বপিয়াছেন। উডভীয়ান বা উড্য।ণ ডভিষ্যা ভওয়। সম্ভব | লুইপাদ বাঙলা 
বা উভিষ্যাধ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০ম শতাব্দীর নিকটবর্তী কোন এক সময়ে 
বর্তমান ছিলেন, শুধু এইটুকু অন্গমান করা যায়। 


ভুস্ুকু-তুক্থক পামটি যে ছদ্মবেশ, তাহা নান] কিংব।ভী হইতে বুঝা! 
যাইতেছে। এসিয়াটিক সোপস।ইটিতে শান্তিদেবেব একখানি জীবনী আছে। 


১৭২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তাহাতে দেখা যায় যে, শাস্তি ছিলেন সৌবাষ্ট্রের এক রাজপুত্র ; কিছুকাল 
মগধে “রাউতের, (সেনাপতি) বৃত্তি গ্রহণ করিয়! শেষ জীবনে নালন্দীয় বৌদ্ধ- 
ভিক্ষু হইয়া বাস করেন। ভোজনে, শয়নে এবং কুটীতে শান্তভাবে থাকিতেন 
বলিয়! তিনি “ভূম্থক নাযে অভিহিত হন, এবং তাহার পুরা নাম হয় 'রাউত 
ভূম্বক'। এই শান্িদেব-ভূহ্বক ছিলেন মহাষান সম্প্রদায়তৃক্ত-_“শিক্ষাসমুচ্চয়” 
ও “বোধিচর্ধযাবতার, ইহারই রচিত । কিন্তু যে-ভুস্থকু চর্যা রচনা করিয়াছিলেন, 
তিনি সম্ভবতঃ অপর কোন ব্যক্তি। কারণ মহাযান তৃন্থৃকু ৭ম শতাব্বাঁতে 
বর্তমান ছিলেন। কিন বৌদ্বতাস্ত্রিক ভূঙ্থকু ১২শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহেন, 
লয়ের পরবর্তী তো! বটেই। তৃক্থকু “চতুরাভরণ” নামক একথানি বজযান 
গ্রন্থ লিখিয়।ছিলেম। এই পুথিটি ১২৯৫ শ্বীঃ অব লিপিকৃত হইয়াছিল। 
তাহা হইলে চর্যাকার ভূম্থকু নিশ্চষ ১৩শ শতাব্দী বা তাহার পূর্বে বর্তমান 
ছিলেন। ইহাকে কেহ কেহ চর্যার শাস্তিপা্দের সহিত অভিন্ন মনে করেন । 
যাহ] হউক “ভূম্তকু* নামটি লইয়া! কিছু কিছু সংশয় আছে। মহাযান মতের 
আচার্য প্রাচীনতর শান্তিদেব কোন কোন পুঁথিতে বাউত তুম্থকু বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছেন; চর্ধার তূন্নকু এত প্রাচীন হইতে পারেন না। অথচ 
চর্যাতেও “রাউত ভণই কট, তূস্থকু ভণই কট” পংক্তিতে 'রাউত ভূঙ্থকে'র 
উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । এইরূপ অবস্থায় নিশ্চয় করিয়। কিছু বলা যায় না। 
শুধু এইটুকু স্বীকার্য ষে. চর্ষার ভূম্থকু বাঙালী ছিলেন। 


আজি তৃম্থ বঙ্গালী ভইলী । 
নিঅ ঘবিণী চণ্ডালী লেলী ॥ 


এই উক্তিকে প্রমাণন্বরূপ গ্রহণ করিয়া ভুম্থকুকে বাঙালী বলা চলে। 
অবশ্ত এখানে 'বঙ্গালী' শবটি সহজিয়া সাধনার অবধৃতি, চণ্ডালী, ভোর্বী, 
বঙ্গালী মতের সঙ্কেত হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে । তাহা হইলেও 'বঙ্গালী; 
শবটির বাহ্‌ অর্থ দেশজ্ঞাপক। রাহুল সাংকৃত্যায়ন “বঙ্গালী টিকে 
পুরাপুরি সাধনতত্ব অর্থে ধরিয়া ভুন্কুর বাঙালিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন 
€ এতিহাসিক নিবদ্ধাবলী” )। কিন্তু একথা অবশ্ঠ স্বীকার্ধ যে, বূপক- 
সঙ্কেতের বাহ্‌ অর্থটিকে উড়াইয়। দেওয়া যায় না। বরং অদীক্ষিতের 
নিকট এ বাহ্‌ অর্থই ( অর্থাৎ তুহ্ৃকু বাঙালী ) প্রধান হইয়াছিল । 


চর্যাগীতিকা ১৭৩ 


কাহুপাঁদ-_চর্যাচর্যবিনিশ্যয়ে কাহুপাদের সর্বাধিক পদ (মোট 
তেরটি) গৃহীত হইয়াছে । নিঃসন্দেহে ষ্টাহাকে কবি ও সাধকদের মধ্যে সর্বজন- 
বন্দনীয় স্থান দেওয়! যাইতে পারে। ইতিপূর্বে দোহাকোষ আলোচনাপ্রসঙ্গে 
কাহ্ছপাদের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া! হইয়াছে ।* 

সরহপাদ--এই সঙ্কলনে সরহপাদের চারটি পদ উদ্ধত হইয়াছে । সরহও 
একজন বিখ্যাত সিদ্ধা্গার্য ছিলেন। তিব্বতী তের গ্রন্থমালার তালিকায় 
সরহের নামে অনেক গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। ইহার সন্বন্ধেও 
দোহাকোষ আলোচনাকালে বিস্তৃত পরিচয় দেওয়] হইয়াছে ।* 


শবরীপাদ-_চর্ধাকার শখরীপাদ ও শাস্তিপাদের ছুইটি করিয়! চর্ধা 
এই চর্ধাগীতিসংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। শবরীপাদের নামে নানা স্থানে নানা 
কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এক শবরীপাদ বজযান বিষয়ে সংস্কৃতে অনেক 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ; তেক্কুর তালিকায় এইরূপ গ্রন্থের উল্লেখ আছে। 
“বজযোগিনী সাধন?” 'মহামুদ্রাবজগীতি” “চিত্তগুহ গম্ভীর।৭৫থগীতি প্রভৃতি এই 
শ্রেণীভুক্ত । “সাধনমালা"য় “সিতকুরুকুল্লা সাধন” নামক আর-একখানি পুস্তকে 
শবরপার ভণিতা আছে । এই “সাধনামালা”য় 'বজযোগিনী-আরাধনাবিধি? 
নামক আর একথানি গ্রন্থেও শবরপাদের নাম রহিয়াছে । হ্থম্পাঁম্থান-পোর 
( 301001)-1110787)-50 ) মতে শবরপা বাঙলা দেশের কোন এক পাহাডী 
শিকারী জাতির ( শবর) মধ্যে আবিভূতত হন | তারনাথ তাহাকে “শবরীঃ 
বলিয়াছেন। জনশ্ররতিতে শবরপার ছুই পত্বী_লোকি ও গুণি। নাগাজুন 
নাকি তাহাকে বজযান ধর্মে দীক্ষিত করেন। র।হুল সাংকৃত্যায়নের মতে 
শবরপর1 সরহের শিষ্য এবং লুইপাদের গুরু। তেঙ্গুর তালিকায় শব্ীশ্থর 
নামক যে আচার্ধষের উল্লেখ পাওয়। যায়, তিনি বজযোগিনী সাধনা বিষয়ে গ্রন্থ 
লিখিয়াছিলেন। উডিয্যার রাজা ইন্দ্রভূতি এবং রাঁজভগিনী লঙ্ষীস্কর নাঁকি 
এই মত প্রচার করিয়াছিলেন । আচার্য শবরাশ্বর এবং পদকর্ত। শবরীপা্দ 
একই ব্যক্তি হওয়া? সম্ভব । 


শান্তিপাদ-__শান্তিপাদের ঢইটি চর্ধা এই সঙ্ধলনে গৃহীত হইয়াছে। শাস্তি 
নামধারী একাধিক তান্ত্রিক বৌদ্ধ আচাষের নাম পাওয়া যাইতেছে । শাস্ত- 


* প্রথম পর্বের তৃতীয় অধ্যায় ষ্টব্য 
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রক্ষিত ও রত্বাকরশাস্তি সম্ভবতঃ প্রাচীনতর আচার্ধ; পদকর্ত! শাস্তিপাদ 
িন্ন ব্যক্তি বলিয়!ই মনে হ্য। রাহুলের মতে শাস্তিপা মগধে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং উদ্ধন্তপুরী বিহারে সর্বাস্তিবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বিদ্যা সমাধ্চ 
করিয়া তিনি কিছুকাল সোমপুরী বিহারের ( বাঙল] ) "স্থবির; হইয়াছিলেন । 
শান্তিপাদ সাত বৎসর সিংহলে ধর্মগ্রচার করেন। ইহ[র নামে অন্ততঃ নব্বই 
থান] গ্রন্থ পাওয়াযায়। কিন্তু যেশান্তিপাদ চযাকার, তিনি সম্ভবতঃ তূস্থকুর 
শিষ্য এবং অনেক পরবা কালে আবিভূত হইয়াছিলেন বলিয়। অনুমিত হয় । 


এখানে প্রধান চযাকারদের পরিচয় দেওয়া] হইল। অন্যান্য সিছচায সম্বন্ধে 
তিববতে নানা জনশ্রুতি গ্রচপিত আছে; তাহা অবলম্বনে রাহুল সাংকৃত্যায়ন 
£পুরাতন্ব নিবন্ধাথলী গ্রস্থেব “বজযান গুঁর চৌরাসী সিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে এবং 
“হিন্দী কাব্যধার?” নামক সঙ্কলনে এই সিদ্ধাচার্দের জীবনী আলোচনা! 
করিয়াছেন। অবশ্য কোভিয়ার সাহেবের তেঙ্কুব তালিকা (04210016 
02, 10/১76 78066278016 10 138916017)9016 40469)8216 ) এবং 182767- 
1076 (10 ০৫/৮% 1)” 410) 95 16 001%1006 06 47 ০০7086?, 
911001)8-1110121-1১0-র 780 907 ০1০) 22120 (শরৎচন্দ্র দাস সম্পাদিত), 
0) 89991) সাহেবের 176 13%9018%5770 ০1 7800, তারনাথের 
99301907116 109 13500115715 %/ 17808678 ( 891)1611)0-এর তারনাথ 
অনুবাদ), 13৩710.11-এর “সুভাধিতসংগ্রহ”, 0180%9061-এর তারনাথ 
সম্পকিত 74015০8/708)6, [4 06 18 ৪11,909 1১00891) সাহেবের 
12/0%/0101706086 07 1716089)) &1৮0 12%770-এ লিখিত 118001910) 
ন[মক প্রবন্ধ, রাজেশ্রলাল মিত্র, শরৎচন্দ্র দাস, হরগ্রসাদ শান্জ্ী, কর শহীছুল্লাহ্‌, 
ডক্টর শ্রাবিনয়তোষ ভট্টাচার্য, ডক্টর প্রবোধচন্ত্র বাগচী, ডক্টর শ্রীশশিভৃষণ 
দাশগুপ্ত প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মবিষয়ক গ্রন্থ ও গ্রবন্ধাবলীতে 
চৌরাশি পিদ্ধাচার্ধদের সম্পর্কে অনেক কিংবদত্তী ও তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে । 
অবশ্য এই সমস্ত উপাদান হইতে অনেক সময় প্রকৃত তথ্য উদ্ধান কর। কিছু 
দুরূহ । রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতো? একটিমাত্র উৎ্সকে ( তিব্বতী ) একমাত্র 
উপাদান হিসাবে গ্রহণ করিলে মতামতগুলি কিছু একদেশদশী হইতে বাধ্য । 
অবশ্ঠ একথাও সত্য যেতিব্বতী ও ভারতীয় কিংবদস্ভীকে মিলাইয়। চর্ধার 
পিদ্ধাচার্য সম্বন্ধে কোন একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও প্রায় অসম্ভব। 


চর্ধাগীতিকা ্‌ ১৫ 


বজযান গ্রস্থকারদের বিবৃতি নানা অধ্যাত্ম রহস্তাচারে প্রায় আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে। স্থৃতরাং কোন একটি উৎস হইতে এই আচার্ধদের সত্যকারের 
জীবনী উদ্ধার কর! দুরূহ । ইহাদের অনেকেই ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়|ছেন, 
“তেক্কুর” তালিকা ভিন্ন অন্ত কোথাও ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা 
নাই । ফলে নানা মুনির নান! মতের মধ্য হইতে সত্য উদ্ঘাটন কর! রীতিমত 


কঠিন। 


॥৩॥ 
ভাষা ও ছন্দ 


(ভাষা ॥ | (চর্ধাচর্ঘবিনিশ্চয প্রকাশিত হইবার পর ইহার ভাষা লইয়া প্রচুর 
মতভেদ স্থষ্টি হইয়।ছিল এবং সে মতভেদ যে এখন একেবারে নিবসন হইয়াছে, 
তাহাবলাযায় না। ১৯১৬ সালে শাস্ত্রী মহহাশয যখন বঙ্গীয় সাহিত) পরিষদ 
হইতে 'হাজ।র বছরের পুবাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা? প্রকাশ করেন, 
তখন তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, এ সঙ্কলনের অন্তভূত্ত চর্যাচযবি নিশ্চয়, 
সরহপাদের দোহা, কৃষ্ণখাচাষেব দোহ1 এবং ভাকার্ণব__গব কয়টিই প্রাচীনতম 
বাংল ভাষায় রচিত। এই গ্রন্থ প্রকাশের কয়েক মাস পরেই ১৯১৬ সালে 
বসন্তবপ্ন রায় বিদ্বপল্রভের সন্পাদনায বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদ হইতে বড 
চণ্ডীদ।সরচিত শ্রীকষ্ণচকীতনের সটীক সংস্কবণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রস্থেব ভূমিকায় 
সম্পাদক বসন্তরঞ্ধন রায় হরপ্রসাদের উক্ত সঙ্কলনের সমস্ত গ্রন্থগুলিকেই প্রাচীন 
বাংল! ভাষায় রচিত বলিয়। গ্রহণ করেন এবং প্রায় হরপ্রসাদের মৃতের প্রতিধ্বনি 
করেন |) কিন্তু/(ভাষাতাত্বিক বিজয়চন্্র মজুমদার 'বুজ্ুবাণী নামক মাসিক- 
পত্রে অনেকগুলি প্রবন্ধে এই মতের প্রতিবাদ আরম্ত করেন এবং ১৯২০ পালে 
তাহার 776 1785/07/ 07 £)6 13672018 1,070%206 নামক বক্ততামালার 
৯৩শ বক্তৃতা য় স্পষ্টত: ঘোষণা করেন যে, চর্যাসমূহ প্র প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত 
নহে। তিনি “ডাকার্ণব'কে সরাসরি আলোচন! হইতে বাতিল করিয়া দেন, 


কারণ তাহার মতে ডাকার্ণব বি সংস্কৃত ও গপ্রাকুতের ম্সিশিম্ত ভাষায় রচিত-_ 
বাংল। কেন, কোন প্রাদেশিক ভাষাতেই রচিত নহে । তাহার মতে ভাকার্ণব 


১৭৬ বাংল] সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ব্যতীত অন্থ গ্রস্থগ্ুলি প্রধ/নতঃ হিন্দী ভাষাতেই রচিত, ওডিয়! ভাবারও প্রচুর 
প্রভাব রহ্যাছে। %বস্ত ইহাতে কিছু কিছু বাংলা শববও যে রহিয়াছে, 
তাহাও তিনি স্বীকার করেন | )তবে তিনি চর্ধাগীতিকে পৃথক করিয়া 
আলে চন] করেন নাই, দোহাকোষ শ্রেণীব অন্তভূক্তি করিয়া তিনথানি গ্রন্থের 
( চা, সরহের দোহা ও কাহ্র দোহ1 ) একসঙ্গে ভাষ। বিচার করেন এবং 
তিনখানিকেই হিন্দী ভাষায় রচিত বলিয়] সিদ্ধান্ত করেন। তাহার ছয় বৎসর 
পরে ড্র শ্রীযুক্ত স্্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে ?7)6 0710%% 074৫ 
17661017987 01 73%2027% 1,01801406 নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আকারে 
চর্যাগীতি ও দোহাকোযের ভাষাতন্ব আলোচনা করেন। তিনি ধ্বনিতত 
( [১1701780109 ), বূপতন্ত্র ( [10101.0105 ) ও ছন্দ বিচার করিয়া শিদ্ধাস্ত 
করেন যে, কেবল চর্যাচর্ধবিনিশ্ময নামক পদদক্কলনটি আরিতম বাংলা 
ভাষায় রচিত ; দোহ! ও ভাকার্ণৰ পশ্চিমা অপতভ্রংশ অথাৎ শৌরদেনী অপ- 

ভ্রংশের অত্তত্ুক্ত হইবে । অবশ্ঠ চধা প্রাচীন বাংলায় রচিত হইলেও ইহাতে 
কিছু ক্ছি পশ্চিমা অপভ্রংশ এবং ছুই- -চাপিটা ওডিযা_ মৈথিলী শও আছে। 
পরবর্তী কালে প্রায় তাবৎ ভাষাতান্বিকগণ তাহার এই সিদ্ধান্ত শ্বীকার কবিয়া 
লইয়াছেন। স্থনীতিকুমারের এই গ্রন্থ প্রকাশের ঠিক এক বৎসর পবে 
ডক্টর মৃহম্মদ শহীতলাহ সাহেব ১৯২৭ সালে প্যারিস হইতে 765 07013 
11135656609 192707) 9 06 46912/2 নামে যে গবেধণাগ্রস্থ প্রকাশ করেন, 
তাহাতেও স্থুনীতিকুমারেব ভাষাতার্থিক মত গৃহীত হইয়াছে। 

ইতিপূর্বে জেকবি সাভেব 9০/01/1780) 07407 (1921) গ্রন্থের 
ভূমিকায় চযাব ভাষাকে “416 73676811800, বা প্রাচীন বাংলা বলিয়াছেন । 
কিন্ত অবাঙালী স্থধীসমাজে কেহ কেহ চযাপদকে পুরবীয়! হিন্দী ভাষায় 
রচিত বণিয়! গ্রহ্ণ করিতে আবন্ত কবিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে রাহুল 
সাংকৃত্যায়ন (“পুরাতত্ব নিবন্ধ।বলী*, “তিব্বত মে বৌদ্ধধর্ম) এবং ডক্টর 
জয়কান্ত মিশরের (13850978০07 11087,51 7/072176 ) নাম 
উল্লেখযোগ্য । ১৯৩৫ সালে বরোদায় অন্ুষ্ঠিত 41] [11018 0:161065] 001) 
£০787)66 এর ৭ম অধিবেশনে রাহুল সা'কৃত্যায়ন হিন্দী শাখার সভাপতির 
অভিভাষণে চযাপদকে বিহারী ভাষায় লিখিত এবং চৌরাশি সিদ্ধাচার্য 
বিশেষতঃ চযার কবিগণকে মাগধী বা বিহারী বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন |] 


চর্যাগীতিক! ১৭৭ 


[এ সম্মেলনে তাহার মতের প্রতিধ্বনি করিয়া! অনষ্ঠান-সভাপতি ডক্টর 
কাশগ্রসাদ জয়সোয়ালও বলেন ষে, চর্ধার কবিগণ সকলেই বিহারী এবং 
ইহার ভাষ! প্রধানতঃ পাটন] ও গয়ার প্রাচীন ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত |] 
[রাহুলজী “হিন্দী কাব্যধারা”তে প্রাচীন হিন্দী কবিদের যে সঙ্কলন প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহাতে কয়েকটি চধাপদকে হিন্দী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন । 
তাহার “পুরাতত্ব নিবন্ধাবলী*র অন্তর্গত ণচৌবাশী সিদ্ধ” নামক প্রবন্ধে এবং 
“তিববত মে বৌদ্ধধর্্ গ্রন্থে চর্যার আচার্গণকে বিহারী বলিয়া গ্রহণ তো 
করিযছেনই, বাঙালীর চর্যাপদ এবং চর্ধার কবিদিগকে বাঙলা দেশজাত 
বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন বলিয়! তিনি মাঝে মাঝে কৌতুক বোধ 
করিয়াছেন |) কিন্তু রাছুলজী ভাষাতত্বেব দিক হইতে প্রশ্নটি গভীরভাবে 
অনুশীলন করেন নাই বলিয়া অনুমিত হইতেছে । এ বিষয়ে স্থনীতিকুমার 
বিস্তৃত গবেষণার সাহাধ্যে ষে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার 
যৌক্তিকতা অবশ্যন্থীকার্ধ। ডক্টর জয়কাস্ত মিশ্র তাহার 72759% ০ 
11117,618 75/97042%6 গ্রন্থে মৈথিলী সাহিত্যের আদিপর্ব আলোচন। 
করিতে গিয়1 চর্যাপদকে এ পর্বের অস্ততূত্তি করিয়াছেন, কিন্তু যখোচিত 
কারণ প্রদর্শন করেন নাই 1৯ 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় স্রহ-কাহ্ের দোহ1 ও ডাকার্ণবতত্ত্রের ভাষাকে 
প্রাচীন বাংল! বলিয়া স্বীকার করিলেও, কেবল চর্যাগৃতিকার ভাষাই বাংল! 
বলিয়। গৃহীত হইতে পারে । দেৌহাগুলি ও ডাকার্ণবতন্ত (শৌরদেনী_ অপুন্রংশে 
রচিত রত শ্বীঃ ১০ম শতাব্দীর দিকে যখন বাংলা ভাষা মাগধী অপত্রংশের 
নির্সোক ত্যাগ করিয়া স্বাতস্ত্ প্রতিষ্টিত হইতেছিল, তখন পূর্ব ও পশ্চিম 
' ভারতে শৌরসেনী প্রারুত-অপতভ্রং্খই ছিল শিষ্ট ভাষা [ ূর্ব-ভারতের নান! 
অঞ্চলে অবশ্ঠ মাগধী অপভ্রংশ হইতে জাত বাংলা, মৈথিলী, আসামী, ওডিয়া 
প্রভৃতি স্থানীয় ভাষাসমূহ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতেছিল। এই সময়ে বাঙালী 
লেখকগণ নবন্ষ্ট বাংলা ভাষা ও শিষ্ট ভাষা শৌবসেনী অপভ্রংশে যুগপৎ 
পদ ও গ্রন্থ রচনা! করিতেন । (তাই সরহ, তিল্লে।, কাহ-ধাহারা বাংলা 


* বিহার প্রদেশসরকারের প্রবর্তনায় এবং দ্িবাকরের সম্পাদনায় প্রকাশিত 842? 
27705 25 4855 নামক গ্রন্থেও (0. 352) চর্যার ভাষাকে *%৪ 580915 ০£ 018 
109101517 বলিয়া! দাধী কর! হইয়াছে । 

১২--(১ম খণ্ড) 


3১৭৮ বাংলা সাহিত্যের ইত্তিবৃত্ত 


পদ্দ বচন! করিয়াছিলেন, তাহার আবার শৌরসেনী অপভ্রংশেও দোহা! রচন! 
করিয়াছিলেন । (কিন্ত চর্যাপদের ভাষ' যে স্জ্যমান বাংলা ভাষার প্রথম 
নিদর্শন তাহা অস্বীকার কবিবাঁর উপায় নাই। ইহার বপতত্বে বাংলা! ভাষার 
পূর্ণপ্রভাব অত্যন্ত স্পষ্টাকাবে ধরা পডে। সম্বন্ধ পদে -অর বিভক্তি, 
সম্প্রদানে -কে সম্প্রদানবাচক অন্তসগ-অন্তরে (মধ্যযুগীয় ও আধুনিক 
কপ -তরে ), অধিকরণে -অন্ত, ত, অধিকরণবাচক অন্কুসর্গ -মাঝে, অতীত 
ত্রিয়ায় ইল, এখ* ভবিষ্যতে -ইব ইত্যাদি লক্ষণণ্ড| লি বিচার করিলে চযা: চযার 
ভাষাকে খাংলা বলিয়াই গ্রহণ কবিতে হইবে । ইহা যে ওভিজ পূর্বা চিন ভিন্দী 
বা মৈথিলা ভাষাখ প্লচিত নহে, এহগুপণি তাহার প্রধান গ্রমাণ। মথ্লী 
ব। পৃরবীয়। হিন্দীতে রচিত হহলে অতীত ক্রিঘার ইল এবং ভবিষ্যতে 
-ইব যথাক্রমে -অল এবং -অব হইত। (বাগ ভঙ্গিমা ও শবযো৪নাও 
সপূ্ণৰূপে বাংলা ভ।যার পববত্তী যুগকচে স্মরণ কবাইয়া দেষ1-শিয়া লহ, 
দিল ভণিআা, সডি পড়িআ|, উঠি গেল, আখি বুঝিঅ, ধবণ ন জাঅ, কহন না 
জাই, পাব কবেই, নিদ গেল, আপণ1 মাজে হবিণা বৈবী, হাডীত ভাত 
নহি নিতি আবেশী ইত্যাদি প্রফোগগুলি পরবর্তী কালে বাংলা ভাষার 
বাগর্থের মধ্যে গৃহীত হইয়।ছে। অবশ্য ইহাতে বেশ কিছু পশ্চিমা অপভ্রংশ 
শব আছে । /-জন্গু -তন্থ, -অইসন, জৈন, -জিস, -তিস, -জইঙৌ, বহিঃ 
-পীবমি, -পুছমি, -তোডিউ প্রভৃতি পশ্চিমা অপভ্রংশের বহু *্ৰ চর্ধায় 
স্থান প্রাইয়াছে।/ইহার কারণ শৌরসেনী তদাপীস্তন কালে পূর্ব ও পশ্চিম 
ভারতে একমাত্র শিষ্ট ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত । বাঙলা দেশেও 
শৌরসেনী অপত্রংশের প্রভূত আধিপত্য ছিল। চযাকারগণ সম্ভবতঃ পশ্চিম 
ভাষায় রচনা করিতে অধিকতর অভ্যস্ত ছিলেন । এই সমস্ত কারণে ইহাতে 
কিছু কিছু পশ্চিমা অপত্রংশ শব্দ প্রবেশ করিয়াছে,( কিন্তু তাই বলিয়া রাহুল 
সাংকৃত্যায়ন প্রভৃতি পগ্ডতগণ চর্যার ভাষাকে যেভাবে হিন্দীর কুক্ষিগত 
করিতে চাহিতেছ্ছেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে”) ৬ইহাতে ছুই-চারিটি ওড়িয়া 
ও মৈথিলী শব আছে। তাহার কাবণ- কোন কোন পদকর্তা উড্ডরীয়ান অর্থাৎ 
উডিস্তা এবং মগধে আবিভূ্তি ভুইয়াছিলেন)। স্থতরাং ছুই-একটি ওডিয় বা 
হিন্দী শব্দ থাকা বিচিত্র নহে ।(সঙ্কলনটি ধেপালে পাওয়1 গিয়াছে, উত্তর-বিহার 
*ও নেপালের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে দুরত্ব নাই। কাজেই ইহাতে একটি 


চ্যাগীতিক। ১৭৪ 
দুইটি মৈথিলী শব অনুপ্রবিষ্ট হইলে বিশ্ময়ের কারণ নাই। কিন্তু পেদানয়, 


শববযোজন1ও বর ভাষাকে বাংল! ভাষার আদিম বূপ বৃলিয়া 
গ্রহণ করিতে হইত 


চধ। রাঁঢ় অথবা বঙ্গাল, কোন ভাষায় রচিত হইরাছে, সে বিষয়েও কেহ কেহ 
সন্দিহান হইয়াছেন |. নাসিক্যধ্বনির প্রাধান্ঠের জগ্ত ইহাকে 'বঙ্গালবাণী' 
বলিয়া মনে হইতেছে না । দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে আরও অনেক ভাষা! বৈশিষ্ট্য 
আছে যা মূলতঃ রাঢ অঞ্চলের ভাষারীতিকে স্মরুণ করাইয়া দেয়। সম্প্রদধানে 
-ক এবং -সাঁথ, -লাগ- -লগ এর স্থানে -সুক্ষে -সম অনুস্গের ব্যবহারের দ্বারা 
এই অগ্রমান দৃঢ় হইতেছে । চর্ধাকারগণ কামবপ, সোমপুরী, বিক্রমপুর-__যেখান 
হইতেই আবিভূ্ড হউন ন! কেন, সকলেই প্রায় রাঢ অঞ্চলের ভাষাকেই গ্রহণ 
করিখাছিলেন। এই আদর্শ দীর্ঘ সতত বৎসরের মধ্যেও ক্ষুণ্ন হয নাই 1) চর্যাপদের 
পরবর্তী যুগেও পূর্ববঙ্গীয উপভাবার প্রভাব জত্বেও মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যের ভাষা গ্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গীয় উপভাযার উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব ও 
দক্ষিণপূর্ব বা'ল| ভাষার প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের 
বিশেষ কিছুই রচিত হয় নাই । পশ্চিম বঙ্গীয় উপভাষাই সমগ্র বাংল! সাহিত্যের 
বাহন” _ইহ1 কৌতৃহলের সঙ্গে লক্ষণীম | 

[ই প্রসঙ্গে 'সন্ধ্যাভাষ],( সন্ধ[ভাষ| ) শব্দটির গুঢার্থ আলোচিনা করা যাইতে 
বরে |  বজ্রষান গ্রন্থে “সন্ধ্যাভাষা” শবটি যত্রতত্র ব্যবহৃত হইয়াছে । কোন 
পাবিভাষিক, দ্বরূহ, গ্রহ্া তত্বকে বজযাঁন ও সহজযান লেখকেরা “সন্ধ্যাভাষয়! 
বোদ্ধব্যম্” বলিয়া একটা রহস্যময় ইঙ্গিত করিযাছেন। শাস্থী মহাশয় সন্ধ্যা- 
ভাষার অর্থ কবিয়াছিলেন, “আলো-আাধারি ভাষা, কতক আলো, কতক 
অন্ধকাঁর, খানিক বুঝা যায়, খানক বুঝা যায না-*-** যীহারা সাধনভজন 
করেন, তাহারাই সে কথা বুঝিবেন, আমাদের বুবিয়া কাজ নাই।” অবশ্ঠ 
এখানে হরপ্রস।দ “কতক বুঝা যায়, কতক বুঝা যায় না”__বাক্যাংশের দ্বারা 
অদীক্ষিতকে বুঝাইয়াছেন ; দীক্ষিত ও তত্বজ্জের কাছে উহা! আর “আলো 
আধারি ভাষা? নহে__তাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি হইতে অনুমিত হইতেছে । 
মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্বী সন্ধা ধাতু হইতে সন্ধা পদ নিম্ন 
করিয়াছেন । ইহার অর্থ - অভিপ্রেত, উদ্দিষ্ট, আভিপ্রায়িক বচন (30692910081 
89901) )| তাহার মতে “সদ্ধ্যা” শব্দটি লিপিকরপ্রমান্দ | "*১৯২৪ সালে 
7/5৮৫97976% 0%46/1%-তে পাঁচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, 


১৮৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ন্ধ্যাভাষা"র অর্থ__সন্ধ্যা" দেশের ভাষা । সন্ধ্যা__অর্থাৎ আর্যার্ব এবং পূর্ব- 
ভারতের মধ্যবর্তী অঞ্চল।, দক্ষিণপুর্ব ভাগলপুর অর্থাৎ বীরভূম ও সীগতাল 
পরগণার পশ্চিমাংশের নাম “দন্ধ্যা” দেশ। এই অঞ্চলের ভাষার সহিত নাঁকি 
চর্যাপদের ভাষার সাদৃশ্য আছে। বুর্ণফ সাহেব (7302701) সিদ্ধর্ম পুগ্ুরীকোর 
যে ফরাসী অন্রবাদ (77৫ 7794%5 রি 7% 73076 1102) 1১8715১ 1829 ) প্রকাশ 
করেন, তাহাতে সন্ধ্যাভাষাকে প্রহেলিকাময় ভাষা (49 180£5569 61010109- 
059") বলিয়াছেন । তিব্বতী ভাষায় সন্ধ্যাভাষার অথ “1705; 20০: 88078 
69 19880 70৮ 01৮ অর্থাৎ প্রহেলিকা চ্ছলে-উক্ত দুরূহ তত্বের ব্যাখ্যা । ম্যাকস- 
ম্যূলার “সন্ধ্য।” শব্দটিকে “প্রচ্ছন্ন অর্থে (1718897. 98108? ) গ্রহণ করিয়াছেন। 
বিধুশেখরের "সন্ধা”ই হউক অথবা হরপ্রসাদেব “আলো-আধারিপূর্ণ সন্ধ্যা'ই হউক, 
ইহার সহিত একটা রহস্য বা দুজ্েয়িতার ইঙ্গিত রহিয়া গিয়াছে । শুধু 'অভিপ্রেত' 
বা “আভিপ্রায়িক বচন? বলিলে ইহার সম্যক তাৎপধ বুঝা যাইবে না। যাহাতে 
অদীক্ষিত বা অ্ঠধর্মাবলম্বীর| সহজিয়া সাধনার পুঢু রহস্য বুঝিতে না পারে, 
এইজন্য চর্বাকারগণ বাহাতঃ স্কুল অথযুক্ত প্রতীক-কল্প ব্যবহার করিয়াছেন । 
যেমন-_শু(গুনী, যোগিনী, শবরী, ডোম্বী, কমল-কুলিশ, আলিকালি, এবং 
গঙ্গাযমুনা, হ্যচন্দ্র, ললনা-র্না, বামদক্ষিণ, হরিণ-হবিণী, সোনা বূপা, শাশুড়ী- 
ননদী, গজবর, নাদবিন্দুগ্রভৃতি। এই শবাগুলির সাধনগত কতকগুলি গৃঢরহস্য-' 
পূর্ণ ইঙ্গিত আছে যাহা শুধু পথের পথিকগণই বুর্বিতে পারিবেন । টাঁকাকার 
মুনিদত্ত এ সন্ধ্যাভাষার সহজ অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যুক্তির দিক 
দিয়া বিধুশেখর ও প্রবোধচন্দ্রের “সন্ধা” শব্ব গ্রহণ করা চলিতে পাঁবে। কিন্তু 
অনেক পুঁথিতেই “দন্ধ্যাই আছে, "দন্ধা” নহে। শ্রীন্নাউপাদ বিরচিতা 
সেকোদ্েশ টীকা” নামক কালচক্রযানের সাধনতত্ববিষয়ক গ্রন্থে (20877%40+5 
07484611965, ০, 0) “সেবাকালে মহোফীশবিষ্বং বিভাব্য যত্বুতঃ* 
বাক্যাংশের “উফ্ধীশবিস্ব'-কে সন্ধ্যাভাষা বল! হইয়াছে । এই সন্ধ্যাভাষার 
সরলার্থ করিতে গিয়া বলা হইয়াছে, “অত্র সন্ধ্যাভাষাস্তরেণোফ্তীশবিশ্বং বুদ্ধবিষ্বং 
ত্রৈধাতুকমশেষতঃ1” । সুতরাং অনেক প্রাচীন পুথিতে 'সন্ধ্যাভাবা'ই পাওয়া 
যায়; সবগুলিই যে লিপিকরপ্রমাদ, তাহা মনে হয় না। শুধু চর্যাকারগণই নহে, 
যে সমস্ত লৌক-ধর্মে দেহঘটিত সাধন-ভজন স্বীকৃত হইয়াছে (নাথপন্থ, কৌলধর্ম, 
বাউল, বেষ্ণব সহজিয়া! ) সেখানেই কোন একটা স্থল বা পরিচিত শবের দ্বার! 
মূল অর্থকে প্রচ্ছন্নাবস্থায় রাখা হইয়াছে ; এই তত্ব এবং অন্তান্ত দার্শনিক তন্বকে 
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এরূপ সন্ধ্যাভাষার প্রতীকের সাহায্যে ইঙ্গিতে ব্যক্ত করা হইয়াছে । মধ্যযুগীয় 
মরমী সাধকগণও আন্মজ্ঞান বা অন্বূপ দার্শনিক তত্বের নির্দেশ দিতে গিয়া সন্ধ্যা 
বচনের সাহায্য লইয়াছেন। চর্যার বন্ৃস্থলে মুনিদন্ত সন্ধ্য/ভাঁষার সরলার্থ 
করিষাছেন। তাহার ফলে চর্যাব তত্বকথা সম্বন্ধে অদীক্ষিত ব্যক্তিও কিছু 
কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারিবেন । 


ছদ ]. . চর্ধাপদের ছন্দ লইযাও কিছু কিছু গবেষণা হইয়াছে। গীত- 
গোবিন্দেব ছন্দ পরবর্তী কালে বাঁংলা পয়(র-ত্রিপদীকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত 
করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চর্যাব রচনাকাল গীতগো বিন্দ অপেক্ষাও 
প্রাচীন ব্লিয়! বাল ছন্দের বিবর্তনে চর্ধাগীতিব ছন্দ বিশেষ মূল্যবান প্রভাব 
বিস্তাব কবিযাছে। কেই কেন চর্যাব ছন্দে অপভ্রংশ অবহট্রের প্রাধান্য, 
দেখিযাছেন, কেহ-বা ইহাতে পাদাকুলকের স্ুব শুনিয়াছেন, যাহা পরবর্তী 
কালে বাংলা পয়াব ছন্দকে নবজন্ম দান করিযাছে। একথা স্বীকার করিতে 
হইবে যে, চর্ষাব শাব্রাসমকত] লই] কিছু বৈষম্য থাকিলেও ইহাতে প্রধানতঃ 
পয়ার ও ব্রিপদীর স্থরই ধ্বনিত হইয়াছে | 


কাআ তক্বর / পঞ্চবি ডাল। 
চঞ্চন চাএ | পইঠো কাল ॥ 


গঙ্গ| জউন! মাঝে রে বহই নাঈ ॥ 
তহি বৃঙিলী মাতঙ্গী জোইআ 
লীলে পার করেই ।॥। 
প্রভৃতি ছত্রে যথাক্রমে পয়।র ও ত্রিপদীর অভাস পাওয়া যাইতেছে । 


বৈদিকভাষা প্রধানতঃ অক্ষরমাত্রিক, অক্ষরের নির্দিষ্ট সংখ্যা এবং ্বরের 
উাানপতন ছন্দকে নিয়ন্ত্রণ করিত। এই লঘুপ্রু স্বরবিস্তাসের কিছু স্বাধীনতাও 
ছিল। কিন্তু বাধাধাধি নিষমের ফলে সংস্কৃত স্ববের হৃন্বতা ও দীর্ঘত। স্থায়িূপ 
লাভ করিল এবং অক্ষরসংখ্য! নির্দিষ্ট হইল। ইহাই জাতিচ্ছন্ন। কিন্তু প্রারুতের 
মাত্রাবিশিষ্ট ছুন্দে অক্ষরের নির্রিষ্টতা হাস পাইল, বরং অক্ষরের উপর যতিপাতই 
(মাত্রা) ছন্দের জাতি নির্ণয় করিতে লাগিল। ইহাই মাত্রাচ্ছন্দ। অবশ্ঠ 
প্রাকতের প্রভাব সংস্কৃত ইন্দেও প্রচুর অগ্রক্কত হইয়াছে। অপভ্রংশে মাত্রাচ্ছন্দ 
আরও একটু অগ্রসর হইল। প্রথমতঃ মাত্রাসমকতা স্থষটি হইল, অর্থাৎ গ্রস্ত্েক 


১৮২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


চরণে মাত্রাসাম্য রহিল, এবং প্রচুর পরিমাণে অস্তযান্সপ্রাস ব্যবহৃত হইতে 
লাগিল। অন্ত্যান্তপ্রাস সংস্কৃতে কদাচিৎ ব্যবহৃত হইলেও প্রাকৃত স্তর হইতেই 
ইহার ব্যবহার আবস্ত তয এবং অপত্রংশে ইহার গাঁধান্ত বৃদ্ধি পাষ। পরবর্তী 
তাবৎ প্রাদেশিক ভাবায় অপন্রংশেব এই প্রধান বৈশিষ্ট্যটি গৃহীত হইযাছে। 

চযাপদে মাত্রাচ্ছন্দেব প্রভাব আছে। ইহাতে বিশেষভাবে ষে।ডশমাত্রিক 
পাদাকুলকচ্চন্দ অন্তক্ছত হইযাছে এবং কাহাবও কাহাবও মতে এই পাদাকুলক 
হইতে হিন্দী চৌপাঈ এবং বাংলা পযাব ছন্দে উৎপত্তি। চযাব পাদাকুলক 
ছন্দ প্রধানতঃ মাত্রামূলক, কিন্ত প্রাদেশিক ভাষায এ জাতীব ছন্দ (যথা_ 
বাংলা পাব ) অক্ষবমূলক । চযাব অধিকাংশ ছনে ঢই পর্ব, এবং গতি পর্বে 
আট মাত্রা__ প্রতি চবণে মোট ষোডশ মারা পাধাঁকুলক ছন্দকে স্থচিত কবিতেছে 
অবশ্য সর্বর এই মাত্রাব নিদিষ্ট বীতি বন্ষিত ভয নাই , কোথাও বাঁডা ইবা. 
কোথা ও কমাইযা লইতে হয । 


৭ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ১ 
কাআ ত ক বৰ র । পন্‌চ বি ড ল 


নট ১ ১ শখ ১ ১ ৮ ন্‌ ১ 

চণ চ ল চী এ । প ই ঠো কা ল॥ 
এখ[নে দেখা যাইতেছে, প্রতি চবণেব প্রথম পর্বে আট মাত্রা থাকিলেও দ্বিতীয 
চরণে আট মাত্রাব স্থপে সাত মাত্রা বহিযাছে। এই পংক্তি ছইটি ঠিক পাদকুলক 
ছন্দ না হইযা ববং চতুরশমাত্রিক পযাঁবেব দিকেই যেন একট্র বেশি অগ্রসব 
হইব।ছে । চযাঁব গ্রাঁৰ অধিকাংশ ছন্দ এই বীতিতেই বচিত। কোন ছন্দ আব।র 
পাদ|কুলকেব মাত্রা এবং পথাবেব অক্ষর__উভয বীতিতে পা যাথ_ 

২ ১১১১১১১১১১২ 


ভা ম মর ণভ ব।ক ই স ন হো ই (পাদাকুলক) 


অথবা! 


জাম ম রণ ভব।ক ই নন হো ই€পয়ার) 


এইভাবেও পাঠ কবা যায। তবেষে দিক দিয়াই পড়া যাক ন| কেন, দুই- 
এক স্থলে মাত্রাবৈষম্য থাকিতেছে। পাদাকুলক অন্তসারে পড়িলে দ্বিতীয় 
পর্যটিতে একমাত্র কম হয়, আবার পয়াব বীঁতিতে পড়িলে প্রথম পর্বের একমাত্রা 
কম হয়, এইজন্য পয়ারের 'জাম'-এব 'জা+-কে দীর্ঘ ধরিয়া দুই মাত্রা কর1 হয়, 
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কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে সেই নিয়ম প্রয়োগ করিয়া “হোই'-এর “হো+কে ছুই মাত্রা 
ধরিলে ছন্দের শৃঙ্খলা নষ্ট হয়। এই বূপ ছুই-একটি অক্ষরের ত্রুটি প্রায়শঃই 
দৃষ্টিগোচর হইবে । কেহ বলিয়াছেন, অপভ্রংশ ও বাংলার মধ্যবর্তী ছন্দ 
বলিয়া চর্যার ছন্দে নিখুত পারিপাট্য বা নিয়মাবলী নিপুণভাবে অন্স্থত 
হয় নাই । কেহ বলিতেছেন, প্রথম যুগের ছন্দ বলিয়া এইরূপ ক্রটি অবশ্যন্ভাবী | 
তবে আমাদের মনে হয়, মধ্যযুগীয় বাঙলার প্রায় সমস্ত কাব্যেই ছন্দোগত এই 
ত্রুটি দেখা যায়। পদাবলী ও মঙ্গলকাব্যের পয়ার লাচাড়ীর মধ্যে কোন কোন 
স্থলে মাত্রার মিল নাই, এক পংক্তির সঙ্গে অপর পংক্তির মাতাগত কিছু গরমিল 
থাকিবেই। ইহার কারণ চধ.হইতে শুরু করিয়া! মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের 
প্রাথ সমস্ত কাব্যই ছিল গীতিমূলক, এবং যেখানে বিশুদ্ধ গীতিমূলক নহে সেখানে 
পণ্গালী জাতীয়। রামায়ণ মহ্ভারত-মঙ্গলকাব্য-পদাবলী--সবই গীত হইত, 
কদাচিৎ প।চালীর মত এক ব1 একাধিক জনে স্বর করিয়। আবৃন্তি করিত। 
গানের সুরের মধ্যে ছন্দের এক-আধটা অক্ষরের হ্াসবৃদ্ধি বিশেষ অনুভূত 
হইত না। চযাপদও কীর্তনপদাধ্পীর মতে গীত হইত-যেমন হইত বজ্য/ন 

মতের বজগীতি । ফলে পদকারগণ অক্ষরের নিধম রক্ষার দিকে সর্বদা লক্ষ্য 
রাখিতে পারেন নাই, সেপ্সধি তিও প্রচলিত ছিল না। উপরস্ত চথায় সন্ধ্যাভাষার 
সাহায্যে প্রহেলিকার মধ্য দিয়া! কখনও গভীর তত্বরস, কখনও-ব। স্থগোপন 
আধিদৈতিক প্রক্রিয়া আকারে-ইদ্িতে আভ|সিত হইয়াছে ।  পিদ্ধাচার্যদের 
প্রধান লক্ষ্যটি এই দিকে নিবদ্ধ ছিল; কাজেই ছন্দরটনাঁয় সচেতন কারুক্ষাঁর 
দিকে তাহার! আকষ্ট হন নাই। শেষদিকে তান্্িক ধোদ্ধ লেখকগণও সংস্কৃত 
ব্যাকরণের শিয়মাঁবলী গ্রাহা করিতেন না, এবং তাহার জন্য বিশেষ লঙ্জিতও 
হইতেন না। তাহারা অবহেল। বশে ভূল সংস্কৃতে নান| তত্ব লিখির়া যাইতেন। 
চধার রচনাকারগণ দুরূহ শুত্বকথা আকারে-ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতে গিনা এই 
দিকটার দিকে মনোযোগ দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। তবে একথা 
সত্য যে, চর্যাগীতিকায়ই সর্বপ্রথম পয়ার ব্রিপদীর আদি সুর শ্রুত হইল, সংস্কৃত 


রাস পা আর ০ পপ শ্স প্। আক 


গীতগোবিন্দও এই প্রভাব অস্বীকার করিতে পারে নাই ।১ 


॥ ৪ ॥ 
চর্যার বিষয়বন্ত ও তত্তৃদর্শন 


(চধার বিষয়বস্তর দুইটি রূপ ঃ একদিকে বহিরক্গসংবদ্ধ স্থুল চিত্রকল্প, আব- 
একদিকে গুহাচারী, ব্যাখ্যাতীত গুরুবাদী তত্বকথা। সিদ্ধাচাধগণ তাহাদের 
গোপন গৃঢ় তত্বদর্শন ও ধর্মচধীকে কতকগুলি বাহক প্রতীকের মোৌডকে বিবৃত 
করিয়াছেন। যে-কোন গৃঢার্থ-চযার ইহাই বৈশিষ্ট্য |) বেদ উপনিষদের যুগ 
হইতে এই জাতীয আভিপ্রাধিক অর্থযুক্ত বাহিক প্রতীকের ইঙ্গিত (ধণ্েদেব 
“ভেকনুক্ত" স্মবণীয় ) চলিযা আসিতেছে । মহাষান ও তাহাব নানা শাখাপ্রশাখা 
কৌলশাস্্, নাথপস্থ, ব্রাঙ্মণ্যতন্ব - সর্বত্র সাধ্যসাধনকে স্থগোপন শব্বসঙ্কেতের 
সাহায্যে আবৃত করা হইয়াছে । প্রধানতঃ এই জাতীয় রহ্তবাদী_ ধর্মচ্যা 
প্রারশঃই গোষ্ঠীকেঞ্জ্িক_ও সাম্প্রদীধিক হইযা পডে। গুত্যেক শ্রেণী ও সম্প্রদাষেব 
চিত্তভাবনা ও চর্যাব প্রতীক-প্রকরণ সম্পূর্ন পৃথকৃ-_অবশ্য মূলতঃ একের সহিত 
অপরের তত্বগত গভীর সাদৃশ্য আছে। অন্য সন্প্রদায, বা অদীক্ষিতগণের 
অনাবশ্তক কৌতৃহলের কবল হইতে রক্ষা কবিবার জন্য সাঁধকগণ নিজ নিজ 
তত্বপাধনাকে “মাতুজীরবতঃ গোপন করিযাছেন। (দ্বিতীফতঃ, এইজাতীফ 
রহস্যবাদী সম্প্রদাষ যেমন হুক্মতত্বের গহনগভীরে বে ব্য স্ুউবার সাধনা 
করিতেন, তেমনি আবার একটি স্ূল দেহমারগষস্টর্যাও গোপনে অন্তশীলিত 
হইত) তাহা হইল “কাবাসাধনা"র একটি ু্িগম্য দেভাযতন উপলব্ধি। 
ব্রাহ্মণ্যতন্ত্, বৌদ্ধতন্ত্র, নাথপন্থ, বৈষ্ণব সহঙ্গিয়া, আউল বাউল গ্রভৃতি ধর্মসম্প্রদরায় 
_ সর্বত্র এইজাতীয় একটা “কাযাতিত্বের অন্তশীলন চলিযা আসিতেছে -যাহার 
বিস্তারিত ব্যাখ্যা আধুনিক পাঠকের রুচিকর হইবে না। তাহা যে একটা 
স্থপধরণের যৌনাচার - তাহা! অবশ্য সকলেই জ্ঞাত আছেন। 

| চর্ষায় এন্ধপ কায়াতত্বেব উল্লেখ থান্সিলেও নান! ইন্ত্িয়গোচর প্রতীকের 
সাহায্যে যে তত্বদর্শন ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা মূলতঃ নিধিপল্প চিত্রধর্মের 
অকাষ-উপলব্ধি। মুমুক্ষু সাধক নানা ধর্মের, প্রতিভাসকে ছেদন করিয়া 
চিত্তধাতৃকে অচিন্ততায় লীন করিয নিরুপাধিক অদ্বযতত্বে উপনীত হইয়াছেন 
-তাহাই পঞ্চস্বন্ধের পরামুক্তি। পকস্বদ্।ত্বক কায়াতরুবরের শাখাগ্রশাখা 
ছিন্ন করিয়৷ তারপর তাহারা তাহার মুলোৎপাটন করিয়াছেন-__ভাবস্বভাবের 


চর্ধাগীতিক! ১৮৫ 


দ্বেতসত্ত৷ চিরতরে নিঃম্বভাবীরুত হইয়াছে । এই তত্বকথাই প্রায় চারিশত বৎসর 
ধরিয়া (৮ম--১৫শ শতক) মহাযানের নাঁনা শাখাপ্রশাখায় নানা আকাবে, 
তত্বে, উপমারূপকে ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে । সেই তত্বই পরবর্তী কালে 
বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিনব বৈচিত্র্য স্ব করিয়াছে । 
মতাঁষানের শাখাতৃক্ত বভ্রযান, কালচক্রযাঁন ও সহজযান (যাহা সাধারণতঃ 
মন্ত্রধান নামে পরিচিত) সম্পঞ্িত সংস্কৃত, অপত্রংশ ও দেশীয় ভাষায় যে সমস্ত 
পদ রচিত হইয়াছে, তাহাতেও এই মতের শুক দার্শনিকতা এবং স্থুল 
কারাচধার গুড় আকার-ইঙ্ষিত রহিয়াছে । সরহ, তিলো ও কাহপাঁদের 
দেহ! এবং চযাগীতিকাব পদগুলি অবলম্বন করিয়া এই বৌদ্ধ সহজিয! মতের 
একট। বাহাতৰ আবিষ্ার কব| একান্ত দুরূহ নহে। 


মহাযান প্রধানতঃ ক্ষুদ্রতর স্বার্চেতন। ত্যাগ করিযা মানবের বৃহৎ 
কল্যাণে দার্শনিক তত্বকে নিধোগ করিলেও ইহাতে ক্রমে ক্রমে নানাপ্রকার 
লোকধর্জের প্রভাব পড়িতে লাগিল। ফলে অচিরেই মহাঁধান দুই শাখায় 
বিভক্ত হইযা গেল-_“পাঁরমিতানয়ঃ এবং মমন্ত্রনয। পারমিতানয়-পন্থীরা 
“পাঁরমিত।” বা উচ্চতর জ্ঞানমার্গেব দ্বারা উধ্ব সত্তা লাভ করিতে চেষ্টা 
কবিতেন । কিন্তু মন্ত্রণয়-পশ্থীরা 'পারমিতা'কে ততট। এাধান্ত না দিয়া বরং 
মন্ত্র, মুদ্রা ও মণ্ডলের উপর অধিকতর গকুত্ব আরোপ করিতেন। ইহাই 
তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্শ__বজ্রযান। ইতিপূর্বে মহাযানের মধ্যে হিন্দুপুরাণের 
অন্তবূপ নানা দেখীর পবিল্পন! প্রবেশ করিযাছিল, বজ্রযানে আরও নৃতন 
নুতন দেবদেবী এবং মস্ত্রতন্ত্র ও রহস্য]চার প্রবেশ কবিল এবং ক্রমে জুক্ষম 
দার্শনিকতা কতকগুলি রহস্তময গুহাসাধনায় পযবসিত হইল । এই মতের 
নিকট শৃন্ততা বজ্রলক্ষণযুক্ত অর্থাৎ বজ্বৎ জবদূট। শূন্যের লক্ষণ “বস্তু” শব্দটি 
ক্রমে ক্রমে প্রধান হইয়া রূটি শবে পরিণত হইল। বজ্গুরু, বজ্রধর, 
বজদেবদেবী-_গ্রভৃতি শব্দের যথেচ্ছ! ব্যবহাব হইতে লাগিল। এই বজ্রযাঁনের 
সংস্কৃত ভাষায় লেখা অনেক পুথিপত্র আছে । কালচক্রযানেরও সংস্কৃত ভাষায় 
রচিত গ্রন্থ আছে। কিন্ত সহজযানের পদ পাঁওষা গেলেও সংস্কৃতে লিখিত 
কোন দার্শনিক আলোচনা ব1 তত্রগ্রস্থ পাওয! যায় না। প্রাচীন কোন 
বৌদ্ধতাস্ত্রিক গ্রন্থে নানা “যানের' উল্লেখ থাকিলেও “সহজযানের কথা নাই । 
অনুমান পরবর্তী কালে বস্রযানের সাধকগণের কেহ কেহ কে২' উচ্চতর বা ভিন্নতর 
পন্থা ধরিয়া সহজযান শবকটি স্থষ্টি করিয়াছেন। “বজ্” শবটিতে যে স্ুদুঢ়তার 


১৮৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ব্যজনা রহিয়াছে, “সহজ'-শব্দটি ঠিক যেন তাহার বিপরীত-__যাহা একান্তই 
সহজ, জন্মন্ত্রে প্রাপ্ত ধাতুধর্ম__তাহাই “সহজ'-শব্দে গ্োতিত হইয়াছে। 
বোধহয় কোন কোন বজ্রযানপস্থী সাধক সাঁধনমার্গে আরও অগ্রসর হইয়া সহজ 
যান স্থষ্টি করিযাছিলেন | 

চর্যাগীতিকা প্রধানতঃ সহজিয়া মতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহাতে 
ভীনযান, মহাঁযাঁন, কালচক্রযান, বজ্রধান, ব্রাঙ্গণ্যতন্ত্র ও নাথধর্মের নানা 
প্রভাব রহিয়াছে । কেহ কেহ বলেন, সহজিয়া মত ও চর্ধাগীতি পালযুগেই 
গড়িয়া উঠে। পালযুগে একটা ধর্মসমন্বয়ের ইঙ্গিত পাওয1 যাইতেছে । চরধা- 
পদেও বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের গুভাব রহিধাছে। একই আচাষ কখনও বজ্যান 
কখনও-বা সহজযান মতের চধাগীতিকা লিখিযাছেন | টীকাকাব মুনিদন্ত ভিন্ন 
পন্থার কবি মীননাথকেও ( নাঁথপন্থ) স্বীক।র করিয!ছেন এবং “তথা ভি পরার্শনে 
মীননাথ+” বলিয়া! মীননাথের রচিত একটি দোহার উল্লেখ করিধাঁছেন। 
কাহুপাদ সহ্জিয়। মতের হইযা৪ নাথপন্থের জালন্ধরিপাধকেও গুরু বলিধা 
স্বীকার করিযাছেন। কিন্তু ঠিক ধর্মসমন্বয বলিতে যাহা বুঝা তাহ। প্রাচীন 
বাউলায কদাপি হৃই্যাহিল কিন সন্দেহস্থল | ধর্মসমন্থব অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক কালের ব্যাপার । একাধিক ধর্মমতের যৌক্তিকত| অন্থপারে এখং 
তাভাঁদের মধ্যে কতকগুলি সামান্ত লক্ষণ থাকিলে তাহ অবলম্বনে উদ্বারতর 
পটভূমিকায় ধর্মসমন্থয় হইতে পারে। কিন্তু চর্যাপদের পটভূশিক। বিচার 
করিলে দেখ! যাইবে, সিদ্ধাচাষগণ সম-মতান্ুবর্তী 'পরদর্শনকে কিয়দংশে 
স্বীকার ক্রিলেও ঠিক ধর্মসমন্বয়ের জগ্থা বিশেষ ব্যাকুল হন নাই । তাহাদের 
একটা নিজস্ব মত ছিল; তাহাতে অন্ত সপ্প্রদীয়ের এ একই প্রকার মত কিছু 
কিছু স্বীকুত হইয়াছে 7% নিজেদের তন্বদর্শন ব্যাখ্যা করিতে গিয়। ভাহারা 
যোগ ও তন্ত্র হইতে কিছু কিছু উপাদ।ন গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মূলতঃ 
তাহার! ছিলেন অদ্বৈতবাদী, অন্ত কোন মত স্বীকার করিতে উন্মুখ হন নাই। 
যেটুকুর সাহায্যে বক্তব্যকে অভিপ্রায়ান্সারে প্রকাশ করা যাব, তাহারা শুধু 
সেইটুকু-_-তা সে যেখান হইতেই হউক না কেন, গ্রহণ করিত দ্বিধাবোধ 
করিতেন ন1। 

চর্যাকারগণ লক্ষ্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয়, সেখানে কোন সংশয় নাই। 
নৈরাত্মার অভিষঙ্গ হইতে মহাশ্খল/ভই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য! 
বৌদ্ধধর্মের নির্বাণতত্ চর্ধার মহাসুখতত্বে পরিণত হইয়াছে । এই মহাস্খের 


চর্যাগীতিকা ১৮৭ 


স্বরূপ এবং লাভ করিবার পন্থা এই চধাগুলিতে কখনও প্রহেলিকা ভাষায়, 
কখনও দার্শনিক ভাষায়, কখনও যোগসাধনের পরিভাষায়, কথনও-ব1 তান্ত্রিক 
'কায়াসাধনে*র গুঢ় সঙ্কেতের সাহাষে) ব্যক্ত হইয়াছে। মহান্্থ লাভ 
করিবার জন্য তীহারা পথের অন্তরায়কে অনেক সময় কঠোর ভাষায় নিন্দা 
করিয়াছেন। বেদ পড়িয়! মুক্তি হয় না, কর্মকাণ্ড-অন্তমৌধিতত যজ্ঞধুমে চক্ষু 
অন্ধ হইয়া গেলেও মুক্তি আসে না, মহাযানী গুরু, তৈথিক বা ক্ষপণক__ 
কেহই মুক্তির সন্ধান জানে না। মুক্তর পথ সহজ পথ-_“উদ্জুবাট? (খর্জৃবত্ম্) 
সেই “উজুবাট” হইল সতজানন্দ বা মহাত্্খ। কিন্তু এই মহীসুখ নেতিবাদী 
নহে, ইহা পরম অস্তিব।দী ভাবস্কভান। এই মহাস্থথ €ধাঁনতঃ চি্ততলেই 
আত্মপ্রকাশ করে--মে চিত্ত ভববিকল্পের অতীত নিবিকল্প বোধি চিত্ত। 
বোধচিত্তই মহীস্থগবূপিণী নৈরাম্মাদেবীর মুখ চুঙ্গন করির়া তাহার আসঙ্গ উপলব্ধি 
করিয়া, অচিত্ততায় লীন হইয। “মক্কমরীচি গন্ধর্দনগরীী দাপণ পড়িবিল্ব, 
বালুআ তেল, সসবপিংগ, আকাশফুলিলাশ্র ( মরুমপ্রীচি, গন্ধবনগরী, দর্পণ- 
প্রতিবিষ্ব, বালুকাতৈল, শশশুঙ্গ, আকাশবুল ) স্ায় নওর্থক ধর্ষ'কে শুন্ত স্বভাব 
বুঝিয়া ধীরে ধীরে উপল'ন্ধর তুঙ্গশীনে আরোহণ করে। ৩খন যদি 
পক্চস্বন্ধা গ্রক প্রাতিভাসিক ধর্মধাতু লুপ্ত হইয়া যায়, তাহাঁতেও সাধকের ক্ষোভ 
নই। তখন সাধক একট] বাক্পথ।তীত ভববিকল্প-পরিচ্ছিন্ন শাশ্বত 
আনন্দসরোবরে পদ্মের মতোই বিরাঁজ করেন। এই যে দার্শনিক অনুভূতি 
ইহ চথায় নাঁন। রূপক-গ্রতীকের সাভাঁষ্যে ব্যাখ্যা কর! হইবাঁছে। 

মহাযান বৌদ্বমতে নিধাণ শূন্য ও করুণাস্বভব। তথনই চিন্ত অচিভতায় 
লীন হুইয়। বোধিচিত্ডের স্বরূপ লাশ করে যখন সাধকচিত্তে শূন্য ও করুণা 
জাগ্রত হয়। সমস্ত "ধর্ম, বা চিদাত্বক প্রতিভা পারমাধিক সন্তাবজিত, 
সুতরাং শৃন্তন্ষভাব। সাধক যখন জগত-প্রপঞ্চকে শুন্স্বভাব বলিয়া অন্ভব 
করিবেন তখন তাহার সীমাবদ্ধ ও স্বার্থপরিকীর্ণ সভা বিলোপ সাধন ঘটিবে 
এবং তিনি তখন সমুদ্রবারিতে লবণখণ্ডের মতো আপনাকে হারাইয়া 
ফেলিবেন। তখনই বিশ্বের প্রতি তাহার ককণা জাগিবে। কিন্তু বজ্জযাঁনঃ 
কালচক্রধান ও সহজযানে প্রধানতঃ ব্যক্তিচিণ্তের মুমুক্ষাই অধিকতর প্রাধান্য 
পাইয়াছে; তাহারা শুন্য ও করুণার সঙ্গে মহাস্থথ বা আনন্দের সংযোগ 
করিয়াছেন। সহজিয়া সাধকের নির্বাণ ত্রিস্বভাব-_ শুস্ত, বরুণা ও মহাসুখ। 
বৌদ্বধর্মের নির্বাণতত্ব চর্ধার মহাস্খতত্বে পরিণত হইয়াছে । এই মহাস্থখের 


১৮৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বল! বাহুল্য, প্রথম ছুইটি তৃতীয়টিকে অবতারিত করে এবং ব্রিবিধ সত্তার 
সংমিশ্রণে অদ্ধয় আনন্দান্ভূতি জাগ্রত হয়। 

চর্যায় সাধকগণ শূন্য, করুণা ও মহাস্ুখ--এই তিনটি সত্তাকে কখনও পৃথক- 
ভাবে, কখনও বা যৌথভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রায়ই নানাপ্রকার 
প্রতীক ও বাস্তব অভিজ্ঞতার বাতায়নে দাডাইয়া অদ্বয় মহানথতত্বে উপনীত 
হইয়াছেন । এই মহাস্থথকে চর্যাকারগণ ভোশ্বী, শবরী, হরিলী, নেরামণি, 
নৈরাত্মাবধূতিকা প্রভৃতি নামে সন্বোধন করিয়াছেন। সাধক স্থূল দেহতন্মাত্রিক 
অনুভূতির অনঙ্গরঙ্গকে আশ্রয় করিয়া নৈরাত্সার সহিত আসঙ্গরসের পরম 
উপলব্ধিকে পরিপূর্ণ মত্যবাসনার দ্বার! অন্থুরঞ্িত করিযা দেখিয়াছেন, এবং 
প্রাত্যহিক জীবনের ভুচ্ছাতিতুচ্ছ মুহত্তগুলিকে তত্বের প্রতীকৰপে ব্যবহার 
করিয়াছেন | মহাযানের নিকট যাহা বিশুদ্ধ তত্বমাত্, চঘাঁকারগণ সেই চিত্তগহন- 
বাসী তত্বকে পঞ্চেন্দ্রিযের দীপাধারে আসক্তির আলোক জালাইরা আরতি 
করিয়াছেন । 

যদিও £চধার ধর্শাদর্শ প্রধ/নতঃ মহাথাঁন বৌদ্বমতের নানা শাখা-উপশাখার 
উপর ভিত্তি করয়া রচিত হইয়াছে, তথাপি ইভাঁতে বিভিন্ন মতেরও প্রভাব 
মিলিতেছে। " হীনযানের নীতিমার্গ, মহাযানের শুন্য করুণা, কালচক্রযানের 
কাল"তত্ব, বজযানের বজন্বরূপ* শুন্যতত্ব, সহজযানের সহজিয়া স্খতত্ব, তন্ত্রের 
বিবিধ দেহাশ্রিত ক্রিয়ানশীলন, যোগের চিন্তবুত্তিনিরোধের নির্দেশ- এক কথাৰ 
১০ম-১২শ শতাব্দীর পূর্ব-ভারতীঘ যাবতীয় দর্শন, লোকপর্ধ এবং তন্্ধর্ম চর্ধার 
দার্শনিক তত্বকে প্রভাবান্বিত করিযাছিল। চর্যাকাবগণ এক দিকে যেমন বিশ্তুদ্ধ 
চৈতগ্ঠমার্গ অবলম্বন করিয়া বাক্পথা তীত নিরালম্ব অধিমানস আশ্রয় করিয়াছেন, 
আবার অগন্ঠদিকে যে তত্ব ব্যাখানে “গুরু বোব সে সিস কাল” (গুরু বোবা ও 
শিষ্বা কালা ), তাহাকেই যোগেব দ্বারা কুটস্থ করিয়াছেন এবং তস্ত্রের দ্বারা স্থুল 
ষড়ায়তনের মধ্যেই যহাস্রথকে উপলব্ধি করিয়াছেন | চর্যার একদিকে যেমন 
শৃহ্য, করুণা ও মভাজখের স্ুক্সাতিহ্ুক্ষা তত্বালোচনা আছে, তেমনি আবার 
ব্রাঙ্মণ্য তন্ত্রের সাধনকৃত্যগত পরিভাষ1 পুরাপুরি স্বীকার করিয়া (সদ্ধাচার্ষগণ 
ভাণ্ডেব মধ্যে ব্রঙ্গাণ্ড উপলব্ধির চেষ্টা করিয়াছেন। তাই চর্যার একদিকে তুরীয় 
মার্গের কথা, -আর-একদিকে পরিদৃগ্ঘমীন বিকল্লাত্বক দেহচেতনাকেই আশ্রয় 
করিয়া শারীরিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে “নিয়ড়ি বোহি” (নিকটেই বোধি ) এই 
তত্বোপলব্ধির প্রয়াস লক্ষ্য করা যার। তাই কোন চধায় বৌদ্ধ ধর্মদর্শনের 


চধাগীতিকা ১৮৯ 


ইঙ্গিত, কো।নটাতে বা! ত্রাহ্মণ্য তন্ত্রের নানা পারিভাষিক দেহাচারের গ্রচ্ছন্ 
বর্ণনা। ১০ম-১২শ শতাব্দীতে পূর্ব-ভারতে লোকচেতনার মধ্যে হিন্দু বৌদ্ধ 
উভয় প্রকার গুরুমুখী অধ্যান্মবিদ্যা প্রভাব বিস্তার করিতেছিল ; চধার মধ্যে 
সেই বিচিত্র সমন্বযের ইঙ্গিত পাওয়া যায় । 
চর্ধার প্রধান তত্ব মহাত্খরূপ নির্বাণলাভ; সমস্ত পদকার এ বিষয়ে দ্বিমত 
নহেন; কিন্তু সামান্ত লক্ষণ ভিন্ন অন্ত নান। বিষষে ভিন্ন জনে ভিন্ন কথা 
বলিয়াছেন। একদল একনিষ্ঠ গুরুবাদী। গুরূপদেশ ভিন্ন সংবৃতবোধিচিত্ত 
কিছুতেই নৈরা গ্রাবধূতিকার অভিবঙ্গ লাভ করিতে পারিবে না। গুরুর উপদেশ- 
রূপ ভেলা চড়িব। অবিগ্াসমুন্র পার হইতে হইবে । আবার কোন কোন 
পদে গুরু, তন্ত্র, মন্ত্রকে একেবাণে অস্বীকীর করা হইয়াছে । চর্যার় এইরূপ ছুই 
প্রকার চিত্তবৃত্তির প্রভাব দেখা যার । একদল বণিয়াছেন, গগুরু-পুচ্ছিঅ জাণ?, 
গুরুকে জিজ্ঞাসা কবিয়া জান, 'সদৃগুরুবোহে জিতেল.ভববল+, সদ্‌গুরুর জ্ঞানের 
দ্বারা ভব-বল জিতিল।ম__অপরদল বলিয়াছেন, 
জাহের বাণচিহন রূব না জানি। 
সো কইসে আগম বেএ' বখাণী ॥ 
যাহার বর্ণ, চিহ্ন ও রূপ জানা যান না, আগম ও বেদ সেই তত্বকে কিরূপে 
ব্যাখ্যা করিবে? “অপণে অপা। বুঝ তু নিঅমণ'__নিজ মনদ্ধারা তুমি আপনি 
আপনাকে বুঝ । 
আলে গুক উএসই সীস। 
বাকৃপথাতীত কাঁহৰ কীস ॥ (ধ্রু) 
জেতই বেলী তেতাব টাল । 
গুরু বোব সে সীস। কাল ॥ 
ভণই কাহ্ধ জিণ-রঅণ বি কইস1'। 
কালে বোব সংবোহিঅ ভুইসা ॥ ( চর্য1-৪*) 
অনু বুথাই গুক উপদেশ দেয় শিশ্তকে, 
বাকৃপথের অতীত ( বস্ত ) কিনে কহা। যায়। 
যতই চল। যায় ততই ভুল হয়। 
গুরু বোবা আর শিষ্ত ক।ল|। 
ভণে কাহু--জিনরতুটি কেমন, 
যেমন কাল! বুঝায় বোবাকে । 
(ডাঃ সুকুমার সেন-সম্পাদিত “চর্যাগীতি পদাবলী'তে ধৃত অনুবাদ ) 


১৯০ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এমন কি একই আচার্য কোন পদে গুরুবাঁদকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন 
(যেমন কাহ্গপাদের ৩৬শ সংখ্যক পদে গুরু জালন্ধরীপাঁদের সম্রদ্ধ উল্লেখ আছে), 
কাহুপাদের আর-এক পদে (৪৫শ সংখ্যক) “বর গুরু বঅণে'র (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ 
গুরু বচনের ) ইঙ্গিত, আবার অপর পদে গুরুবাদের প্রতিকূল মন্তব্য আছে 
(পদসংখ্যা_-৪০)। যে পদগুলিতে তান্ত্রিক কত্যের ইঙ্গিত আছে, সেখানেই " 
যেন গুরুব অস্তিত্ব বেশি করিধ| অন্ভূত হইযাছে। যেখানে বিশুদ্ধ তত্বমার্গের 
কথা আছে, সেখানে সাধক “অপণে অপা বুঝ তু নিঅমণ'_-এই তত্বটি যেন 
অজ্ঞাতপারে স্বীকাব কবিষ। লইযাঁছেন। 

চর্যার ধর্শতত্ব আলোচন1 করিলে তিনটি রীতি লক্ষ্য করা যাইবে । কোন 
কোন আঁচাঁৰ শুধু তত্বর্শনটিকে পারিভাষিক ব' সাঙ্কেতিক শব্দের সাহায্য 
ব্যতিরেকেই প্রকাশ করিযাঁছেন। যেমন লুইপাদের প্রথম চর্যা, ২৯শ সংখ্যক 
চমা, সরহপাদের ২,শ স্খ্যক চযা, ভাদেপাদের ৩৫শ সংখাক চর্যা। এখানে 
পারিভাষিক শব্দ ব। আদিরপানুক প্রতীক ত্যাগ করিয়া ভব-বিকল্প ও শু্- 
মহাম্রথকে দর্শনের দিক হইতে ব্যাখ্যা কবা ভইযাঁছে। কতকগুলি পদে আবার 
তন্বমন্ধ ও যোগশাদ্নে নান। পারিভাবধিক শবেব বাহুল্য রইধাছে। কাঙ্পাদের 
১১শ সংখ্যক পদে 'নাটিশক্তি', “ববিশশী”, 'আলণিকালি” প্রভৃতি যোগশাদ্ম- 
সংক্রান্ত নান। ক্রিধার উল্লেখ আছে। কাহুপাদের ৭ম সংখ্যক পদেও ঠিক 
এরূপ “আলিকাপি”র উল্লেখ আছে । ভুম্থকৃপাঁদের ২৭শ সংখ্যক পদে “উষ্কীষ- 
কমল", 'ধত্রিশযোগিনা” প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ রহিয়াছে । টাকাকার মুনিদত্ত 
এ পারিভাষিক শব্দগুলির যথাসম্ভব সরলার্থ কিয়! দিয়াছেন । আবার কতক- 
গুলি পদে কয়েকটি বাস্তব প্রত'কেগ সাহায্যে মতাসুখতত্ব ও শৃণ্তবাঁদের ইঙ্গিত 
কর! হইয়াভে। কাণাতরু (চর্ধা_-১), শাশুড়ী-বহুডী (২) শ্ঞপ্তিনী (৩), 
যোগিনী (৪), হরিণ-হরিনী (৬), “সোঁণে ভরিতী করুশানাবী” (৮), ডোম্বী-কপালী 
(১*), শাশুড়ী-ননদী (১১), দাবাখেল! (১২), বুদ্ধনাটক (১৭), কাহু ডোশ্বীর বিবাহ 
(১৯), যৌবনবতী রমণী (২০), চঞ্চলমৃষিক (২১), তুল! ধোনা (৭৬), শবর-শবরী 
(২৮), শবন্র-শববীর আসবমন্ততা (৫*), ভূম্ুকুর চণ্তালী বিবাহ পরিয়া' বাডীল 
হইয়া যাওয়া (৪৯) প্রস্তুতি পকের ছলে স্থূল চিত্রকল্পের সাহায্যে সক্ষম সাধন- 
তত্বের আভাস দেওয়া হইয়াছে। চর্যার পারিভাষিক শব্ধ ও প্রতীকগ্যোতন। 
পরবর্তী কীলের নাথধর্ম, বৈষ্তব সহজিয়া ও আউল-বাউলদের গোপনচারী 
তত্বদর্শনে ও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 


চর্যাগীতিকা ১৯১ 


চর্যার এই দর্শন__যাহা বিচিত্র ও বি-সম মতের সময়ে স্থষ্টি হইয়াছে এবং 
যাহা মুনিদত্তের টীকা ও তিব্বতী অগ্বাঁদের সাহায্য সত্বেও এখনও দুখ 
রহস্য হইতে মুক্তি লাভ করিতে পাবে নাই, তাহা যে শুধু সমাজের অস্তেবাসীর্দের 
জন্য রচিত হইযাছিল, তাহা মনে হয় ন।। যে পদ্গুলি স্থুল গ্রতীকের সাহায্য 
গ্রাহণ করিয়াছে, জনচিত্তে তাহার একটা ছাধারণ আবেদন থাকিতে পারে বটে, 
কিন্ত্/ যে তব্বগুলি পারিভাষিক শব্দকণ্টকিত এবং যাভ। নির্বস্তক ও তত্বপ্রধানি, 
_-তাহাঁও যে কেবল জনসাধ।বণের জন্য রচিত হইযাছিল এ কথা পুরাপুরি 
গ্রহণ করিতে দ্বিধ। হয। চযাঁৰ বণিত ধর্মতন্ব বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে 
নিশ্চযই প্রবণ প্রভাব বিস্তার করিধাছিল; কিন্ত ইহার প্রধান তত্ববাদ যে 
“ান্মিত" জনেব গতি উদ্দিষ্ট, তাহাতে সন্দেত নাই এবং সেই দীক্ষিত জন যে 
একটা মানগিক চধা বা মননেব উচ্চ মার্গ অবলম্থন করিমাছিল, তাহাঁও স্বীক।র 


করিতে হইবে । কাজেই চধাব ধর্ম তন্বকে বিশুদ্ধ 'লোকধর্মের দৃষ্টিকোণ হইতে 
বিচার ক যা না। 


॥ ৫ ॥ 
চায় কাব্যরস 


প্রাচীনতম বাংল পদসঙ্কলন/ চধাগীতিক1 পুধানতঃ তত্বধাদের বাহন, 
গোৌণতঃ কবিতা__ইহা গ্রথমেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। যাহা মূলতঃ 
তন্বদর্শনের মধ্য বিধৃত এবং মুমুক্ষ চিত্তের নিকট যাহ1 অধ্যাত্ম আশ্বাসের বাণী 
বহিয়া আনে, তাহ বিশুদ্ধ কাব্য নহে, বিশুদ্ধ কাব্যের আদর্শে বিচাধও নহে 
ধীয় অগ্ভূতিকে কেন্দ্র করিয়া সর্যযুগে সর্বদেশেই কাব্যকবিতা৷ রচিত হইয়াছে; 
সেই ধর্মস।হিত্য কখনও তন্বালোচনার পর্যবপিত, কখনও-ব। কাব্যের রসলোকে 
উন্নীত। বগ্থেদঃ উপনিষদ, গীতা, 010 /,56077076 স্থফী-সম্প্রদায়ের ভজনগীতি, 
আলোয়ার সম্প্রদাষের পদাবলী, গৌভীয় বৈষ্ণবমহাজন-পদাবলী--এ সমস্তই 
ধর্মসাভিত্য সন্দেহ নাই । কোনটি একটি বিশেষ জাতি ও সমাজের ধর্মচেতনাকে 
রূপান্তরিত করে, কোনটি-বা বিশেষ কোন গোষ্ঠীর অধ্যাত্ম সাধনার গৃঢ় ইঙ্গিত 
বহন করে। উহাদের ধর্ননিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা নাই, থাকিলেও তাহার মুল্য 
ধর্মের আদর্শে ই বিচার্য।, রচনাকারগণ এ সমস্ত রচনায় প্রধানতঃ একটি গোষ্ঠীর 


১৯২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অনুভূতি অথবা তাহার ব্যক্তিচেতন।জাত অধ্যআ-অনুভূতিকেই পরিস্ফুট করিতে 
চাহিয়াছেন। তবু মাঝে মাঝে আরও একটা ধর্মনিরপেক্ষ অনুভূতি, উপলব্ধির 
আনন্দরস ও প্রকাশভঙ্গিমীর চারুত্ব ও বক্রোক্তি ধর্মসাহিত্যকে শুধু সাধনমার্গে 
সঙ্কৃচিত করিয়া রাখিতে পারে না, কোন কোন সাধক কোন একটি দিব্য মুহুর্তে 
নিবিড় রসচেতনা এবং সেই চেতনাপ্রকাশের জন্ত সৌন্দধাশ্রয়ী বাউ ময় 
আত্মসপ্িৎ লাভ করেন। উপনিষদের প্লোকে, বৈষ্ণবপদাবলীতে, জলা লুদ্দিন 
রুমির রুবাইতে, বাইবেলের 771)6 19017 ০7 19০/০7০07৮-এ একটি ব্যাকুল 
মানবজীবনের আত্তি ধ্বনিত হইয়াছে। তাহা কখনও প্রসন্ন আস্তিক্য পথের 
দিব্যষাত্রী, কখনও-বা অশ্রভারাতুর মানবরসে কম্পমান | 

(ডর্ধাগীতিকা মূলতঃ একটি বিশেষ রহন্তবাদী সম্প্রদায়ের গৃঢ় ভজনাবলী 
হইলেও ইহার মধ্ো স্বতোক্ফুর্ত রসের আবেদন এবং বাক্নিঞিতির শিল্পকৌশল 
লক্ষিত হয়) অবশ্ঠ প্রথমেই প্রশ্ন উঠিবে-__যাহা প্রধানতঃ বু্িকেন্দ্রিক ওতত্ববহ, 
তাহা আদৌ কাব্যরূপ লাভ করিতে পারে কি? একথা অবশ্যই সত্য, 
“01108 7098৮ 18 100 & 10510 3) 090176910101861010 01 1179 11596915210 
9110 310 16591 107 17110, 17919 9 0097১ 8 108,975 2 992,197) & 
2:88607. অর্থাৎ তত্ভূিষ্ঠ মনন কাব্যে রূপায়িত হইতে পারে না; জগৎ 
ও জীবনের পরম বৈচিত্যকে অবলম্বন করিয়া কবি নৃতন স্থষ্টি করিবেন। 
অধ্যাত্ম চেতনার কৈবল্য তত্ব নহে-__জীবনচেতনার পরম বৈচিত্র্যই কবিকে মুগ্ধ 
করে। কিন্ত আধুনিক যুগের একজন মনীধীর কথাটিও চিন্তার যোগ্য £ 
47079 9৮7০ 0০99৮ ৪1)0010. 19:68109 01 87৩ 0৮৮09 01 &1)8 180075) 
61786 72105100010 91098010) চ্18101) 85 0199 ৬9০৪, 0069 1 21593 2) 07079 
[07] 06179 17097 01 619 999৮ 200 77010 009 01568110 1007079 01 0179 
৮০, খিতস্ত সদনাৎ গুহাম্‌? ৮ (921 ঠ&1০:059০ ). সতরাং ভবিষ্যতের 
কবিতা! যে বিশুদ্ধ দিব্য ভাবকেই একমাত্র অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করিবে না, 
তাই বা কে বলিতে পারে? সে যাহা হউক, আমাদের প্রধান প্রশ্ন_-চর্যা 
তত্ৃকেন্দ্রিক হইয়াও কবিতা হইতে পারিয়াছে কি না। 

কেহ কেহ কাব্যবিচারের পারিভাষিক রীতি অর্থাৎ আলঙ্কারিক বিচার- 
পদ্ধতির সাহায্যে চর্যার ছন্দ, অলঙ্কার, বক্রোক্তি, ধ্বনি ও রূসবিশ্লেষণ করিয়া 
ইহার কাব্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। খুরই রীতির কাব্যবিচার 
নিতান্তই বাহ্‌ বিশ্লেষণ মাত্র। যে-কোন ক ছন্দ, অলঙ্কার, রস ' 


চর্যীগীতিকা ১৯৩ 


(পারিভাষিক অর্থে ) থাকিয়াও তাহা কবিতা নাও হইতে পারে । বিশেষতঃ 
দার্শনিক ব! তাত্বিক কবিতাবিচরের ভিন্ন পদ্ধন্তি গ্রহণ করিয়া সিদ্ধাচার্যদিগকে 
সিদ্ধ কবি বল! যায় কি-ন! তাহাই আলোচন]| করিয়া দেখিতে হইবে । 
চর্যীকারগণ সচেতনভাবে কাব্যরচনার প্রয়াস পান নাই, তাহা বলাই 
বাহুল্য ।* তাহারা একটি বিশেষ ধরণের তত্ববাঁদ ও গুহ সাধনাকে প্রাকৃত 
অপত্রংশের প্রকীণ কবিতার মতো স্বল্পতম আরতনের মধ্যে নানা সন্কেতের 
সাহায্যে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাদের অনেকেই চরধাগীতিকার 
পুর! গ্রস্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া! অনুমিত হইতেছে । পরে কেহ প্রধান 
প্রধন আচাষের কিছু কিছু পদ লইর! এই সঙ্কলনগ্রন্থ নির্মাণ করেন। তাহাদের 
এই পদগুলি অধ্যান্ম সাধনসম্পৃক্ত বলিয়া ইহাতে নান। পরিভাষ। ও সঙ্কেতের 
বাহুল্য দৃষ্টিগোচর হইবে এবং “সমভিগ্লায়ী' ভিন্ন অন্ত কেহ ইহার আক্ষবিক অর্থ 
বুঝিতে পারিবেন না। বাস্থিক অর্য বুঝিলেও ইহার তত্বগহনে প্রবেশ কর৷ 
কাব্যরপিক “'অদাক্ষিতে'র পক্ষে প্রায় অসগ্ডব। আচাধগণ চর্যাগুলিতে 
তব্বকথাকে কী ভাবে এবং কত দূর সার্থকতার সহিত বলিতে পারিযাছেন, তাহ। 
আলোচ্য প্রসঙ্গের প্রধান সমন্তা নহে। আমাদের দেখিতে হইবে, সিদ্ধাচাষধগণ 
সমগ্র তত্বটির একটি রসমূতি নির্মাণ করিতে পারিয়াঁছেন কি-না । যখন তীহার! 
পরম গান্ভীর্ষের সহিত তত্বকথ। শুনাইয়া যান_-আলিএ কালি বাট রূন্বেলা” 
(আলিকালিতে পথ রুদ্ধ করিল), “সঅসন্বেঅণ সরুম বিআরেতে অলক্খ 
লকৃখণ ন জাই” (স্বসংবেদন ম্বরূপ-বিচারে অলক্ষ্য লক্ষণ হয না ),-_তখন 
বুঝিতে পারা যাষ, সাধক কতকগুলি দার্শনিক প্রত্যয় ও সাধনমার্গের সাধনাকে 
কখনও দার্শনিক পরিভাষা, কখনও-ব! তন্ত্রের বিশেষ শব্দের সাহায্যে আভাসে 
বাঞ্ত করিয়া তুলিতেছেন। (চর্যাব সমস্ত কবিতা নিছক তত্বরূপ গ্রহণ করিলে 
ইহার সাহিত্যবিচার নিক্ষল হইয়া যাইত। কিন্তু তত্বদর্শনের প্রতি সাধকগণের 
দৃষ্টি নিবদ্ধ হইলেও কেহ কেহ তত্বকথাকে নানা রূপকপ্রতীকের সাহায্যে বলিতে 
গিয়া বাচ্যার্থ বা উদ্দিষ্টার্থকে চিত্রকল্পের সাহায্যে মনোরম করিয় তুলিয়াছেন। 


* কোন কোন সমালোচক চধাপদে কবিত্ব খু"জিয়৷ পান না । কবিত্ব বলিতে যে গতান্ু- 
গ্রতিক 'কনভেনশন' গড়িয়। উঠিয়াছে, তাহাকে বুঝিলে অবগ্ঠ চর্ধায় কবিত্ব লক্ষ্য কর] যাইবে না। 
কিন্ত কনভেনশনের চশম। খুলিয়! সহজ প্রতীতির দৃষ্টিতে দেখিলে চর্যার অধ্যাত্ম্যতত্ববিষয়ক পদেও 
চিতরনষ্টি, প্রতীকস্ভোতনা, শব্দচয়নকৌশল ও আবেগের সন্ধান পাওয়। যাইবে। ইহাকেই 
কবিত্ব বলে। 

১৩--(১ম খণ্ড) 


১৯৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এই চিত্র-প্রতীকগুলি একদিকে যেমন উদ্দিষ্ট অর্থকে সংহত আকারে পরিবেশন 
করিয়াছে, তেমূনি চিত্ধর্ম ও রূপকল্পকেও আবার অজ্ঞাতসারে একটা শিল্পমধাদ। 
দ্রিয়াছে। অনেক সময় বূপক ও প্রতীকের সাহায্যে হুরূহ তত্বকে স্পষ্টতর করা 
হইয়াছে । কায়বৃক্ষ (১), ভবনদ্রী পারাপার (৫, হরিণ শিকার (৬), ডোম্বী ও 
শবরীর অভিষঙ্গ (১০, ২৮), শবর-শবরীর মদমত্ত উল্লাস (৫০), দরিদ্র গভিণী রমণীর 
মনোবেদন। (২০), গৃহদাহ (9৭), জলদস্যুর আক্রমণ (৪৯), প্রভৃতি বাহ্‌রূপকের 
সাহায্যে আচাযগণ চথার গৃঁড ব্হস্ত অদীক্ষিতেধ নিকট সংবৃত করিলেও, দীক্ষিতের 
নিকট বিবৃত কবিবাছেন। ইহাব মুখ্যে কোথাও চিত্রকল্প, সৌন্দধান্ভৃতি, কোথাও 
বা লোকজীবনের প্রতিচ্ছায়া ধরা পড়িয়াছে । যখন চারিপ্দক বেডিযা হাক পড়ে, 
মাঁংসলোনুপ শিকাবীর দল হরিণকে তাঢাইয়া লইয়া যাষ-_হরিণের আপন 
মাংসই যে তাহার বৈরী হয, তখন আর্ত হরিণ আশ্রয় খুঁজিয1 পায় না__“হবিণ। 
হরিণির নিলঅ ৭জানী' (হরিণ হবিণীর নিলঘ জানে না)। তবু হরিগী আসিয়া 
নি্গেই পথ দেখাইযা দেষ। হরিণ মৃত্যযুমারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাই সে 
বন ছাড়িয়া অন্ধ বনে ছুটির যায় (৬ষ্ঠ সংগক পদ )। ইহা অর্থ “মৃঢা হিঅহি 
এ পইসঈ" (ুটের হৃদয়ে পশে না)__নাই-ব! পশিল | ইহার মধ্যে যে চিত্রটি 
ফুটিয়! উঠিয়াছে তাহার মূল্য কে অস্বীকার করিবে? দ্রতধাবমান হরিণের 
আন্মন্রাণের জন্য উদ্দাম পলায়নের চিত্ররূপটি সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিবে । 

কাহ্ৃুপাদ ডোম্বীকে বিবাহ কবিবার জন্ত পটহ মাদল বাজাইয়া৷ যাত্রা 
করিলেন, বিবাহাস্তে যৌতুক লাভ করিলেন-__“অন্ুত্তর ধর্ম, । সারারাত্রি 
অনঙ্গরঙ্গে কাটিয়া গেল। ইহার নিহিতার্থ যাহাই হউক ন। কেন, উহার মধ্য 
দিয় দেহাসক্তিপূর্ণ প্রেমের উল্লাসই উপলব্ধি করা যায় (পদ-_-১৯)। পর্যত- 
শীর্ষে যে শবরকন্ত! গলায় গুঞ্লাফলের মালা পরিয়!, শিরে শিথিপাখা ধারণ করিয়া 
ঈাঁডাইয়! থাকে, তাহাকে দেখিয়] আচার্য শবরপাদ সব ভুলিয়া যান, নিজ স্ত্রীকেই 
পরস্্ী মনে করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠেন; শবরী বোধকরি শ্বামীব এই পরনারী- 
আসক্তিকে কিঞ্চিৎ ভতসন1 করে। কিন্তু পত্রেপুষ্পে গাছগুলি যে ভরিয়! 
উঠিয়াছে। তখন খাট পাতিয়া শয্যা রচিত হইল, কপূরযুক্ত তাম্ুল সেব! 
করিয়া উভয়েই রাগরক্কতিম হইয়া উঠিলেন। নিবিড় আসঙ্গরভসের মধ্য সমস্ত 
রাত্রি পোহাইয়। গেল।__“হুন নৈরামণি কণ্ঠে লই মহাস্থহে রাতি পোহাই, 
€ পদ-২৮)। শবরপাদের এই চর্যার মুল রহস্ত মুনিদত্ত বেশ সহজ করিয়া টাকায় 


চাধগীতিকা ১৯৫ 


বুঝাইয়৷ দিয়াছেন । কিন্তু এই যে পর্বতবাসিনী শবরকন্া ও উন্মত্ত শবরের 
দেহাঁসক্তি--ইহার মধ্যে দুইটি নরনারীর তীব্র আসক্তিপূর্ণ জীবনলীলা স্বশ্পতর 
পরিবেশে চমৎকার ফুটিয়াছে। চর্যাগীতিকার সর্শেষ পদটি (৫*শ সংখ্যক ) 
এইরূপ চিত্রস্থ্টিতে সার্থক হইয়াছে। শবরের বডীর চারিদিকে কার্পাস ফুল 
ফুটিয়াছে, রাত্রির আকাশে জ্যোত্সা নামিয়াছে, কাকনি দানা পাকিয়াছে। 
শবর-শবরী কীকনি দানা হইতে প্রস্তত আসবপানে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে__ 


কঙ্গুরি না পাকেল! রে শবর1 শবরা মাতেল|। 
অণুদিণ শবরো৷ কিম্পি ন চেবই মহান্থহে ভেল। ॥ 


অনু ১ ওরে কাকনি দান! পাকিয়। উঠিল, ( তাহ খাইয়। ) শবর ও শবপী মাতিয়! উঠিল। 
আনুদিন শবর কোন কিছুতেই জাগ্রত হয় না, সে মহান্টখে বিভোর হইয়। গেল। 


একটি গৃহস্থবধূ টিলার উপরে বাস করে, পাভাপডশী নাই, নিরন্ন সংসার, 
তবু অতিথি আসিষা ভিড করে। ভেকের সংসারের মতো বন অপত্যবিশিষ্ট 
দুঃখের জীবন (পদ-_-৩৩)। ইহার তাৎপধ তত্বান্ুসদ্ধিৎস্থর নিকট গভীর অর্থবহ 
সন্দেহ নাই; কিন্ত দারিদ্রযক্লিষ্ট গৃহিণীর বিডস্বিত জীবনটি স্বল্পতম রেখার 
সাহায্যে ছোট গল্পের উপাদালে পরিণত হইয়াছে । কাহুপাদ আচার্ধের মহিমা 
বিলাইয়া দিয়া ডোমযুবতীকে “দাঙা করিবার ভগ্য ব্যাকুল হইয| পডেন। 
“আলে! ডোম্বি তোএ সম করিব ম সাঞ্গ' (ওরে ভোঘ্ি, তোকে আমি সাঙা 
করিব )। ডোমনীর প্রেমে মজিয়া কাহুপাদ কাঁপালী-যোগীর নগ্ন বেশ ধারণ 
করেন । যোগীরা নটপেটিকাঁয় পৌষাক লইয়া “নাটুর, হইয়া বেডায় ; কাহ্ু নটের 
পেটিক! ত্যাগ করিয়া পবিলেন ভাঁডের মাল1। নীচজাতীয়া রমণীর প্রেমে মত্ত 
হইয়া আচাধ কাহ্ুপাদ্দ জাতিপাতির আভিজাত্য বিলাইয়া৷ দিলেন (পদ-_১০)। 
এই সমস্ত পদে তত্বরসের অতিরিক্ত একটা আখ্যানের ইঙ্গিতও আছে। 
কোথাও কোথাও পদক অতি সহজেই ছুই-চারিটি রেখার সাহায্যে পুর্ণতর 
চিত্র স্থষ্টি করিতে পারিয়াছেন। রাত্রিতে বধূ ঘুমাইয়া আছে। চৌর ০েই 
'আবসরে বধূর কর্ণাভরণ চুরি করিয়। পলাইল। শ্বশুর নিদ্রিত, বধূটি জাগিয়াছে। 
কোথায় গিয়া সে কানের অপহৃত অলঙ্কার খু'জিবে * (পদ--২) কিংবা 
শুঁডিনী মেয়েটি চিকণ বাঁকলে মদ বাঁধিয়া রাখে । ছুয়ারে সান্কেতিক চিন্ধ 
দেখিয়া! মগ্ঘপায়ীর দল আপনিই আসিয়া হাজির হয়, সারি সারি ঢোখট্টি ঘড়ায় 
সুর ভরা রহিয়াছে, ক্রেতা ঘোকানে ঢুকিয়৷ মদ খাইতে শুরু করে; আর 


১৯৩ বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বাহির হইতে চায় না, ছোট একটা ঘডায় সরু নল দিয়া মনের সাধে মদ 
গিলিয়া চলে (পদ--৩)। এখানেও লক্ষণীয় কত সহজে ব্বল্লতম বর্ণন।য় শুঁডিবাডী 
ও মগ্যপায়ীদেব পূর্ণাঙ্গ চিত্র অস্কিত হইয়াছে। 

শুধু চিত্রধর্ঈই নহে, গোটাকয়েক প্রহেলিকাজাতীয় চধার রচনা-কৌশলও 
প্রশংসনীয়। কাছিম ছৃহিয়া পাত্রে ধরিতেছে না, গাছের তেঁতুল কুমীরে 
খাইয়া ফেলে, উঠ।নকেই ঘরের মত ব্যবহার করে (পদ--২)। কিংবা শ।শুড়ী- 
ননদ-শাঁলীকে মারিযা, মাকে আঘাত করিয়া কাহ্ুপাদ কাপালিক হইলেন 
(পদ-_-১১); বলদ বিয়াইল, গাই রহিল বন্ধ্য|, তিন সন্ধ্যা পাত্র ভরিযা 
তাহাকেই দোযা হয়। যে বুদ্ধিমান, সেই বুদ্ধিহীন; যে চোর, সেই সাধু, 
রোজই শিয়ালে সিংহের সহিত যুবে-_এই রহস্তসক্কেত করিধা চর্ধাকাব ঢেণ্চণপাদ 
বলিতেছেন, “ঢেন্ণপাএব গীত বিরলে বুঝঅ”__ তাহার গান কম লোকেই 
বুঝিতে পাবে (চর্যী--৩৩)। অথবা, ডোম্বীর ঘরে আগ্তন লাগিষাছে, চন্রের 
বারা জল সেচা হইতেছে । আগুনেব শিখাও দেখা যায না, ধোঁয়াও নাই। 
হরি হর ব্রহ্মা__তিন জনেই পুডিতেছেন (চর্ধা__৪৭)। এই সমস্ত প্রহেলিকা 
দগুলিও গৃঢ় তাৎপর্যপূর্ণ । ইভাদের বাহিক অর্থের সহিত উদ্দিষ্ট অর্থের কোন 
মিল নাই। এই প্রহেলিকাগুলি বাহাতঃ স্ববিরোধী, তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র 
সঙ্গতি নাই, কিন্ত অন্তরে রহিঘাছে গলীরতর সঙ্গতি । 

চর্যাকরগণ সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় চেতনার বশে এই পদপগুলি রচনা করিলেও 
তাহাদের অনেকেরই রীতিমতে। কবিত্বশক্তি ছিল। প্রতীকরূপকের সাহায্যে 
চিত্রন্থষ্টি, আখ্যানের ইঙ্গিত, মানবচবিত্রের মধ্যে স্থখছুঃখ-বিরহমিলনের দৈনন্দিন 
জীবনচিত্র চর্যার দর্শন ও তত্বের নিষ্রীণতাকে কাব্যরসের স্পর্শে সজীব 
করিযাছে। প্রাচীন যুগের বাঙালী সহজিয়া সিদ্ধাচার্ধগণ মূলতঃ সাধক হইলেও 
কবিত্বশক্তিতেও যে ন্যুন,নহেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে । 


॥। ৬ ॥। 
বাঙালী ও চর্যাগীতিকা। 


চধাগীতিকার আবিষ্কারক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্র সম্পাদনায় 
“হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা” প্রকাশিত 


চর্যাগীতিকা ৯৯৭ 


হইবার পর বহু বাঙালী ভাষাতাত্বিক, সাহিত্যের 'তিহাসিক ও ধর্মতত্বা- 
মসদ্ধিৎসু ব্যক্তি চর্ষা সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করিয়াছেন । এই সম্মিলিত গবেষণার 
ফলে চর্যাগীতিকার স্বরূপ অনেকাংশে উদ্ঘাটিত হইয়াছে; ইহার দুর্বোধ্যতা 
সত্বেও অনেকেই ইহার প্রতি আকুষ্ট হইয়াছেন । ইহা প্রাচীনতম বাংলা ভাষায় 
রচিত__যখন মাগধী অপত্রংশের অঞ্চলতল ত্যাগ করিয়া বাংলা ভাষা সবেমাত্র 
পথে বাহির হইয়াছে; উপরন্থ ইহাতে সাঁধন-ভজন-সংক্রান্ত এমন সমস্ত গুহা 
ইঙ্গিত ও প্রতীকের আভাদ আছে যে, আধুনিক যুগের পাঠক ইহার মর্ধার্থ সহজে 
বুঝিতে পারে না। তৃবু ইহা! বাংলাই। গ্চসারের 007/0707/71/ 7165-এর 
ইংরাজী ভাষাঁর সহিত ১৯শ শতাব্দীর ইংরাজী ভাষার যে সম্পর্ক, চর্যার ভাষার 
সহিত পরবর্তী কালের ব।ংলা ভাষার সম্পর্ক তদপেক্ষা দূরতর নহে । 

চর্যাগুলির অধিকাংশই যে বাঙালীর রচিত, এবং বাউল দেশই যে ইহার 
পটভূমি, তাহা বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে । অবশ্য*বাঙলার সন্নিহিত 
প্রদেশ হইতেও দাবীদারগণ অগ্র্ূপ দাবী-দাওয়া লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন 9 
ইচাঁতে কিছু কিছু পশ্চিনা অপভ্রংশের শব্ধ আছে বলিয়া কেহ কেহ ইহাঁকে 
হিন্দীর অন্ততূক্তি কবিতে চাহেন। ইহার মধ্যে ছুই-একটি মৈথিলী ও ওডিয়া 
শব আছে, তজ্জন্য মিথিলা ও উডিষ্বাবাসীরা চর্যাগীতিকাকে তাহাদেরই দেশের 
সাহিত্য বলিয়। দাবী করিয়াছেন । (চর্ধার পটভূমিকাণ ভৌগোলিক সংস্কান ঠিক 
অধুনাতন রাষ্টব্যবস্থার সঙ্গে রেখায় রেখায় মিলিতেছে না বলিয়া ই চর্ধার স্বরূপ 
লক্ষণ লইয়া কিছু কিছু মতভেদ হইয়াছে। উত্তর-বিহাঁর,কলিঙ্, বাউল! ও কামরূপ. 
_ প্রধানতঃ এই অঞ্চলসমুহ চর্ষার প্রটনভূমিকারূপে পরিগণিত হইতে পারে 
খ্রীঃ ১*ম--১২শ শতকে মগধ হইতে কামরূপ পর্যস্ত অঞ্চল পালবংশের ৭ 
ছিল। সেনবংশের আমলে সে সীমা কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়াছিল, কিন্তু দীর্ঘকাল 
ধরিয়া মিথিলায় লক্ষণ সংবৎ প্রচলিত ছিল। সুতবার্খপ্রাচীন বাঙলার সীম! 
যে তাহার চতুষ্পার্ব্ববর্তী অঞ্চলকেও অন্তর্ভূক্ত করিয়াছিল তীহা স্বীকার করিতে 
হইবে, এবং তাহার ফলে সেই সমস্ত প্রাস্তীয় অঞ্চলে বাংলা ভাষার আধিপত্য 
স্থাপিত হইয়াছিল । এখনও স্লাওতাল পরগণা, মানভূম, সিংহভূম, মেদিনীপুরের 
কাছাকাছি উজ কিয়দ্ংশ এবং আপাঁমের বহুলাংশের বাংল! ভাষার প্রভাব 
রহিয়া গিয়াছে । (নৌবাহনের নানা দৃষ্টান্ত, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সামাজিক 
স্তরবিন্তাস, প্রবচন-স্থক্তির ব্যবহার, পরবর্তী কালে বাংলা ভাষায় চধার 
বাক্যাংশের আকম্মিক প্রতিধ্বনি, ইত্যাদি বিচার করিয়া চর্যাগীতিকার মূল 


১৯৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


উৎস যে প্রাচীন বঙগ-সুদ্ধ সমতট-কামরপ প্রভৃতি ভৌগোলিক অঞ্চলেই নিহিত 
ছিল, তাহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়] গৃহীত হইয়াছে। 


প্রথমেই গীতিকারগণের কৌলিক ও ভৌগোলিক পরিচয় লওয়! যাক। 
তেস্ুর গ্রন্থমালায় চৌরাশি সিদ্ধার স্থানকাল সম্বন্ধে নানা তথ্য লিপিবদ্ধ আছে; 
সেই সমস্ত তথ্যকে অবশ্ঠ এতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় 
না। তবে একথা সত্য যে, চৌরাশি সিদ্ধাচাষদের মধ্যে ধাহার চর্ধা রচনা 
করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেই বাউল! দেশের সন্তান ছিলেন। লুই বাঙালী 
ছিলেন। ভূঙ্গকুও বাঙালী ছিলেন, তাহার পদেই (“আজি ভঙ্গকু বঙ্গালী 
ভইলী+ ) তাহার প্রমাণ আছেঁ। কৃষ্রচার্ বা কাহুপাদ বাঙালী ছিলেন কি-না 
তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তেত্বর গ্রন্থমালায় তাঁহাকে বনু স্থলে 
ভারতবাসী বলা হইয়াছে । আর-একস্থলে তাহাকে উড়িষ্বাবাঁসী ত্রাহ্ণ বলা 
হইযাছে। একাধিক কষ্ণচার্ধ বিভিন্ন সময়ে বতমান ছিলেন । চর্যাকার কৃষ্ণ চাধ 
কোন্‌ প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন তাহার স্পষ্ট কোন গ্রমাণ পাওয়া যায় না।. 
তিব্বতী জনশ্রুতি অনুসারে কৃষ্ণাচার্য সোমপুরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
এই সঙ্ঘারামে দীক্ষাও গ্রহণ করেন। (তাহার যে কয়টি পদ চধাগীতিতে 
সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে বন বাংলা শব্দের ব্যবহার দেখা যাষ 1 লা দেশে 
প্রচলিত নাথধর্মের গল্পকাহিনীতে জালন্ধরিপাঁদের শিষ্য কান্পা এবং চার 
কাহুপাদ একই ব্যক্তি । স্থতরাং এই সমস্ত অন্রমানের বলে কষ্খচাষধ বা! 
কাহ্ছপাদকে বাঙালী বলিয়া গ্রহণ করা যায়।” সরহপাদ সম্বন্ধেও নান! মতভেদ 
আছে। সুম্পা-ম্থনপে'-র (90205 [10087 ৮0০) মতে সরহ্‌.পুর্বদেশে এক 
ব্রাহ্মণের রসে ভাকিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই পূর্বদেশ কামরূপ হওয়! 
সম্ভব । তিনি নাকি কিছুকাল উভিষ্বাতেও বাস করিয়াছিলেন । তিব্বতী 
গ্রন্থে একাধিক সরহের উল্লেখ আছে বলিষা কোন্‌ সরহ বাঙালী ছিলেন, তাহা 
নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অস্ঠান্ চর্যাকারগণ বঙ্গ-সুন্ধের অধিবাসী ছিলেন 
কি-না সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ হওয়া যায় নাই | উভিষ্যা, মিথিলা, মগধ, বঙ্গ-হুচ্ষ- 
সমতট, কামরূপ-_ প্রধানতঃ এই অঞ্চল হইতেই তীহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল । 
যে অঞ্চল হইতেই তাহার! উদ্ভূত হউন না কেন, পদ রচন! করিবার সময় তাহারা 
প্রত্যেকে মাগধী বংশসভ্ভৃত “বঙ্জাল-বাণী'কেই কাব্যভাষ! হিসাবে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তাহাদের কেহ কেহ এক অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিয়া! অন্ত অঞ্চলে 


চর্যাগীতিক ১৯৯ 


সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাই চর্যার ভাষায় অন্যান্য অঞ্চলের ছুই-একটি শবেের 
প্রভাব দেখা যায় 

চর্যাপদাবলী পাঠ 'করিয়া প্রথমে মনে হইতে পারে যে, কবিগণ বোধহ্য় 
সমাজজীবনের উচ্চস্তরের অধিবাসী ছিলেন না)এবং যাহাদের জন্য এই পদ রচিত 
হইয়াছিল তাহারাও সমাজের পক্কত্তরেই বাস করিত|( কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা 
দেখিয়াছি যে। চর্ধাকারগণের অনেকেই ছিলেন সমাজের অভিজাত শ্রেণীতৃক্ত। 
কেহ ব্রা্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ রাজপুরুষ, কেহ রাজপুত্র, কেহ-বা কায়স্থ বা 
রাঁজকরণিক।? তেস্কুর গ্রস্থমালায় সরহপাদকে মহাব্রাম্মণ বলা হইয়াছে, 
কুক্ুবীপাদও ছিলেন বাওলার ব্রাঙ্মণ বংশোডূত। বিরূপাকে তে্কুর তালিকার 
যেভাবে 'আচাধমহাচাধ' “মহাযোগী যোগীশ্বর' আশ্যা দেওয়া হইয়াছে, 
তাহাতে তাহাকে উচ্চ বংশজাত বলিয়াই অন্ঠমিত হয়। ইনি ত্রিপুরার 
অধিবাপী ছিলেন । তিল্লোপ! চট্রগ্রামের এক ব্রাঙ্গণবংশে জন্মগ্রহণ করেন । 
কাহুপা সম্ভবতঃ কাযস্থসন্তান ছিলেন। বীশীপাব জন্ম হয় গৌঁডের ক্ষত্রিয়- 
বংশে। লুইপা কায়স্থ, ডোন্বীপা ক্ষত্রিয়, নাডোপা ও ভদ্ুপা ব্রাঙ্মণ, ছিলেন 
ভূম্তকু রাজবংশজাত-__ইহারা সকলেই উচ্চবর্ণে জন্মলাভ করিয়াছিলেন । অল্প 
কয়েকজন নিষ্বর্শ হইতেও আসিয়াছিলেন। শবরীপা, তান্ত্রীপা, কঙ্কণপাঁ_ 
ইাবা শুপ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । চর্যাকারগণের অনেকেই ব্রাহ্মণ ও 
ক্ষত্রিব বংশে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন। কিছু কিছু শুদ্র বা নীচ শ্রেণীর উল্লেখ 
আছে বটে, কিন্তু সেই নামগ্তলি অধিকাংশ ছদ্মন।য বলিয়াই বোধ হয়। 

উর্ধার মধ্যে যে শ্রেণীর সমাজজীবনের প্রতিফণন হইয়াছে, তাহাতে 
উহাকে অন্ত্যজশ্রেণীর বলিয়া মনে হয়।) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় রাজপুরুষ-__ইহাদের 
জীবনধারার উল্লেখ ইহাতে প্রায়ই অন্পস্থিত। যেখানে ত্রাঙ্ষণের উল্লেখ 
আছে, সেখানেই তাহা ব্যঞ্গচ্ছলে ধ্যবহৃত হইয়াছে ('ব্রান্মণ-নাডিয়া" অর্থাৎ 
পেডা ব্রাঙ্গণ )। “মতিএ ঠাক্ুরক পরিনিবিতা" (১২ সং)- এই পদে দাবা- 
খেলার ছলে রাজা ও মন্ত্রীর উল্লেখ আছে । ৮ম সংখ্যক পদে সোনারূপার 
বাণিজ্যের ইঙ্গিত আছে । ৪৮শ সংখ্যক চর্যায় রাজ্যজয়ের উল্লেখ আছে। ৪৯শ 
সংখ্যক চ্ধায় নির্দয় দস্থ্য কর্তৃক দেশলুঞনের চিত্র আছে। মাত্র এই কষটি পদে 
উচ্চ বংশ, বর্ণশ্রেণী ও রাজা-রাজবংশ, দেশজয় প্রভৃতির উল্লেখ আছে বটে । 
কিন্তু দুই-চাবিটি পদ ছাড়িয়া দিলে আর সমস্ত পদে কখনও নীচ অন্ত্যজ জাতির 


লা পরল কত 


দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, কখনও-বা৷ দরিদ্র জীবনের বেদনাপূর্ণ 'চিত্রকল্প বাবহ্বত 


২০৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হইয়াছে । এই যে ব্যাধ, শবর, তাতি, শুঁড়ি, মানত, কাপালিক, নট-নটা 
প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ রহিয়াছে, কেবল এইগুলিতেই বাঙালী সম]জের 
নিম তের উজ্জ্বল চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে ।9শুভির দোকানে যন্তপান (৩সংখ্যক 
চর্ধা), হরিণশিক।র (৬), মদমন্ত মাতঙ্গ ধরার বর্ণনা (৯), ডোম-ডোমনীর 
প্রেমীসক্তি (১৮), মাতঙ্গী ভোম্বী কর্তৃক নৌকাঁবাহন (১৪), ডোমনী-আসক্গ 
(১৮), ডোমশীর বিবাহ ও রপরঙ্গ (৯), শিকারীদের চিত্র (২০), তাতিদের 
বয়নকৌশল (২৫), তুলাধুনার চিত্র (২৬), পর্বতচুড়ায় শবরকন্ার চিত্র (২৮) 
এবং কাকনি দানার নির্ধাস পান করিয়া মত্ত শবরজীবনের যে আলেখ্য 
গুলি (৫০) রূপকাকারে ব্যবহৃত হইযাছে, তাহা সমস্তই বর্ণাশ্রমধর্মের বহিভর্ত 
সমাজের চিত্র। ( শবর, ডোম, শুড়ি, তাতি, শিকারী-__ইনাদের জীবন ও 
জীবিকার যে বাস্তব চিত্র অস্কিত হইয়াছে, তাহাতে সহজেই মনে হইতে পারে 
যে, এই চিত্রকল্পগুলি গ্রধানতঃ নীচ সমাজ হইতে গৃহীত, এবং তাহাদেব প্রতি 
উদ্দিষ্ট। ইহাতে আসঙ্গলিপ্নার উদ্দাম বাসনা, যৌনশিথিলতার একাধিক ইদ্দিত, 
পরশ্ী-আসক্তির স্পষ্ট উল্লেখ, মগ্চপান এবং আসবমন্তঙার যে সহজ ধর্ণনা আতে, 
তাহাতে দেখা য।ইতেছে - এই সমাজে বর্ণাশ্রম সমীজবহিভূ্তি অসংশুত্র ও জল- 
অনাচব্রণীয় শ্রেণীর কথাই অধিকতর স্থান পাইয়াছে। কিছু কিছু দারিদ্র্য- 
জীবনের চিত্রও আছে। যে ভোঁশ্বী খেয়া পারাপার করে, সে 'কবড়ী ন লেই, 
বোডী ন লেই, স্ছডে পার করেই' (কি নেয় না, বুডি নেয় না, নিবিরোধে 
পাঁর করিয়া দেয় )-_ ইহাতেই পদকর্তা উল্লসিত হইধাছেন। দরিদ্রা গঞ্ডিণীর 
উক্তি, 'হাউ নিরাসী খমণ ভতারে" (আমি আশাহীন, স্বামী ক্ষপণক ), টিলার 
যাহার ঘর সেই দরিদ্রার বাড়ীতে নিত্য অতিথি আসে, নির্দয় দস্থ্য সব লুন 
করিয়া লইয়া গেল, “সোণা রুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ? ( সোনারূপ মোর 
কিছুই থাকিল না) বলিয়া পদকর্তার দুঃখপ্রকাশ _ ইত্যাদি বর্ণনায় দারিদ্র্য- 
জীবনের কিছু কিছু চিত্র আছে। এ সমস্ত চিত্রই বাঙল! দেশের পরিচিত চিত্র । 
তবে দারিদ্র্যেব চিত্র অপেক্ষা শবর-শবরীর আদিম মত্তলীল! অধিকতর জীবস্ত 
হইয়াছে । কবিগণ যেখানে শরনারীর মিথুনলীলাকে রূপক রূপে ব্যবহার 
করিয়াছেন, তখন তাহাদের তত্বকথাঁও আদিরসের মত্তুতায় একট রসরূপ লাভ 
করিয়াছে । সেযাহা হউক, এই পদগুলিতে গুহাহিত তত্বকথাকে যে রূপবের 
মধ্যে গোপন কর হইয়াছে, তাহা ষে নিতান্তই সাধারণ মান্ষের জীবনকে 
কেন্দ্র করিয়াছে, ইহাই লক্ষণীয়। 


চর্ধাগীতিকা ২০৯ 


এই চর্যাসংগ্রহের পটভূমিতে বালা দেশেরই ভৌগোলিক পরিচয় বিরাজ 
করিতেছে । ধীহার। চর্যাপদ ও চর্যাকারগণকে মগধ ও উডিয়ার মৃত্তিকা হইতে 
উদ্ভৃত বলিয়া অনুমান করেন, তাহার! বোধহয় চর্ধার এই উৎপত্তিরহস্ত বিচার 
করিয়া দেখেন নাই। 

উর্ধার পটভূমি হইল নদীমাক বাউলা দেশ, নদনদী, নৌযাত্রা, নৌকাব 
অশ্নপ্রত্যঙ্গের পারিভাষিক নাম, নৌবাধিজ্য, জলদক্থ্যদের হাঁন1, পথে বাট- 
পাডের ভয় - এ সমস্তই বাউলা দেশের চিত্র 1) ৫ম সংখ্যক পদে নদী ও সাঁকো, 
৮ম সংখ্যক পদে নৌবাণিজ্য (এই পদে নৌকার বিভিন্ন অঙ্গগত্যক্েব নাম__ 
খুঁটি, কাছি, কেড.যাল প্রভৃতির উল্লেখ আছে ), ১৩শ সংখ্যক পদে নৌকার 
বিস্তারিত বর্ণনা (ত্রিশরণ নৌকা, আটটি কামরা, পঞ্চ কেড়যাল, চিত্তকর্ণধার, 
গলুই ), ১৭শ সংখ্যক চর্ধীয গঙ্গাষমুনার মাঝে ভোশ্বীর নৌকাবাহন, সেই 
নৌকাব পাঁচ বৈঠা, গলযে কাছি বীধা, জল প্রেচিবার মতি, মান্ভল গভতিব 
উল্লেখ রহিযাছে | ফেদেশ্বী আবার বিনা কডি-বুডিতে পার করিযা দেষ বলিষা 
পদকর্ত, আননিদ্ত হইযাছেন। '১৫শ সংখ্যক চর্ধাধও নৌকাভেলাব চিত্র আছে । 
৩৮শ সংখ্যক চর্যায নৌকা, কেচ্য়াল, পতবাল, নাভি, গুণটানা, কুল ধরিযা 
খরশ্োতে উজানে অতিবাহন প্রভৃতির নৌজীবনের বিস্তৃত বর্ণনা নদীমাতৃক 
বাঙলা দেশকেই.স্মরণ করাইয়| দেখ । বিহার ও উডিয়া! প্রধানতঃ নদীমাতিক 
দেশ নহে এবং এই চযাসমূত কেবল এঁ অঞ্চলে অথবা এ জনপদের অধিবাসীদের 
দ্বারা বচিত হইলে ইহাতে নদনদী, নৌকা, সেতুরচনা, নৌকাব দারা পারাপার 
করাব এতগুলি পদ কখনও স্থান পাইত না। অবশ্য শুড়ি, তাঁতি, ধুনুরী, 
প্রভৃতির চিত্রগ্চলি শুধু বাঙলা দেশেব সহিত সম্পৃক্ত নহে, উডিয়া ও বিহার 
অঞ্চলেও এ বৃত্তিধারী জনসাধারণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। কোন কোন 
পদে (৪৫শ সংখ্যক) ছুতার শ্রেণীর (জে তরু ছেব ভেবউ না জানই,__ 
অর্থাৎ যে গাছকে ছেদ ও ভে্দ করিতে জানে ন1) উল্লেখ আছে। আমাদের 
মনে হয, যে সমস্ত চধায় নদনদী, নৌবাহন ও ধীবব শ্রেণীর উল্লেখ আছে, 
সেগুলিকে বিশেষভাবে বাঙলা দেশের রচনা বলিয়া গ্রহণ কর! অধৌক্তিক 
নহে । কযেকটি পদে মত্তহস্তী, ভাতী ধরিবার রীতিব উল্লেখ আছে । কামরূপ 
অঞ্চলের কৌন সিদ্বীচাঁধ হয়তো এই পদ রচনা করিয়! থাকিবেন। পূর্ব-ভারতে 
বন্থ পূর্ব হইতেই হস্তিপালন ও হাতী-ধর! সম্পর্কে অনেক কাহিনী প্রচলিত ছিল। 
হস্তিচিকিৎসক খধি পালকপ্য এই অঞ্চলেই আশ্রম নির্মাণ করিয়া বসবাস 


২৪২ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


করিয়াছিলেন । যে সমস্ত পদে হস্তীর উল্লেখ আছে, সেগুলি বাঙলার পূর্বসীম! 
ও কামরূপে রচিত হওয়] সম্ভব । সরহপাদের “বঙ্গে জায় নিলেসি পরে ভাগেন্গ 
তোহর বিণাণা' (বঙ্গে জায়! নিয়াছে, পরে ভাগিল তোমার বিজ্ঞান অর্থাৎ 
বুদ্ধি ), অথবা তুম্থকুপাদের “আজি ভূম্থকু বঙ্গালী ভইলী। ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী 
লেলী ॥' ( আজ তুস্নকু বাঙ্গাল হইলি, তুই নিজ গৃহিণীকে চগ্ডালী লইলি) 
প্রভৃতি পদে “বঙ্গাল' শব্টি বৌদ্ধসহজিয়া মতের গৃঢার্থবাচী পারিভাষিক হইলেও 
ইহার দেশবাঁচক বাহার্থ অস্বীকার কর! যায় না। 


বঙ্গদেশবাচক চিত্রকল্প ছাটিয়। দিলেও চধাগীতিকায় মাঝে মাঝে এমন সমস্ত 
বাগ ভঙ্গিমা ও শব্মযৌজনা কৌশল রহিযাছে যাহ! পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্য 
ও বাংলা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে । 'অপণ! মাংসে ভরিণা বৈরী” (আপনার 
মাংসই হরিণের শত্রু ), “হাঁথের কাঙ্কণ মা! লেউ দাপণ', (হাতে বাকণ থাকিতে 
দর্পণ নিও না), “বর স্ুণ গোহালী কিমো ঢট্ঠ বলন্দে” (বরং শৃন্ত গোযাল ভাল, 
দুষ্ট বলদে কি হইবে?) ইত্যাদি বাগধারা পরবর্তী কালে বাউল! দেশের 
বাক্রীতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে । 'অপণা মাংস্সে হরিণ বৈরী'__এই 
বাক্রীতিটি শ্রীকুষ্ণকীর্তন ও চণ্ডীমঙ্গলে ( মুকুন্দরাম ) ব্যবহৃত হইথাঁছে। অবশ্য 
চ্ধাগীতিকায় ব্যবহৃত এই বাগধার! যে পরবর্তা কালের বাঙলা ভাষা ও 
সাহ্ত্যিকে প্রভাবান্বিত করিয়! ছিল, অর্থ[ৎ এ বাক্রীতি পরবর্তী বাংলা ভাষায় 
অনুহ্ুত হইয়াছে, তাহ না বলিয়া বরং ধলা বাইতে পারে, বাঙলা দেশে 
লোকজ'বনে যে সমস্ত প্রবচন ও বাগধারা প্রচলিত ছিল, তাহাই চঘাপদে গৃহীত 
হইয়াছে, এবং মেই একই উ২স হইতে মধ্যযুগী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে 
বাগ বৈশিষ্ট্য গুলি প্রবেশ করিয়াছে। 


চর্ধায় যে পানভোজন, নৃত্যগ্ন্তাদি ও দৈনিক জীবনের বর্ণনা আছে, 
তাভাকে কেহ কেহ বিশুদ্ধ বাঁডালী-জীবনচিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে চান। 
আসবমন্ত শবরশবরী, দরিদ্র শবরের জীবনযাত্রা, ডোম-ডোমনীর বিবাহ, 
'সাঙ্গা”, বুদ্ধনাটকাভিনয়, নটপেটিকাধারী কাপালিকের নৃত্যগীত, ডোম রমণীয় 
চাঙাডী বিক্রয়, শাশুড়ী, বহুডী, ননদী প্রভৃতির যে সমস্ত বূপকচিত্র আছে, 
তাহ! বাউল! দেশের হইতে পারে, বাউল! দেশের বাহিরের হইতেও বাধা 
নাই। অর্থাৎ এই সমস্ত সমাজচিত্র ও গাহ্‌স্থ্যচিত্রকে বিশেষভাবে বাঙালীপ্র 
জীবনচিত্র বলিয়া দাবী করা যুক্তিসঙ্গত নতে। মগধ, উডি্যা, বাঙলা ও 


চধাগীতিকা ২৩ 


কামরূপ-চধায় এই স্ববিস্তৃত পটভূমিকায় এঁন্ধপ সমাজজীবন ও গাহস্থ্য- 
জীবনের রেখাচিত্রগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন ম্মাচার্ধ মগধ, কলিঙ্গ, 
উড্ডীক্মান প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসী ছিসেন। তাহার! প্রাচীন বাংলা ভাষাকে 
বাহন হিসাবে গ্রহণ করিলেও তাহাদের স্ব স্ব অঞ্চলের জীবনধারার দ্বারা 
অধিকতর প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিবেন__তাহাই স্বাভাবিক। তাই উল্লিখিত 
চিত্রগুলিকে শুধু বাঙল! দেশের চিত্র বলিয়া নিঃসংশরে গ্রহণ করা যায় না । তবে 
একথা সত্য যে, চর্ধযার অধিকাংশ রূপক ও চিত্র বাউল! দেশের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
সম্পৃক্ত, কিন্তু কিছু কিছু চিত্রকল্প বাওলার সন্নিহিত অঞ্চলের হওয়াও অসম্ভব 
নহে। 

ইহাতে যে সমাজজীবন ও গাহস্ক্যজীবনের রূপক ব্যবহার করা হইয়াছে 
তাহা অবলম্বনে তৎকালীন ভদ্রেতর সমাঁজেব একটা ছাধারূপ অবধারণ করা 
যার। সে সমাজ ঈষৎ হীন অন্ত্যজের সমাজ , সেখানে যৌনজীবন কিছু শিথিল, 
অ:সবম্ততা নিন্দনীয় নল, দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী, শ্বশুর-শা শুভী, ননদী-বহুড়ী 
পরিবৃত বৃহৎ সংসার, হীনবুত্তিজীবী অগ্রিক বৌমের জনসাধারণের জীবনায়ন, 
জলদস্থ্যদের উৎপাত, পথে বাটপাডের ভয। তাতি, শু'ডি, ধুছছরী, কষাণ, কৈবর্ 
ডোম-শবরী প্রভৃতি নিক্বস্তরের মান্ষ ও জীবনের যে গ্রতীকগুলি ব্যবহৃত 
হইয়াছে তাহার দ্বার! শ্বীঃ ১০য-১২শ শতাব্দীর বাউল! দেশের ভদ্রেতর সমাজের 
একটা স্ুল চিত্ররূপ লাভ করা যায়। পদকাবগণ ইহাতে শুধু ভঞ্জেতর চিত্রকেই 
বিশেষভাবে ব্যবহার কবিষাছেন। হযতো "সন্ধ্যা" ভাষার ইঙ্গিতে এইরূপ স্থুল 
চিত্রকল্পের উদ্দিষ্ট অর্থ গোপন করার চেষ্টা করা হইয়াছে । অথবা হয়তো! সমাজে 
বাহ্গন্যশাসিত ও পুরাণপ্রতাবান্বিত উচ্চবর্ণেবা পালযুগেও স্ব স্ব আচারবিচার 
লইয়া মত্ত হইয়াছিলেন, তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধ আচার্গণ হীন সমাজের প্রতি 
অধিকতর আকষ্ট হইয়াছিলেন | ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, শঙ্করাচাঁধ 
ও কুমারিল ভট্টের প্রভাবে হিন্দুসম।জের পুনজাগৃতি আবস্ত হইলে বৌদ্বতাস্ত্রিক 
আচার্ষগণ শিষ্য ও গ্রন্থ লইষা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন , ধাহার1 এদেশ 
ত্যাগ করেন নাই, তাহারা কখনও ছন্নবেশেপ অন্তরালে, কখনও হীন ও 
অক্ত্যজশ্রেণ'র মধ্যে আত্মগোপন করিয়া, এ শ্রেণীর বোধগম্য স্থুল রূপকের 
সাহায্যে স্বীয় ধর্মমতকে সযত্বে রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশ্য ১৪শ শতাববীতে 
যখন মুনিদত্ত চর্যাগীতিকার সংস্কৃত টীকা রচন1 করিয়াছিলেন, তখন ইহা আর 
শুধু অন্ত্যজশ্রেণীর মধ্যে সংগপ্ত হইয়া ছিল না। ব্রাহ্মণসমাজের কৌতুহলী দৃষ্টি 


২০৪ বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ইহার প্রতি আকুষ্ট না৷ হইলে মুনিদত্ত ইহার সংস্কৃত টাকা করার কথা চিন্তাও 
করিতেন না 1/ এইজাতীয় 'কাধাসাধনা, ব্রাম্মণসমাজেও অজ্ঞাত ছিল না। 
ব্রাহ্মণ্যতন্ত্েও তাহার প্রচুর আভাস-ইঙ্গিত রহিয়াছে। এইসব কারণে চর্যাগীতিকা 
হযতো ১৪শ শতাব্দীর দিকে কেবলমাত্র গুহ তান্ত্রিকবৌদ্বদের মধ্যে লুক্কায়িত 
ছিল না। পরবর্তী কাঁলে নাথসাহিত্য, বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউলসম্প্রদায়ের মধ্যে 
বৌদ্ধতান্ত্রিক আদর্শ কিয়ৎ পরিমাণে অন্তত হ্ইয়াছিল। সুতরাং চর্ধাপদের 
সহিত বাঙালী জীবন ও বাংল! সাহিত্যের কৌলীন্ঘ-বন্ধন রহিয়াছে_-তাহা যে- 
কোন পাঠক স্বীকার করিবেন। অত্যান্ত প্রদেশ হইতে ইহার দাঁবীদারগণ 
উপস্থিত হইলেও তাহাদের যুক্তি যথেষ্ট সারবান্‌ নহে বলিয়া তাহা কদাচ গ্রাহথ 
হইতে পারে না। 

সছ্চ নির্মীঘমান বাংল! ভাষায় ধাহার1 দুবহ তত্বকে সহজবোধ্য রূপকের 
সাহায্যে প্রকাশ কবিতে চাহিধাভিলেন তীহাবা গধানতঃ ধর্মপারদনাৰ আচাষ 
হইলেও অনেকেই কধিত্বশক্তিবজিত ছিলেন না। তাই চর্যাগীতিকার বহু স্থলে 
কবিত্বের বিশ্ময়কর ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। শুধু কবিত্বই নহে, চঘাপদ আবিষ্কৃত 
না হইলে যেমন বাংল! ভাষার আদিম স্তরের লক্ষণ ধরা পড়িত না, তেমনি 
পালযুগের সাধারণ বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতির কোন পরিচয়ই পাওযা যাইত 
শা। সেইজন্য চযাগীতিকাগুলি বাংল] সাহিত্যের আদিম স্তরের সাহিত্যিক 
নিদর্শন নলিমা বিবেচিত হওয়াতে প্রাচীন বাঙালীর জীবন ও সাধন! সম্বন্ধে 
অনেক রহন্তে সমাধান হইয়াছে । 


শা পা পিপিপি 


সলিশ্পিগ 


প্রথম পর্বের উপসংহার 
॥ ১ ॥ 
প্রাচীন যুগে রচিত বলিয়। পরিচিত গ্রন্ছাদি 


দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' বাংলা সাহিত্যের আদিপর্ব 
আলোচন।প্রসঙ্গে চ্ধাগীতির কোন উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু অনুমান 
করিয়াছেন যে, ৮ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে বাউলা দেশে নাথসাহিত্য, কথাখাহিত্য 
( রূপকথা ), শৃল্তপুরাণ, ডাক ও খনার বচন প্রস্থতির বিশেষ প্রচলন ছিল। 
আমাদের মনে হয়, লিখিত প্রমাণ ব্যতিরেকে জনশ্রতিলব্ধ প্রমাণকে সাহিতোর 
ইতিহাসে সাবধানে গ্রহণ কৰা কর্তব্য। একদ। সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ 
উত্তর-ভারতে শ্রীঃ ১০ম শতাব্দীর দিকে শৈব নাথধর্ প্রবল হইয়াছিল। হিন্দুতস্ত 
শৈবমত, হউযোগ, বৌন্ধতন্্ ইত্যাদির সমবাণে এবং “সিদ্ধ” দর্শনের রাপারনিক 
ক্রিয়াকলাপে পরিপূর্ণ একপ্রকার ধর্মীর সাধনা বাঙলা দেশেও বিশেষে জনপ্রিয় 
হইয়াছিল। এই শৈব নাথধর্কে কেন্দ্র করিব বাঙলা দেশে ও বাঙলার বাহিরে 
১০ম-১২শ শতাব্দীতে অনেক গল্প ও পাঁচালী প্রচলিত ছিল। তবে এ 
আখ্যান গুলি এ সমযে লোকম্খ ত্যাগ করিয়া সাহিত্যিক রূপ লাভ করিয়াছিল 
কি-না সন্দেহ । এজাতীয কিছু কিছু পুথি পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু প্রাপ্ত 
পু'থির কোনখানি ১৮শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে। স্বতরাং বাংল। সাহিত্যের 
আদিপর্বে নাথধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনা প্রাসঙ্গিক হইবে না। অবশ্য প্রাচীন 
যুগে নাধধর্মকে কেন্দ্র করিয়া অনেক গল্পকাহিনী প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু সেই 
ছডা-পাচালীগুলি লিখিত আকার গ্রহণ করিয়াছে অনেক পরে__১৮শ শতাব্দীর 
পূর্বে নহে। অতএব ১৮শ শতাব্দীর সাহিত্যালোচনা-প্রপঙ্জে শৈব নাথ- 
সাহিত্যের পরিচয় গ্রহণ অধিকতর সমীচীন হইবে । 

কথাসাহিত্য, শন্পুরাঁণ, ডাক ও খনার বচন__ইহাও প্রাচীনকালের 
রচনা নহে। কথাসাহিত্য অর্থাৎ রূপকথার কোন এঁতিহাসিক রূপ নাই, 
দীর্ঘকাল ধরিয়া মুখে মুখে এই সমস্ত কাহিনী চলিয়া! আসিতেছে । প্রাচীন 
ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে রূপকথা পুঁথির বন্ধন স্বীকার করে নাই। ফলে 


২০৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ইহ্াদিগকে এতিহাসিক পর্যায়ে ফেলিয়া আলোচনা কর। দুফর | অস্ততঃ ১০ম- 
১২শ শতাব্দীর রচন। বলিয়া এগুলিকে কিছুতেই গ্রহণ করা যায় না । দক্ষিণারঞ্জন 
মিত্র ম্ুমদার মহাশয়ই সর্বপ্রথম এই সমস্ত বূপকথাকে রেখার বন্ধনে বাধিয়াছেন । 
স্গতরাং প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসে এই রূপকথার স্থান অতিশয় সম্কুচিত। 

শন্তপুর[ণের রচনাকালও ১০ম ১২শ শতাব্দীতে পৌছাইতে পারে না। 
ষে আকারে এই বিচিত্র গ্রন্থটি আমাদের নিকট আসিয়াছে, তাহ।তে ইহাকে 
১৬শ-১৭শ শতাবীর পূর্ববর্তী বলিয়া কিছুতেই গগ্রহ্ণ করা যায় না, বরং পরবর্তী- 
কালে রচিত হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা । এই সব কারণে আলোচ্য পর্বে 
শুন্ত পুরাণের মতে। সংশবপূর্ণ গ্রন্থকে আলোচন] করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। 

ডাক ও খনার বচন প্রথমতঃ সাহিত্য নহে, দ্বিতীয়তঃ এই সমস্ত প্রবা্গ- 
প্রবচনের কোন লিখিত প্রমাণ নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া বাঙালী বহু অভিজ্ঞতা 
ও ভূবোদর্শনের দ্বাবা। দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । সেই সমস্ত 
অভিজ্ঞত। এই ছড-প্রবচনে ধ্বা পড়িঘাছে। ডাক 9 খনাব নামে এইসমস্ত 
স্ক্তি চলিয। আসিতেছে । এই সংশরপূর্ণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবচনগুলির 
এতিগপিক উদ্ভবকাল আবিষ্কার কনা সহজসাধ্য নহে। যে আকারে এগুলি 
আমাদের কাছে আসিয়া পৌছিঘাছে, তাহার ভাষা অতিশয় আধুনিক ; ছুই- 
চারিটি পারিভাষিক শব সত্বেও ডাক ও খনার বচন বলিয়! প্রচলিত ছডাঁ- 
প্রবচনগুলিকে কিছুতেই প্রাচীন বল! যায় না। খনার- 


খাটে খাটায় লাভের গাতি। 
তার অর্ধেক কাধে ছাতি॥ 
ঘরে বসে পুছে বাত। 

তার ভাগ্যে হা-ভাত ॥ 


থবা ডাকের 
গাছ রুইলে বড় কর্ম, 
মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম ; 
যে দেয় ভাত শাল! পানী শালী। 
সেনাযায় যমের বাড়ী ॥ 
স্বণ ভূমি কন্য। দান। 
বলে ডাক শ্বর্গে যান ॥ 


এই উত্তিগুলির এতিহাসিক প্রাচীনতা লইয়া আলোচনা করা নিক্ষল 


প্রথম পর্বের উপসংহার ২৩৭ 


পণ্ুশ্রম মাত্র। চধা ও দোহার সহিত মিল|ইয়। পড়িলেই বুঝ! যাইবে ষে, 
ভাক ও খনার বচন লইয়া সাহিত্যের ইতিহাসে বিস্তারিত গবেষণার অবকাশ 
নাই। 

স্থতরাং এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ঘ্ীঃ ১*ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যে 
রূচিত চর্যাচধবিনিশ্চয় ভিন্ন অস্ত কোন গ্রস্থকেই প্রাচীন যুগের অস্ততূক্তি করা যায় 
না। তখন অপভ্রংশের প্রভাব ত্যাগ করিয়া বাংল ভাষ। কেবল স্বাতন্ত্র্য লাভ 
করিতেছিল। এই আদি যুগের ভাষার অন্তান্ত সামান্ত নিদর্শন পাওয়া গেলেও 
(যেমন অমরকোষের টাঁকাকার বন্দযঘাঁটায় সর্বানন্দের “টীকা-সর্বস্ব' উল্লিখিত 
অনেকগুলি দেশী শব্ধ), মাহিত্যিক নিদর্শন হিসাবে কেবলমাত্র সিদ্ধীচার্যগণের 
রচিত বৌদ্ধ সহজিয়া মতের পদ সঙ্কলন চর্ধাগীতিকাকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ কর! 
যায়। 


॥২। 
প্রাচীন বাংল। সাহিত্যের পটভুমিকা 


বাঙালীর প্রাচীন পবের সাহিত্যকতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে তদানীন্তন 
জীবন ও সংস্কৃতির একটা মূল পরিচয় লা করা যাইতে পারে। পালযুগে 
বৌদ্ধতান্বিকতা, কৌলমার্গ, নাথপন্থ, হিন্দুতান্ত্রিকতা ইত্যাদির মধ্যে একটা 
সমন্বয়ের আভান পাখা যাইতেভে। তখন সমাজের ত্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যস্তরে 
নৃতন করিয়া ব্রাহ্মণ্য পুরাণের প্রভাব স্থাপিত হইতেছিল। কারণ প্রার এই 
একই সময়ে শঙ্করাচাধ ও ক্ম।রিল ভট্টরের চেষ্টার ফলে ভারতবর্ধে আবার 
পৌরাণিক হিন্দুধর্ধ শান্বনংহিতার অগ্রশাসন শিরে ধারণ করিয়া হ্বতগৌরব 
পুনরুক্ধার করিল। পালবংশীয়ের| মহাযান মতীশ্রয়ী হইলেও ব্রাঙ্মণ্য মতের 
প্রতি কখনও প্রতিকূল ছিলেন না। বরং তাহাদের কেহ কেহ এবং তাহাদের 
মহিষীরা হিন্টুর পুরাণসাহিত্যের ভক্ত ছিলেন। সমাজের উচ্চস্তরে তখন 
পৌরাণিক হিন্দুধর্ম আপন আসন অধিকার করিয়াছে; কিন্তু ভদ্রেতর 
সমাজে কিছু কিছু রহ্ম্যবাদী «কায়াসাধন' প্রণালীকে কেন্দ্র করিয়! হিন্দু ও 
বৌদ্ধ ধর্মদর্শন সম্ভবত: গোঁপনে অন্রশীলিত হইতেছিল। ফ্োতা, ও চর্যাগীতিকাঁয় 
তাহার প্ররুষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে । বলিতে গেলে, পালযুগেই অপত্রংশ ও দেশীয় 


২০৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ভাষায় রচিত দোহা প্রভৃতি বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। ব্রাঙ্গণক্ষত্রিয়াদি 
অভিজাত সমাজ পুরাণ ও স্থৃতিসংহিতা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলেও সমাজের ভিত্তি- 
মূলে যে অন্ত ভাবধার! বহিতেছিল,বজ্রযান, সহজযান, কুলাচার, নাথধর্ম - প্রভৃতি 
অর্ধরহস্বাঁদী অর্ধদেহবাদী গুহ্তান্ত্রিক মত ভ্রুতবেগে জনচিত্ত গ্রাস করিতেছিল, 
তাহা! বোধহয় সে যুগের উচ্চশ্রেণীর দৃষ্টিগোচর হয় নাই । আমাদের অনুমান, 
পালযুগেই এই সমস্ত দোহা ও চর্যাগীতি ভদ্রেতর চিত্তে প্রবল প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল । 

পালযুগের ঈষৎ পরবর্তী কালে সেনবর্মণ রাষ্ট্রের প্রভাবে আপিয়! পৌরাণিক 
হিন্দুধর্ম ও ব্রাক্মণ্য সংস্কার রাজধর্ম বলিয়া গৃহীত হইলে অপভ্রংশ ও দেশীয় 
ভাষার মূলে সংস্কৃত ভাষা আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইল। লক্ষ্মণ সেনের 
রাজসভাকে কেন্দ্র করি যে সংস্কৃত সাহিত্য অভিজাত মহলে জনপ্রিয় হইয়াছিল 
তাহ প্রধানতঃ আদিরসাত্মক এবং তাহাতে ভক্তিরসেরও সংমিশ্রণ ছিল। 
অবশ্য “সদুক্কিকর্ণামুতে" তনন্দিন জীবনবিষয়ক কোন কোন বিচ্ছিন্ন পদ সংস্কৃত 
সাহিত্যের অন্তিম পর্বকে নান]! দিক দির বিশেষত্বমপ্ডিত করিয়াছে । লিপিলেখনে 
মাঝে মাঝে গোঁড়ী রীতির ভাবাদর্শ অনুসারে অলঙ্কব(রবহুল বাকৃরীতি অন্থু্থত 
হইলেও লক্ষ্মণ সেনের সভাতলে যে বিচ্ছিন্ন পদাবলী ও আখ্যানকাব্যের চচা 
হইত,তাহার' রচনারীতি গৌডা পীতির অনুরূপ নহে, বরং নান] দিক দিয়া 
এই ভাবাপক্তকে বেশ সরল বপিয়াই মনে হয়। যমকশ্লেষের কিছু কিছু 
অতিরেক সবেও ধোথীর “পবনদূত", গোবর্ধন আচার্ষের “আধাসপ্তশতী, প্রভৃতির 
কাব্যগুণ নিতান্ত তুচ্ছ করিবার মতো নহে। সর্বোপরি জয়দেবের 'গীত- 
গোবিন্দ । এই গীতগোবিন্দ পরবর্তী আট শত বৎসপ্প ধরিয়া সমগ্র ভক্ত 
সমাজকে আধ্যাশ্বিক খাছ পরিবেশন করিয়া আসিয়াছে । 


এই যুগসাহিত্য বিচার করিলে তিনটি পৃথক ধারার স্পষ্ট অস্তিত্ব লক্ষ্য 
করা যাইবে; এই তিনটি ধারা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী 
মানসকে কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষভ।বে প্রভাবিত করিয়াছে । 
বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতার আদর্শ পরবর্তী কালে নাথসাহিত্য, বৈষ্ণব সহজিয়া ও 
বাউলনক্গীতের মধ্য দিয়া ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছে । এই জাতীয় 
রচনাবলী প্রধানতঃ ধর্ণচ্যা, গৌণতঃ সাহিত্য । দেহকে অবলম্বন করিয়া যে 
বৈদেহী সাধনা শ্রীঃ ৮ম শতাব্দী হইতে পূর্ব-ভারতে ভত্র ও ভদ্রেতর সমাজে 
গোপনে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, তাহা পরবর্তী কালে আপনার অস্তিত্ব একেবারে 


প্রথম পর্বের উপসংহার ২০৯ 


হারাইয়। ফেলে নাই, জনসাধারণের মধ্যে প্রায় প্রকাশ্যে প্রচলিত ছিল। 
বুনদাবন দাস চৈতন্তভাগবতে নবদীপের জনজীবন বর্ণনা করিতে গিয়া 
বলিয়াছেন 2 
বাশুলী পুজরে কেহে। নান। উপহারে । 
মগ্য মাংস দিয়! কেহ ঘক্ষ পূজা! করে ॥ 

এই ধর্ণনাষ এই জাতীব ধর্মচর্ধাব ইঙ্গিত পাঁওঘ| যাইতেছে । এই ধারা আরও 
স্কীতকাষ হইঘ| উঠিল, যখন নিত্যানন্দে পুত্র বীরচন্দ্র (বীরভদ্র) পতিত 
বৌদ্ধ সহজির[গণকে বৈষ্ণব্ধ্শমগুলে স্থান দান করিলেন। এই জাতীয় 
দেহকেন্দ্রিক রহশ্তাচার সমাজের গোপন স্ড়ঙ্গপথে প্রবাহিত হইত। ভদ্রশ্রেণী 
ও বর্ণসমাজে 'এইজাতীয় কায়াসাধনা সম্ভবতঃ সাগ্রহ স্বীকৃতি লাভ করে নাই। 

রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষষক যে সংস্কৃত রচনাবলী স্তুধু লক্ষণ সেনের সভার মধ্যে 
কেন্দ্রীভূত হইযাছ্িল, তাহাই ঈষৎ পববর্তী কালে মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যকে 
জীবনরসে পুর্ণ কবিবাছে, তুচ্ছ বাক্বীতিকে একটা অনন্ভূতপূর্ব শিল্পৰূপ দান 
করিয়াছে এবং একটা লৌকিক জীবনধাবাকে মহত্তব চিন্তসমূত্কর্ষের শীর্ষমগ্ডলে 
উন্নীত করিযাছে। তাই গীতিগোবিন্বকারকে_ মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যেবর 
আধ্যা্িক জনঞ্চ আখা। দেওযা সাইতে পারে। মধ্যযুগীয় বিপুলায়তন 
সাহিত্যধাখা গ্রাধই তুচ্ছতাখ উধ্র্বে উঠিতে পারে নাই। কেবল বৈষ্ণব 
সাহিত্যে বাঙালীর ভাব ও ভাবন। একট] বিম্মধকর রস-সমুন্নতি লাভ করিযাছে, 
যাহ! শুধু বাঙলা দেশ নভে, বিশ্বের যে-কোন মধ্যযুগীয সাহিত্যের তুলনায় 
বিশেষ গৌবব দাবী করিতে পাবে । বাংলা সাহিত্যের অন্তস্তল দিরা একট! 
গুরুণুখী ও গুহাহিত সাধনচর্ধাব ধাবা বহিয়া গেলেও সমাজের উপর দিবা টবষ্ণৰ 
রূসসাধন।, শিল্পপ্রকরণ ও মানবীয় মহিমা যে তরঙ্গলীল! প্রবাহিত হইযাছে, 
তাহা উতৎ্নমূল লক্ষণ সেনের সভাঙলে নিহিত। 

মধ্যযুগীয় বাঙল! দেশে ও সমাজে আরও একটা প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে । 
তাহা হইতেছে পৌবাণিক সংস্কৃতির প্রভাব? হিন্বুধর্সের নবজাগ রণের মুতে 
পুখাঁণকেন্ট্রিক সংস্কৃতি ও স্মৃতিসংহিতাব সমাজরীতি বাওলা দেশকে বর্ধের মতো 
রক্ষা! করিয়াছিল। মুসলমান আক্রমণের পর বাচালী আত্মরক্ষার্থ শন্ুকবৃত্তি 
গ্রহণ করিয়া, আপনাকে বহিজীবন হইতে সঙ্কচিত করিয়া আন্মস্থ হইয়াছিল। 
সেই নিরাপদ আশ্রয় হইল উত্তর-ভারত হইতে অজিত পেই্।ণিক সংস্কার । 
এই পৌরাণিক সংস্কৃতি, অগ্রুবাদ-সাহিত্য, পুরাণের অস্থুকরণ, পুরাণ- প্রভা বাদ্ধিত 

১৪__(১ম খণ্ড) 


২১৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির সহায়তায় বাঙালী তাহার এতিহৃকে সুদৃঢ়ভাবে বক্ষা 
করিয়াছিল। লক্ষ্মণ সেনের সভাতল এবং সমগ্র সেনবংশের শাসনকাল 
বাউল! দেশের লোকসংস্কৃতিকে প্রবলতর পৌরাণিক সংস্কৃতির মধ্যে আশ্রয় 
দ্রান করিয়াছিল। মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে সেই বিচিত্র সংস্কতি-সমন্য় 
লক্ষ্য কর| যায়। আমর! পরবতী পর্বের যথাস্থানে এই বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচন। কবিব। 


লৌকিক সাহিত্যের ধারা অর্থাৎ নাথসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য বা এ ধরণের 
পাঁচালী, ব্যালাড (71189 ) বা আখ্যান বাংলা সাহিত্যে একটা বড অংশ 
অধিকার করিয়া আছে। এইজাতীয় সাহিত্যের সাহায্যে গ্রামীণ বাঙালীর 
আরও একট। চিত্তপ্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর। যাইবে । পৌঁবানিক সংস্কৃতি 
সেন-বর্শণ বংশের শাসনকালে বাঙলা দেশকে প্রবলভাবে আঘাত করিয়াছিল 
বটে, কিন্তু বাডালীব দেহের অন্তস্তল দ্রিা যে অস্ট্রিক শোণিতধারা বহমান, যে 
মনঃপ্রকর্ষ দীর্ঘকাল ধরিযা নানা “টাটেম” ও ট্টাবু  (1০6917-[০9 ) 
প্রতীকের সাহায্যে জীবনকে নিধন্ত্িত কবিযা আস্িতেছে, তাহা উত্তর- 
ভারতীয পৌরাণিক সংস্কৃতির আঘাঁতে সহজে মুছিখা যায় শাঁই-_মঙ্গলকাব্য, 
নাথসাহিত্য, ছড়া-পাঁচালী প্রভৃতির মধ্য দরিযা আম্মরক্ষা কবিয়াছে। অবশ্থ 
এইক্রাতীয় লৌকিক সাহিত্য পৌরানিক স্পর্শ বাচাইয়! বিশুদ্ধ পৌঁকিকতাকে 
দীর্ঘ দিন রক্ষা করিতে পারে নাই। খ্রীঃ ১৬* শতাঁবীর পর হইতে প্রবলতর 
পুরানীকরণের প্রভাবে লোকপাহিত্য বলিয়া পরিচিত মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিতে 
আর্ধসংস্কার, পুরাণকাহিনী, নীতিকথা, সংস্কৃত শব্দভাঁগাব ও বাগ ভঙ্গিমার সুদৃঢ় 
প্রতিচ্ছারা মুদ্রিত হইয়৷ গিয়াছে এবং সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সেই 
'লোকজীবন ও পৌরাণিক সংস্কৃতির জীবন লৌকিক ধর্মচযা ও ভাগবতধর্মের 
পাবনী ধারা, বাঙলার নিজন্ব খকৃথ এবং উত্তর-ভারতীয় নব্যহিন্ধধর্ষের 
পুনরুখাঁনের প্রবল অভিঘাত বাঙলাকে একটা সমন্বরমূলক বিচিত্র সাহিত্য 
দান করিয়াছে । এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ধে এই বিষয়ে বিস্তুততর আলোচনা 
করা হইবে । এই সমন্বয়ের দৃষ্টান্তে কেহ কেহ বাংলা সাহিত্যের স্শ্দি পর্বকে 
“হিন্দুবৌ দ্ধযুগ” আখ্যা দিয়াছেন । নাথ সাহিত্যের দৃষ্টান্ত ও সহজিয়া পদ অন্ঠসারে 
আদি পর্বকে সমন্বরমূলক হিন্দুবৌদ্ধযুগ বলা যাইতে পারে। প(লগণ মহাযানী 
মতাবলম্বী হইলেও হিন্দুমতাদর্শের বিরোধী ছিলেন না। কাজেই ৮ম-১২শ 
শতাবধীর গৌঁড়দেশে হিন্দুবৌদ্ধ-সংক্রান্ত সমন্বয়ধার] স্বীকৃত হইয়াছিল কিন্ত 
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চর্যাপদে তাহার প্ররুষ্ট ছাঁপ নাই। চর্ধা ব্রাঙ্গণ্যধর্ণকে নস্যাৎ করিয়া সহজিয়া 
ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কৰিতে চাহিয়াছে এবং ব্রাহ্মধদের নিন্দাই করিয়াছে । নাথ- 
সাহিত্যের উপাদান পাওয়া গেলে এই সমন্বয়ের সদ প্রমাণ উপস্থাপিত 
করা যাইত। 


॥৩॥। 
প্রাচীন সুরোগীয় সাহিত্য ও প্রাচীন বাংলা সাহিত্য 


আদিপর্বেব বাংল! সাহিত্যের সহিত অন্তান্ত সাহিত্যের একটা তুলনামূলক 
আলোচনা সম্তভব। ইংরাজী, ফরাসী, জার্মাণ প্রভৃতি যুরোপীয় সাহিত্যের 
বিকাঁশধ।র! ও বিচিত্র জীবনকল্লেলের সহিত সিদ্বাচাধগণের সাধনভজন-সংক্রান্ত 
রূপকধর্মী চযা গুলিব কোন দিক দিয়াই বিশেষ সাদৃশ্য নাই, "কোনরূপ কৌলিক 
যোগন্থরও নাই। তথাপি কৌতুহলী মন বিদেশী ও স্বদেশীয় প্রাদেশিক 
সাহিত্যে বিকাঁশধাবার সহি৩ প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের ক্রমবিকাশের 
স্তবপরম্পবা আলোচনা করিতে সমু্স্বক হইতে পারে । 

আঘিধুগেন ইংরাঁজী শাহিত্যের কথাই ধরা যাক। হ্রীঃ ৬৫০ হইতে খ্রীঃ 
১০৬৬ অব পর্যন্ত হইল এাংলো-স্ত/কশন সাহিত্যেব খুগ । ভাষার দিক হইতে 
পরবর্তা কালের ইণবাঁজী ভাষার সহিত ৭ম-১১শ শতকেব গ্যাঁংলো-স্তাকশন 
সাহিত্যের কোন যৌগই নাই। তথাপি ইংরাজ জাতির উদ্য়প্রত্যুষের পাহিত্য 
বলিয়। এই চারিশত বসরের অপরিণতগঠন সাহিত্যও ইংরাজী সাহিত্যের 
ইতিহাসে স্বীরূত হইয়া আসিতেছে । এই যুগের সাহিত্য যতই অকিঞ্চিৎকর 
হউক না কেন, ইহার একাংশ অশ্থীষ্টান পেগান ধর্মকেন্দ্রিক, আর-একাংশ 
খ্রীষ্টান ধর্মকেন্দ্রিক ; একদিকে ধর্মপ্রচার-সংক্রান্ত নান! 'কাব্য-কাহিনী, আর- 
একদিকে বীরত্ব ও ছুঃসাহসের নানা কথা দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহার বিপুল 
বিস্তারের সহিত প্রাচীনতম বাংল সাহিত্যের কোন দিক দিয়াই সাদৃশ্য শাই। 
এই যুগে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার__ 
আলফ্রেডের ইংরাজী গঞ্ধে বাইবেল অনুবাদ । বাংল! সাহিত্যে গদ্য আসিয়াছে 
অনেক পরে। মৈথিলী ভাষায় গদ্যের নমুন! পাওয়া যাইতেছে রী ১৪শ 
শতাব্দীতে জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরের “বর্ণন রত্বাকবে? | 


২১২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নর্ধীণ বিজয় (শ্রী; ১০৬৬) হইতে চসার (শ্ীঃ ১৩৫০) পধস্ত ইংরাজী 
সাহিত্যের দ্িতীয় পর্ব বিস্তৃত। নর্মীণ বিজয়ের ফলে গ্যাংলো-স্তাকশন 
সাহিত্যের গতাম্থগতিকতার মধ্যে ফরাসী জাতির প্রাণরসের অজন্ন এশ্বর্য 
নৃঙন ভাবাবেগ ও শিল্পবৈচিত্র্য বহিয়া! আনিল। জীবনের আলোকোজ্জল 
হাপিকান্নার বিচিত্র বর্ণসমারোহ নর্ধাণ প্রভাবের ফলে ইংরাজী সাহিত্যে 
সম্প্রসারিত হইল। ধর্ম হোক, আর ধর্মবিরহিত সাধারণ জীবনই হোঁক-__ 
নর্মাণ প্রভাবের ফলে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য নাগরিক সাহিত্যের নর্মরূপ 
লাভ করিল। কিন্তু আমাদের বাংল। সাহিত্যের আদিপর্ব সম্বন্ধে সেরূপ 
কোন ইঙ্গিতই দেওর! যায় না। এই যুগের সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে তবু 
কিছু বৈচিত্র্য, কিছু অভিনবত্ব আছে, যাহ! বহুলাংশে এ্যাংলো-স্তাকশন 
সাহিত্য ও নর্মাণ বিজয়োত্তর ইংরাজী সাহিত্যের সমতুল্য কিন্তু শবস্থজ্যমান 
বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্মারকচিহন চর্যাগীতির সহিত বিপুলপ্রসারী ইংর।জী 
সাহিত্যের কোন দিক দিয়াই তুলনা চলিতে পারে না। চধাঁর বিশিষ্ট ধমীয় 
সাধনা ও ত্রীতিপ্রকরণের সহিত এ্যাংলে।|-শ্লাকশন ও নর্মীণ-গুভাবোত্তর ইংরাজী 
সাহিত্যে প্রকাশিত শ্রীষ্টীনধর্মীদর্শের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। চয। প্রধানতঃ 
আচরণীয়; ইংরাজী সাহিত্যেব আদিপর্বের থ্রীষ্ঠানী ধর্মসাহিত্য একটা 
ভাবাদর্শের গ্রতীক। এই স্থলেই উভয়ের দুস্তর পার্থক্য । 

প্রাচীন ফরাসী ও জার্জাণ সাভিত্যের সহিত আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের 
তুলনা করিলে এই ছুস্তর ব্যবধান কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবে না। চধাপদের 
সহিত আদিযুগের ফরাসী সাহিত্যের কোনরূপ তুলনাই চলিতে পারে না। 
খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী হইতেই যথার্থ তঃ ফরাসী সাহিত্যের স্চন।। লাতিন হইতে 
ফরাসী 'ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল; এই উৎপত্তির ক্রমবিকাশ আলোচনা 
করিলে দ্রেখা যাঁইবে যে, রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পূর্বে রোমে একপ্রকার 
চল্তি লাতিন জনপ্রিয় হইরাছিল। এই চল্তি লাতিন পরে মুরোপের 
যেখানে রেম-আধিপত্য ছিল সেখানে ছড়াইয়া পড়ে ; এই সময় এই ভাষার 
নাম হয় রোমান্স ভাল (501787090 [,0080569)1 স্থান উপভাষার 
সহিত রোমান্ম্‌ ভাষার মিলনের ফলে ইতালী, ফরাসী, প্রভেন্সাল, স্পেনীয়, 
পতুগীজ প্রভৃতি ভাষার জন্ম হয়। এই রোমানস্‌ ভাষা হইতে জাত ছুইটি 
উপভাষা ফরাসী সাহিত্যের বাহন হইয়াছিল। (১) উত্তরের ভাষা বা 
177077746 0০] এবং (২) দক্ষিণের ভাষা বা! 7,0,7%%76 %,০৫। এই উত্তরের 


প্রথম পর্বের উপসংহার ২১৩ 


ভাষাতেই ফরাসী সাহিত্যের অধিকাংশ রচিত হইয়াছে। দক্ষিণের ভাষা 
প্রভেন্স, প্রদেশের শামাঙ্ছদারে প্রভেন্সাল ভাষা নামে পরিচিত হইয়াছিল; 
ইহাতে লাতিনের অধিক প্রভাব দেখ| যায়। 'ক্রবেছুর'দের কবিতা প্রভেন্সাল 
ভাষার প্রধান সম্পদ। রাজনৈতিক কারণে উত্তরের উপভাষাই (7;0)7/% 
91০) ফরাপী সাহিত্যের প্রধান ব।হন হইযাছে। 

ঘ্াদশ শতক হইতে ফরাসী ভাষ! ও সাহিত্যের রীতিমত অন্তশীলন আবস্ত 
হয়। এই সময় এতিহাপসিক যুদ্ধবিগ্রহার্দি অবলম্বন করির একপ্রকার 
কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছিল ; ইহাঁব নাম (/7/77850))8 ৫০ 186 ১ ইহাকে 
আদিম ধরণের মহ্থাকান্য বল! যাইতে পারে। শার্পামেন প্রভৃতি বীরপুরুষের 
কাহিনী ইান মূল বক্তব্য। এইজাতীয় রচনাব মধ্যে 07,7,80%8 ৫ 
78911781 ধিখ্যাত। এই সমধে ইতিহাসকে বাদ দিয়াও একপ্রকার কল্পুনা- 
প্রধান আখ্যানের জনপ্রিরত| দেখা গিরাছিল। এই শ্রেণীর প্রধান লেখক 
01776101) 10 117003| পূর্ববতী 09/14/597৭ 00 /65/৪ অপেক্ষা এই 
রোমান্সের ভাবাভঙ্গিমা অনেক মাজিত এবং শিল্পগ্রণান্বিত। ততীয় শাখার 
রচনা 4780 ব| উপকথা নামে পারচিত। হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র ও ঈসপস 
ফেবল্সের সহিত ইহার তুলনা চলিতে পারে__অবশ্য জীবজস্তুবিষয়ক এই 
আখ্যানগুল প্পিতাতেই রচিত হইবাছিল। ১৩শ শতাব্দীর শেষে প্রসিদ্ধ 
উপকথ| লেখক 73080১041-এর আবির্ভীব হয। ১২শ-১৩শ শতাব্দীতে 
ফরাপীদেশের দক্ষিণের প্রভেন্সাল শাষায় (1%/৮/1%27 ০০০) “ক্রবেছ্র”দের 
গীতি-কবিত| এপং খ্রীষ্টান সাধুসন্তদের জীবনী অবলপনে রচিত নাটযাত্রা বিশেষ 
জনশ্রিব হইঘাছিল। 

আমাদের বাংলা সাহিত্যের (১০ম-১২শ শতাব্দী) সহিত ফরাসী 
সাহিত্যের কোন তুলন। চলিতে পারে কি? খ্রীঃ ১২শ-১৩শ শতাবীর মধ্যেই 
ফপ্পাসী ভাষায় আখ্যান কাব্য, ব্যালাড শ্রেধীর মহাকাব্য, গীতিক বিতা, জীবজন্তব- 
সংক্রান্ত উপকথা, ধর্মক্েন্দ্রি* নাটযাত্রা প্রতৃতি রচিত হইয়াছিল। কিন্তু 
১০ম-১২শ শতাব্দীতে বাংলা ভাষায় রচিত একমাত্র চধাপদ ব্যতীত অস্ত 
কোন গ্রন্থের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। স্থতরাং বিশাল ফরাসী সাহিত্যের 
বিচিত্র প্রাণরসের পহিত সিদ্ধাচাষদের ভঞনগীতির সাৃশ্ট নাই বলিলেই 
চলে। 

প্রাচীন জার্শাণ জাতি বহু পূর্বে আর্ধভাষা হইতে জাত অনেকগুলি 


২১৪ বাংলা সাহিত্যেব ইতিবৃত্ত 


উপভাবা ব্যবহাব কবিত। কালক্রমে ইহাদেব মধ্যে ছুইটি প্রধান ভাষাম্তর 
দেখা যায। একটিব নাম 719,717) /£৭/) (1170) 06170% ) অর্ধাৎ 
দক্ষিণ জার্মাণীব শিষ্টভাঁষা এবং অপবটি হইল 77164 70/,০1, (190 
09177180.) অর্থাৎ উত্তব-জার্নাণীব লোকভাষা। প্রথমে জার্মানীতে নান! 
উপভ।ষাব প্রাধান্ত ছিপ, কিন্ত্রী মার্টিন ল্যুখাব 7797 72758 এ অর্থাৎ 
দক্ষিণ জার্জীনীব উপভাষাখ বাইবেল অগ্গবাদ কবিবাঁৰ পব এই ভাষাই জার্মীণ- 
সাহিত্যে প্রধান বাহন হইএ1 দাড়াইধাছে। 

প্রাচীন জার্মীণ জাতি বীনখেবৰ আখ্য।ন এবং জীবজন্ত সংক্রান্ত উপকথা 
(/)9০91),) বচন1 কবিখাছিণ। উত্ত বীবত্বেব আখ্যাশ গুলি ৩ চখিনের 
কঠোবতা ও ব৬ৎস্তাই ছবান হইখা উঠিখাছে। ইভাঁব কিছু পবে বাসী 
ক্ররব্তেব সী তব পভাবে জাখাণীতঠেএ এবদল 717))11 ১)৮/ ) ম্বর্গীৎ 
প্রেমে কবি ৩ কাবেখ আ।বিলাব হখ | ইহাব। গ্রাম নগব টাক পেমেব আখ্যান 
গাহিত পেডাতহতন, যুখবিগনের কাহিন।ও আবৃত্তি ধলিতেন | তনেক 
অঠিজী ৩বত্শীণ ববপকথ এত পরল জন্য ছিলেন | ব জসাতে উভাঁদের 
অবাধ গরিিপ্শি ছিপ, ফলে মহাক।বোব অতব্প এব গকাব বিপুলাৰ তন 
কাণানষ্টি হ ভাাপব প্র ৩ভ]খ ৬লেখবোগ্য ক।তি | এউজা তীব বিখ্য। ৩ কাব্যে 
নাম ৬০৫10) ০)1/161/| 

পুবাতন জাখ।ণ ভাবা কিছ পিছু ধণকেন্দিক সাহিত্য ৪ খচিত হইণাছিল ; 
শ্রী্রেব জীবন অধপন্নাণ মভাপাপ/শেণী' একণা ন গন্থ (171617491) সে যুগে 
খিশেব অপাপ্রথ হ৮ [ভি ভাঁদ ফব।শী অপেক্ষা আদি ভাখ।ণ ৬|য।ধ 
হী্বএ 9 ৬।গ9পথখক ক বতান স খ্য। কি আ।খক 1 51 বধ, টাসুঃ এরেব 
জীখনশকাখয গীত বঙা, জাবচভ্তবব গল্প -এঠ ১খস্ত রিচিএ |বনখ গত ৮ম ১২শ 
শঙাবীব প্রন ঞাখাণ স।।২ত্য গঠিত হঠখাঞিল। এক০। শক্িন।লী জাতিব 
জাখনেন খাংপণ ও অন্তবর্-পবিচ৭ আদ জাখণ শাহিত্যে ব পষ্ঠ শ্বাক্ষব আকিব! 
দিদাছে। বাংলা সা|ততে]ণ আ।ধখু গব সঙ্কচিত সাশাও তাহাৰ বোন তাভাঁস 
পাঁওখ! যাইবে শ1। গ্রাচ।ণ জামাগ শাভত্যে বখচৈ৩না পহখা কিছু কিছু 
কাব্য কবি৩| বচি ৩ হংবা।ছণ বটে, কগ্ত বহলবাদ। খৌঁঁ০খাগী। ৩াব পশহিও 
তাছাধ শাদৃশ্য অর জল্প। মধ্যণুগে পাতিন শাষাব উপ ভিত্তি বিয়া 
ইওালাখ ভাখাব জণ্জ হশণেও বাজনে তক বিশৃঙ্খলা ও লিশ ভাখাব প্রচণ্ড 
আধিপত্যেৰ ফলে মধ্যযুগীথ ইতালী খ।হিত্যের বিশে কোন পবিচগ পাওখা 
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যায় না। ১২শ-১৩শ শতাব্দীব পূর্ববর্তী ইতালীয় সাহিত্যিকগণ লাতিন 
ভাষাতেই সাহিত্য চর্চা কবিতেন। গ্ুইনিচেল্লি, কোলোন্না, আসিসির সেণ্ট 
ফ্রান্সিস__প্রভৃতি কবিগণ ১৩শ শতাব্দীতে ইত|লীয ভাষায কিছু কিছু গীতি 
কবিতা পিখিলেও দাস্তেব (দান্দে অলিঘিখ/বি) পূর্বে ইতালীথ ভ।ষা বিশেষ 
কোন মধাধালাভ কবিতে পাবে শাই। *হাবশি দরীস্থেউ তীহাব 774৫ 11960, 
1),: ৫ 0০/7৮/00৮4 বচন কবিযা ইতাপীয সাহিত্যকে সবগ্রথম বিশ্বপাহিত্যেব 
পযাষে তুলিখা ধণেন। 

১০ম ১২শ শঙাবীব মধ্যে যখন ফ্রান্স ও জার্শাণীতে নবজীবনেব বান 
ডাক্যাঞ্িল, মধ্যবাঁণি এমেই হুম্ব হঈষা আপিঠেছিল, লাতিন ভাষাকে ত্যাগ 
কবিথা শ্ব স্ব প্রা্দশিক তাবাথ যুগ বীবক প্রেম হ্রীষ্টবর্গ সামাজিক বঙ্গব্যঙ্গ- 
শটগীঙি-সাহইত্যেব নান। শাখাপশাণা সুবিস্তাব লাভ কবিতেছিল, তখন 
শিদীচামশ। সজ্বাবীমব কোণে বণ্খা স্ল কবেকজন “মঠিগ্নাণী ব সঙ্গে 
চয! পাঠ কপি এদ* বজ।ান গীত গ1ই।|, নানা আপদৈহিক আচাব- 
আচবণেব দ্বাৰা অ। মহ।গুখ উপপশ।ক বশিখাব চেষ্টা কবিতেছিলেশ। 


॥ 8 || 
অন্যান্য প্রদেশের সাহিত; ও বাংলা সাহিত্য 


এ৯ঈবাঁব ভাব তীথ পাঠি” শ্যব পচঙ্গে আ৮| ধাঁক। ভাবতী৭ প্রাদে।শক পাহিত্য 
সম* গাঁ এক সমান তপত্রংঞ্ঞব ভাব ত)াগ কবিখ। স্বকীয় মযাঁদা লাভ 
কবে। অধ কোন কোন জনপদ শাঠি ত্য পেশ কিপাশ পবে ১০শ শতাবাীব 
পিকে £৭ এ আদার লা 5 কবে-বেখন অশমিবা সাহিত্য । 
হিন্দী »| ক্যো আঁধিগবেব হি৩ বাণ্ল। সাহিত্যেব তাদিপবেব তুলনা 
চলি”ত পাবে । সাঁবাবএত০ £1৮)ন ১ধ্যস্দশ বলিতে যে ৩ঞ্চলকে নির্দেশ কবা 
হইত সেউ তঞ্চলেব শাি ঠ্যক সধৃভাষা হিন্দী শামে পবিচিত। পঞ্জাবের 
পশ্চিমণীম| হত বিশা এব পুবাঞ্চল এখ” নেপালেব শীশাস্ত হহতে মধ্যগুদেশ 
পযন্ত আণু শক 'হন্দীশ।ষ। ৪ সাঁহিত্যেব মীমা। হিন্বীভাঁষাব “থাঁডীবোলী" 
( ধিল্রী-মীবাঁট অঞ্চলেব ভাষা) হইণ শিষ্টএাষা, কিন্তু ইহ। পিতান্তই অর্বাচীশ | 
হিন্দীব উপভাষাসমুহ (অন্ততঃ বাবোটি উপভাষ! ) দীর্ঘকাল ধবিধ1 সাহিত্যিক 


২১৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আদর্শ বহন করিয়াছে । ব্রজভাখা ও অবধীতে ধর্মসংক্রান্ত ভক্তিমূলক কবিতা 
সংরক্ষিত হইয়াছে। তুলসীদাস, কবীর, দাছু-ইহারা হিন্দীর উপভাষায় 
ভক্তিমুলক কাব্যকবিতা লিখিয়া অমরত্ব অর্জন করিয়াছেন। হিন্দীর অন্ততঃ 
পাঁচটি উপভাষা সাহিত্যে প্রসিদ্ধি অঞ্জন করিয়াছে__ডিংগল বা পুরাতন 
মাডোয়ারী, ব্রজভাখা, খাডীবোলী আওধী (অবধী) ও মৈথিলী। হিন্দী 
সাহিত্যের প্রথম পর্ব ১৪শ শতাব্দীর পূর্ব পধন্ত বিস্তৃত। আদ'দ-হিন্দীর বহুলাংশ 
পশ্চিম অপতভ্রংশের ছায়াতলে বধিত। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস লেখক 
খ্রীঃ ৮ম বা ১*ম শতাব্দীকেই হিন্দী সাহিত্যের জন্ম মুহূর্ত বলিয়া ধরিয়াছেন। 
তাহাদের প্রধান অবলম্ধন দোঁহাকোষ ও চযাগীতিকা | তীহার1 এই গ্রন্থ গুলিকে 
প্রাচীনতম হিন্দীর নিদর্শন বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন । দৌহাগুলিকে 
তাহারা দাবী করিতে পাবেন । কারণ সবহ, কৃষ্ণচাষধ ও তিলোপাদের দৌভা 
পশ্চিমা অপভ্রংশে রচিত, যাহ। হইতে হিন্দীর প্রধান প্রধান উপভাধা জন্মল।ভ 
করিয়াছে । কিন্তু চযাঁপদকে তাহারা যেভাবে দাবী করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ 
অযৌক্তিক। 

প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের ছুইটি ধারা বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
পারে। একটি নাথসাহিত্য, অপরটি হইল চাঁরণসাহিত্য । বাঙল। দ্রেশের 
নাথসাঁহিতত্যর প্রাচীন নিদর্শন পাওষা যায় নাই, কিন্তু হিন্দী সাহিত্যে ১ম 
শত।ব্দীর দিকে নাথসাহিত্য বিশেষ জনপ্রিয়তা লাঁভ করিয়ছিল। ইহার 
সহিত চারণসাহিত্যের উল্লেখ করা কর্তব্য । ১২শ শতাব্দীর দিকে মধ্যদেশের 
রাজবংশের কীন্তিকাহিনীর সহিত চারণকবিদের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। কনৌজে 
যেমন সংস্কৃত সাহিত্যের চচ। হইত, তেমনি হইত ভিন্দী ভাষায় চারণকাবে;র 
অন্কশীলন। মুসলমান আক্রমণে কনৌজ ধ্বংস হইলে গ্রানীয় চাবণসা হিত্যও 
বিলুপ্ত হইরা যাঁয়। ১২শ শতাব্দীর নিকটবর্তী কালে অন্যান্য অঞ্চলেও 
চারণসাহিত্যের উদ্ভব হইযাঁছিল। আজমীডের শেষ চৌহান নখপতি 
বিশালদেবের চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া ১১১৫ হীঃ অবের দিকে নরপতি নল্হা 
নামক এক কবি 'বিশীলদেব রসে?” রচনা করেম। টাদ কবির 'পুথীবাজ রস? 
প্রার সমসাময়িক কালের চারণকাব্য । ১২শ শতব্বীর পরে এই সমস্ত রাজবংশের 
পতন হইলে হিন্দী সাহিত্যও বিশ্বৃতির অতল গহ্বরে তলাইয়! গয়াছিল। 
একমাত্র আমীর খুসরো-র কিছু কিছু কবিতা ভিন্ন শ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর পূর্বে হিন্দী 
সাহিত্যের আর বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৫শ শতাব্দীর 
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প্রারস্ত হইতে হিন্দী সাহিত্যের মধ্যযুগ অর্থাৎ ভক্তি সাহিত্যের শুভারস্ত স্ুচিত 
হয়। 

বাংলা সাহিত্যের তুলনায় হিন্দী সাহিত্যের আদি পর্বকে অধিকতর 
সমৃদ্ধিশালী ও বিপুলপ্রসাঁরী বলিয়া অগ্নমিত হইতেছে । চাঁরণগীতি বা “রসো? 
কাব্যের সাহিত্যিক মুল্য অবশ্যন্বীকার্ষ। চারণ-কবিগণ যেসমস্ত র/জবংশের 
হত্রছায়াতলে বাপ করিতেন, তাহাদের লইয়া বীররপাত্মক “রসো” কাব্য রচনা 
করিতেন; তাহার কাহিনী, যুদ্ধবিগ্রহ, বীররস প্রভৃতি উত্তর-ভারতীয় সাহিত্য 
ও জনচিত্তে জীবনাদর্শ সঞ্চারিত করে | একদিকে যেমন গোরক্ষব।ণী ও জীবনকে 
কেন্দ্র করিয় প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যে নানা আখ্যান আখ্যায়িক1 রচিত হয়, 
তেমনি অপর দিকে ধর্ম ও অধ্যাত্ম সাধনাকে বাদ দিয়া রাজন্যবর্গের বীপরসাত্মক 
বাস্তবর্ধম্ কাহিনী ঘীঃ ১১শ শতাব্দীর মধ্যেই বিশেষ জনপ্রিয়ত। লাভ 
করিয়ছিল। বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যযুগে এই “রনো” শ্রেণীর চাঁরণকাব্য 
কিন্তু বাঙালী কবির কল্পনীঘ ঠাই পায় নাই। বাঙালী কবিরাও অনেক রাজা, 
সামন্ত, স্ুলতানেব আন্কুল্য লাভ করিযাছিলেন বাঙলা দেশে যুদ্ধবিগ্রহও কম 
ঘটে নাই, কিন্তু কোন সামন্ত বা সুলতানের সভাকবি আপন আপন পৃষ্টপোষকের 
সত্য অথবা কার্পনিক বীর্ষের কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দী “রসো' কাব্যের 
অরূপ কোন বীররসৌজ্জল এঁতিহাপিক কাহিনী রচনা করেন নাই। ইহার 
একমাত্র ব্যতিক্রম সংস্কৃতে রচিত সন্ধ্যাকর নন্দীর “রামচরিত' এবং ধোয়ীর 
'পধনদূত” | অবশ্য সন্ধ্যাকর নন্দীর দ্যর্থবোধক কাব্যে অনেক এঁতিহাসিক 
উপাদান ও যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী থাফিলেও 'পবনদূতে”র কাহিনী সম্পূর্ণরূপে 
কবিকল্পিত এবং লক্ষণ সেন ইহাব নাক হইলেও ইহাতে যুছবিগ্রহের বিশেষ 
কোন বর্ণনা নাই ; রোমার্টিক প্রেমের কাহিনীই ইহার প্রধান উপাদান । 
বাংল! সাহিত্যের আদিপর্ব হিন্দী সাহিত্যের তুলনায় অগভীব, বৈচিত্র/হীন ও 
গোঁ্ীজীবী সাঁধনভজনের সন্ধ্যাঙ্কেত মাত্র। 

সমকালীন গুজরাঁটা ও মারাঠী সাহিত্যের কথাঁও এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসিবে । 
আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে পশ্চিম ভারতের গুজরাটা ও মারাগী 
সাহিত্যের একটা বিশেষ স্তান রহিয়াছে । গুশচীন গুজরাটা সাহিত্য প্রায় 
বাংলার মতোই প্রাচীন, কিন্তু বাংলা সাহিত্য অপেক্ষা অধিকতর বেচিত্র্যমপ্তিত। 
প্রায় ১২** হ্রীঃ অন্ধ হইতে গৌর্জর অপতভ্রংশের প্রভাব কাটাইয় উঠিয়া গুজরাটি 
ভাষা স্বাতন্থ্য লাভ করে। অবশ্থ ১৭শ শতাব্দীর পূর্বে “গুজরাটা” এই বিশিষ্ট নামটি 


১১৮ বাংলা সাহিত্োর ইতিবৃত 


ব্যবহৃত হইত না, কারণ ১৭শ শতাব্দী হইতে এই অঞ্চল গুজরাট নামে অভিহিত 
হইয়া আসিতেছে । সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপত্রংশ এবং 'লাটী, রীতির ছারা 
স্ুম্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, গুর্জর অঞ্চলে প্রাচীনকাল হইতে সংস্কৃত ও 
প্রাকৃত সাহিত্যের চর্চা চলিয়া আগিতেছে। ১২৯৯ খ্রীঃ অবে গুজরাট হীনবল 
হইয়া পডিলে এঁ দেশের বিদ্যাসমাজ গ্রামের দিকে সম্প্রপারিত হইল এবং এই 
সময়ে পৃষ্ঠপোঁধকহীন গুজরাটী সাহিত্যিকগণ সংস্কৃত-গাঁরুত ত্যাগ করিয়া 
দেশভাষাঁর দিকে আকৃষ্ট হইলেন ; অন্তমান ১৩শ শতাঁবীর শেষভাঁগ হইতে 
যথাযথভাবে গুজরাটা সাহিত্যের আবির্ভাব স্থচিত হ্য। অবশ্য গুজরাটা 
সাহিত্যের এঙিহাসিকের মতে শ্রী; ১২শ শতাবী হইতেই এই সাহিত্যের পত্তন 
হইয়াছিল। তবে ১৩শ-১৪শ শতাব্দীর পূর্বে রচিত বিশেষ কোন গুজরাট 
সাহিত্যে পরিচয পাঁওযা যাইতেছে না1। গুজবাটী ভাষায রচিত “রস” বা 
দীর্ঘ আখ্যান কাব্য এবং গগ্য অথবা পছ্যে রচিত “কথা” বা আখ্যাধিকাব 
উল্লেখ প্রযোজন | এই “কথা” ব। গল্পে বীরত্ব, ছুঃসাহদিক অভিধান ও রোমার্টিক 
প্রণযের যে চির আছে, প্রাচীন এমন কি মধ্যযুগীয় বাংল] সাহিত্যেও তাঁহার 
তুলনা পাওয়া মায় না। 'ষাঁপ্ত গান, “বাবমাপি” (বাণ্লাব “বারমান্তঁব? 
অন্তন্ধপ ) এবং নাঁখীসমাজে প্রচণপিত 'রসক' বা গাঁবাঃ গান গুজরাটা সাহিত্যের 
উদ্ভব্ালে বিশ জনপ্রিয় হইখাছিল এবং এই বিচিত্র রচন। লইধাই গুজরাঁটা 
সাহিত্যের হৃচনা। এই ধিক দ্রিবা গুজবাটী সাহিত্য ভ।গ্যবাঁন। ১৩শ শতকের 
মধ্যে গুঙ্গরাটী সাহিত্য নান! শাখা আপনাকে বিকশিত কবিতে থাকে এবং 
গছ্যও অনুশীলিত হইতে আবস্ত কবে । “কথা সাহিত্যের মধ্যে গুর্জর অঞ্চলের 
সমগ্র জনচেতনার যে বণিষ্ঠ প্রকাশ দেখা যাষ, খাল! সাহিত্যে আদিপর্বে 
তাহাব অস্তিত্বের সম্ভাবনা বিপিল। অবশ্য মধ্যযুগে বাঁণল। সাহিত্যেব বিষষবস্ত 
ও প্রকাশবীতিতে কিছ কিছু বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হইযাছিল, কিন্তু গুজবাটী 
সাহিত্যে আপধ্িপর্বের সহিত বাংলা সাহিত্যের দীনছূর্বল আধ্িপর্বের তুলনাই 
চলে না। 


মারাঁঠী সাহিত্যেব আদিপর্বের সহিত বাংল সাহিত্যের আদিপর্বের বোন 
কোন ধিক দিয়া বিশেষ দাদৃশ্য আছে। খ্রীঃ ১*শ শতকের কাছাকাছি সমযে 
মাঁরাঁঠী ভাষ! ও সাহিত্য মাবাঠী অপতভ্রংশের প্রভাব কাঁটাইযা উঠিয়া স্বকীয়তা 
লাভ করে। আধিপর্বের মাবাঠী সাহিত্যের প্রধান সুর-__ধর্ম ও ভক্তিবাদ। মারাঠী 
সাহিত্যের আবির্ভাবের পূর্বে ব্রাহ্মণ ও শিষ্ট সমাঁজে সংস্কৃত ছিল চিত্তবিনোদনের 


প্রথম পর্বের উপসংহার ২১৯ 


ভাষা । কিন্তু খীঃ ১২শ শতকের দিকে মহারাষ্ট্রে একটা প্রবল ধর্মচেতনার 
স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, যাহার ফলে দীনদবিদ্র ও সমাজের নিয়ন্তবের 
অধিবাসীব! মারাঠী ভাষার সাহায্যে নব ভক্তিতন্ত্র গুতিষ্ঠার স্বযোগ পাইলেন । 
নাথপন্থী মুকুন্দবাজেব 'বিবেকসিদ্ধু' ও সন্ত জ্ঞানেশ্গবেব গীতাব টাকা জ্ঞানেশ্বরী” 
এই যুগেব বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১২শ-১৩শ শতাব্দীতে মহরাষ্ট্রে ষে 
ধর্ম/ন্দোলন স্থষ্টি হইযাঁছিল , তাহাতে ছুইটি মতেব প্রাধান্ত দেখা যাঁয়-_ 
“হান্ুভব” এবং “ববকবী” সম্প্রদ্ধায। ইহাঁবা মহাবা্বী ভাষাব সাহায্যে সমাজের 
নিয়তম স্তবে আপনাদেব বিশাশ ভ্রাতত্বেব বাণী সন্প্রসাধিত কবিতে 
পাবিয়াছিলেন ৷ ইহাদেব সহিত চধাগীতিবাপ পিঞচাঁষদেব তুলনা চলিতে 
পাঁবে। মহাবাষ্ট্েব অনেক কবি সমাঁজেব নিয়স্তব হইতেই আসিয়াছিলেন। 
সীবনকর্য ছিল কবি নাঁমদ্দেবেব উপভীবিক1, গোরা কুম্তবাপ জাতিতে জন্মগ্রহণ 
কবেন, জোগ পবমানন্দ তেশীবংশে আবিভূঙ হন। জানেশ্ববেব মমস।মধিক 
'মহা৬ব+ সম্প্রদাথেব কথা এই প্রণঙ্গে স্মবণী | ,এই মতেব প্রতিষ্ঠাতা একজন 
গুজবাটা সন্ত, নাম চএধব | ইহাঁপা রষ্তোপাসক ছিলেন । হহাঁদেখ সাধনা প্রণালী 
এমন একটি বহস্যম ভাঁষাতে লিপিবদ্ধ হইয।ছিল যে, এখনও অনেক মাবাঠী 
গবেষক এই মহান্তখ» সন্প্ুদাযেব মাধশ৬জন ও কক্ষোেপাখশাস এখ্যক মর্ম 
অগখধাবন কবিতে পাঁখেন নাই । ইহাদের সম্প্রদাবে মহাদত্তা নামী একজন 
মহিল। কবিও ছিলেন। ইশাবা কঞ্চেব ভাবনকে কেন্জ কিখা সাঙ্গেতিক আধষায় 
অনেক কাহিনী খচন। কধিখাহিলেন। ১২এ-১৩শ শঙাব্বাব পব তিন 
শত বৎসবেব মধ্যে মাখাঠী নাঙিত্যব কোন নিদর্শন পাঁওখ। যা নাই। 
১৬শ শতাব্দী হইতে মাঁধাটা সাহিত্যেব দিশীণ পবেব এচনা হয়। 

বালা শাহত্যেৰ কৃষ্ষোপাতনা] এব" চব।ব গুহা তান্বিক৩'_উতযেবই 
মহি৩ মাখাঠী সাহিত্যে আধিপবেব বেশ সাদৃশ্য আছে। অবশ্য “মহাচিভব? 
সম্রদাযেব রহন্যাচ্ছাদি৩ বষ্ণোপাসনাৰ সহিত বাঙলা দেশেব মধাধুগীষ 
কষ্খপাসনাঁথ শিখিড সাদৃশ্য না থাকিলেও উভযেব মধ্যে জাতিগত এব্য 
আছে। গুজখাঁগ বা হিন্দী খাহিত্যের আদিপর্ধবে নাখপন্থচেব কিছু প্রাধান্য 
থাঁকিলেও এতিহাঁখিক্ বীণবপাঁ গ্ুক কাছইিনী এই পবেব প্রধান বৈশিষ্ট্য । কিন্ধু 
মাবাঠী ও বাঁল। ফাঁচিত্যেব আদিপর্বে মহ্যজীবনের বিশেষ কোন প্রসঙ্গ 
নাই, উভয় সাহিত্যের প্রধান জুর ধর্মসাধন1! এবং সে ধর্মদাঁধন1 সাস্কেতিক 
বহৃস্তে পরিপূর্ণ । 


২২০ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এবার আমর! বাংলার ভগিনীস্থানীয় আসামী, ওডিয়া ও মৈথিলী সাহিত্যের 
আঁদিপর্বের সহিত বাংল! সাহিত্যের এ পর্বের সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা 
করিব। ঠথিলী, আসামী, ওডিয়া__সমস্তই মাগধী অপভ্রংশের আত্মজ, 
কাজেই ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য থাক! স্বাভাবিক। কিন্তু এই তিনটি সাহিত্য 
বাংলা সাহিত্যের মত প্রাচীন নহে, আসামী ভাষা তো একদা বাংলা 
সাহিত্যের উপভাযা রূপে পরিগণিত হইত। মৈথিলী সাহিত্য ১৭শ শতাব্দী 
হইতেই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিযাছিল। মৈথিলী সাহিত্যের আদ্দিলেখক 
জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর ১৪শ শতাবীতে “বর্ণনরত্বীকর” নামক মৈথিলী ভাষায় 
একখান] কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন; উহাতে সর্বপ্রথম মৈথিলীগছা ব্যবহৃত 
হইয়াছে। “মৈথিল কোকিল, বিষ্াপতি মৈথিলী সাহিত্যের যাবতীয় গৌরব 
'একা আত্মসাৎ কবিয়।ছেন। অবশ্য বিদ্য/পতি বাঙলা দেশেই অধিকতর 
জনপ্রিষ। প্র/চীনবুগে মিথিলা অবহট্ট ভাষার (শৌবসেনী অপভ্র“শেব অধাচীন 
রূপ) বেশ অনুশীলন হইত । পবে মৈথিলী ভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলেও 
প্রাচীন মৈথিলী সাহিত্যের বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যার না। 

ওডিধা সাহিত্য ও বাঁংল| অপেক্ষা বযঃকনিষ্ট, কিন্তু মল আদর্শের দিক দিষাও 
বাংলার সমধম্শ। বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত ও টৈষ্ণব-_ প্রধানতঃ এই চারিটি ধর্ম- 
শাখাকে কেন্দ্র করিষা প্রাচীন ও মধ্যযুগীব ওড়িঘাঁ সাহিত্য বিকাশ লাভ 
করিযাছে। ১৪শ শতাব্দীর সাবল দ[সেখ মহাভাবতের পূর্বে ওডিয। সাহিত্যের 
বিশেষ কোন এঁতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ন|। অবশ্য ওডিযা 
সাহিত্যেব এতিহাসিকগণ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাশ্বী আবিষুত 
চর্ধাচর্যবিনিশ্চঘকে ওডিযা ভাষাষ রচিত বলিয়া দাবী করিষাছেশ, এবং 
চর্যাপদের কাল ধবিয়| তাহারা অন্তম।ন করিযাছেন যে, ওডিঘা সাহিত্য ১০ম 
শতাঁবীতে জন্মলাভ কবিয়াছিল। চধাঁপদ্দে ছুই-একটি ওড়ির। শব্ধ আছে ; 
ছুই-একজন চর্যাকাঁর উডিগ্ার অধিবাসী ছিলেন, কোন কোন চর্যাকার 
উড়িষ্যায় গিষা সাধনভজন করিয়াছিলেন; কিন্তু চরধাপদকে কোন দিক 
দিয়াই ওড়িযা ভাষার রচিত বল! যায় না। সে যাহা হউক, শ্বীঃ ১২শ- 
১৩শ শতাব্দীতে প্রাচীন ওডিয়! ভাষায় কিছু কিছু ব্যঙ্গচনা ও লোক-দ্ঙ্গীতের 
সামান্ নিদর্শন পাওয! যাইতেছে যাহার সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
নহে। ওড়িয়া স।হিত্য প্রারস্ত হইতেই গণসাহিত্য ; আদিযুগের ওডিয়া 
সাহিত্যিকের ভাগ্যে বাজসভ। বা সামন্তপ্রধানের কৃপাকটাক্ষ লাভ ঘটে নাই। 


প্রথম পর্বের উপসংহার ২২১ 


ফলে প্রাচীন ওড়িয়৷ সাহিত্য একাস্তরূপে গ্রামীণ। এই স্থলে বাংলা সাহিত্যের 
সহিত ওড়িয় সাহিত্যের প্রধান পার্থক্য। মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্য স্বলতান 
ও সামস্তবর্গের পক্ষপুটে বহুলভাবে বিকাঁশ লাভ করে, কাজেই এই সাহিত্যের 
মধ্যে যে একটা নাগরিক মনোভাব ও সংস্কৃত শব বঙ্কারের এখর্য দেখা যায়, 
তাহ! প্রাচীন ওডিয়! সাহিত্যে প্রায় অনুপস্থিত। সারল দাসের মহাভারত 
(১৪শ শতাবী) হইতেই ওড়িয়া সাহিত্যের মধ্যযুগের স্থচনা এবং এই যুগ 
হইতে অনুবাদ সাহিত্যের মারফতে ওড়িয়া সাহিত্যের দ্রত শ্রীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু 
কালপধায়ের দিক দিয়! প্রাচীন ওডিয়া সাহিত্য প্রাচীন বাংল! সাহিত্য অপেক্ষ! 
বয়ঃকনিষ্ঠ। 

আসামী সাহিত্য একদ! বাংল] সাহিত্যের অঙ্গীভূত ছিল। এখনও আসামী 
ভাষা ও আসামী বর্ণমালার সহিত বাংলা ভাষা ও বর্ণের গভীর সাদৃশ্য আছে। 
আসামী সাহিত্যের এতিহাসিকগণ যথারীতি বৌদ্ধগান ও দোহাকে আসামী 
ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া ১০ম শতাব্বীতে আসামী ভাষার উন্ভব কল্পন! 
করিয়াছেন। ইতিপূর্বে এবিষয়ে আলোচন। করা হইয়াছে, স্থতরাং এখানে 
পুনরুক্তি নিপ্রয়োজন। ১৪শ শতাব্দীতে মাধব কন্দলীর রামাষণের (পাচ 
কাণ্ড) অগ্ুবাদই নিঃসন্দেহে আসামী সাহিত্যের প্রথম স্থচন1 বলিয়া গৃহীত 
হইতে পারে। ডাকের বচন, লোকসঙ্গীত__সমস্তই এঁতিহাঁসিক কালবিচারে 
প্রাচীন বলিষ স্বীকৃত হইবে না। হেম সরশ্বতী, হরিহর বিপ্র, কবিরত্ব 
সরস্বতী__ইহার! 'প্রহলাদ চরিত”, 'লুবকুসর যুদ্ধ”, “বক্রবাহনর যুদ্ধ”, 'জয়দ্রথ বধ” 
প্রভৃতি পৌরাণিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহাদের রচনাকে আসামী 
সাহিত্যের অতিশয় প্রাচীন নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা হইলেও এই সমস্ত গ্রন্থের 
ভাষা তাদৃশ প্রাচীন নহে। আমাদের অনুমান ১৪শ শতাব্দীর পূর্বে রচিত 
বলিয়া আসামী সাহিত্যের যে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিঃসংশরচিত্তে 
গ্রহণ করা যায় না। তাহ! হইলেও রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, 
মনসার গীত-_ইহারা মধ্যযুগীয় আসামী সাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল, 
এবং এই দিক দিয়া আসামী সাহিত্যের সহিত বাংলা সাহিত্যের বিশেষ 
সাৃশ্য আছে। 


ঘিতীয় পর্ব £ প্রাকীডতন7 যুগ 


শ্বীঃ ১৩শ-_-১৪৯৩ অক 


ষষ্ট অধ্যায় 
পটভূমিক! 


সূচনা ॥ (বাওল। দেশে ১৩শ শতাবীর প্রারস্ত হইতে এতিহাসিক 
কালপর্যায়ের মধ্যযুগ পবিকল্লিত হইলেও ১৪শ শতাব্দীর পূর্বে বাংল। সাহিত্যের 
মধ্যযুগের সুচন। হয নাই। কিন্তু ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার 
জন্য ১৩শ শতাব্দীব ইতিহাসের পদ্বান্ক অনুসরণ করা কর্তব্য ।) 

বাংল| সাহিত্যের মধ্যযুগ স্থুলভাবে ১৭শ শতাব্দী হইতে ১৮শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ পধন্ত সম্প্রসারিত। বাল! দেশের মধ্যযুগীয় সাহিত্যের ইতিহাস 
পাঠান শাসনকাল হইতে শুরু হইয়া মুঘল শাসনের অস্তিম মুহুর্তের (১৭৫৭) 
কিছুকাল পরেও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে । এঁতিহাসিক ঘটনা বিচারে মধ্যযুগীয় 
বাংল! সাহিত্যকে পাঠান ও মুঘল এই ছুই বাষ্রশক্তির শাসনকালে বিকশিত 
হইতে লক্ষ্য কর! যায়। সুতরাং মুসলমান আমলে মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের 
স্ুচন| এবং ইংরাজ আমলের অব্যবহিত পূর্বে ইহার পরিসমান্তি। পলাশীর 
যুদ্ধের পর অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বাঙল। দেশের মধ্যযুগীয় জীবন ও সংস্কৃতির বহিরঙ্গ 
ধীরে ধীরে ক্ষয় পাইতে লাগিল এবং আধুনিক যুগের আভাস দেখা দিল। 
বাঙল! দেশেব মধ্যযুগ এবং বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ প্রায় সমান্তরাল রেখায় 
বহিষা গিয়াছে । 


(এই প্রসঙ্গে মধ্যযুগের মুরোগীয় জীবনসাধনার সহিত বঙ্গসংস্কৃতির মধ্য- 
যুগের একটা অস্পষ্ট সাদৃশ্ দৃষ্টিগোচর হইবে । রোমক সাআাজ্যের অধঃপতন 
হইতে শুরু করিয়] ১৫** খীঃ অব পযস্ত মুরোপীয় মধ্যযুগ বিস্তৃত। খ্রীঃ ২৩৬ অব 
হইতে ফ্রাঙ্ক, আলমন্নি, গথ, ভ্যাগ্ডাল প্রভৃতি বর্বর ও অর্ধবর্বর জাতির আক্রমণের 
ফলে রোমেরহেলেনীয় সংস্কৃতির প্রাণরস ধীরে ধীরে শুফ হইয়া আসিল। পঞ্চম 
শতাব্দীর মধ্যে এই বর্ধরজাতিসমূহ রোম সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার 
স্থযোগ লইয়1 দক্ষিণ-সুরোঁপ ও উত্তর-আংফ্রিকায় তুর্মদ শক্তির আধিপত্য স্থাপন 
করে। ইহার পর হইতেই ফুরোপে মধ্যযুগের আরম্ভ। এই মধ্যযুগের 


আদিপর্ব “তামসধুগ” (179 70020 48৪) নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে-_ 
১৫__(১ম খণ্ড) 


২২৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


'তখন হেলেনীয় সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হইয়াছে, মানুষের চিত্ত ও সাধন] ধর্মীয় অনুশাসন 
ও রাজগ্যতস্ত্রের বিধিনিষেধের নাগপাশে জডিত হইয়৷ পড়িয়াছে। তারপর 
ধীরে ধীরে মধ্যযুগীয় সংস্কতি স্থিতধী হইল, ধর্মীয় অন্থশীসন সত্বেও স্বাধীন 
চিত্তবৃত্তি দৈনন্দিন তুচ্চতা ও সংস্কৃতির অপঘাতকে জয় করিল। মধ্যযুগের 
অস্ত্যপর্বে রেনেসীসের আবিভাব- প্রাস্তন হেলেনীয় সংস্কৃতি নব-পটভূমিকায় 
বিচিত্র এশবর্য লইয়া পুনরাঘ আত্মপ্রকাশ করিল 1% তাই সুরোপীয় মধ্যযুগের 
আদিপর্বে অন্ধ তামসিকতার প্রাধান্ত, অন্ত্যপর্বে জ্ঞান ও চিস্তা ধর্ম-বিশ্বাসের দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত, যাহাঁকে কেহ কেহ 'ণুশঃ৩ /১£০ ০1 7816, বা বিশ্বাসের যুগ বলিতে 
চাহেন । এই পর্বে রেনেসাস বা প্রাচীন সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের সুচনা] । 

বাঙলা দেশে পাল ও সেনবংশের শাসনকালে প্রায় চারিশত বৎসর (৮ম- 
১২শ শতাব্দী ) ধরিয়! বঙগসংস্কৃতি নান। বৈসাদৃশ্যের মধ্যে সমন্বয় লাভ করিতেছিল 
সেনবংশের প্রভাবে আসিয়া গ্রামীণ বাঙালীর চেতনায় উত্তর-ভারতীয় পৌরাণিক 
সংস্কৃতি অভিনব প্রভাব বিস্তার করে; অবশ্য এই প্রভাব সমাজের নিয়ত্বরে 
ততটা বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই । এই সময়ে, যখন লক্ষ্মণ সেনের সভাকে 
কেন্দ্র করিয়া সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের নূতন নৃতন পরীক্ষা চলিতেছিল, ঠিক সেই 
মুহূর্তে তাতার-তুকঁ-খোরাসানের মরু-পর্বতবাসী ইসলামধর্াবলম্বী একদল 
অশ্বারোহী বিছ্যুতৎগতিতে বাঙল! দেশের কিয়দংশ অধিকার করিয়া ফেলিল। 
তারপরে শারীরিক বল, সমরকুশলতা ও বীভৎস হিংআতার দ্বারা বাঙলা "ও 
তাহার চতুষ্পার্্ববর্তী অঞ্চলে ইস্লামের অর্ধচন্ত্রথচিত পতাকা গ্োথিত হইল। 
খ্রীঃ ১৩শ হইতে ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্বস্ত-_ প্রায় ছুই শত বৎসর ধরিয়া! এই 
অমানুষিক বর্বরতা রাষ্ট্রকে অধিকার করিয়াছিল , এই যুগ বঙ্গসংস্কৃতির তামসযুগ, 
যুরোপের মধ্যযুগীয় 4019 1081]. 4£০,-এর সহিত সমতুলিত হইতে পারে ট+১ ৫শ 
শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলা দেশের বার হইতে এই তামসিক যুগের অবসান হইল 
--১৪৯৩ ঘীঃ অৰে হোসেন শাহ্‌ বাঙলার স্ুলতানপদে অভিষিক্ত হইলেন। 
তাহার সিংহাসনলাভের আট বৎসর পূর্বে ১৪৮৫ খ্রীঃ অন্দে চৈতন্তদ্দেব নবদ্বীপ 
জন্মগ্রহণ করেন। চৈতগ্ত-আবির্ভাব ও হোসেনশাহী আমলের স্চনার দ্বারা 
তামসিক মধ্যযুগে নবজীবনের আলোকরেখা দেখা দিল__চেতন্ত-প্রভাবান্থিত 
বাংল। সাহিত্য যদিও মধ্যযুগীয় সংস্কারদ্বারাঁ লালিত, তবু তাহাতেই 
ুরোগীয় রেনেসীসের অনুরূপ বাঙালী-জীবনের অভিনবত্ব স্ুচিত হইয়াছে । 
কারণ চৈতন্তপ্রভাবে বাঙালীর প্রাক্তন সংস্বাক্স ও মানস-এতিহ নবন্ূপ লাভ 
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করিয়াছে । সুতরাং খ্রীঃ ১৪শ শতক হইতে চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী 
ষুগকে মধ্যযুগের প্রথম পর্ব বলির! গ্রহণ করা যায়। মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্ব চৈতন্ত- 
জীবন ও সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া আবতিত হইয়াছে । চৈতগ্ঠর্দেবের ৪৮ বৎসর 
আয়ুক্কালের মধ্যে শেষ ২৪ বৎসর অর্থাৎ ১২শ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
দশক পধন্ত বিস্তৃত কালকে মধ্যযুগের দ্বিতীয় স্তর ব৷ চৈতন্তযুগ বলা যাইতে 
পারে। এ যুগে মধ্যযুগীয় রেনেসীসের যথার্থ সুচনা । চৈতগ্যদেবের তিরোধানের 
পরেও প্রায় অর্ধশতাব্দী পর্যন্ত ( অর্থাৎ সমগ্র ১৬শ শতাব্দী ) এই চৈতগ্ঠ-রেনেসীস 
বাঙালীর জীবন ও সাধনাকে নান! বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়! বিকশিত করিয়াছে ।* 
মধ্যযুগের তৃতীয় স্তর ১৭শ শতাব্দী হইতে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। 
তখন চৈতন্যপ্রভাবের বিপুল এশ্বর্ধ হ্রাস পাইয়া মধ্যযুগের আমুফ্কালের প্রহর 
গণন! শুরু হইয়। গিযাছে। ১৮শ শতাব্দীর প্রথম দিকেই মধ্যযুগের অবসান 
ঘনাইয়া আসিল । মধ্যযুগের এই তিনটি পরায়কে যথাক্রমে আদিপর্যায় বা প্রাক্‌- 
চৈতন্ত যুগ, মধ্যপধায় বা চৈতন্যুগ এবং অস্ত্যপর্যায় বা উত্তর-চৈতন্তযুগ বলিয়া 
নির্দেশ করিতে পাবা যায়। উত্তর-চৈতন্যযুগের অবদান হইল ১৮শ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধে; ত।রপর প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া! ইংরাঁজ বণিকের লোভলোলুপতা সমগ্র 
বাঙল। দেশ ও সংস্কৃতিকে এমন একটা বিপর্যয়ের সম্মুখে নিক্ষেপ করিল যে, পূর্বতন 
সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতি ভায়া পড়িল বটে, কিন্তু কোন নূতন উধালোকও 
প্রত্যক্ষ হইল না। পাঠান শাসনের প্রথম দেডশত বৎসরে যেমন তামসিক 
যুগের লক্ষণ স্পষ্ট হইএ1 উঠিয়াছিল, ঠিক তেমনি পলাশীর যুদ্ধের পর অর্ধশতাবী 
ধরিয়া বাঙলা দেশে অনুরূপ একটা তামসিক মনোভাব চারিদিকে অশুচি প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল। চৈতন্তপ্রভাবের ফলে শ্বীঃ ১৬শ শতাব্দী হইতে মধ্যযুগীয় 
বাংল! সাহিত্যে রেনেসীসের স্থচন। হইল, আর ১৯শ শতীব্ীর একেবারে প্রারস্ত 
হইতে যুরোপীষ জীবনধারা ও বিশ্বতোমুখী সংস্কৃতি বাঙালী-জীবনের মধ্যযুগীয় 
সংস্কারকে বিনষ্ট করিয়া তাহাকে আধুনিক জীবনের রণরঙ্গমুখের রাজপথে 
স্বাপিত করিল । 


* এবিষয়ে দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিতভাবে আলোচন। কর! হইয়াছে। 


২২৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


|| ১।। 
ইতিহাসের সঙ্কেত € ১২০৩-১৪৯৩ খ্রীঃ অঃ) 


খ্রীঃ ১২০৩ অবে' ইথ তিয়ারউদ্দিন বিন বক্তিয়ার খিল্জী যখন “মুদিয়া জয় 
করিলেন, তখন হইতেই সমগ্র বাঙলা! দেশ ও তাহার চতুষ্পার্খ্ববত্তী অঞ্চলে 
ধীরে ধীরে ইসলামের প্রভাব বর্ধিত হইতে আরস্ত করিল। খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দী 
হইতে ১৮শ শতাবীর মধ্যভাগ পর্যস্ত প্রায় পাচ শত বৎসর ধরিয়া বাঙলাব 
রাষ্ট্িক ইতিহাস কখনও পাঠান-তাতার-তুকণী আমীর-ওমরাহ্‌, কখনও দিজীর 
সলতানের প্রেরিত রাজপ্রতিভূর অধীনে, কখনও-বা ভাবসী খোজার দৌরাত্্যে 
বিব্রত বিপর্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছিল; ১৬শ শতকে মুঘল শাসন স্থাপিত 
হইবার পর বাঙলা দেশ মুঘল সাত্াজ্যবাদেব শাসন ও শোষণে হতবল হইবার 
ফলে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগেই মৃচ্ছিত হুইয়া পড়িয়াছিল। মুঘল রাজশক্তিব 
অবসানের পর ইংরাঁজ প্রভাব বাঙলার সেই মুচ্ছাভঙ্বের ইতিহাস স্থচিত করিল । 

প্রাক্‌-মুঘল যুগের পাঠান শাসকদের ইতিহাসকে বঞ্চিমচন্দ্র বাঙলার প্রকৃত 
ইতিহাস বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই। তীহার মতে, “ইহা বাঙ্গালাব 
ইতিহাস নহে, ইহ। বাঙ্গালার ইতিহাসের এক অংশও নহে।” বাস্তবিক 
বস্কিমচন্দ্রের এই উক্তি অন্ততঃ বাঙলার পাঠান রাজত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে 
নিতান্ত অযথার্থ নহে । এ পর্যস্ত মুসলমান এ্তিহাদিকগণ (তবকৎ-ই- 
নাসিরী, রিয়াজ-উস-সালাতিন, তবকৎ-ই-আকবরী, আইন-ই-আকবরী, 
তারিখ-ই-ফিরিস্তা প্রভৃতির লেখকগণ) এই যুগ সম্বন্ধে যে সমস্ত বৃত্তা্ত 
রাখিয়া! গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই অপদার্থ পাঠান শাসকগণের “থিচুভী 
ভোজনের* (বঙ্কিমচন্দ্র) ইতিহাস মাত্র। এই সমস্ত ইতিবৃত্ত হইতে 
তদানীন্তন ইতিহাসের একট| সত্যবপ নির্ধাবণ কর। সহজ নহে । মনে হয়, 
পাঠান রাজত্বের সহিত বাঙালী-জীবনের কোন সংযোগই ছিল না। বর্বর 
শক্তির নির্ম আঘাতে বাঙালী চৈতন্য হারাইয়াছিল। পাঠান, খিলজী, 
বলবন, মামলুক, হাবসী সুলতানের চণ্ডনীতি, ইসলামী ধর্মান্ধতা ও রক্তাক্ত 
সংঘর্ষে বাঙালী হিন্দুসম্প্রদায় কুর্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোনও খকারে আত্মরক্ষা 
করিতে ব্যস্ত হইযাছিল। েইজন্ত গৌড-লখনৌতি-তাণ্া-দেবকোট-পাওুযায় 
কে সিংহাসন অধিকার কবিল, কে-বা তখত হারাইল তাহাতে বাঙালী 
উৎসাহী হইবার প্রয়োজন অন্তভব করে নাই | 
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কিন্ত যে রাষ্রিক শাসনঞ্নির্মমভাবে সমগ্র দেশ ওজাতিব বক্ষে জগন্দল 
শিলার মত চাপিয় বসিয়াছিল, তাহা যে বাঙালীব জীবন ও সাধনাকে 
কিছুমাত্র প্রভাবান্বিত করে নাই, তাহ স্বীকার্ধ নহে। সে প্রভাব প্রতিকূল 
হইতে পাবে, সে সম্পর্ক শক্রতার সম্পর্ক ২ইতে পাবে,_তথাপি তাহার 
প্রভাব বাঙালীব জীবনে অগোচরেই বিস্তাব লাভ কবিতেছিল। স্থতবাং 
বাঙল।র পাঠানযুগেব ইতিহাস বাহিবেব দিক হইতে বাঙালীব নিকট যতই 
অর্থহীন ও দ্রংস্বপ্রময বলিয়া মনে হউক না কেন, জাতিব অন্ত্গীবন ও 
সাহিত্যবিচারে এই শাসনকাল ও শাসকসম্প্রদায়েব সংক্ষিপ্ত পবিচয় গ্রহণ 
কবা কর্তব্য । 

আলোচ্য পর্বে আমব1 বাঙলা পাঠান শাসনেব সমগ্র যুগটি গ্রহণ কবিব 
ন1, প্রধানতঃ বক্তিয়াব খিলজীব অবসানের চে খ্রীঃ অঃ) পব হইতে 

হোসেন শাহেব সিংভাসনলাভেব পূর্ব (১৪৯৩ শ্রীঃ অঃ) পর্যন্ত মোট ছুই শত 
রা বৎসবেব ইতিহাসেব সন্কেত নির্দেশ কব! রীতা আলোচন।ব 
স্রবিধাব জন্য আমবা এই দ্বুই শত অষ্টআশি বৎদবেব পাঠান শাসনকালকে 
নিম্নলিখিত পে বিভক্ত কবিতে পাখি £-_ 

(ক) খিল্জী আমীব-ওমবহেব অধীনে বাঙল। (১২০৬-১২২৭ খ্রীঃ অঃ) 

(খ) দরিলীব আ্লতানের অধীনে বাঙলা (১২২৭-১৩৭১ গ্বীঃ অঃ) 

(গ) ইলিযাসশ।হী ব'শেব প্রথম ধাবা (১৩৭২-১৪১৩ শ্রীঃ অঃ) 

(ঘ) গণেশ-জলালুদ্দীনেব অধীনে বাঙলা (১৪১৪-১৪৪১ খ্রীঃ অঃ) 

(ও) ইলিধাসশাহী বংশেব দ্বিতীন ধারা (১৪৪২-১৪৮৭ খ্রীঃ অঃ) 

(চ) হাবসী খোজাদের শাসন ( ১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রীঃ অঃ) 


(ক) খিল্জী আমীর-ওমবাহের অধীনে বাঙলা (১২০৬-১২২৭ 
গ্বীঃ অঃ) ॥ ১২০৩ শ্রী; অবে আলিমর্দান নামক এক দূর্দান্ত বিশ্বাসঘাতক 
ওমরাহ বোগপীডিত ইখতিয়াবউদ্দিন বিন্‌ বক্তিযাবকে হত্যা করিলে 
তাহার পব প্রা বিশ বসব ধবিয়া বাঙলা দেশে খিল্জীবংশীফ ওমবাহ গণের 
বাদবিসম্বাদপূর্ন কলহছন্ চলিয়াছিল। এই খিল্জীগণ ইখতিযারকে মা্য 
করিতেন এবং তীহাঁর দক্ষিণহত্ত স্বরূপ ছিলেন। ইহারা ইখ তিয়াবেব সম- 
কালেই পশ্চিম ও উত্তর-বাঙলায় একপ্রকার ইস্লামী অভিজ্াততন্ত্র প্রতিষিত 
করিয়াছিলেন। ই্হারাই সামন্ততান্ত্রিক শাসনযন্ত্র অর্ধিকার করিয়া স্বেচ্ছামত 


২৩৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আমীর-ওমরাহকে গৌডের সিংহাসনে বসাইয়াছেন এবং নামাইয়াছেন। 
ইখতিয়ারের মৃত্যুর পর ইহারা অতিশয় প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন ৷ 
আলিমর্দান ইহাদেরই সমপর্যায়ভূক্ত । আলিমর্দান ইখতিয়ারকে নিষ্টুরভাবে 
হত্যা করিলে ইখতিয়ারের গুণমুগ্ধ আর-এক খিল্জী সামন্ত মুহম্মদ শিরাণ 
খিল্জী প্রতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য আলিমর্দানকে বন্দী করেন। 
থিল্জী আমীরগণ তাহাকে লখনৌতির (গোঁড়) সিংহাসনে নির্বাচিত 
করিলেন, এবং তিনি মালিক ইজ্জদ্দিন মুহম্মদ শিরাণ খিল্জী নাম লইয়া 
বাঙলার স্থলতান হইলেন। কিন্তু তাহার শাস্তিপূর্ণ শাঁসনকাল দীর্ঘস্থায়ী 
হইতে পারে নাই। স্ুচতুর আলিমর্দান বন্দিদশা হইতে পলায়ন কবিষ] 
দিলীর স্বলতান কুতুবুদ্দিনেব আশ্রব গ্রহণ কবিষা তীহাব অন্ধগ্রহে এবং অযোধ্যার 
শাসনকর্তার সাহায্যে শিবাণকে দেবকোট হইতে বিতাডিত করিতে সমর্থ 
হন। নান] ভাগ্যবিপর্যযের পব আলিমর্দীন অবশেষে বাঙলার স্থলতান 
হইলেন এবং লাহোর হইতে আনীত বিদেশী সৈন্তেব সাহায্যে খিল্জী 
ওকরাহ গণকে দমন করিয়া রাখিলেন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয1 আলিমর্দান 
আপনাকে স্থুলতান আলাউদ্দিন বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং প্রভৃত শক্তিসামথ্য 
ও এখবর্য লাভ করিয়া অতিশয় উদ্ধত হইযা উঠিলেন , তিনি তাহাব পুরাতন 
শত্রু খিল্জী ওমবাহ গণের উপর ভযানকভাবে উতৎপীডন কবিতে লাগিলেন । 
অত্যাচার অসহা হইলে খিল্জী সামস্তগণ তীহাদেবক আব-এক নেতা 
হুসামউদ্দীন ইওয়াজেব সহিত ষডযন্ত্েব ফাদ পাঁতিলেন। হুসামউদ্দীন 
উদ্ধতম্বভাঁব রক্তপিপাস্থ স্থলতান আলাউদ্দীন আলিমদাঁন খিলজীকে হত্যা 
করিলেন । আমীরগণ নিশ্চিন্ত হইয়] হুসামউদ্দীনকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন 
(১২১৩ শ্বীঃ অঃ)। 

হুসামউদ্দীন “গিযাসউদ্দীন ইয়া খিলজী” (১২১৩-১২২৭ খ্রীঃ অঃ) নাষ 
লইয়া বাঙলার সুলতান হইলেন। তাহাকে বোধহয় প্রথম ছুই-এক বংসর 
আলিমদানের বিদেশী সেনাবাহিনীকে বশীভূত করিতে বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে 
হইয়াছিল। এই অবকাশে উডিয্ার গঙ্গবংশের রাজা তৃতীয অনঙ্গ-ভীমদেবের 
মন্ত্রী বিষু উত্তর ও দক্ষিণরাটের উপর কিছুকাল আধিপত্য বিস্তার করেন। 
তাহার সহিত গিয়াসউদ্দীনকে দীর্ঘ দিন যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হ্ইয়াছিল। 
অবশ্য গিয়ানুদ্দীন রাঢ় হইতে উড়িস্কার প্রভাব দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
শুনা যায় ব্রিহত, পূর্ববঙ্গ ও কামরূপের রাজারা ত্বাহাকে কর দিতে বাধ্য 


পটভৃমিকা ২৩১ 


হইয়াছিলেন। সমগ্র বাঙলার উপর প্রাধান্ত বিস্তারের অভিপ্রায়ে সুলতান 
দেবকোট হইতে রাজধানী সরাইয়া আনিয়া এঁতিহাসিক নগর গৌঁড়- 
লখনোঁতিতে নৃতন রাজধানী স্থাপন করিলেন । নদনদী-সংস্কীর, প্রজাপালন, 
“স্থবিচার ইত্যাদি বিষয়ে গিয়াস্ুদ্দীন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন | 
কিন্ত হঠাৎ শক্তিলাভে উদ্ধত হইয়। তিনি টাঁকশালে নিজ নামে মুদ্রা 
মুদ্রান্কিত করিতে লাগিলেন এবং স্বনামে 'খোতবা” পাঠ করাইবাঁর ব্যবস্থা! 
করিলেন। এই ব্যাপারে দিল্লীর স্থলতান ইলতুৎমিস শঙ্কিত হইয়া 
বাঙলা আক্রমণ করিতে আসিলেন। প্রবল যুদ্ধের পর বাঙলার সুলতান ও 
দিলীর স্থলতানের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। গিয়াস্রদ্দীনকে বাধ্য হইয়া 
জরিমানাম্ববপ আশি লক্ষ টাকা ও আটত্রিশটি হস্তী দান করিয়! দিল্লীর 
স্ুলতানকে প্রভূ বলিষ। স্বীকার করিতে হইল। বাঙলার টশীকশালে দিলীশ্বরের 
নামাঞ্ছিত মুদ্রা মুদ্রিত হইতে লাগিল এবং মসঞ্জিদ-মিনারে দিলীশ্বরের নাঁমে 
“খোত্বা” পঠিত হইল | সুলতান দিলীর দিকে প্রস্থান ,করিতেই গিয়ান্গদ্দীন 
আবার নিজ মৃত্তি ধারণ করিলেন। কিন্তু দিল্লীর স্থলতানের পুত্র নাসিরুদ্দীন 
তাহাকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিলেন । অন্ান্ত খিল্জী ওমরাহের 
সহিত তাহারও শিরশ্ছেদ কর| হইল (১২৮৭ খ্রীঃ অঃ)। থিল্জী ওমরাহ দের 
প্রাধান্ঠের যুগে একমাত্র গিষাঙ্দ্দীনই দীর্ঘকাল শাস্তি ও শৃঙ্খলার সহিত 
দেশ শাসন করিয়াছিলেন । তিনি যদি স্বাতন্ত্য অবলম্বন করিয়! নিজ নামে 
“খোৎবা” পাঠ না করাইতেন, তাহা হইলে হয়তো তাহার উপর দিলীশ্বরের 
কোপদৃষ্টি পড়িত না। তাহার অবসানের সহিত খিল্জী অভিজাততন্ত্র বাঙলা 
দেশে হীনবল হইয়া! পড়িল। 

(খ) দিল্লীর সুলতানের অধীনে বাঙল। (১২২৭-১৩৪১ শ্ীঃ অঃ) ॥ 
গিয়ান্ুদ্দীনের অবসানের পর বাঙলা দেশে শতাধিক বর্ষ ধরিয়া দি্ীশ্বর 
স্লতানদের অব্যাহত আধিপত্য ছিল। তাহারাই দিল্ভী হইতে বাঙলা দেশে 
শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া পাঠাইতেন ; কিন্তু এই শাসকগণ মাঝে মাঝে দিভীর 
প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করিয়া, নিজনামে 'খোতৎবা' পাঠ করাইয়া স্বাধীন সুলতান 
হইয়া বসিতেন, কেহ-বা! দ্িলীর স্বুলতানের আক্রমণে প্রাণ দিতেন । এই 
যুগের বাঙলা দেশের বাস্রীয় ব্যবস্থা অতিশয় শিথিল হইয়া পডিয়াছিল ; গৌডে 
মুসলমানশক্তির দুর্বলতার সুযোগে উডিম্তার গঙ্গরাজগণ আবার কিছুদিন রা 
ও বরেজে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। 


২৩২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


দিল্লীর প্রভাবাধীন বাঙলার শতবর্ষের এই ইতিহাসকে প্রধানতঃ হুইটি 
উপশাখায় বিভক্ত করা! যায় 8 মাঁমলুক শাসন (১২২৭-১২৮৭ খ্বীঃ অঃ) এবং 
বলবন শাসন € ১২৬৮-১৩৪০ শ্রীঃ অঃ)। দিল্লীশ্বরের বিশ্বাসভাজন মামলুক 
সর্দারগণ কিছুকাল লখনোৌতির শাসনকর্তা হইয়া বাস করিয়াছিলেন। এই 
'মামলুকগণ মধ্য এশিয়া, খিতাই ভূক, কিপচেক, উজবেগ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল 
হইতে ক্রীতদাসরূপে ভারতে আসিয়াছিলেন। পরে নিজ নিজ অধ্যবসায়ের 
দ্বারা সুলতানদের বিশ্বাস অর্জন করিয়া উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১২২৭-১২৮৭ 
খ্বীঃ অব্দ-_অর্থাৎ বাট বৎসরের মধ্যে দ্ি্ী হইতে বাঙলা দেশে প্রায় দশ 
জন মামলুক শাসনকর্তা প্রেরিত হইয়াছিলেন। গিয়ান্বদ্বীনের হত্যার 
পর রাজকুমার নাসিরুদ্দীন কিছুকাল গেড়ে বাস করিয়াছিলেন; তাহার 
মৃত্যু হইলে মালিক ইখ তিয়ারউদ্দীন বল্কা খিল্জী নামক এক খিল্জী 
ওমারহ. কিছুকাল বাঙলার সুলতান হইয়াছিলেন। কিন্তু দিল্লীর স্থলতান 
ইলতৃৎমিস সদলে আসিয়! তাহাকে পরাভূত করিয়! শিরশ্ছেদ করেন। সুলতান 
মালিক সৈফুদ্দীন আইবেক নামক এক মামলুক দলপতি বাঙলার শাসনকর্তীর 
পদে অধিষ্ঠিত হন। ১২২৬ শ্রীঃ অবে দিলীর সুলতানের মৃত্যু হইলে 
যেমন সমগ্র হিন্ৃস্কানে বিশৃঙ্খল] শুরু হইল, তেমনি বাঙল1 দেশেও বিভিন্ন 
মামলুক. নেতৃগণের মধ্যে অস্তবিদ্রোহ দেখা দিল। এই তরল রাজনৈতিক 
অবস্থার স্বযৌগ লইলেন বিহারের শাসনকর্তা তৃঘরল তৃঘান খাঁ । “কাঁরাখিটাই' 
তুর্কী, মামলুক বংশীয় এই তুঘরল তুঘান খ! বেশ কিছু দিন বাঙলার স্থলতান 
হইয়া বসিয়াছিলেন ( ১২৩৬-১২৪৫ খ্রীঃ অঃ)। ক্রমে ক্ষমতালাভে উদ্ধত হইয়! 
এবং দিল্লীর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল! দৃষ্টে উল্লাস বোধ করিয়৷ তুঘান খা সমগ্র 
পূর্বাঞ্চলের সুলতান হইবার ইচ্ছায় এলাহাবাদ পর্যস্ত অভিযান করিয়াছিলেন | 
বাঙলায় তাহার অন্তপস্থিতির ফলে উড়িস্বারাজ প্রথম নরসিংহদেব লখনৌতি 
পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন | শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান হিন্দুাজা নরসিংহদেবের 
অতকিত আক্রমণে তুঘান খা শোচনীয়রূপে পরাজিত হন । যাহা হউক, অযোধ্যার 
শাসনকর্তা মালিক তমর খা তাহাকে সাহায্য করিতে আসিয়া তাহাকেই 
বিতাডিত করিয়া দিলেন । তুঘান খাঁ দিলীতে গিয়া এই বিষয়ে অন্থযোগ 
করিলে সুলতান নাসিরুদ্দীন তাহাকে মালিক তমরের অধীন অযোধ্য! 
প্রদেশের শাসনকতৃত্ব দান করেন । তুঘ/ন খা! যে দিন অযোগ্যায় প্রবেশ করেন 
সেই দিন রাত্রেই প্রাণত্যাগ করেন, এবং এ একই দিনে বাউলাঁর তমর খাও 


পটভূমিক ২৩০ 


লোকাস্তরিত হন। তাহার পর সুলতান মৃখিন্ষদ্দীন উজবক কিছুকাল গোৌঁডের 
স্বাতন্থ্য রক্ষ! করিয়াছিলেন , তিনি দিলীশ্বরের প্রীধান্ত সগর্বে অস্বীকাব করিষ' 
স্বীয় নামে 'খোত্বা” পাঠ কবাইতে আরম্ত কবেন। যদিও তিনি উডিম্ণাব 
গঙ্গবংশেব হস্তে বেশ কিছু নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পরস্ত 
উডিষ্যারাজকে মান্নাবণ হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন। পবে কামবপ 
জয করিতে গিয! তিনি পরাভূত হন এবং বন্দী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন । 
ইহাব পবে ১২৫৭-১২৭২ গ্রীঃ অবেব মধ্যে উজবকবংশীয একাধিক শাসনকতী 
দিল্লীশ্ববের আচ্ভগত্য স্বীকার কবিযা গৌডে সিংহাসনে অধিষ্িত ছিলেন । 

ইহার পবে বাঙল। দেশ দিলীব বলবন বংশেব প্রত্যক্ষ অধীনতা৷ স্বীকাব 
কবিষা লয। স্বলতান গিয্বাস্দ্দীন বলবন মুঘিস্থদ্দীন তৃঘবলকে বাঙল! দেশের 
'নাষেব,বা গহকাবী শাসনকর্তা নিযুক্ত করিধ! পাঠাইযা দেন , প্রধান শাসনকর্তা 
ছিলেন আমীন খা। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মুঘিস্রদ্দীনই শাসনকার্ধ পবিচালন' 
কবিতেন। ৬৬৭ হিজবায় বাউলা দেশ দিল্লীশ্ববের অন্ততম প্রদেশ বলিয। 
পবিগণিত হয়। মুখি্থদ্দীন নিজ শক্তিবলে আমিন খাঁকে বিতাড়িত কবিঘা 
বাঙলাব স্থুলতান হন এবং পূর্ববঙ্গে প্রভাব বিস্তার কবেন। কেবল সোনাখ 
গে অধিপতি দনৌজা মাধবকে তিনি নতি স্বীকার কবাইতে পাবেন নাই । 
যাহ। হউক, পূবতন জাদর্শ অন্তসবণ কবিষা মুধিস্থদ্দীন স্বাধীন সুলতান হইখা 
বসিলেন, নিজ নামে 'খোত্ব। পাঠ কবাইতে লাগিলেন এবং টকশাল হইতে 
স্বনামাক্ষিত মুক্তা প্রচারিত কবিলেন , শুধু তাহাই নহে,_তিনি দিলীশ্ববেব 
সেনাবাহিনীব সহিত যুদ্ধ কবিবাঁর জন্য বিহাব পর্যন্ত ধাবত হইলেন। দিষ্টীব 
সেনাবাহিনী ও সেনাপতিবা তুঘান খাঁষেব সহিত শক্তিন পবীক্ষায পবাভৃত 
হইলেন । খন দিল্লীর স্থলঙান তাভাব কনিষ্ঠ পুত্র বাঘখা খ।কে সঙ্গে লইয়া 
তাহাকে আক্রমণ করিলেন | তুঘরল উডিষ্বাব দিকে পলাষন কবিলেন, কিন্তু 
সাতার দ্বিযা নদী পার হইবাঁব সময আক্রান্ত হইয1 বাঙলাব স্থুলতানী লীলার 
মাশুল দিয| জীবনবন্গমঞ্চ হইতে নিশ্্ান্ত হইলেন । বলবন বিজয়গর্বে লখ নৌ- 
তিতে প্রবেশ কবিলেন এবং ষথাবীতি বহলোকেব প্রাণ বিনাশ কবিলেন , পরে 
কনিষ্ঠ পুত্র বাঘব। খাকে বাঁঙলাব শাসনকর্তত্ব দান কবিয়া দিল্লীতে প্রস্থান 
করিলেন (১২৮২ খ্রীঃ অঃ)। বাঘরা খা পবে পিতৃদ্রোহী হন। বলবনেব 
মৃত্যুর পব খাঘরা খা 'নাসিকদ্দীন মাহমুদ বাঘব! খান নাম লইয়া! বাউলাব 
সুলতান হইযা বসেন এবং তিনিই বাঙলায় বলবন বংশেৰ প্রাতিষ্ঠ! করেন। 


২৩৪ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


দিল্লীতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সময় আমীর-ওমরাহ্দের কয়েকজন 
বাঘরা খায়ের পুত্র কায়কোবাদকে দিজীর সিংহাসনে স্থাপন করেন। নানা 
কারণে দিলীশ্বর এবং বাঙলার সুলতানের (পুত্র ও পিতা) মধ্যে বিরোধ দেখা 
দেয় এবং উভয়েই সৈম্ত লইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হন। অবশ্য পিতাপুত্রের 
বিরোধ মিটিয়া যায়। পিতা নাসিরুদ্দীন বাঘরা খাঁ বাঙলা দেশ ম্বাধীনভাবে 
শাসন করিতে লাগিলেন এবং পুত্র কাযকোবাদও প্রসন্নচিত্তে দিলী প্রস্থান 
করিলেন। ইহার পরে রুকন্ুদ্দীন কায়কোয়াস (১২৯১-১৩০১ খ্রীঃ অঃ )* 
কিছুকাল বাঙলার স্থলতান হইয়াছিলেন। কায়কোয়াসের মৃত্যুর পর বাঙলা 
দেশ হইতে বলবন বংশের শেষচিহ্ন বিলুপ্ত হইল। স্থুলতান বলবনের ক্রীতদাস 
ফিরুজ পরে “স্থলতান সামস্ুদ্দীন ফিরুজ শাত্‌* নাম লইয়া দীর্ঘকাল ( ১৩০১- 
১৩২২ শ্ীঃ অঃ) বাঙলা! দেশ শাসন করেন। তাহার শাসনকালে মযমনসিংহ, 
সোনার গা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষ 
জীবনে পুত্রের বডযন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার তিনি অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন। 
তাহার একপুত্র হবলতান গিয়াহ্দ্দীন বাহাছুর শাহ্‌ পিতার অন্থপস্থিতির সুযোগে 
লইয়! লখ নৌতি অধিকার করিয়াছিলেন। এই বাহাছুর শাহের সহিত দিল্লীর 
স্থলতান গিয়াস্দ্দীন তুঘলকের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হইল, পরিশেষে তাঁহাকে পরাজিত 
ও বন্দী করিয়া দিলী লইয়া যাওয়া হইল । গিয়াহ্ুদ্দীনের উত্তরাধিকারী সুলতান 
মুহন্মদ তুঘলকের উন্মন্ত শাসনের কোন উত্তাপ বাঙলা দেশে সঞ্চারিত হয় নাই 
এবং ৭৪০ আ.. হি. সনের ( ১৩৩৯-৪০ খ্রীঃ অঃ) পর বারো বৎসর পর্যন্ত বাঁউল। 
দেশে অথণ্ড শান্তি বিরাজ করিষাছিল । 

মামলুক সর্দারগণের দ্বারা বাঙলা! দেশ যে গ্রায় ষাট বৎসরকাল অধিকৃত 
হইয়াছিল, তাহাতে মামলুক বংশ এবং স্ুলতানী বংশ, উভযেরই প্রভাব বিস্তৃত 
হইয়াছিল । তবে এই কয় বৎসরে বাঁঙউল| দেশ দিলীর স্বলতানের অঙ্ুলিসঙ্কেতের 
অধীন হইয়া পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে দিলী হইতে প্রেরিত শাসনকর্তৃুগণ 
স্বাধীন হইয়া বসিলেও তীহারা এই স্বাতন্ত্র্য দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে পারেন নাই। 
এই সময় সোনার গাঁয়ের স্বাধীন হিন্দু রাজ্য যেমন বিনষ্ট হইল, তেমনি আবার 
রাঁটে-উডিষ্ায় গঙ্গরাজগণের অধিকার শিথিল হইয়া পডিল। 


বোধহয় নাপিরুদ্দীনের পুত্র । 


পটভূমিক! ২৩৫ 


(গ) ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম ধাবা (১৩৪২-১৪১৩ শ্রীঃ অঃ)॥ 
১৩৪২ খ্রীঃ অবে ইলিয়াস শাহ্‌ “সামহ্রদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌” নাম গ্রহণ কবিয়া 
লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করিলে বাঙলার ইতিহাসে নূতন যুগের স্থচনা 
হইল। সামস্ুদ্দীনই ইলিয়াসশাহী বংখের প্রতিষ্ঠাতা । এই রাঁজবংশ €&থম 
পর্যায়ে ( ১৩৪২-১৪১৩ খ্রীঃ অঃ) একাত্তর বৎসর এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৪৪২- 
১৪৮৭ খ্রীঃ অঃ) পঁযতাল্লিশ বৎসর বাঙল। দেশে বাঁজত্ব কবিধ1 রাষ্ট্র ও সমাজে 
একটা শান্তিপূর্ণ শৃঙ্খলা স্থাপনেব গৌরবজনক ইতিহাস নির্মাণের চেষ্টা কবিয়া- 
ছিল। ইলিযাস শাহ্‌ নেপাল ও উডিষ্যাতেও বীরত্বে দ্রঃসাহপিক চিহ্ন মুদ্রিত 
করিয়াছিলেন । এতর্দিন ধবিয! উডিযাবাঁজ বাঁঢে-ববেন্ধে মুসলমান সুলতানকে 
ব্যতিব্যস্ত করিষা তুলিযাঁছিলেন। ইলিযাস শাহ তাহাকে বিদুবিত করিতে সমর্থ 
হইলেন। এদিকে দিল্লীব সুলতান ফিবোজ শাহ তুঘলক ইলিযাস শাহের প্রতাপ 
ও প্রতিপত্তি শুনিযা বাঙল! আক্রমণ কবেন এবং পবিশেষে বাঁঙলাব স্থলতান 
সামহুদ্দীন ইলিধাস শাহ্‌ দিল্লীব স্থলতান ফিবোৌজ শাহ্‌ তুঘলকেব নিকট পরাজিত 
হন। ইহাঁব পব দিলীব সহিত তাহাব আব কোন মতান্তব হয নাই। অগ্মান 
১৩৫৮ শ্ীঃ অবে তীহাঁব মৃত্যু হয। বাঙলা দেশকে একটা সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থাব মধ্যে 
স্থাপন কবিযা সামস্দ্দীন ইলিযাঁস শাহ্‌ সর্বপ্রথম বালাব শিথিল বাজনৈতিক 
জীবনে স্বদৃঢ স্থায়িত্ব আনযন কবেন। তীভাব পুত্র সিকন্দাব শাভও (১৩৫৭ ৮৯ 
ঘ্বীঃ অঃ) পিতাব পদাঙ্ক অন্সবণ কবিয়| স্ুশৃঙ্খলাব সহিত বাজকার্ধ পবিচালনা 
করিযাছিলেন। 

ইতিপূর্বে দিল্লীশ্বব ফিবোজ শাহ্‌ তৃঘলক সামস্ুদ্দীন ইলিযাস শাহ্‌কে পবাজিত 
কবিযাও বিশেষ সুবিধা কবিতে পারেন নাই । সিকান্দীব শাহ্‌ বাঙলার 
জুলতান হইলে তুঘলক বাঙলা আক্রমণে স্থযোগ পাইলেন । ১৩৫৯ শ্রীঃ অব্ে 
তিনি একডালা দুর্গ আক্রমণ কবিলেন। কিন্তু এবাবেও আশাহত হইলেন । 
তাহাকে বাধ্য হইয়া সিকান্দীবের সহিত সন্ধি কবিতে হইল | ইহাব পরে প্রায় 
দুই শতাব্দী দি্ী হইতে বাউলা দেশে বিশেষ কোন অভিযান প্রেরিত হয় নাই। 
সিকান্দাবের শেষজীবন পুত্রদের বিদ্রোহ ও কলহে বিপর্যস্ত হইয়াছিল । বিদ্রোহী 
পুত্রেব সহিত তাঁহাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হয় , এই যুদ্ধেই পাতুয়ার নিকট 
তাহার মৃত্যু হয়। ইহার পব ইলিয়াসশাহী বংশধবদেব রাঁজ্যকাল আব কোন 
দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে। সামস্দ্দীন ইলিয়াস শাহেব পৌত্রগণ অতিশয 
অপদার্থ ও সুখান্বেধী হইয়! পড়িয়াছিল। সিকান্দারের পৰ আবও চাঁর জন 


২৩৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


ঈলিয়াসশাহী বংশধর রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহীরা! ইতিহাসের পটে 
নিম্রভ হইযা গিযাছেন। ইহার পর দিনাজপুরের ভাতুডিয়! পরগণার জমিদার 
বাজা গণেশ অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠ। অর্জন করিয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে বাঙলার মসনদে হিন্দু 
বাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

(ঘ) গণেশ-জলালুদ্দীনের অধীনে বাঙলা (১৪১৪-১৪৪১ ঘ্রীঃ অঃ)। 
ইলিযাসশাহী বংশের অধঃপতনের সুযোগে দিনাজপুরেব ভাতুডিয়া পরগণার 
গুপসিদ্ধ হিন্দু জমিদার রাঁজা1 গণেশ ইলিযাসশাহী যুগে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিযাছিলেন। ফারসী গ্রন্থে ভ্রমক্রমে তীহাকে “কান্স্, বল হইয়াছে এবং 
ইহা হইতে কংস নামক আর এক হিন্দু রাজাব কথা কোন কোন এঁতিহাসি+ 
উল্লেখ করিষাছেন , কিন্তু এবিষয়ে বিশেষ কোন এঁতিহাপিক প্রমাণ পাওয়া যায 
না। আমাদেব অন্তমীান, এই কংসই হইলেন গণেশ। তিনি বরেন্দ্র শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ অথবা কাষস্থ__যাহাই হউন না কেন, তিনি যে একজন অসাধাবণ মাহষ 
ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মু্পমান যুগে মুসলমান পবিবেষ্টিত হইয়া 
ধিল্লীব বোষ শিরে ধারণ কবিয। যে হিন্দুবাক্| স্বাধীন হিন্দুবাজ্য গ্রতিষ্ঠিত কবিষ|- 
ছিলেন, তাহার মনোবল ও কর্মনৈপুণ্য অবশ্য প্রশংসনীয। ইলিবাঁস শাহী বংস্ধব 
আলাউদ্দীন ফিবোজ শাহ্‌ বাজপ্রাপাদেব ষছযন্ত্রে নিহত হইলে বিশেষ প্রাতিভা- 
শালী বাজা গণেশ ১৭১৬ খ্রীঃ অবে বুদ্ধ বযসে গৌডেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন । 
এ ব্যাপাবে বাঙল! ও চতুপ্পার্েব ধর্মান্ধ মুসলমানসম্প্রদায ক্ষিপ্ত হইয! উঠিল ; 
একজন কাফের বাঙলা স্থুলতান হইয়া বসিবে, ইহা মুসলমান সম্প্রদায় সহ্য 
কবিতে পাঁবিল না। একদিকে জৌনপুবেব শাসনকতা এবং অপর দিকে 
বাঙলাব পীব-ফকিব-গাজীখা গণেশের বিরুদ্ধে “জেহাদ ঘোষণা কবিলেন। 
জোৌনপুবেব সেনাবাহিনীব সহিত যুদ্ধে বাঙালী সৈন্ঠেরা পরাজিত তইল) 
অবশেষে উভরপক্ষের মধ্যে সন্ধি হইল। গণেশ অর্থদণ্ড দিয়া এবং জ্যোষ্টপুত্র ছু 
ব| জিংমলকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কবিবার অঙ্গীকার করিষ। মুক্তি পাইলেন । 
স্থিব হইল যছু মুসলমান হইলে তবে গোৌঁডের সুলতান হইবেন । জৌনপুরের 
শাসনকর্তা চলিয| গেলে গণেশ বারো বংসরের বালক যছুকে অস্তঃপুরে নজর বন্দী 
কবিষা র।থিয়া নিজে দেশ শাসন কবিতে লাগিলেন। তিনি সগ্ব “চণ্তীচরণ 
পরায়ণস্য” দন্ুজমর্দনদেব উপাধি ধারণ করিযা স্বাধীন নরপতির পদমর্যাদা গ্রহণ 
করিলেন । গোলাম হুসেন “রিয়াজ-উস্-সালাতিন'-এ গণেশকে মুসলমান- 
বিদ্বেষী রূপে অস্কিত করিরাছেন। ইহা! কিন্ত ঠিক নহে; গণেশ কখনও 


পটভূমিক: উঃ 


মুপলমান-বিদ্বেষী ছিলেন না । তিনি মুসলমান পীর-ফকির-গাজীর অপ্রতিহত 
শক্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণে খর্ব করিয়াছিলেন; এইজন্য মুসলমান এতিহাসিকগণ 
তাহার প্রতি বিছিষ্ট হইয়াছিলেন। 


গণেশ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয। “সুবর্ণ ধেশ। প্রায়শ্চিন্তের দ্বারা পুত্র ষদুকে 
পুনরাধ হিন্দুধর্মে ফিরাইয়৷ আনিতে প্রষাঁস পাইয়াছিলেন; কিন্তু সমাজ তাহা 
গ্রহণ করে নাই। যছুকে এই সময় বোধহয় বিশেষ অস্বাচ্ছন্ট্যের মধ্যে দিন 
কাটাইতে হইয়াছিল। তাহা নিকট হিন্দু সমাজের দ্বার উন্মুক্ত ছিল না, 
মুসলমান সমাজও তাহাকে সহ্গদয়তার সঙ্গে গ্রহণ করে নাই; এই সমস্ত কারণে 
তিনি হিন্দুধর্মের সন্কীর্ণতা ও ভগ্তামির প্রতি অতিশয ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং 
ইসলামের উদারতর ভ্রাতৃত্বের আহ্বান স্বীকার করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর 
পর, তাহাকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ কবিতে না দিলে তিনি গৌঁডের মসনদে 
বসিবেন ন।, একথা স্পষ্টই জানাইয়া দিষাঁছিলেন। এই সময়ে গৌডে হিন্দু 
অভিজাত ও মুসলমান ওমরাহ্‌দের মধ্যে নিশ্চয় এঁকট| ধূমারিত অন্তবিপ্রোহ 
ঘনাইয়! উঠিতেভিল। হিন্দু অভিজাতগণ যছুব কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেন্দ্রদেবকে 
গোৌঁডের সিংহাসনে বসাইতে চাহিলেন, অপর দিকে মুসলমান ওমরাভ্গণ যহুর 
পক্ষ অবলপ্ধন করিলেন । যছু দ্িতীয় বার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন এবং 
জলালুদ্দীন নাম লইযা গৌঁডের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন । হিন্দুসম্প্রদায়ের 
নিকট তিনি নিগৃহীত হইযাছিলেন, উপরন্ত হিন্দু অভিজাত জমিদাবগণ 
তাহার কনিষ্ঠ ভাতাকে গৌডের সিংহাসনে স্থাপনের ষডযন্ত্র করিযাছিলেন। 
এই কারণেই তিনি স্থবলতান হইযা হিন্দুদের উপর অতিশয উৎপীডন 
চালাইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে গোমাংস ভক্ষণে বাধ্য করিয়াছিলেন । 
হিন্দু-উৎপীডনের দোষ ছাড়িয়া দিলে জলালুদ্রীন শান্তির মহিত রাজ্য 
পরিচালনা করিয়ছিলেন ; তাহার শাসনাধীনে দেশের স্থখৈশ্বয বুদ্ধি পাইয়াছিল। 
১৪৩১ শ্রীঃ অন্দে জলালুদ্দীনের মৃত্যু হইলে তাহার অপদার্থ পুত্র সামস্থদ্দীন 
আহ্মদ কিছুকাল গোডের সুলতান হইয়াছিলেন । তাহার অবিচার অত্যাচারে 
জর্জরিত হইয়া! গৌঁডের অভিজাতসম্প্রদায় সাদিখান নামক এক ক্রীতদ্বাসের দ্বারা 
তাহাকে হত্য। করাইযাছিলেন (১৪৪২ খ্রীঃ অঃ)। তাহার অবসানের সহিত 
রাজ1 গণেশের বংশধারা লুপ্ত হইল। লুপ্ত হইয়া গেলেও গণেশ বাঙলার 
মুসলমানযুগের ইতিহাসে “একশ্চন্দ্রে'র মতো! বিরাজ করিতেছেন। তিনি নিজে 
রাজনীতির কুটবন্তেণ চলিঘা অতিশয বুদ্ধিমানের মতো কখনও 'বৈতদী” বৃত্তি 


৪৩৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কখনও-বা “সামদানভেদ* নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। জলালুদ্দীন ইসলাম 
ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ন! হইলে হয়তে! গৌডে আরও কিছুকাল স্বাধীন হিন্দুরাজ্য 
বজায় থাকিত। অবশ্য মুসলমান আমীর-ওমরাহ্গণের যডযস্ত্রে ও পার্শ্ববর্তী 
মুসলমান রাষ্ট্রের প্রতিকূলতায় এই স্বাধীন হিন্দুরাজ্য কিছুতেই দীর্ঘকাল 
স্বাতন্ত্য রক্ষা করিতে পারিত না। যাহা হউক, চারিদিকে মুসলমান আমীর- 
ওমরাহ্‌, পীর-ফকির-গাঁজী প্রভৃতি ধর্মান্ধ মুসলমানের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াও 
1তনি যে বুদ্ধিবিবেচন। প্রয়োগ করিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহাতেই 
তাহার বিচক্ষণতা ও রাজকীয় গুণের প্রমাণ পাওয়া যায় । 


(ও) ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় ধার। (১৪৪২-১৪৮৭ খ্রীঃ অঃ) ॥ 
গণেশ-জলালুন্দীনের ধারা লুপ্ত হইলে গৌঁডে কিছুকাল ধরিয়৷ অরাজকতা, 
হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচারের চগুলীলা বহিয়াছিল। এই অব্যবস্থায় উৎপীড়িত 
হইয়া আমীর-ওমরাহ্গণ পূর্বতন ইলিয়াসশাহী বংশধরদিগকে আবার 
গোৌঁড়ের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন যে ইলিয়াসশাহী বংশধরটি 
অধ্যাত অবদ্ঞাত অবস্থায় কষিকার্ধ অবলম্বনে জীবন যাপন করিতেছিলেন, 
তাহার নাম মাহমুদ । তীহাকেই গোৌডের সুলতান নির্বাচিত করা হইল। 
তিনি 'নাসিরুন্দীন আবুল মজফ ফর মাহ্‌মুদ” (১৪৪২-১৪৫৯ খ্রীঃ অঃ) নাম গ্রহণ 
করিয়া হলচাল্রনা ত্যাগপূর্বক রাজদগ্ড ধারণ করিয়া গৌঁডের মসনদে অধিষ্ঠিত 
হইলেন। তাহার শোণিতে রাজবংশধার। বহিতেছিল, কাজেই অল্পকালের 
মধ্যেই গৌড়কে অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খল। 
ফিরাইর1। আনিলেন? তীহার প্রতিষ্ঠা হইতেই ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় 
পধায় শুরু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর রুকনুদ্দীন বরবক (১৪৫৬-১৪৭৪ খ্রীঃ অঃ) 
গোড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন । তিনিও অতিশয় বুদ্ধিমান ও স্যায়পরায়ণ 
স্বলতান ছিলেন। কামরূপরাজের বিরুদ্ধে বরবক অভিযান করেন এবং তাঁহাকে 
বোধহয় পরাভূতও করেন। যদিও বরবক শাহ্‌ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন 
এবং বাংলা সাহিত্যের উৎসাহদাতা৷ ছিলেন*, তথাপি একটি বিষয়ে তিনি যে 
নিবুরদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, শুধু তাহার জন্যই ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় 
ধারার সমাধি রচিত হয়। 

গৌড়ে আমীর-ওমরাহ্গণ অতিশয় ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহারাই ইচ্ছামত 


** ভাগবতের অনুবাদক বর্ধমানের কুলীনগ্রামনিবাসী মালাধর বকে তিনি “গুণরাজ খা? 
ঈপাধি দান ক্ষরিয়াছিলেন। অবশ্ঠ এ বিষয়ে কিছু সন্দেহ আাছে। 


পটভূমিকা ২৩৪ 


স্থলতান নির্বাচিত করিতেন । বরবক প্রথমে তাহাদের ক্ষমতা খর্ব করিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং এই উদ্দেশ্তে যে পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা চরম 
নিবুদ্ধিতার পরিচায়ক । আমীরদ্িগের প্রভাব হ্রাস করিবার জন তিনি 
আবিসিনিয়! হইতে আট হাজার হাবসী খেজা ক্রীতদাস আনাইয়া তাহাদিগকে 
প্রাসাদরক্ষায় নিযোগ করেন । পরে তাহাদের কাহাকে কাহাকে উচ্চ রাজপদে 
অভিষিক্ত করিয়া! বববক নিজ বংশের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেন। 
দেহে-মনে বিকলাঙ্গ এই নপুংসকের দল বাঁউলার সুলতানকে ঘেরিয়৷ রহিল, 
পুরাতন ওমরাহ্বংশের আভিজাত্য ক্ষু্ন হইল এবং হাবনী খোজার দল 
সুলতানের কপায় রাতারাতি ওমরাহ বনিযা গেল। বরবক বোধহয় সিদ্ধান্ত 
করিয়াছিলেন, হাবসী খোজার দল প্রাধান্ত পাইলে স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী 
ওমরাহগণ ষড়যন্ত্র করিবার আর অবকাশ পাইবেন না, তাহার অনিষ্ট করিতেও 
সক্ষম হইবেন না। তাহার মৃত্যুর পর পুত্র সামসুদ্দীন যুক্তফ (১৪৭৪-১৪৮১ 
শীঃ অঃ) বাওলার নিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন । তিনিও পিতার মতো শিক্ষানুরাগী 
ছিলেন। তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তীহার মৃত্যুর 
পর সিকান্দার নামক একজন রাজবংশীয় মাত্র তিন দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন । 
কাহারও মতে ইনি সামন্থদ্দীনেরই পুত্র; মস্তি বিকৃত হওয়ায় তাহাকে 
রাজ্যচ্যুত করিয়1 জলালুদ্দিন ফতেশাহ্‌ (১৪৮১-১৪৮৭ খীঃ অঃ) নামক যুজুফের 
আর-এক পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করা হয়। তিনি স্থবিচারক ও সুশীসক 
হইলেও তাহার শাসনকালে হাবসী-দৌরাত্ম্য মারাত্মক আকার ধারণ করিল। 
মালিক আন্দিল নামক এক খোজ! তীহার অতিশয় বিশ্বাসভাজন ছিলেন। 
আন্দিলের রাজধানী হইতে অনুপস্থিতির স্থযোগ হইয়া গাসাদরক্ষী 'খোজা 
সেরা” ব! প্রধান খোজা সুলতান শাহজাদা অন্তান্ত প্রাসাদরক্ষীদের সহিত 
ষড়যন্ত্র করিয়া! ফতেকে হত্যা করিল। জলালুদ্দান ফতে খোজা কর্তৃক নিহত 
হইলে ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় ধারাও লুপ্ত হইয়া গেল। বাউল! দেশ, 
বঙ্গসংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্যের সহিত এই বংশের কেবল যোগস্থাপন শুরু 
হইয়াছিল। দেশে শ্রী-সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিয়াছিল; দিল্লীর সুলতান বাঙল! 
দেশে বহুকাল আর দৌরাত্ম্য করেন নাই। কিন্তু রুকন্ুদ্দীন বরবক হাবসী 
খোজা-ক্রীতদাস পুধিয়া যে ভুল করিগাছিলেন, তাহার শেষ বংশধর জলালুদ্দীন 
ফতেকে প্রাণ দিয়া সেই ভুলের মাশুল দিতে হইল'। তাহার পর শুরু হইল 
আবিসিনীয় হাবসী খোজাদের রক্তাক্ত ইতিহাস । 


২৪০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


(চ) হাবসী শাসন (১৪৮৭-১৪৯৩ শ্রী; অঃ)॥ ইলিয়াসশাহী 
বংশের দ্বিতীয ধাবা বিলুপ্ত হইবার পূর্বেই হাবসী খোজার দল অতিশয় প্রবল 
হইয়াছিল। ইলিয়াসশাহী ধারা অদৃশ্ট হইবার সমযেই এই হাবসী ও খোজাব 
দল প্রায় ছয় বৎসর ধরিয়া বাঙলা দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালাইয়াছিল। 
ইহ|তেই বুঝা! যাইতেছে যে, এই সমযে দেশের প্রজাশক্তি ও অভিজাত 
ওমরাহ্সন্প্রদায় কত হীনবল হইয়! পড়িয়াছিল। স্থুলতাঁন শাহ্জাদা নামক 
এক প্রধান খোজ! জলালুদ্দীন ফতেকে হত্যা করিয়া হিন্বু পাইক ও মুসলমান 
খোজাদের সাহায্যে ছয মাসের জন্য সিংহাসনে বসিলেন এবং বরবক শাহ নাম 
গ্রহণ করিলেন । অত্যাচাবী ও হীনচরিত্রের শাহৃজাদা নগরের অভিজাত- 
সম্প্রদাধকে বিতাড়িত বা বিনষ্ট কবিষা খোঁজাদিগকে প্রধান করিযা তুলিলেন। 
মালিক আন্দিল নামক পূর্বতন বাজভক্ত খোজা ছিলেন সেনাবাহিনীর 
অধিনাযক। শাহ্জাদ| তাহাকে দিয। প্রতিজ্ঞ। করাইয! লইলেন যে, যত দ্রিন 
তিনি (শাহ্জাদ! ) সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবেন, তত দিন আন্দিল তাহার 
কোন অনিষ্ট করিবেন না। প্রতৃহত্য।র প্রতিশোধ লইবাঁর জন্য আন্দিল অতিশয় 
ব্যগ্র হইলেন এবং প্রাসাদের পাইকদের সহিত যডযন্ত্র করিতে লাঁগিলেন। 
একদিন রাত্রে শাহজাদা মগ্পানে হতচেতন হইযা সিংহাসনের উপরই নিত্রিত 
হইয়াছিলেন। বিকৃত কামনাতুব শাহ্‌জাদা তখন বমণীর পরিচ্ছদ পরিধান 
কবিঘা, অলঙ্কার ধাবণ করিয়া, দীর্ঘ কেশগুচ্ছ মাথায রাখিয়া পরম নির্ভয়ে, 
দিংহাসনের উপর নিদ্রা যাইতেছিলেন। আন্দিল এই অবসরে সভাকক্ষে 
প্রবেশ কবিলেন, কিন্তু শাহ্জাদা সিংহাসনের উপর নিব্রিত ছিলেন বলিয়া 
আন্দিল পূর্ব-প্রতিজ্ঞামত তাহাকে আঘাত করিতে পারিলেন না। ইত্যবসবে 
মাদকসেবী শাহ্‌জাদ| নেশার ঝেকে সিংহাসন হইতে মাঁটিতে গড়াইয়। পড়িলেন, 
আন্দিলও পূর্ব প্রতিজ্ঞা-বন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া বস আয়্াসে বিরাটদেহী 
শাহ্জাদাকে হত্যা করিলেন। প্রভৃভক্ত আন্দিল জলালুদ্দীন ফতের বালকপুত্রকে 
সিংহাসনে বসাইতে চাহিলেন। কিন্তু প্রভুর বিধবাঁপত্বীর অনুরোধে এবং 
ওমরাহদের ইচ্ছা সৈফুদ্দিন ফিরুজ (১৪৮৭-১৪৯০ থ্বীঃ অঃ) নাম লইয়া 
তিনি নিজেই গৌডের সিংহাসনে বসিলেন। শাহ্জাদার অঠ্যাচারের পর 

* অধ্যাপক শ্রীন্থথময় মুখোপাধ্যায় “বাংলার ইতিহাসের ছুশে। বছর : শ্বাীন স্ুলতানদের 
আমল' নামক গ্রন্থে নান! তথ্যাদি অবলম্বনে হাবসী শাসন সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণার নিরসন 
করিয়াছেন। তাহার মতে, হাবলী শাসনকে এঁতিহামিকগণ অযথ। নিন্দাবাদ করিয়াছেন । 


পটভূমিক! ২৪১ 


আন্দিলেব সবশাসনে বাঙালী হিন্দু কিছুকাপ নিশ্চিষ্ত হইয়াছিল । তিনি মান 
তিন বৎসবেব জন্য স্থলতান হইরাছিলেন। ইতিমধ্যে হিন্দু পাইকগণ অত্যন্ত 
প্রবল হইযা উঠে, তাহারাই তাহাকে হত্য। কবে। তীহার পরে সুলতান 
হইলেন দ্বিতীয় নাসিকদ্দীন যামুদ (১৪৯০-৯১ শ্ীঃ অঃ)। কাহাবও মতে ইনি 
ফতে শাহেব পুত্র, কাহাবও ব| মতে ফিকজ শাহেব পুত্র।* সে যাহা হউক, 
এই বালকেব শিক্ষাদাতা সিদ্রিবদব বা দিওযাঁনা নামক আর-এক হাবসী 
পাইকদেব সহিত ষডযন্ত্র কবিষ। এই বালককে সবাইখা ফেলেন এবং রাতাবাতি 
গ্লতান হইযা সিংহাপনে উপবেশন করেন। পরদিন প্রভাতে সভাসদগণ এই 
€দিওবান। -কে হুলতানবপে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিলেন, কিন্তু কেহ বাওনিম্পত্তি 
পযন্ত কবিলেন না। এই সিদিবদব দিওয়ান! সুলতান মুজফ ফব (১৪৯১ ১৪৯৩ 
শ্রীঃ অঃ) নাম লইলেন। ইহাব মত নীচচরিত্র, বক্তপিপাহ্থ, অমাঁষ অুলতান 
বাঙলাব ইতিহাসে একান্ত দুর্নভ। ইনি স্থলতান হইয়াই ওমবাহ ও শিক্ষিত 
সম্প্রদাথকে সর্বাগ্রে বিনাশ কবিলেন, হিন্দু-মুসলমান উভষ সম্প্রদায়ের 
অভিজাত-বংশীষদিগকে নিধিচারে হত্যা কবিতে লাগিলেন, অত্যধিক চডা 
হাবে বাঁজন্ব আদাধেব ব্যবশা কবিলেন এবং সেনাবাহিনী বেতন কথাইয়া 
দিলেন। ফলে সেনাবাহিনী তাহাব শক্ত হইয| ঈাডাইল। অতিশর অত্যাচারে 
বিপযস্ত হইযা জনসাধাবণ ও আমীব-ওমবাহগণ তাহাব বিকদ্ধে একসঙ্গে উত্থিত 
হইলেন । মুজফফব ভয পাইখা এক ছুর্গে আশ্রধ হইলেন , অনেক দিন ধরিযা 
উভ্ভয পক্ষেব যুদ্ধ চলিল। বোধহয তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন, অথবা তাহার 
মন্ত্রী সৈষদ হুসেন পাইকদেব সাহায্যে তাহাকে হত্যা কবিঝ| হাবসী শাসনের 
তামসিক ছুভাগ্য হইতে বাউল! দেশকে বক্ষা কবেন 1 ইহার পব হুসেন শাহ 
বাঙল। দেশে নৃতন কবিষ! রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতিকে গডিযা তুলিবাব চেষ্টা 
কবেন। প্রধানতঃ এই বাষ্রিক পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম 
পর্যাধ অর্থাৎ প্রাকৃচৈতত্য যুগেব সাহিত্য বিকশিত হইযাঁছিল। 


* রাখানদান বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাকে খোজ। সৈফুদ্দিন ফিক্ছ শাহের পুত্র বলিয়াছেন । 
কিন্তু অধ্যাপক শ্রীহ্থময় মুখোপাধ্যায় নান! প্রমাণ উদ্ধত করিয়। এই মতের প্রতিবাদ 
করিযছেন। দ্রটব্-_অধ্যাপক মুখেপাধ্যায--“বাংলার ইঠিহামের ছু শো! বছর", পূ ১১৬--১৬৯ | 

1 অধ্যাপক মুখোপাধ]াধ তাহার পু বাদ্ধ-ত গ্রস্থে (পৃ ১৬৯-১৭২) মুজঃফর*শাহের চরিত্রের 
কনম্ক অবলোপের চেষ্ট৷ করিয়াছেন বটে, কিন্ত 'তবকাঁৎ ই-আকবরী', “মাসিরী-ই-রহিমী”, 
“তারিখ ই ফেরিস্তা” এবং ধরিয়াজ-উন-দ।লতিনের' বিবরণ এক কথায় উড়াই দেওয়। যায় না । 

১৬--(১ম খণ্ড) 


| ২ ।। 
সমাজ, সংস্কৃতি ও সংস্কৃত শাস্সানুশীলন 
সমাজ 


পাঠানযুগে বাঙলার সমাজ বিজাতীয় আক্রমণে ও দূষিত জীবনাদর্শের 
প্রভাবে নানা দিক দ্িরা বিপধস্ত হইয়া পডিতেছিল। তুকী রাজত্বের 
আশি বৎসরের মধ্যে বাওলার হিন্দুসমাজে প্রাণহীন অখণ্ড জডতা৷ ও নাম- 
পরিচপ্নহীন সন্ত্রান বিরাজ করিতেছিল। ভিন্নধর্মীবলম্বী, অন্য ভাষাভাষী ও 
সংস্কৃতিতে অনগ্রসর তুর্কা ঘোডসওযারের চকিত তরবারিক্ষেপণে তদানীস্তন 
বাঙালী হিন্দুর নয়ন ধাধিয়া গিরাছিল। সামস্থদ্দীন ইলিয়াদ শাহের 
পরে তরল রাষ্বিস্তাস কিরদংশে স্থারিত্ব লাভ করিলেও চতন্তদেবের 
আবির্।বের পুর্বে হিন্দুসমাজের আত্মবিশ্বাস ফিরিযা আসে নাই।) শাসক- 
জাতির প্রতি হিন্দুসমাজের অশ্রদ্ধা, ভীতি ও সহা্ুভূতিহীন দূরত্বের কারণ__ 
সেমীব জাতির মজ্জাগত জাতিদ্বেষণা ও ধর্মীয় অন্দারতা ষ৯(শ্বীঃ ১২শ 
শতাব্দীর শেষাক্ক হইতে সমগ্র পূর্ব-ভারতে মুসলমান অভিযান শুরু হয়? 
১৩খ শতাব্দীর প্রারস্তেই বাঙলা দেশ মুসলমান শাসনকর্তা, সেনাবাহিনী ও 
পীব-ফকির-গাজীর উৎপাতে উৎসন্ন যাইতে বসিযাছিল। শাসনকর্তুগণ 
পরাভূত হিন্দুকে কখনও নিবিচারে হত্যা করিয়া, কখনও বা বলপূর্বক 
ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া এদেশে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে আরম্ত 
করেন। তাহার। নিজ নিজ শাসনসীমার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি 
করিবার জন্য নানাপ্রকার ছল, বল ও কৌশলের সাহাধ্য লইতেন। হিন্কে 
হয় স্বধর্ম ত্যাগ, ন1 হয় প্রাণত্যাগ, ইহার যে-কোন একটি বাছিয়া লইতে হইত। 
ইখতিয়ার হইতে শুরু করিয়া হুসেনশাহী আমলের১ পূর্ব পধস্ত মুনলমান 
শাসকগণ হিন্দুকে ধর্মীস্তরিত কর! আবশ্িক পবিত্তকর্ধ বলিয়৷ মনে করিতেন । 


১ হুসেন শাহও নুলতান হইয়। বেগমের নির্ধন্ধাতিশয্যে তাহার পূধ্তন প্রভু ব্রাহ্মণ 
সুবুদ্ধি রায়কে জাতিচ্যুত করিয়া! মূনলমান করিয়াছিলেন নুবুদ্ধি রায় এইভাবে নির্যাতিত হইয়) 
প্রথমে কাশীতে, পরে চৈতগ্দেবের নির্দেশে শেষজীবন বৃদ্দাবনে গিয়। অতিবাহিত করেন। 


পটভূমিকা ২৪৩ 


যুদ্ধজয়ের পর যেমন নিবিচারে হত্যাকাণ্ড চলিত, তেমনি শাস্তির সময় ধর্মাস্তরী- 
করণের চগ্ডনীতিও চলিত অব্যাহতভাবে । গণেশের মতো অতিশয় স্ুচতুর 
বুদ্ধিমান ভূম্বামীও স্বীয় পুত্রকে নামতঃ মুসলমান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
এক দিকে যেমন ধর্ধাস্তরীকরণ চলিতেছিল, ততমনি আবার অপর দিকে হিন্দুর 
মন্দির ও বৌদ্ধের সঙ্ঘারাম চূর্ণ করিয়।, কখনও-বা বিধ্বস্ত মন্দিরের মালমসলা ও 
দেবদেবীর মুত্তি লইযা মসজিদ নিগিত হইত।২ সিকান্দার শাহ (১৩৫৭-৮৯ 
শ্বীঃ অঃ) এই বিষরে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন । তিনি বহু হিন্দু-বৌদ্ধ মন্দির 
চুর্ণবিচুর্ণ করাইযা তাহার ধ্বংসাঁবশেষের দ্বারা মসজিদ-নির্মীণ করাইয়াছিলেন । 
ইউন্নফ শাহের রাজত্বকালে পাওুয়ার হিন্দুদের স্্ধমন্দির ও নারায়ণমন্দিরকে 
যথাক্রমে মসজিদ ও মিনারে পরিবতিত করা হয় 

ভ্যাপ্ডালদের আক্রমণে রোমক সভ্যতার ধ্বংসের মতে! মুসলমান শাসক ও 
আমীর-ওমরাহের! হিন্দুর উপর ব্যাপক উৎপীডন চালাইতে পারেন নাই। 
আসলে বাঙলার সমাজে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ"হিসাবে শুধু শাসকদের 
অত্যাচারকেই দায়ী কর] যায় না। ইহার অন্ত কারণও আছে। মুলসলমান- 
যুগের প্রাবস্ত হইতেই বাউল! দেশে পীর, ফকির, মুরশিদ, গাজী প্রভৃতি মুসলমান 
ধর্মগুরদের আগমন হইতে থাকে । গিয়াহ্দ্দীনের সময়ে এদেশে মুনলমান 
পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইতেন। নাসিরুদ্দিন মাহমুদ সৈয়দ ও স্বষ্লীদিগকে গোঁড়ে 
সাদরে স্থান ধিতেন। ইবনে বতুতার বর্ণনা দেখা যায় যে, তাহার সময়ে 
বাঙল। দেশে বহু স্বফীমতাবলম্বী মুসলমান বাস করিতেন । কিন্তু এই ইসলামী 
দার্শনিক ও তাত্বিকগণ হিন্দু জনপাঁপারণের উপর বিপেষ কোন প্রভাব বিস্তার 
করিতে পারেন নাই। ইসলামের ঈষৎ সন্কীর্ণ ভাবাদর্শ এবং অ-ভারতীয় 
বৈশিষ্ট্য, সর্বোপরি নিতান্ত বুদ্ধিগ্রাহ ঈশ্বরতত্বের প্রতি নিম্নবর্ণ বা! উচ্চবর্ণ হিন্দু- 


» প্রাচীন গৌড ও পাওুয়ায় ঘে সমস্ত দরগ! ও মলজিদ আছে, তাঁহ। হিন্দুমন্দিরের ভগ্নাংশের 
স্বারা নিগিত; এখনও উ মদজিদসমূ্তে হিন্দু-দেবদেবীর চিহ্ন রহিয়াছে। 

৩ অবগ্ঠ থ্রীন্থানগগতেও এইরাপ গীড়নের বহু দৃষ্টান্ত আছে। ব্রীঃ ১৫শ শতাব্দীতে 
ইতালীর অনেক পেগান অট্টালিকা, শিল্পকৃতি মুতি, দেবদেবীর স্মতিমন্দির ভাঙিয়। তদ্দার! গির্জা 
নিম্িত হয়। পোপ পঞ্চম নিকোলান (১৪৪৭-৫৫ শ্ীঃ অঃ) কলোনিয়াম, সারকান ম্যাকিমাস 
প্রভৃতি প্রাচীন পেগান শিল্পনিদর্শন ও অট্টালিকা ভাঁ,ঙয়। তাহার দ্বার] রোমের প্রাদাদ ও গির্জা 
নিপাণ করাইয়াচিলেন 1--৬/11] 10018065286 36910 ০১ 62921855420 ৬০], ৬? 
0, 376. 


২৪৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কেহই আকুষ্ট হন নাই। আমীর-ওমরাহ ও সুলতানের দরবারে প্রতিপত্তি 
অর্জন করিবার জন্য কোন কোন হিন্দু যৎসামান্ত ইসলামী আচার গ্রহণ করিয়- 
ছিলেন বটে, কিন্তু একমাত্র গণেশের পুত্র যু ভিন্ন অন্ত কোন উচ্চবর্ণের হিন্দু 
স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্ম পরিত্য।গ করেন নাই। 

নিয়বর্ণের সমাজে কিন্তু হিন্দুর সমাজাদর্শ সুদৃঢ় অবরোধ রচনা করিতে 
পারে নাই। বৌদ্ধগণ হিন্দুসমাজে নিগৃহীত হইতেন। ফলে সমাজের এই 
অন্ধকার প্রদেশে ইসলামের বাঁণীপ্রচার অপেক্ষ।কৃত সহজসাধ্য হইয়াছিল এবং 
শুধু অত্য।চার নহে-_-পীরফকির, আউলিয়া, মুরশিদ প্রভৃতি ইসলাম-ধর্মবলম্বী 
শ্রচারকগণ নানাপ্রকার কৌশল, “কেরামত” ও বলপ্রয়োগের ছ।রা সমাজের 
নিম্নবর্ণের মধ্যে ইসলামের প্রভাব মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহারা 
এক দিকে যেমন ইসলাম ধর্মের ভাবাদর্শকে হিন্দুর আদর্শ ও মানদিক গঠনের 
অনুকুল কবিয়া দরগ|-খান্কা স্থাপন করিতেন, আবার অপর দিকে তেমনি 
মুসলম।ন শসকশক্তির সহিত যোগ দিযা হিন্দু-দলন ক।যে অবতীর্ণ হইতেন। 
ইহাদেব অনেকে ধর্মজগতের অধিবাসী হইলেও শাণিত তরবারি লইয়া অবিশ্বাসী 
ভূম্বামী বা জনসাধারণের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ 
করিতেন না। শাঁসকশক্তির বেশ খানিকটা অংশ এই ফকির সম্প্রদায় অধিকার 
করিযাছিলেন ; সাধারণ মুসলমানসমাজ ও শাঁসকদের উপর তাহাদের অপ্রতিহত 
প্রভাব ছিল।৪ ইহারা কখনও ছলচাতুরি, কখনও বা চণ্ডমৃত্তি ধারণ করিয়া 
গাঁজী বনিয়া যাঁইতেন। পীব-ফকির ও হিন্দু ভূম্বামীদের দন্দবকলহ লইয়া! 
বাঙল! দেশে বহু লোকপাহিত; ও কিংবদন্তীর স্থষ্টি হইয়াছে । পাতুয়ার 
মখহ্ুম পীর (মখছুম শাহ জালালুদ্দীন তবরোজী ), পীর নেপীর (আখি 
সিরাজুদ্দীন ), সেখ আলাউদ্দীন আলাউল হক, সেখ ম্নরুদ্দীন হুর কৃতব আলম€, 
বাবা আদম, ত্রিবেণীর জাফরখ্খা গাজী ও বডর্থ। গাজী _ ইহাঁরা সকলেই মুসলমান 
ভক্তসমাজে অতিশয় প্রতাপান্িত ছিলেন । হিন্দু জমিদারগণ এই ফকির-মুরশিদ- 


৪ এই লীর-ফকিরমন্গ্রপায় এমন প্রাধান্থ লাভ করিয়াছিলেন যে, সুলতান ফকিরুদদীন “সৈদা” 
নামক এক ফকিরকে গ্রামের শাসনকর্ত৷ নিযুক্ত করেন। এই ফকির পরে ক্ষমতালাভে উদ্ধত 
হইয়া সুলতানের পুত্রকেই হত্যা করিয়। ফেলেন। ফলে অতিশয় গীরভক্ত ফকিরুদ্দীনও 
এই সৈদার সম্তকচ্ছেদন করেন। 


€ ইহার নিকট গণেশের পুত্র ষছু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। 


পটভূমিকা ২৪৫ 


সম্প্রদায়ের দ্বার নানাভাবে উতৎপীডিত হইয়া! কখনও ধর্মত্যাগ করিয়া প্রাণ 
বাচাইতেন, কখনও-বা ধর্মরক্ষা করিতে গিয়া প্রাণ দ্িতেন। 
এই গাজীদের মধ্যে শ্রীহট্রেব শাহজালালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
কথিত আছে, শাহজালাল পীর ৩৬* জন দরবেশ সেনা লইয়া শ্রীহট্রেণ রাজা 
গৌঁরগোবিন্দকে আক্রমণ করিযা পর|ভূত করেন। ইব্রাহিম মালিক বাজু 
নামক এক ফকির স্থকৌশলে বোটাসগডের রাজকুমার হংসকুমারকে বিপদে 
ফেলিযাছিলেন। অবশ্য যুদ্ধে উভয়েই নিহত হন। মুকুটরাঁয় নামক এক 
জমিদীর মুসলমান ধর্মান্তরীকবণে বাধা দিতে গিযা নিহত হন (প্রদীপ, 
আশ্বিন, ১৩১১)। হামিজুদ্দীন নামক আব এক গাঁজী বীরভূমের বনু হিন্দুকে 
ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। তুককেব অত্যাচার সম্পর্কে বিদ্ভাপতিও 
“কীতিলতা"্য বলিধাছেন £ 
কত তৃকক বকর। বাট জাইন্টে বেগার ধর ॥ 
ধরি হানএ বাঞন-বছুআ।। মথ"| চডাঁব এ গইক চড়,মাঁ। 
ফোট চাট জন্উ তোড। উপর চড়াবএ চাহ ঘোঁড ॥ 
ধোন] উডিখানে মদিরা দশাধ। দেউল ভশাগি মসীদ বাধ ।। 
গোরি গোমঠ পূরলি মহী। পত্ররছ দেবাক ধাম নহী | 
হিন্দু ধোনি দূরহি শিকার। ছোটেও তুকক। ভভকী মার | 
অন্ুঃ কত তুকক গাস্তায যেতে বেগার ধরে। ত্রাঙ্গণবটুকে ধরে এনে তার মাথায় চডিয়ে 
দেয় গেকণ রঙ, | কেট চাটে, পৈতা ছে"ডে, ঘোড়ার উপর চায় চডাতে | ধোষ| উডিধানে 
মদ চেল৷ই করে, দেউপ ভেঙে মসজিদ বানাষ। গোরে ও গোমঠে মহী হল পূর্ণ, প। দেবার 
একটুও স্থনি নেই। হিন্দুকে বলে, দূর শিকালে। | তুক্ক ছোট হলেও বডকে মারতে যায়।-_ 
অনুবাদক £ ডঃ স্বকুদার সেন ( মধ্যযুগের বাংল! ও বাঙালী” )। 
ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, বিছ্ঠাপতিব সমযে তুঁকক ও হিন্দুর মধ্যে কিকূপ 
উতৎ্কট জাতিবিদ্বেষ দেখ! দিযাঁছিল। অবশ্য ক।লত্রমে এই গীরগাঙগীয়া 
মধ্যযুগীয় বাংলা দাহিত্যে স্বীকৃত হইয়াছেন। হিন্ু কবিগণ মঞ্গলকাব্যের 
প্রারস্তে দ্রেবদেবী ও দিগবন্দন| কবিতে গিষ। পীরবন্দনাও সারিয়া লইতেন ।৬ 
স্বতরাং দেখা যাইতেছে, পূর্ব-ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রচারের মূলে শুধু শাসক- 
স্প্রদ|য়ের বলগ্রয্মোগই প্রধানভাবে কাষকরী ভয নাই, কিযৎপরিমাণে সামরিক 
৬ সীতারাম দাসের ধর্মমঙ্গল কাব্য ম্মরণীয় ১ 
বন্দে! পীর ইদমালি গড় মান্দারণে'***.*বাঘ মহিষ কাননে বাস পালে পাল ।......দারাবেগ 


১৫ 


ফকির বন্দিব শিগাঞ্জে। জৌড হাথে বন্দিব পাঁড়,য়ার সুফী খাঞ্ডে।».....নইত্যাদি 


২৪৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


শক্তিসম্পন্ন পীরফকিরগণ দরবেশসন্প্রদাষের সহায়তায় হিন্দু ভূম্বামীদিগকে 
ছলে-বলে ধ্বংস অথবা ধর্শাস্তরিত করিয়া মুসলমান ধর্মপ্রচাবের মহিম| বৃদ্ধি 
করিতেন । জনসাধারণের মধ্যে তাহাদেব অনুগ্রবেশ আবও হুক) সেখানে 
বলপ্রয়োগ অপেক্ষা তাহারা একটা কৌশল অবলম্বন করিতেন। তীহার। 
প্রায়শঃই হিন্দু ও বৌদ্ধেব মঠ-মন্দিবকে মসজিদে বপাস্তরিত করিতেন, অথবা 
মঠ মন্দিবের পাশেই পীবের দরগাঁ-খানকা নির্মাণ কবিযা নানাপ্রকার তুকতাক 
চালাইতেন। নিয়শ্রেণীব সংস্কাবাচ্ছন্ন হিন্দুগণ সংস্কাববশে এই পীবেব দবগা 
ও মসজিদে শীণি দিতে আমিত, কারণ যাহা পূর্বে দেবমন্দির ছিল, তাহা পরে 
ইসলামেব মসজিদে বপাস্তবিত হইলেও হিন্দুগণ পূর্বতন সংস্কাব ও আচ।ববিচাব 
ভুলিতে পাবিত না, এবং এইভাবে তাহাবা ধীবে ধীবে পীবেব দবগ1 ও মুসলমান 
সাধুর প্রতি আৰুষ্ট হইত। এই ফকিবগণ হিন্দু বৌদ্ধ ধর্ম ও গল্পকাহিনীকে 
ইসলামী মন্ত্রের দ্বাবা পবিশুদ্ধ কবিযা লইতেন , বুদ্ধ ও দেবদত্তবিষযক গল্প 
কাহিনীকে “মকছুম সাহেবেব গল্প" বলিয়া চালাইতে ইহাবা কিছুমী* দ্বিধা বোধ 
কবিতেন না। ইহার! চট্টগ্রামাঞ্চলে হিন্বু ও মগী মনিবের নিকটে শ্রদ্ধার্থ 
মুসলমানের কাল্পনিক সমাধিস্ববন আঁবিষাঁব কবিষা গুচ।র কবিতেন যে, সেই 
স্থলে বাযোঞ্জিদ বস্তামি, আবছুল কাদিব জিলানি প্রভৃতি মুসলমান মহাঁপুরুষগণ 
সমাহিত হইযাঁছেন__যাহা একেবাবেহ অসম্ভব -কাবণ ইহারা কেহই ভারতীয় 
ছিলেন না, অথবা ভাবতববে আগমন কবেন নাই। এইবপে হিন্দুসমাছের 
নিয়স্তবেব অধিবাসী অপাংক্তেয়গণ ধীবে ধীবে গীব ফকিব-মুবশিদ-আউলিযা- 
গাঁজীব প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে । 


ঘীঃ ১৩শ-১৪শ শতাব্দীব বাঙশার হিন্দুসমাঞ সম্বন্ধে অল্প তথ্যই জানা 
যায়, কাবণ যে উপাধানের সাহায্যে এতিহাসিক ঘটনাব মূলহ্থত্র অন্ুস্যত ইয়া 
থাকে, এই যুগে তাহাব একান্ত অভাব। কখনও বাঁজশক্তি, কখনও-বা 
পীরফকিরের অলৌকিক কাহিনীব ঘ্বাবা, কদাচিৎ ইসলামের প্রবল ভ্রাতৃত্ব ও 
সাম্যাদর্শের ফলে হিন্দুসমীজেব অবজ্জেয় জনসাধাবণেব একটা বড অংশ অতি 
দ্রুত মুসলমান হইযা যাঁষ। প্রথমতঃ, তাহারা ম্মার্ত হিন্দুসমাজের নিকট 
মন্যত্বেব সামান্যতম অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। ইতিপূর্বেই হিন্দুসম।জে 
যাহাবা, “অধম সম্কর” বলির] নিন্দিত ছিল-_অর্থাৎ টাঁড়াল, বারুই, চামার, দুলে, 
মালো প্রভৃতি অস্ত্যজগণ-_বর্ণহিন্দুর জীবনাদর্শের সহিত ইহাদের বিশেষ কোন 
যোগ ছিল ন1। তাই ইহাদের পক্ষে ইসলামের নব-মানবতার বাণী উপেক্ষা কবা 


পটভূমিক! ২৪৭ 


সহজ ছিল না। উপরস্ত হিন্দুসমাজে অশ্রদ্ধেয় 'পাষণ্ডী” বৌদ্বগণও নান! দিক 
দিয়া এমনভাবে নিপীড়িত হইতেছিলেন যে, বাঙলায় কেবলমাত্র ইসলাম কেন, 
যে-কোন হিন্দুবিরোধী রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাব হইলেই এই নিয়শ্রেণীর জনসমূহ 
তাহাকে বরণ করিয়া লইত। "শুন্টপুর।ণে “নিরঞ্জনের রুষ্মা” নামক যে 
কৌতুহলোদ্দীপক পদটি ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা অতিরঞ্জিত হইলেও 
অযথার্থ নহে। বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে “সদ্ধপ্সিগণ' ধর্মনিরঞ্চনের নিকট 
সকাতরে আত্মব্রাণ প্রার্থনা! করিলে তিনি স্বযং যাজপুবে ব্রহ্মা-বিষু মহেশ্বরকে 
মুসলমানের বেশে পাঠাইবা দিলেন এবং মুসলমানবপী দেবগণ বৈদিক 
ব্রাঙ্মণদেব দেউলদেহাঁবা ভাঙিষা উচিত শাস্তি দিলেন । ইহার পশ্চাতে যে 
একটা অতি স্পষ্ট সান্প্রদীযিক দ্বেণা লুকীইয| আছে, তাহা! সকলেই বুঝিবেন। 
এক দিকে কৌলীন্তশাসিত ও ম্মর্ত বর্ণাশ্রম সমাজব্যবস্থাব দ্বারা খণ্ীকৃত 
হিন্দুসীজ ণঅধম-সঙ্কর-দেব বাহিবে ঠেলিয! দিতেছিল, আবার অপর দিকে 
বৌদ্ধদিগেব প্রতিও সুবিচার করে নাই। পাশ্ঠাত্ত্য বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ 
ববেজ্দবাসী রামচন্দ্র কবিভাবতী (১৩শ শতকের মধ্য ভাগ) বৌদ্ধ হইযাছিলেন 
বলিয়! হিন্দুসমীজেব উত্পীডনে তাহাকে দেশ ত্যাগ কবিয়! সিংহল যাত্রা করিতে 
হইযাছিল। গণেশের পুত্র যছু প্রথম বাব ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার পব 
পিতা তাহাকে হিন্দুমাজে পুনরাষ গ্রহণ করিবাব জন্য ব্রাহ্মণদের দ্বার “ম্বর্ণ 
ধেন্ু' নামক প্রায়শ্চিত্ত করাইযাছিলেন , তথাপি যু (জলালুদ্দীন ) হিন্দুসমাজে 
গৃহীত হন নাই। ইহার জন্তই তিনি পীর-ককিরদেব প্ররোচনায় হিন্দুর উপর 
নির্মম অত্যাচার করিয়াছিলেন। কালাপাহাডের কাহিনী গল্প হইলেও ইহার 
পশ্চাতে হিন্দুসমাজের অন্ধ সক্কীর্ণতাব এঁতিহাসিক চিত্রই প্রকটিত হইয়াছে। 
অবশ্ঠ হিন্দু ও মুদলমানের মধ্যে অগ্রীতির সন্বদ্ধটাই আর সব কিছুকে ছাপাইয়া 
উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে হিন্দু ও মুসলমানেব বিজাতীয় 
সম্পর্ক হাস পাইল এবং হুসেন শাহের সময়ে এই সম্বন্ধট। পুরাপুরি গ্রীতির সম্পর্কে 
পরিণত না হইলেও প্রতিকূলতার তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পাইযা যায়। 
মামলুকবংশের সুলতানী লীলার সময়ে বিজয়ী ও বিজিতের বিরোধের সম্পর্ক 
শিথিল হইয়া! একের প্রতি অপরের ম্বণাবিদ্বেষ কিযদংশে হ্রাস পাঁয়। ইতিপূর্বে 
খিল্জীবংশীয় ওমরাহ্‌দ্দের কলহছন্বের ফলে উচ্চবর্ণের অনেক হিন্দু মুসলমান- 
প্রভাবা্বিত অঞ্চল ত্যাগ করিয়া মিথিলা, উডিষ্যা, নেপাল, স্বান্ডথুণ্ড ও কামরূপের 
প. এই গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠ] পরষ্টব্য। 


২৪৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নিরাপদ হিন্দু-অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিলেন । কিন্তু বাঙলা দেশে মামলুকগণ 
সুলতান হইবার পর হইতে বাষ্রিক শাস্তি ফিরিয়া আসিল, হিন্দুদের মানসিক 
শঙ্কা কিয়দংশে অপনীত হইল। মুসলমানের রাঁজসভায় হিন্দু অভিজাতশ্রেণী 
আবার সম্মানিত স্থান পাইলেন। যখন উডিষার গঙ্গরাজগণ রা ও বরেন্দ্র 
আক্রমণ করিয়া] পাঠান স্থলতানদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতোছিলেন, তখনও 
বরেন্দের হিন্দুসমাজ মামলুকদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া স্বধর্মী উডিঘ্ার/জের সহিত 
যোগদান করেন নাই। অবশ্য ইহার দ্বারা বালার হিন্দুজাতির জডতা 
প্রমাণিত হইতেছে কিন, তাহা সম।জতাত্বিকগণ বিচার করিবেন । যাহ? হউক, 
মুসলমান স্থবলতানগণ ক্রমে ক্রমে হিন্দুর গ্রাতি প্রতিকূল ভাব ত্যাগ করিলেন। 
স্থলতান ফকিরুদ্দীন শ্রীহর্সেন নামক এক বৈছ্ের গ্রতি সন্তুষ্ট হইয়! তাঁহাকে 
বীরভূমের অন্তর্গত সেনভূম পরগণার জমিদারি দিয়া রাঁজ! উপাধি দন 
করিয়াছিলেন। ইলিয়াপ শাহ্‌ ও আলিমুরাক হিন্দুদের সাহায্যেই পূর্ব-বঙ্ 
অধিকার করেন। দিল্লীর সুলতানের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সামস্রদ্দীন ইলিয়াস 
শাহ্‌ হিন্দুদের নিকট প্রভৃত উপকার প্রাপ্ত হন এবং বিপদ কাটিয়া গেলে ব্বপক্গীয় 
হিন্দুরিগকে অতিশয় সম্মানিত করেন । তাহার নিকট চট্টবংশীয় ছুর্যোধন 
'বঙ্গভূষণ” এবং পৃতিতৃগুবংশীয় চত্রপাণি “রাজজয়ী' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন |৯ 
জলালুদ্দীন, প্রসিদ্ধ টাকাকার বৃহস্পতিকে “আচার্ধকবিচন্রবপ্তী', পডিতমার্ভৌম' 
“কবিপণ্ডিতচুভামণি' গুভৃতি নানা উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন 
জলালুদ্দীনের প্রধান অমাত্য ছিলেন একজন হিন্দু। করুকন্তদ্বীন বরবক শাহ, 
কর্তৃক মালাধর বস্থুকে “গুণরাজ খাঁ” উপাধি দানও এই যুগে মুদলমান শাসক ও 
শাস্তি হিন্দুর মধ্যে প্রীতির সম্পর্কই নির্দেশ করিতেছে ৭ উপরুত হিন্দুগণও 
স্থচ্ন্দে সুবলতানদের বন্দন। করিয়াছেন । বৃহস্পতি জলালুদ্দিনকে 'গৌড়াধনী- 
বাসব' বলিয়! শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন । 

মুসলমান শাসকগণ রাজকাধের অন্রোধে বাধ্য হইয়া হিন্দু অভিজাতসন্প্রদায় 
ও শাসনকর্ধে দক্ষ হিন্দু কর্মচারীর সংস্পর্শে আসিতেন এবং এইরূপেই উভয় 
শ্রেণীর মধ্যে পরিচয় স্থাপিত হইত। সমাজের উচ্চস্তরে যেমন হিন্গণ রাজ্যশাসন- 
ব্যাপারে মুসলমান জ্ুলতানের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিগাছিল, তেমনি 
ভদ্রেতর হিন্ুগণও পীরগাঁজীর প্রভাবে পড়িয়া, কখনও ভয়ে, কখনও-বা 





*" ফবাননা মিশ্রের “মহাবংশ' 
এ সম্বন্ধে সন্দেহ গাছে। 


পটভূমিকা ২৪৯ 


ভক্তিতে মুসলমান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। অবশ্য ইহা স্বীকার্য যে, 
য্দিও অপাংক্তেয় হিন্দুগণের একটা অংশ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল, 
তথাপি ব্যাপক ধর্শাস্তরীকরণ প্রবল হইয1 সমগ্র হিন্দুসমাজকে গ্রাস করিতে 
পারে নাই। হিন্দুর পৌরাণিক ও স্মার্তসংস্কৃতি ইসলামের প্রবল প্রতিক্রিয়া" 
মূলক আক্রমণ ভইতে তাহাকে বর্জের মতে। রক্ষা করিয়াছে । যদি 
সেনবর্মণ যুগে উত্তর-ভারতীয় পৌরাণিক ও ম্মার্ত নিবমাবলী বাঙালীর উপর 
না চাপাইযা দেওয! হইত, তাহা হইলে বজ্যান ও সহজযাঁন-বাঙালীসমাজ 
বৌদ্ধদের মতোই সহজে ইসলামকে বরণ করিষা লইত এবং বাঙলার প্রায় 
সমস্ত হিন্গুই মুসলম।ন হইয়া যাইত। বাউলা দেশের কিছু কিছু জল-অচল 
শীচজাতি মুপলমান হইঘণ গিযাঁছিল, কারণ তাহার। নামেমাত্র হিন্দু থাকিলেও 
ভিন্ু সংস্কৃতি হইতে বঞ্চিত ছিল। সুতরাং তাহাদের পক্ষে ইসলামকে 
বরণ করিয়া লণযা! এমন কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নহে। কিন্তু সমাজের 
উচ্চবর্ণের! রাঁজকাখাদির অন্রবোধে কিছু কিছু দববাধী পোষাক-পরিচ্ছদ 
আদবশ্শায়দা গ্রহণ কিলেও হাহাদের চিন্টের গভীর স্তরে আগন্তক ইসলাম 
বিশে কোন শ্রদ্ধাপূর্ণ কৌতুহল জাগাইতে পাপে নাই। তাহাদের মনের 
চারিদিকে সদ পৌরাণিক সংস্কৃতিব বেষ্টনী তখনও অটুট ছিল; তাহা ভেদ 
করিযা ইসলাম ধর্ম বাঙালীর অন্তঃপুপ্ে প্রবেশ করিতে পার নাই। 

এই প্রসঙ্গে “দেকশুভৌদযা? সম্বন্ধে ছুই এক কথ। আলোচনা করা যাইতে 
পারে । এই বিচিত্র গ্রন্থটি ১৩৩৪ সালে ভঃ স্্কুমার সেন মহাশবের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হইয়াছে । /১৯শ শতাব্দীর শেষ দশকে মালদহের জিল! ম্যাঁজিস্টেট 
ও প্রাচীন ইতিহাসে অভিজ্ঞ উমেশচন্্র বটব্যাল প্রাচীন গৌডের বাইশ হাজারী 
মসজিণ হইতে গুাচীন কাগজে লিখিও এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করেন। পুরাতন 
বাংল! সহিত্যের সেবক হরিঘাম পালিত ব্টব্যাল মহাঁশয়কে এই মংবাদ 
দিয়ছিলেন। পুঁথিটি মসজিদ্রে মুখলমান মাতোযাঁলীর হেফাজতে ছিল, 
(আপদ বিপদে সেই পুথিটি বাহিরে আনিযা পরম ভক্তিতরে পড়া হইত, হিন্দু- 
মুলমান সকলেই তাহ। শুনিত।) সংস্কৃতে লিখিত এই অদ্ভুত পু'থিটির একটি 
। নকল কর] হইয়াছিল। পু'থি ও পথির নকল বটব]াল মহাশফের নিকটে ছিল। 
(হরিদাস পালিত মহাশয় উহার আর একখানি নকল করিয়] রাখিয়াছিলেন। 
পরে বটব্যাল মহাশয়ের লোকাস্তরের পর মূল পুথি ও তাঁহার্‌"নকলের আর 
কোন সন্ধান মিলিল না। পালিত মহ।শয়ের নকল অবলম্বনে ডঃ স্থকুমার সেন 


২৫০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


'সেকশুভোদয়া” ছাপিয়াছেন। ভুল সংস্কৃতে লিখিত এই পু থিটির লেখক নিশ্চয়ই 
কোন মুসলমান | কিন্তু তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। (ইহাতে 
জলালুদ্দীন তাব্রিজি নামক (অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এক শেখের কাহিনী বণিত 
হইয়াছে । বর্ণন] করিতেছেন স্বয়ং হলায়ুধ মিশ্র । এই শেখ নাকি লক্ষণ সেনের 
সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন $ লক্ষণ সেন তাহার কেরামতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে 
নানাভাবে সম্মানিত করেন। ইহাতে লক্ষণ সেন, উমাপতি ধর, হলামুধ মিশ্র, 
গোবর্ধন।চার্ধ, জয়দেব প্রভৃতি বিখ্যাত এঁতিহাঁসিক ব্যক্তিদের সম্বন্ধে নান। 
গালগল্প আছে। শেখের শুভোদয় অর্থাৎ শেখের গৌরব ব্যাখ্যাই এই 
পুস্তিকার উদ্দেশ্য | তাঁই লক্ষণ সেনের সভায় এই মুসলমান সাধকের উপস্থিতির 
কাল্পনিক গল্প বিবৃত হইয়াছে । ইহা একখানি জালগ্রন্থ, কোন এক সংস্কৃতজ্ঞ 
(সামান্য সংস্কৃতজ্ঞ) মুসলমান কল্পিত কোন এক শেখ জলালুদ্দীন তাত্রিজের 
গোৌঁরব ঘোষণার জন্য এই পুস্তিকাঁটি রচনা করিযাছিলেন এবং হলামুধ মিশ্রের 
নামে চালাইয়া দিয়াছিলেন। (ইনার সংস্কৃত অধিকাংশ স্থগে হাস্যকর ভ্রমপ্রমাদে 
পূর্ণ, তবে গগ্যটি প্রায় বাংল বলিয়া মনে হর। ডঃ সেনের অগ্রমান এ গ্রন্থ ১৬শ 
শতাব্দীর পূর্বে যাইতে পরে না।) ১৬শ শতাব্দীতে টোডর মল্ল যখন বাউলাদেশে 
জমি জরিপ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন মসজিদের কর্তৃপক্ষ নিজেদের জমিজমা 
ও মসজিদের সম্পত্তির উপর দখলী স্বত্ব দেখাইতে গিয়া বোধহয় এই পুস্তিকাটি 
রচন1 করিরা টোভর মল্লের নিকট দাখিল করিয়াছিলেন । পু'খিটি ১৬শ 
শতাব্দীর দিকে জমিজমা সংক্রান্ত গ্রয়োজনে রচিত হইয়াছিল ; মসজিদের 
কর্তৃপক্ষ যে লক্ষ্মণ সেন প্রদত্ত জমিজমা ভোগ করিতেছেন তাহা দ্রেখাইবার 
জন্যই বোধহয় তাহারা এই পু'ঘিটি কোন অল্প সংস্কৃতজ্ঞ মুসলমানকে দিয়া 
লেখইয়া লন। মূল পুঁথিটি অদৃশ্য হইয়াছে, কাজে কাজেই এমন্বক্কে গবেষণা 
নিক্ষল। তবে ১৬শ শতাব্দীর দিকে হিন্দুমুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক 
জানিতে হইলে এই পুঁথি হইতে অনেক উপাদান পাওয়া যাইতে পারে । ) 
(এবার আধিক অবস্থার কথা । বিদেশী ভ্রষণকারীদের কিছু কিছু বর্ণনা হইতে 
স্থলভাবে জান। যায় যে, খ্রীঃ ১৩শ-১৫শ শতাব্দীর মধ্যে সাধারণ বাঙালীর 
আধিক অবস্থা নিতান্ত ছূর্বল ছিল না। দেশ ছিল কুষিজীবী , ফলে এদেশে 
প্রচুর পরিমাণে আহীর্ধ উৎপন্ন হইত এবং সে আহীর্য কোন কারণেই দেশের 
বাহিরে যাইত না। সাধারণ মীশ্ষকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ভাবিতেই হইত 
না। দেশের শাসকশক্তি প্রধানতঃ বিকেন্দ্রীকৃত সামস্ততান্্বিক সমাজের 


পটতভূমিকা ২৫১ 


অনুরূপ ছিল 7 ফলে শাসন ও শোষণ চগ্ডন্ূপ ধারণ করিতে পাঁরে নাই । আমীর- 
ওমরাহদের কলহ প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল। কে 
সুলতান হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্ত প্রায়শঃই অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা 
দিত। উভিয্তার গঙ্গরাজগণ দীর্ঘকাল রাঢ় ও বরেন্র অধিকার করিয়া 
রাখিয়াছিলেন, কখনও কখনও দিল্লীর স্বলতানের সহিত বাঙলার শাসনকর্তার 
সংঘর্ষও চলিত। আবার কোন কোন সময়ে বাঙলার স্থলতান বশ্যত' স্বীকার 
করিয়া দিল্লীর স্বলতানকে হয-হস্তী-মুদ্রা উপঢোকন পাঠাইতেন। কিন্তু স্থযোগ 
পাইলেই তাঁহারা আপনাদিগকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিতেন এবং 
দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিতেন ৷ দেশের মুদ্রা প্রায়ই দেশের মধ্যে 
থাঁকিত। উপরন্তব বাঙলা দেশে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যেরও বিদেশে বিশেষ চাহিদা 
ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে মার্কো পোলে। বঙ্গদেশ গরিভ্রমণ 
করেন। তিনি এই অঞ্চলে রেশমী কাপড়, বন্দুক, কাগজ ও অন্তান্য কারু- 
শিল্পের প্রাচুর্য দেখিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা দেশে নিয়বৃত্তিজীবিগণ কিছু 
আধিক আন্ুকুল্য লাভ করিত। এইজন্তই বোধ করি দেশে রৌপ্যমুদ্রা 
ও কডি-_উভয় প্রকার মুদ্রামান গচলিত ছিল। রৌপ্যমুদ্রা ব্যবসা-বাণিজ্যের 
মুদ্রামান ও অন্তান্ত রাজকাষে ব্যবহৃত হইত। কড়ির ব্যবহারের দ্বারা 
বুঝা যাইতেছে যে, জনসাধারণ নিয্নতম মুদ্রামানের সাহায্যে জীবনের প্রধান 
প্রয়োজন মিটাইতে পারিত। অতএব সাধারণ লোকের অবস্থা যে অপেক্ষাকৃত 
সুদহ ছিল, তাহ অনুমান করা যাইতে পারে। ১৩২৫-৫৩ সালের মধ্যে 
ইবনে বতৃতা বাঙলা দেশের কোন কে।ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিযাঁছিলেন। 
তিনি তীহার ভ্রমণকাহিনীতে এদেশের তদানীন্তন অর্থনৈতিক অবস্থা 
সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য বিবৃত করিয়াছেন, তাহা কিছু অতিরঞ্জিত হইলেও 
একেবারে অলীক কল্পনা নহে। তাহার হিসাবমতে সাত টাকায় প্রীয় ৯ 
মণ চাঁউল, পাড়ে তিন টাকায় ১৪ সের ঘ্বত, সাত টাকার ২৮ মণ ধান, 
সাডে তিন টাকায় ১৪ সের চিনি, পৌনে ছুই টাকায় একটি হ্ৃষ্টপুষ্ট মেষ, 
একুশ টাকায় একটি দুগ্ধবতী গাভী এবং সত্বর টাকায় একটি সুশ্রী ক্রীতদাঁসী 
মিলিত। সাত টাক হইলেই তিন জনের সারা বৎসরের খোরাক সংগ্রহ 
করা যাইত। স্থতরাঁং বাঙল। দেশ পাঠাঁনযুগে দরিদ্র ছিল না। কিন্তু এ 
দেশের শ্ুখস্বাচ্ছ্দ্যপূর্ণ জীবনের প্রতি বিদেশী মুদলমনের প্রলোভন 
থাকিলেও বোধহয় এই অঞ্চলের আর্দ্র] জলবায়ু তাতার-তুকণ.খোরাসানী 


৫২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মুদলমান সহিতে পারিত না। তাই তাহারা বাংলার নামকরণ করিয়াছিল, 
“দোজক-ই-পুবনিয়ামং' অর্থাৎ মঙ্গলময় নরক | 

পাঠানযুগের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মুখলশাসনের সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী 
নীতির ফলে ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে । ইংবাজ আমলে যেমন নানা খাতে 
দেশের অর্থ বিদেশে চলিযা যাইত, ঠিক সেইরূপ মুঘলযুগেও বাঙলা এশ্বধের 
অনেকটা বাজন্ব, যুন্ধব্যয় ইত্য।দি আরও নানা খাতে রাজধানী দিল্লী চলিয়া 
যাইত। তাই মুঘলশাঁসনে বাঙালীর অর্থনৈতিক শোষণের আঁবস্ত, ইংরাজ 
আমলে তাহাব চুড়ান্ত পরিণতি । কিন্তু পাঠানযুগে দেশের অর্থ দেশেই থাকিত, 
বরং শ্ল্পপ্রব্যেখ বপ্তানির ফলে বাহির হইতেও কিছু কিছু হর্ণ-রোপ্য বাঙলা 
দেশে প্রেরিত হইত এবং প্রাষশঃই নিয়বৃত্তিজীবী ও শিল্পীরা কাঁধিক ও 
মানপিক শ্রমেব বিনিমবে তাহা বণ্টন কবিধা লইত) পাঠানযুগে বাঙালীর 
অর্থনৈতিক কাগমো ভঙিয়। পড়ে নাই, বরং কৌন কোন দিক দিষা 
অধিকতব শল্তি অপ করিধাছিল। 


সংস্কৃতি 


বাঙলা দ্রেশেব জনজীবনধাবা ও ইঠিহ্োব স্বঝপ বিচার করিলে দেখা যাইবে 
যে, শ্ীঃ ১৩শ হইতে ১৫শ শতাব্দী, মোট তিন *ত বৎসরেব মধ্যে বঙ্গসংস্কৃতির 
বিশেষ বোন পরিখঙন ঘটে নাই। পাঠান আক্রমণেব গুভাবে এই সংস্কৃতির 
বিশেষ বপান্তর হওয| স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আগন্তক উপদ্রবকারিগণ 
সংস্কৃতর এমন কোন উল্লেখযোগ্য ধাণী বহন করিযা আনে নাই, যাহ! 
বাঙালীর মানসনযনে নব-জীবনবোধের দিব্যচ্ছটা হানিবে। মুসলমান আমীর- 
ওমবাহগণ অতিশয শি্ল জীবন যাপন করিতেন; এহিক খদ্দির অলস- 
খিলাস, রক্তাক্ত বাজনৈতিক কলহদ্ন্ব এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক ধর্গান্তরীকরণের 
সন্্স্ত নীতি০ইহাই তাহাদের জীবনের একমাত্র ঘটনা। সুতরাং বাঙালী 
হিন্দু ইহাদেব দাবা লাভবান হওবা দূরে থাক, বরং নানা দিক দিয়! অতিশয় 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। প্রধান ক্ষতি__ধর্গ হারাইবার আশঙ্কা । তখন 
বাঙলার হিন্দুপমাজ নান| দিক দিয়া খণ্ডবিখণ্ড হইতে বসিয়াছিল। বৌঁদ্ধ- 
সম্প্রদায় সমাজে “নাস্তিক বলিয়। নিম্দিত হইতেছিল, বল্লাল-লক্ষ্মণ সেনের 
সভাকে ঘেরিয়া ব্রাহ্ম ণপপ্ডিতগণ ম্মার্ত আচারবিচারের শ্থুপ্মাতিহ্ৃক্ম আলোচনায় 


পটভূমিকা ২৫ 


বৃথা কালক্ষেপ করিতেছিলেন। বল্লালী কৌলীন্ঠ প্রথ! হিন্দু-সমাজের উচ্চ- 
বর্ণদিগকেও অনৈক্যের বিষে জর্জরিত করিয়! ফেলিয়াছিল। তদুপরি সমাঁজ- 
শাশ্মীদের ুষ্ট সংশুদ্র-অসংশৃদ্র, উত্তমসঙ্কর-মধ্যমসঙ্কর-অধমসঙ্কর প্রভৃতি সক্কীর্ণ 
শ্রেণ-বিভাজন এবং তজ্জাত শ্রেণীবিদ্বেদ ছিলই । বাঙলার এই সামাজিক 
উৎক্রান্তির মুখেই ইসলামের আবির্ভাব। সুতরাং বাঙলার স্থূল সামাজিক 
দেহটাতেই ইসলামের প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল ; বাঙালীর যে সংস্কৃতি প্রায় 
গুপ্তযুগ হইতে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া! আসিতেছিল, এই 
সামাজিক উপপ্নবের পমর়েও তাহা বিশেষ ক্ষুণ্ন হয় নাই। 

পাঠানযুগে বাঙালীর সামাজিক জীবনে একটা বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা! 
যাইতেছে, যাহা পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে কিয়ৎপরিমাণে 
পরিবতিত করিয়াছে । হিন্দুযুগে বাঙলার সংস্বৃতি প্রধ/নতঃ ছিল গ্রামীণ; 
দেশের রাজধানীতে রাজ! ও সামন্তবর্গ জাকাইয়া “বার” দিয়া বসিলেও দেশের 
প্রাণশক্তি গ্রামেই নিহিত ছিল। কিন্তু ইসলামের ভূমিচারী জীবনাদর্শ, 
ওমরাহদের ভোগস্থখেব উদ্দামতা--ইত্যাদির ফলে বাঙালীর শান্ত্সেহচ্ছায়া- 
শীতল গ্রামীণ সংস্কৃতি ধীরে ধীরে নাগরিক সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হইল। 
গোৌডলক্ষমণাবতী, তাণ্ড, দেবকোট, পাতুয় প্রভৃতি নগরগুলিকে কেন্দ্র করিয়া 
একটা ন।গরিক সভ্যতার সুচনা হইল; রাজকাধ, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির 
সুবিধার জন্য হিন্দু-মুসলমান সকলেই এই সমশ্ম রাজধানী ব| প্রধান নগরীতে 
সমবেত হইতে লাগিল। ইরাণ-তুরাণ হইতে বণিক, ধর্গযাজক, পণ্তিত, 
স্থফী__সকলেই এই অপার এশ্বর্ষের লীল।ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল । 
এই যাতায়াতের ফলে বাডীলীর সঙ্কীর্ণ স্বাততন্ত্রবোধ অনেকটা হ্রাস পাইল, 
বিচিত্র জীবন ও সাধনার স্পর্শে তাহার মানসিক জগতেরও কিছু পরিবর্তন 
দেখা দিল এবং বহির্বাণিজ্যের ফলে একদিকে যেমন বাঙালীর আঘিক সুবিধা 
ঘটিল, তেমনি আবার বাণিজ্যের কপাঁতেই নগরগুলিও অতি দ্রুত প্রসারলাভ 
করিতে লাগিল। ফেরিয়া-ই-স্থজা নামক এক পতুগীজ ভমণকারীর বর্ণশানুসারে 
দেখ! যায় যে ১৫শ শতাবীর মধ্যভাগে গৌঁডের লোকসংখ্য! ছিল বার লক্ষ। 
ইহা অতিরঞ্জিত হইলেও পাঠানধুগে বাঙালীর সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক জীবন 
যে ধীরে ধীরে নাগরিকতার অভিমুখে যাইতেছিল, তাহা অন্থমান করা 
যাইতে পারে । 


প্রাচীনযুগে ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া সংস্কৃতির বনিয়াদ গড়িয়ী'উঠিত। বাঙলা 


২৫৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


দেশে আলোচ্যপর্বে হিন্দুমুসলমান উভয়েরই ধর্মবোধের কয়েকটি বৈচিত্র্যপূর্ণ 
বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইবে। সাধারণ হিন্দু পঞ্চোপাঁসক ছিল সন্দেহ নাই। 
কিন্তু সমাজে বৈষ্ণব ও শাক্ত--এই ছুই সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য ছিল। লক্ষণ সেনের 
সময হইতে বাউল! দেশে বৈষ্কবপ্রভাব স্চিত হইতেছিল। পাঠানযুগের 
অব্যবহিত পূর্বে দক্ষিণ-ভারতের রামাঠ্জ-নিম্বার্কের আবির্ভাবের ফলে জন- 
সাধারণের মধ্যে ভক্তিবাদের প্রাধান্ত দেখা যায়। বাঙলা দেশেও ইহার ব্যতিক্রম 
হয নাই। পাহাডপুরে আবিষ্কৃত মৃতিগুলির মধ্যে কৃষ্ণ-গোঁপীলীলার অনেক 
চিত্র পাওয়া যায় । সম্ভবতঃ ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাধবেক্্রপুরীর দ্বারা 
বাঙল! দেশে ভাগবত ও ভাগবতের আদর্শ গ্রচারিত হয়, তিনি এবং তাহার 
শিশ্কুর্গ এদেশে গোপালমূতি পুজাও জনপ্রিয় করিয়াছিলেন। উচ্চবংশীয় 
হিদুদের অনেকেই বিষ্ণভক্ত ছিলেন৷ জলালুদ্বীনের সমসাময়িক 'বায়মুকুট' 
উপাধিধাবী বুহস্পতি ধর্মমতে অতিশযঘ উদার ছিলেন। তাহার কৃত টাীকা- 
টিপ্লনীতে বৌদ্ধ ব্যাকরণ হইতে গ্রচব দৃষ্টান্ত উদ্ধত হইয়াছে । তিনি কিন্ত 
ধর্মবিশ্বাসে পুরাপুরি বিষু-উপাসক ছিলেন। তাহার প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থের 
প্রাবস্তে আছে, “ভগবতী মম বিষুণভক্তিঃ” | কিন্তু আবাব কোন কোন গ্রন্থে 
*পুরুষ* স পরঃ”, “জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম ভবাদি সেব্যম্‌” প্রভৃতি উক্তি দৃষ্টে মনে 
হয তিনি হযতো শেষ জীবনে অছবৈততত্বেব উপাসক হইয়াছিলেন। সে যাহ। 
হউক, সমাজে বৈষ্ণব মতের প্রাধান্ত না থাকিলে পাঠানযুগের শেষ ভাগে 
রামকেলি গ্রামে কর্ণাটদেশীয় ৰপসনাতন বৈষ্ণবকেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিতেন 
না। লোকজীবনেও কৃষ্ণলীলাব বিশেষ প্রভাব ছিল। চৈতন্ঠদেব প্রথমবাব 
বন্দাবন যাত্রার সমঘ বামকেলির অদুবে “কানাই নাটশালা” গ্রামে কষ্ণলীলাব 
চিত্র ও মুতি দর্শন করিযা! আনন্দিত হইযাছিলেন। স্বতরাং ঠৈতন্তের পূর্ব 
হইতে বাঙলা দেশে কৃষ্ণলীল! বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। 


চণ্ডীচরণ পবাষণশ্' রাজা দন্থুজমর্দন দেব প্রধানতঃ শক্তির উপাসক 
ছিলেন। প্রাচীন যুগ হইতে বাঙলা দেশে চণ্তীর উপাসনা চলিয়া! আসিতেছে । 
তলাযুধ তীহাব 'ব্রাঙ্মণ সর্ধন্থে চণ্তীপূজার কথা বলিয়াছেন । ১০শ শতাব্দীর 
পূর্ব হইতেই দশভুজা বা অষ্টভুজার মৃত্তি নির্মাণ করাইয়া বাঙালী চণ্তীদুর্গার 
উপাসন। করিত। ইহা ছাডাও লোকজীবনে বিষহরি, বাস্ুলী, মঙ্গলচ স্তী প্রভৃতি 
গ্রাম্য দেবদেবীর বিশেষ প্রভাব ছিল - ইহা হইতেই পরবর্তী কালে মঙ্গলকাব্য 
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নামক একপ্রকার পুরাণশ্রেণীর সাহিত্য জন্মলাভ করে। সমাজে তখনও 
বৌদ্ধগণ কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিতেছিল। 

১৪শ-১৫শ শতাববীগ মধ্যে নবদ্বীপ-শাস্তিপুরকে কেন্দ্র করিয়া ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি 
নৃতন আশ্রয় খুজিতেছিল। মুসলমান পাঠনের রাজসভায় ব্রাঙ্মণপপ্তিতগণ 
মাঝে মাঝে শ্রদ্ধাসম্মান লাভ কবিলেও, তাহারা ভিন্নধর্মী পাঠান নপতিদের 
যতটা ভদ্র করিতেন, ঠিক ততটা বিশ্বাস করিতেন না। তাই ১৪শ শতাব্দী 
হইতেই নবদ্বীপ-শান্তিপুরের চারিদিকে ব্রাহ্মণ-সজ্জনের যাতাধাত শুরু হইয়াছিল, 
এবং মহাপ্রভুর পূর্বেই এই অঞ্চলে ্রাহ্মশ্যশাসিত বিগ্বাসমাজ প্রতিষ্ঠ অর্জন 
করিথাছিল। যদিও পাঠান স্বলতানদের বাজধানীকে কেন্দ্র করিয়া একটা 
নাগরিক সংস্কৃতি ক্রমবিকাশ লাভ করিতেছিল, তথাপি ঠিক যাহার সহিত 
বাঙালীজীবনের নিগুঢ সম্পর্ক, সেই মানসিক এঁতিহোব কেন্দ্র পাঠান ন্বপতিদের 
ছত্রচ্ছায়া ত্যাগ করিযা নবদ্বীপ-শাস্তিপুর অঞ্চলেই বাস্ত স্থাপন করিয়াছিল। 
ইংরাঙ্গ আমলের পূর্ব পধন্ত এই নবদ্বীপ-শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর্রই বাঙালীর মানসিক 
জীবন ও সংস্কতিকে পরিচালিত করিয়াছে । 

শ্রী: ১৩শ-১৫শ শতাব্দীর বাঙাল দেশের মানসিক এতিহোর পরিচয লইতে 
হইলে সর্বপ্রথম সংস্কৃত গ্রন্থের সন্ধান করিতে হইবে, কাবণ বাংল| ভাষা ১৩শ- 
১৭শ শতাব্দীর মধ্যে বাঙালীর মানস-রস-বাহী হইতে পারে নাই । বোধহয ১৪শ 
শতাব্দীর শেষ ভাগ অথব! ১৫শ শতাব্দীর একেবারে প্রারস্তক!ল হইতে সমগ্র 
বাালীজাতির প্রাণম্পন্দন প্রথম অগ্তভৃত হইল বীরভূমের বড়,চণ্তীদাস, মিথিলার 
বিগ্যাপতি, কুলীন গ্রামের মালাঁধর বস্থ এবং ফুলিযাঁর কৃত্তিবাসের রচন।য়। এই 
সময় হইতে নবদ্বীপ ও শাস্তিপুরের বিগ্ভাসমাজ সংস্কৃত শাস্মগ্রন্থের মধ্যে আত্ম- 
নিযৌগ কবিলেও গ্রামীণ বাউল! নবন্থজ্যমান বাংল। সাহিত্যের মধ্যেই 
আপনাকে আবিফার করিল। 


সংস্কৃত শাস্জরানুশীলন 


আমর! প্রাক্‌-মুসলমান যুগের এঁতিহ বিচার প্রসঙ্গে দেখিয়াছি, অতি প্রাচীন- 
কাল হইতেই গৌডে সংস্কৃতান্শীলন চলিয়া আসিলেও যাহাকে বিশ্তদ্ধ রস- 
স।হিত্য (কাব্যনট্যাদি ) বলে, তাহ বাউলা দেশে তখনও বিশেষ রচিত হয় 
নাই। স্থতি, মীমাংসা, বেদের টীকা-টিপ্লনী, বেদাস্তের টীকাভাখ--এইজাতীয় 


২৫৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সংস্কৃতগ্রন্থ পালযুগ হইতেই বাঙলা দেশে প্রচুর পরিমাণে রচিত হইয়াছে । কেবল 
লক্ষণ সেনের সভাকে কেন্দ্র করিয়া সত্যকারের বিশুদ্ধ সাহিত্যের অনুশীলন 
আরশ হইয়াছিল। (৬১৩শ শতাব্দীর প্রারস্তে তুর্কী আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাতে 
অন্ততঃ দেড শতাব্দীকাল বাওল! দেশ মুচ্ছাতুর হইয়াছিল। ১৩শ-১৪শ 
শতাব্দীর মধ্যে এদেশে বাংলা গ্রন্থ তো দূরের কথা, মূল সংস্কৃত গ্রন্থ বা মূলের 
টাকা-টিপ্ননীও অতি অল্পই পাওয়া গিয়াছে । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাম্মী 
একবার লিখিয়াছিলেন যে, তিনি প্রার চল্লিশ বতসব ধরিয়া! পুঁথি সংগ্রহ 
করিয়া বেড়াইধাছেন, বহু পুথি সংগ্রহও করিখাছেন, কিন্তু তিনিও ১৩শ-১৪শ 
শতাব্দীর মধ্যে রচিত কোন সংস্কৃত পুঁথির সন্ধান পান নাই, কেবল ছুই- 
একখানি নকল কর। পুঁথি দ্েখিয়াছিলেন মাত্র ।৮ ইহাতে তিনি অনুমান 
করিয়াছিলেন-_তুক্ী আক্রমণের ফলে বাঁডালী ধর্ম, সমাজ ও ঘর সামলাইতে 
এমন ধ্যতিব্যস্ত হইয়৷ পড়িবাছিল যে, সেই সাংস্কৃতি বিপ্রবের মুহূর্তে সে 
মৌলিক গ্রন্থ রচনার অবকাশ পায় নাই এ এই অগ্রমান মিথ্যা নহে। 
বাস্তবিক ১২শ শতাব্দীর জয়দেবগোষ্ঠীর দীর্ধকাল পরে ১৬শ শতাব্দীর বৈষ্ণব- 
গোস্বামী প্রভুরাই সংস্কৃত সাহিত্যের অন্রশীলন করিষ! দর্শন ও রসতন্ব সম্বন্ধে 
অনেক বিচিত্র ও সদুরপ্রসারা তথ্য উদ্ধার ও প্রচার করেন। (ক্কতরাং ১৩শ- 
১৪শ শতাব্দীর মধ্যে বাঙালীরচিত সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ কোন গ্রন্থ 
এখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই । বপরসনাতনের আবিভাবের পূর্বে রাজা গণেশের 
সময়ে খীঃ ১৩শ-১৪শ শতাব্দীতে বাগালী যে ছুই-চারিখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা 
করিখাছিল, তাহার অধিকাংশই স্থতিমীমাংসাবিবযক।৯ এই স্বতিকরের 
মধ্যে শুলপাণি (১৫শ শতকের প্রথমভাগ ), শ্রীকর আচার্য (১৫শ শতকের 
চতুর্থ দর্শক) এবং তীহাব পুত্র শ্রীনাথ আচাযচুড়ামনির (১৫শ শতকের 
শেষ দর্শক) নাম উল্লেখযোগ্য । ইহারা স্মৃতির বাধ বীধিয়া বিধবস্তপ্রান 
হিন্দুসমাজকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করেন।) তন্মধ্যে শুলপাণির নাম 
বিশেষভীবে উল্লেখযোগ্য । তিনি শ্মাত হইলেও বৈষ্ঞর্ষধর্ধ ও আচার- 
আচরণের প্রতিই অধিকতর নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাহার অনেকগুলি 
স্বৃতিগ্রন্থ কষ্ণচলীলাকেই কেন্দ্র করিয়া রচিত; যথা-_একাদশী বিবেক, 
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দোলযাত্রা বিবেক, রাসযাত্র! বিবেক ইত্যাদি ।) জীমূতবাহনের পর বাঙলার 
সমাজগঠনে শৃলপাঁণির প্রভাব বিশেষভাবে স্বীকার্য। বৌদ্ধগ্রভাব ও 
ইসলামের আক্রমণে বাঙালীর সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরিয়াছিল $[ শূলপাণি 
নানা প্রকার স্তৃতিমীমাংসা অবলম্বনে ম্মার্ত বিধিনিষেধের প্রাচীর তুলিয়া 
সেই সমস্ত ভাঙনের হাত হইতে বাঁঙালা জাতিকে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে 
পাবিযাছিলেন । 

কিন্তু স্থতিমীমাংসা ছাড়ি! দিলেও সাঙ্ ও বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা- 
অনুশীলন 'এদেশেব একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইযা পড়িযাছিল। রঘুনাথ তর্ক- 
বাগীশ শষ্টীচার্ধেব 'সাঙ্যতত্ববিলস" (১৪৪৮ শ্ীঃ অঃ) দৃষ্টে মনে হয়, ১৫শ 
শতাব্দীতে হিন্দুসমাজে তাকিকতাব সহিত কিছু পরিমাণে তত্ববাদেবও প্রতিষ্ঠা 
হইযাছিল। অবশ্য এই জাতীধ গ্রন্থে প্রচাব পণ্ডিতজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। বেদান্তের অদ্বৈততত্বই বিদ্বজ্জনের মধ্যে সমধিক প্রচারিত হইযাছিল। 
স্বযং বাসুদেব সার্বভৌম এবং অদ্বৈত আচাষ প্রথম জীধনে অদ্বৈতবাদী ছিলেন । 
স্তবাং মনে হইতেছে যে, গৌডপাদেব “কাবিকা, হইতে আবস্ত করিয়া 
চৈতন্যের আবিাবের পূর্ব পর্যন্ত অদ্বৈততত্ব এ দেশের বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণসমাজে 
স্থপবিচিত ছিল। 

(কোন কোন এতিহাসিকের মতে পাঠানযুগে মধ্বাচাষের (১২শ শতক) 
দ্বৈত মতবাদ বাওল1 দেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পাবে নাই-- 
পরে এই মত হইতে মাধবেন্দ্রপুরীব আবিতাব হয়--যিনি গৌঁডমগ্ডলে সব- 
প্রথম ভাগবত আদর্শ ও কৃষ্তপ্রেম প্রচাব কবেন। ১৪শ শতাব্দীব পূর্বে 
ভাগবতাশ্রিত ভক্তিবাদ বাউলা দেশে বিদ্ব্জনসমাজে বহুলভাবে প্রচারিত 
হইয়াছিল বলিষা মনে হয় না।) কাবণ সর্বানন্দেব অমরকোষেব টীকাম়্ 
নানা পুরাঁণ-উপপুবাঁণ হইতে উদ্ধতি থাকিলেও ভাগবত হইতে কোঁন 
শব্দ বাপ্পোক উদ্ধত হয় নাই। রাজা গণেশ ও জলালুদ্দীনেব সমসাময়িক 
“বায়মুকুট” বৃহস্পতি তাহার বহু টাকা-টিগ্লনীতে কোথাও ভাগবতেব উল্লেখ 
করেন নাই-_যদ্দিও তিনি ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসে বিষ্ুভক্ত ছিলেন । 

বাউলা দেশে ১৩শ ১৪শ শতাব্দীর মধ্যে মৌলিক কাব্য বা শাটকের কোন 
পরিচয় পাওয়া যায নাই; কেবল রামচন্দ্র কবিভাবতীব (১২৪৫ শ্রীঃ অঃ) 
ভেক্তিশতক", 'বৃত্তমালা” এবং চতুভূজেব "হরিচরিত' (১৪১৫ শক-_-১৪৯৩ 
প্বীঃ অঃ) উল্লেখযোগ্য । এই "হবিচরিত ১৪শ সর্গে রচিত. কুষ্ণলীলা-বিষয়ক 

১৭-__(১ম খণ্ড) 


২৫৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এক বিরাট মহাকাব্য । রূপগোশ্বামী-সম্কলিত 'পঞ্ঠাবলী* অনেক পরে সংগৃহীত 
হইলেও ইহাতে এমন অনেক কবির কবিতা৷ গৃহীত হইয়াছে, ধাহারা সম্ভবতঃ 
রূপগোস্বামীর পূর্বে অর্থাৎ ১৩শ-১৫শ শতাব্বীর মধ্যে বর্তমান ছিলেন। অবশ্য 
এই ছুই শত বংসরের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় মৌলিক কাব্য-নাট্য লিখিত না 
হইলেও নান! কাব্যের টীকা বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। 'রায়মুকুট” বৃহস্পতি 
শুধু “্ৃতিরত্বহার” নামক স্মৃতির টীক] লিখিয়৷ ক্ষান্ত হন নাই, 'ব্যাখ্যাবৃহস্পতি” 
নামক “শিশুপালবধে*র টাকাও রচনা করিয়াছিলেন ।) তদানীত্তন সমাজে এই 
সমস্ত কাব্যের অনুশীলন না থাকিলে ম্মার্ত-বৃতস্পতি উহার টীকা রচনায় প্রবৃত্ত 
হইতেন ন|। তাহার দুই পুত্র বিশ্রাম ও রাম সম্ভবতঃ কবিশক্তির অধিকারী 
ছিলেন; কারণ পিতা আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক শ্লৌোকে নিজ পুত্রদ্বয়কে 'কবীন্দ্র 
বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন ।১০ ১৫শ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে রাজ! গণেশের 
পৃষ্ঠপোষকতাঁষ সংস্কৃত বিগ্ভার কিছু অন্শীলন হইয়াছিল বলিয়া অন্টমিত 
হয়। ইহার অল্প পরে গৌডের নিকটবতী রামকেলি নগরকে কেন্দ্রে করিয়া! 
সংস্কৃতাশ্রিত ভক্তিধর্ধের বিশেষ প্রচার হইতে আরম্ভ করে। সার্বভৌমের 
ভ্রাতা বিগ্ভাবাচস্পতি, সনাতন, রূপ প্রভৃতি ভক্ত ও পণ্ডিতগণ এই শ্রীমেই বাস 
করিতেন । 

বাঙলা দেশের মধ্যযুগে গোম্বামীদের ভক্তিরসা শ্রিত সংস্কৃত সাহিত্যরচন! 
ব।দ দিলে একমাত্র নব্যন্তায় ব্যতীত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে 
বাঙালী বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নাই। অবশ্ত ১৬শ 
শতাব্দীর প্রথমে বা ১৫শ শতাবীর একেবারে শেষভাগে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক 
ও নব্যন্তায়ের প্রধান আচার্য নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণির “অনুমান দীধিতি, 
রচিত হইলে নৈয়ায়িক বাঙালীর সারম্বত প্রতিভা সমস্ত ভারতবর্ষেই বিস্তার 
লাভ করে এবং নব্যস্টায় অধাঁয়নের জন্য ভারতের নান! স্থান হইতে নবদ্বীপ 
পাঠার্থ আসিতে আরম্ভ করে । কিন্তু ১৪শ-১৫শ শতাবীতে বিদ্জ্জনের মধ্যে 
নব্যন্ায়ের বিশেষ চর্চা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তবে রঘুনাথের পূর্ববর্তী 
কয়েকজন নেয়ায়িক, স্মার্ত ও বৈদান্তিক বাঙালীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 
তন্মধ্যে রঘুনাথের গুরু ব্রাহ্্দের সার্বভৌমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
উনি “তত্বচিন্তামণি, নামক ন্তায়ের টীকা এবং বেদাস্তপ্রকরণ (“অছ্বৈত 
মকরন্দে'র টীকা) প্রণয়ন করেন । সার্বভৌম প্রথম জীবনে সভায় ও বেদাস্তের 
১০ ডঃ আহকুমার দেন-£মধ্যযুশের বাংলা ও বাঙালী 


পটভূমিক! ২৫৯ 


দ্বার! প্রভাবান্বিত হইলেও শেষজীবনে ভক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়! চৈতগ্তদেবের 
তক্ত হইয়াছিলেন। অবশ্য তাহার অন্তরে পূর্ব হইতেই ভক্তিবাদের আভা 
সংগুপ্ত অবস্থায় বর্তমান ছিল। গ্ভায়ের টাকার প্রারস্তেই তিনি “ঘনশ্ামমহং 
ভে” বলিয়া ঘনশ্যমকে বন্দনা করিয়াছে । বাসদের সার্বভৌম এবং তাহার 
শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি__উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে বাঙলা দেশে কোন কোন 
পণ্ডিত ্ঠায়, কাব্যালঙ্কার ইত্যাদির টাক রচনা! করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 
পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগরের “কলাপ দীপিকা” নামক ভট্টিকাব্যের টীকা একদ! 
বাঙলা দেশে অতিশয প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। তাহার কাব্যগ্রকাশ: 
টীকাতে অলম্কারতত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে । নব্যন্ায়েও তাহার পাপ্তিত্য ছিল 
অসাধারণ । 


স্বীঃ ১৩শ-১৪শ শতাব্দীতে বাঙালীর সারম্বত অব্দান কিছু খর হইয়া 
পড়িয়াছিল- রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাই তাহার প্রধান কারণ কিনা তাহা 
সমাজতাত্বিকগণ আলোচন। করিবেন । কিন্তু ইলিয়াসগাহী বংশের প্রথম ধারার 
বিলুপ্রির পর রাজা গণেশ ক্ষণকালের জন্য গোৌঁড়েশ্বর হইলে (১৫শ শতাবীর 
প্রথমার্ধ ) গৌঁডে সংস্কৃত স্থৃতিমীমাংস। ও স্টাষচর্চার সুযোগ দেখা দিল। বিশেষতঃ 
নবদ্বীপ ও ইহার চতুষ্পার্খববর্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করিযা সংস্কৃত বিদ্যাসমাজ প্রায় 
এই সময় হইতেই প্রাধান্ত পাইতে থাকে এবং ১৬শ শতাব্দী হইতে একদিকে 
যেমন মহা প্রভুর প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের নৃতন দিগন্ত আবিষ্কৃত হইল, ঠিক 
তেমনি আবার বুদ্ধিবিলাপী বাঙালী হুক্তত্বপূর্ণ শ্তায়শাস্্র লইয়া! মত্ত হইয়ু| 
পড়িল। এই সময়ে বাঙীলীর চিত্তলোকে ছুইটি ধারা বহিতেছিল; একটি 
নব্যন্তায়ের বুদ্ধিমার্গ, আর-একটি গৌড়ের অদূরে রামকেলি গ্রামে ক্ষীণধারায় 
বহমান প্রেম ও ভক্তিরস। অবশ্ঠ শেষ পর্যন্ত রামক্েেলি গ্রাম হইতে প্রবাহিত 
এবং রূপসনাতন-পরিকল্পিত প্রেমমার্গীয় রসতত্ব ও নিঃশ্রেয়স্‌ ভক্তিধর্মের 
কৃলপ্লাবী ধারা নবদ্বীপের চৈতন্তধারার সহিত মিলিত হইয়া বাঙালীর স্মৃতি- 
মীমাংসা, 'অন্ুমান-দীধিতি”, “তত্বচিন্তামণি-প্রকাশ, (পুগুরীকাক্ষ বিগ্যাসাগরের 
্ায়গ্রস্থ ), “তত্বচিস্তামণি-বিবেচন* (কাশীনাথ বিগ্ানিবাসের নব্যন্তায় গ্রন্থ) 
প্রভৃতিকে ভাসাইয়া লইয়া গেল__বাঙালী-মানসের নবজাগৃতি হইল। বাংলা 
সাহিত্যের মধ্যযুগের আদিপর্ব ধরিয়া তাহারই প্রস্ততি চলিয়াছিল। 


সপ্তম অক্ঞ্যান্ত 
বেষ্বধমের ভ্রমবিকাশের ধার! 


॥ ১ ॥ 
বেদে-উপনিষদে বিষুঃ 


বিষ্ু-কৃষ্ণ-বা হ্বদেব-আশ্রিত বৈষ্ণবধর্ন কত প্রাচীন, তাহ! লইয়া গবেষণার অস্ত 
নাই, মতভেদেরও সীম|-সংখ্যা নাই। বসিক ভক্ত বলিবেন, শু জ্ঞানমার্গের 
ছারা কৃষ্ণভক্তি ও বৈষ্ণবধর্ম বিচার করিতে হইলে এইবপ মতানৈক্যের 
বিডম্বনাগ মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবার অধিকতব সম্ভাবনা । বৈষ্কবধর্ম ও কৃষ্ণভক্তি 
আধুনিক কালের সামগ্রী নহে, গৌঁডীয় গোস্বামী প্রভূদের স্থ্টি নহে, রামান্ুজ 
সম্প্রদাষেবও ধ্যানলন্ধ বস্ত নহে,_-এমন কি দক্ষিণ ভারতের “আলোয়ার'গণের 
আবেগনআ্র তামিল ভাষায় রচিত কষ্ণগীতিকাতেই ইহার প্রথম পদ্পাত নহে। 
ভারতবর্ষে আগ্তন্তকাঁল হইতে ভগবান বিষ্ণুর “পরমপদ”* এবং কুষ্ণবাস্দেবের 
পরমকরুণা তৃষ্ণা ভক্তেব অস্তবে বধিত হইয়া আসিতেছে । কিন্তু তত্ব।লোচনাস্ব 
তথ্যবিবৃতির প্রযোজন ; তাত্বিকগণ সেই তথ্যে পথ অন্থুসরণ করিয়া প্রাচীন 
সাহিত্য ও প্রাচীন পুরাতত্বে বিষণ, বৈষ্তবধর্ম ও কৃষ্ণ বাস্রদেব উপাসনার ইতিহাস 
ও ক্রমবিকাশের ধারা সন্ধান করিয়াছেন ; তাহার ফলে বেষ্কবধর্মের উৎপত্তির 
ইতিহাস ও বিকাশধারা অনুসরণ অপেক্ষাক ৪ সহজ হইয়াছে । 

বৈষ্ঞবধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচন1 করিতে হইলে প্রথমে ভক্তি- 
ধর্মের তথা ভক্তিবাদের কথা ভাবিযা দেখিতে হইবে। প্রধানতঃ বিষণ 
ও বিষু-অবত।র কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়াই বেৈষ্ণবধর্মের ভক্তিমার্গ ভারতবর্ষে 
একটা স্বিপুল এঁতিহা ও মানস-সাধনারূপে পরিগণিত হইলেও অপেক্ষা- 
কৃত পরবর্তী যুগে শিব ও শক্তিকে কেন্দ্র করিষাঁও ভক্তিশাখার উন্তব 
হইযাছিল। এমন কি ২য় হীঃ পূর্বান্ে বৈষ্ণব “ভাগবত” সম্প্রদায়েব অন্থুকরণে 
একদল শৈবভক্ত “ভাগবত, আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।১ .পাধহয় বৈষ্ঞব 
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বৈষ্ণবধর্মের ক্রমবিকাশের ধার! ২৬১ 


ভাগবত ধর্মের প্রভাবে শৈবভক্তগণ আপনার্দিগকে 'শৈব ভাগবত" আখ্য। 
দিয়াছিলেন। 

ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ খথেদ এবং আরণ্যক-ত্রাঙ্গণের বহু স্থলে বিষুঃ 
ও ভক্তিরসের উল্লেখ আছে । খখেদের মধ্যে কিছু কিছু ভক্তির কথা! আছে 
বটে, কিন্তু সে ভক্তি বিষ্ণুর প্রতি উদ্দিষ্ট নহে। থণ্থেদে বশিষ্ঠ বরুণকে সখা! 
বলিয়া ভালবাসিয়াছেন (৭), ৮৮১ ৩1৭, ৮৬, ৪) ইন্্কে মাতাপিত। বলা 
হইয়াছে (৩, ১, ৬)। কোন এক খক্-রচধিতা ইন্দ্রের বন্ধুত্কে 'স্বাছু' 
বলিয়াছেন। অগ্রিকেও মাত।, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। 
শুধু তাই নয়, কোন কোন স্থলে ইন্দ্র ও ইন্দ্রোপাসকের মধ্যে কাস্তাপ্রেমের 
আভাসও পাওয়৷ যাইতেছে । একটি স্ুক্তে (১০, ৪,৩) কবি বলিতেছেন, 
স্বী যেমন স্বামীকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ তিনিও ইন্দ্রের কাছে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছেন। আর-একটি ন্ৃক্তে (১০, ৪০, ২) অশ্বিনীকুমারকে আদিরসাত্মক 
ভক্তির ভাষার সাভিমানে ভক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন, “বিধবা যেমন দ্রেবরকে শয্য।য় 
আহ্ুণন করে, দ্বীলোক যেমন পুরুষকে কামনা করে, সেইরূপ কে তোমাকে 
তাহার নিলয় ডাকিরা লইয়াছে?” এখানে কি বিপ্রলন্ধা বাধার অতিমানই স্ফুরিত 
হইতেছে ন[? বরুণস্থক্তে স্পষ্টভাবেই ভক্তি-করুণ।র আভাস পাওয়া যাইতেছে। 
অবশ্য ভক্তির প্রচলিত অর্থ বেদে নাই, বরং উপনিষদে 09০৮:০। অর্থে ভক্তি! 
শব্দের প্রয়োগ আছে । কিন্ত খখেদের নানা স্ুক্তে উপাস্তকে মানবীয় সম্বন্ধের 
মধ্যে স্থাপন করিরা তাহাকে ভক্তি ও প্রেমের দৃষ্টিতে উপলন্ধি করার দৃষ্টাস্ 
আছে, সুতরাং মানবীয় সন্বন্ধমূলক দেবভক্তিখাদ খক্টুক্তেও রহিয়াছে । 

পূর্বাঞ্চলে ক্ষত্রিয় সমাজে বৈদিক কর্ণকাণ্ডের বিরুদ্ধে জ্ঞানমার্গ হইতেই 
উপনিষধের আবির্ভাব হয়। স্থতরাং জ্ঞানকেন্দ্রিক শান্ত ভক্তিই ইহার মূল 
বৈশিষ্ট্য । কিন্তু উপনিষদেরও বহু স্থলে রাগমার্গীয় ভক্তির ইঙ্গিত আছে। 
্রন্ম ও জীবের মিলনপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, “প্রেমিকাপত্রী কর্তৃক আলিঙ্গিত 
হইর! মান্থৃষ যেমন আপনপর ভুলিয়া যায়”, সেইরূপ ব্রহ্মজীবের মিলন। 
ইহাতে আদিরসান্মক ভক্তি প্রবেশ করিয়াছে । বুহদারশ্যকে (৩, ৭) ব্রহ্ষকে 
“অন্তর্যামী” বল! হইযাছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষধদে “ভক্চি' শব্দটি প্রথম যথাষথ 
অর্থে পাওয়া যাইতেছে । বৃহদারণ্যকের অনেক স্থলে ভক্তির সুব ধ্বনিত 
হইয়াছে । কিন্তু লক্ষণীয় যে, বেদ ও আরণ্যক-উপনিষদে ভূক্তির পরোক্ষ ও 
প্রত্যক্ষ উল্লেখ থাকিলেও বিষুটর সহিত সেই ভক্তির বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। 


২৬২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


খথেদেও বিষুর নামক দেবতার উল্লেখ আছে। অবশ্য বৈদিক বিষুজ এবং 
কষ্ণবাহ্ছদেব একব্যক্তি নহেন বলিয়াই অন্মিত হয়। খথেদে বিষু ইন্দ্রের 
বন্ধু, সৌরদেবতা, যুদ্ধের নেত! - কোথাও বা মহদ্দেবতা বলিয়া! পৃজিত। কিন্ত 
তিনি সর্ধপ্রধান দেবতা নহেন। পরবর্তী কালে বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণে 
বিষ প্রধান দেবতা বলিয়া পূজিত হইলেন (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৫, ১১)। 
কঠোঁপনিষদেও (১,৩, ৮-৯) বিষ্ণুর স্থান সর্বোচ্চে। ছান্দোগ্য উপনিষদে 
দেবকীপুত্র কষ্ণের উল্লেখ আছে। খকের পরবর্তী বেদসমূহে বিষুঃ যজ্ীষ 
দেবতা হইয়া পডিয়াছেন। যঙুর্বেদের বহু স্থলে বিষুর উল্লেখ আছে । অধ্ব্ু 
পুরোহিতগণ যঞ্ঞকার্ষে বিষ্ুর উপাসনা করিতেন। শতপথ ব্রাহ্মণ ( ১, ২, ৪, 
তৈত্তিরীয় সংহিতা (১, ৭, ৫) ৪) বাজসনেয়ী সংহিত। গ্রভৃতিতে “বৈষ্ণব” শবটি 
আছে বটে, কিন্তু তাহাব অর্থ খিষণুভক্ত নহে, _বিষু যাহার অধিকারী, ইহাই 
এ শবের প্রকৃত তাৎপর্য। অবশ্য ঝক্‌ ও আবণ্যক-স্রাঙ্থাণে বিঞু সম্বন্ধে যে 
উল্লেখ আছে, তাহাতে পরবর্তী কালে বিষ্ণুকে কেন্দ্র করিয়া যে ভক্তিধর্মের 
উৎপত্তি হয়, তাহার বীজ নিহিত ছিল। খকের “বিষ্জো স্বমতিং ভজামহে' 
বাঁ "ত্বং বিষ্চে। স্থমতিং প্রভতিতেও বিষু-আরাধনার কথা আছে বটে, কিন্ত 
খঝকে ভক্ত যে ভক্তির দৃষ্টিদ্বারা ইন্দ্রবরুণকে আরাধন1 কবিয়াছেন, বিষুকে 
ঠিক 'সেই ভক্তিরসাপৃত দৃষ্টির দ্বারা দর্শন করেন নাই । তীহারা বিষুর নিকট 
'পরমপদ*, অভীষ্ট ধন, বহুজনের গ্রীতিপ্রদ অশ্বাদি ও এশর্ধ কামন] করিয়াছেন। 
এ সমস্ত উল্লেখে ঠিক ভক্তির স্ুব ধ্বনিত হইতেছে না। বরং পরধর্তী 
উপনিষদে বিষ যখন প্রধান দেবৃতা হইলেন, তখনই তাঁহার মধ্যে ধীরে ধীরে 
ভক্তিরস সঞ্চারিত হইল । 


|| ২.॥ 
প্রত্বতত্ব ও প্রাচীন গ্রচ্ছে বিধু-কুষ্খ-বাস্তুদ্দেব 


পতগ্ুলি পাঁণিনিস্থত্র ব্যাখ্যায় বাস্রদেবের উল্লেখ করিয়াছেন। পাণিনিতেও 
বাস্দেবের ভক্ত 'বান্থুদেবক' সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে । স্থতরাং পাণিনির 
(আন্বঃ ৬-* শ্রীঃ পৃঃ) পুব হইতেই বাস্থদেবকে কেন্দ্র করিয়া ভাগবত-ধমের 
বিকাশ হইয়াছিল। পতঞ্জলি অবশ্য দেবকীপুত্র বাস্থদেব এবং বৃষ্ষি-বংশোদ্ভূত 


বৈষ্বধর্মের ত্রমবিকাশের ধারা ২৬৩ 


বাসুদেবকে পৃথক ব্যক্তি বলিয়াছেন। ১ম শতকের প্রস্তব লিপিতে বৃষি- 
বংশোদ্ুত বাস্দেবের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । তৈত্তিবীয় আবণ্যকে 
বাসুদেবেব নাম পাওযা যাইতেছে । সেখানে বিষু বাঁস্্রদেব । মেগাস্থিনিসের 
'ইত্ডিকা' গ্রন্থে (হ্ীঃ পৃঃ ৪০ ০ )২ হেবাকলন (“5:8119৪+ ) বলিয়! ধাহাদেব 
নির্দেশ কবিথাছেন, তাহারা বোধহ্য কুষ্ণ-বাস্বদেবেব উপাসক। 

ঘোষাণ্ডী (বাজপুতান1) শিলালেখে (শ্রীঃ পৃঃ ২০০ ) সক্কর্ষণ ও বাস্বদেবেব 
উল্লেখ মাছে । নানাঘাট গুহাব অভ্যন্তবে প্রাপ্ত শিলালিপিতেও ( ঘ্ীঃ পুঃ ২০০) 
সন্কর্ষণ ও বাশ্রদেবেব নাম পাওয| যাইনতছে। তক্ষশীলাবাসী গ্রীকভক্ত 
হেলিওডোবাস (হীঃ পৃঃ ২০০ অব্ব) ভগবান বাস্্রদেবেব প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের 
জন্ত গকডধ্বজ প্রতিষ্ঠা কবেন। এই বিদেশী আপনাকে “ভাগবত' অর্থাৎ 
বাস্দেবেব উপাসক বলিযা উল্লেখ কবিযাছিলেন। গুপ্বাজগণেব জনেকেই 
আপনাদিগকে পবমভাগবত" (দ্বিতীব চন্দ্রপ্তপ্ত, কুমাবগুপ্ণ এবং ক্বন্ধপ্প্ত, 
খ্রীঃ ৪০০-৪৬৭) আয! দিষ| বিষু্ভান্কিব নিদর্শন বাঁখিবা গিখাছেন | “বাল 
চবিতমে' (কষ্টে বাল্যলীল। ) ভাস, “েঘদ্রতে' কালিদাঁ্ (“গোপবেশী বিষ্ঞোঃ”) 
এবং বাণ৬ট্ট ভাগবত ৭ “পাঞ্চবাত্র ৩ সম্প্রদাষেব উল্লেখ কনিযাছেন। হৃতবাং 
দেখা যাইতেছে, উপনিমদেব শেখ দিকে খিঞ্ু প্রধান দবত। হইয। পড়িথাছিলেন, 
এবং ঈষৎ পববতী কাল হইতেই ৬াবতবর্ষে বিকু ও বাস্থদেবকে কেন্দ কবিয়া 
ভক্তসল্প্রদাঘ গডিয|। উঠিখছিল। 'বাণ্তদেব “ভাগবত', 'পাঞ্চবান্র” “সাত্বত,, 
প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বিষুর্ভক্ঞগণ অভিহিত হইতেন | মহাভাবতে বস্গদেব- 
দেবকীনন্দন রুষ্ণই প্রধান, তিনি খিঞুব অবতাব। মহাঁভাবতেব 'নাবাষণীষ' 
অংশে তীহাব ভক্তিশাখাব বর্ণনা আছে। ঘোষাণ্ডী ও বেসনগবের শিলালিপি 
ৃষ্টে প্রমাণিত হইতেছে যে, খীঃ পৃঃ ২০০ অব্দেই ভাবতে ও ভাঁবতেব প্রত্যন্ত 
অঞ্চলে বাস্দেবেব ভাগব তধর্ম ছডাইয়া পড়িযাছিল। তখনও তাহা 'বেষ্ঞব” 
নামে আখথ্যাত হয নাই। বোধহয মহাঁভাবতেই ধর্মগোষ্ঠী অর্থে “বৈষ্ণব 
শব্দটিব প্রত্যক্ষ উল্লেখ দেখা! যায । গীতাতেও এ শব্ধ নাই। 

মহাভাবতে কৃষ্ণ ও বাস্রদেব একই ব্যক্তি-যিনি যছুবংশ্বে সাত্বতকুলে 
আবিভূত হন। তিনি বস্্দেব ও দেবকীব পুত্র, যোদ্ধা, শীতিপ্রবন্তা ও 
২ মেগবাস্থিনিসের এই গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। পরবতী কালে গ্রীক লেখকদের গ্রন্থে 'ইপ্ডিক।' 


হইতে তথ্যাদি উদ্ধৃত হইয়াছিল; তাহাই অবলম্বনে এই গ্রন্থের স্থূল পরিচ্ব পাওয়! গিয়াছে। 
৩ “পাঞ্চরাত্র' সম্প্রদায়ও বিফুভক্ত ছিলেন । 


২৬৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ধর্মগ্রচাবক। ভীম্ম তাঁহাকেই অবতার বলিষা গ্রহণ কবিয়াছেন। গীতাতেও 
নাপাষণ ও কৃষ্ণ এক হইয| গিযাছেন। মহাভারত ও গীতাধ যে ভক্তি প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহা শান্ত সাত্বিক ভক্তি। মহাভাবতে দ্রৌপদী কুষ্ণকে 'গোপীজন- 
গ্রিষ' বলিয|ছেন বটে, কিন্তু ইহাতে বুন্দাবনলীল1 বা গোঁপবংশেব কোন উল্লেখ 
নাই। বেদের বিষণ, পববর্তী কালেব দেবকীপুত্র বাস্রদেব, ঘোব অঙ্গিবসেব শিত্ 
কৃষ্ণ, সাত্বতকুলে উৎপন্ন বাহ্থদেব, এবং নাবায়ণ কেমন কবিযা যে এক হইয়! 
গেলেন, তাহা জানা যায না। ই'হাদেব মধ্যে বাস্তবিক কোন পার্থক্য আছে 
কিনা, তাহা লইষা প্রচুব মতভেদ সৃষ্টি হইযাছে। ভক্তিধর্ষের বাস্দেৰ এবং 
মহাভাবত গীতা-ভাগবতেব বাস্দেব একব্যক্তি, না পৃথক ব্যক্তি, সে বিষযে 
কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওযা যায নাই। বৈদিক বিষণ সম্ভবতঃ 
ভিন্ন দেবতা এবং বিষু্নাবাধণ পৌরাণিক ত্রিমৃত্তব (ক্ষ! বিষুমহেশব) অন্যতম । 
মহাভাবত ও গীতাব কৃষ্ণ (নীাশান্তরে বান্দেব ) বিষণ অংশাবতাব (কোথাও- 
বিষু ব্বঘং), মাঁনবগৃহে মানবীব গভে তীহাথ জন্ম, বৃষ্ধিবংশে তিশি আবিভূতি। 
ক্রমে এই মানব কষ্ণ-বাস্রদেবই বিষুব সহিত একীভূত হইয| গিষা প্রেমের 
দেবতায পবিণত হইষাছেন। পববর্তী কালে ভাগবত, বিষ্ুপুবাণ, পদ্মপুবাণ, 
্র্মবৈবর্তপুবাণ এবং মহাভাবতীষ কৃষ্ণলীলাষ বৃন্ধাবনলীলা যুক্ত হইলে 
ভাগবতধর্ষ টৈষ্ণবধর্ধেব আকাবে বিবাট ব্যাপ্তি লাভ কবিল। 

এখন দেখ! যাক কৃষ্ণ খান্দেবেব ভাগবতধর্ম ভাবতবর্ষে কীভাবে বিস্তার 
লাভ কবিল। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বিঝু বা বাস্তদেবেব উল্লেখ থাকিলেও শ্রীঃ ২্য-ত্য 
শতকেব পূর্বে ভাগবতধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যাষ না। অন্মান 
মথুবা অঞ্চলে এই ভাগবতধর্মেব প্রাধান্ত ছিল , অন্ততঃ মেগাস্থিনিসেব ইপ্তিকা। 
গ্রন্থে সেইবপ ইঙ্গিতই আছে । পববর্তী কালেব পুবাণাদিতে কঞ্চলীল র গ্রধাণ 
কেন্দ্রূপে মথুরা বুন্দবিনেব উল্লেখ আছে। ইহাতেই অন্থমিত হইতেছে যে, 
ভাগবত সম্প্রদাষ মথুবা অঞ্চলেই প্রাধান্ত লাভ কবিযাঁছিল। শক ও কুষাণ যুগে 
(খ্রীঃ পৃঃ ১০৯- শ্বীঃ ৩০০ অব্ব) ভাগবতধর্ন মথুবা অঞ্চলে হীনবল হইয! পভে ; 
কাব্ণ শক-কুষাণগণ ভাগখতধর্মেব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ন1। ই'হাযবা ভারতে 
আসিযা হয শৈব, আব না-হয বৌদ্ধ হইবা গিযাছিলেন। গুখুগেই ভাগবত- 
ধর্ম পাঞ্জাব, রজপুতানা, মধ্যভারত ও মগধে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মগধেব কোন 
কোন গুপ্তসম্াট 'পরমভাগবত” আখ্যা ধারণ করিয়া গৌববান্িত বোধ করিতেন। 
ক্রমে ক্রমে এই ভাগবতধর্ম সমগ্র ভাবতবর্ষেই ছডাইয়া পডে। গুপ্তসাআাজ্যের 


বৈষ্ববধর্ষের ক্রমবিকাশের ধার! ২৬৫ 


পতনের পর উত্তর-ভারতে বৈষ্ণবধর্মের প্রাধান্য কিছু খর্ব হইয়! পড়ে । পরবর্তী 
কালে উত্তরাপথের অধিকারী হুণ-নেতা মিহিরগুল এবং ভারতবর্ষের যশোধর্মন, 
হর্ষ-__ইহারা কেহই ভাগবতপন্থী ছিলেন না। ভাগবতধর্ম উত্তরাপথে হীনবল 
হইয়া পডিলেও দক্ষিণ-ভারতে বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে। আলোয়ার সম্প্রদায়, 
রামানুজ, নিশ্বার্ক, নাথমুনি - ভক্তিধাদের প্রধান আচার্ধগণ, সকলেই দক্ষিণ 
ভারতের অধিবাসী । অবশ্য এই সময়ে উত্তর-ভারত হইতে বৈষ্ঞবধর্ম একেবারে 
লোপ পায় নাই । তখনও ভাগবতধর্ম ও পাঞ্চবাত্রের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । 
স্বয়ং শঙ্করাচার্য ভাগবতধর্ধ ও 'পাঞ্চরাত্রে'র বিরুদ্ধে শাণিত যুক্তি উত্থাপন 
করিয়।ছিলেন। পাঞ্চরাত্র'ও ভাগবতধর্ষের অন্তর্গত। শাপ্ডিল্য খষি সম্ভবতঃ 
প।ঞচরাত্র মতকে দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। নারদের “ভক্তিসূত্র? 
এবং শাগ্ডল্য খষির নামে প্রচাবিত 'শাপ্ডিল্যস্থত্রে প্রেম ও অন্নরাগমূলক 
বৈষ্ণবধর্মের স্পষ্ট বিকাশ লক্ষ্য করা যাঁয়। নাবদের “ভক্তিহ্থত্রে' নিয়োদ্ধত 
উল্লেখগুলিতে গ্রেমস্বরূপ ঈশ্বরভক্তির স্পষ্ট উলেখ রহিয়াছে £ 

( ক) “স তন্মিন্‌ পরম প্রেমর "| ( এই ভক্তি হইল ভাহার প্রতি পরম প্রেম। ) 

(থ) "অমৃত স্বরূপা চ।" ( এই ভক্তি অমৃতন্বরাপ )। 

(গ) “যল্লন্ধ। পুমান্‌ সিদ্ধ! ভবত্যমৃতে। ভবতি তৃত্ডে। ভবতি।' (যাহ! লাভ করিয়া 
মানুষ দিদ্ধকাম হয়, অমৃত হয়, তৃপ্ত হয়। ) 

(ঘ) “যজজ্ঞাত্ব! মত্তে। ভবতি স্তব্ধ! ভবতি ভবত্যাত্মারামেো |" (যাহ! লাভ করিয়। মানুষ 
মত হয, স্তব্ধ হয, আক্মারাম হয়|) 

নারদ এই “ভভ্ভিম্মত্রে” বলিধাঁছেন, "যথা ত্রজগোপিকানাম্‌-৮ অর্থাৎ 
ব্রজগোপীদের অন্নরূপ ভাবে কষ্চকে সমস্ত কিছু অর্পণ করিতে হইবে , পরম 
ব্যাকুলতা জাগিলেই ভক্তির আবির।ব হয়। এই ঈশ্বর-আসক্তিকে নারদ 
একাদশ পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন - গুণমাহা স্ঘ্যশক্তি, রূপাসক্তি পূজাসক্তি, 
শ্মরণাসক্তি, দাশ্তাসক্তি,সখ্যাসক্তি, বাৎসল্যাসক্তি,কাস্তাসক্তি, আত্মনিবেদনাসক্তি, 
তশ্সয়াসক্তি এবং পরম বিরহাসক্তি (ভক্তিহ্থত্র -৮২ শ্লোক )। 

'শাণ্তিল্যস্াতর' সম্ভবতঃ নারদের “ভক্তিম্ত্রে”র পূর্বে রচিত । ইহাতে সংক্ষেপে 
এবং আরও স্পষ্টভাবে সুত্রাকারে বিষ্ণুভক্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে। শাখিল্যস্থত্রের 
“সা পরাশ্চরক্তিরীশ্বরে” (ঈশ্বরে পরান্ুরাগই ভাক্ত ) এবং “অতএব তদভাবাদ্‌ 
বল্পবীনাম্, (সুতরাং তাহার অর্থাৎ জ্ঞানের অভাব হইলে বজ্পবীযুবতীরা 
ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছিল) বাক্যছয় প্রণিধান-যোগ্য। *শাণ্ডিল্যহ্থজে” পুনঃ 


২৬৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পুনঃ গীতার উল্লেখ আছে। শান্তিল্য এবং নারদ উভয়েই বল্পবীযুবতী অর্থাৎ ব্রজ- 
গোপিকাদের ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ ভক্তি বলিয়াছেন। তাই এই সৃত্রগুলি পরবর্তী 
কালে রচিত বা সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া অন্তমিত হয়। বিভিন্ন পুরাণ- 
গুলিতে যখন কৃষ্ণলীল! ব্যাখ্যাত হইতেছিল, তখন কৃষ্ণ মানবত্ব ত্যাগ করিয়। 
দেবমহিমায় উন্নীত হইয়াছিলেন। তখন বিষণ, নারায়ণ, কষ, বাস্থদেব__সকলে 
মিলিয়! মিশিয়া গোগীজনবল্লভ নন্দস্গুতের মধ্যে একীভূত হইয়৷ গিয়াছিলেন । 


| ৩॥। 
দ্ক্ষিণ-ভারতের আলোয়ার সম্প্রদায় 


২ ভারতে বৈষ্ণব ভক্তিমার্গের বিস্তার ও বিকাশের কথ| আলোচনা করিতে 
হইলে দকর্ষিণ-ভারতের তামিলভাষী আলোয়াঁব সম্প্রদাবের জীবন ও সাধনার 
পরিচয় লইতে হইবে । উত্তরাপখে দীর্ঘকাল ধরিষা সংস্কৃত ভাষায় বাহ্ছদেবকে 
কেন্দ্র করিয়া নানা গ্রন্থ, স্থত্র, পুবাণ প্রভৃতি রচিত হইযাছে, কিন্তু এই 
আলো।য়ার ভক্তগণ দেশীয় ভাষাম় কষ্ণভক্তিবিষষক আদিরসান্মক কিতা 
বচনা করিয়া বৈষ্ণব ভক্তিবাদের একটি নৃতন আদর্শ স্কাপন করেন। বাঙলা 
দেশের ভক্তিবাদের সহিত দক্ষিণ-ভারতের সাদৃশ্য রহিয়াছে । চৈতন্যদেব ' 
দৃক্ষিণ-ভারত পরিভ্রমণ করিয়] 'ব্রদ্মমংহিতা" ৪ কিষ্খকর্ণামুত' গ্রন্থ ছুইটি সঙ্গে 
করিষ! আনিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তিনত চিন্ত এই গ্রন্থ ছুইটি হইতে 
প্রচুর পরিমাণে প্রাণের খাগ্ভ সংগ্রহ করিবাছিল। চৈতন্ঠভক্ত পায় রামানন্দ, 
প্রবোধানন্দ সরম্বতী ও গোপালভট্ট-_দ্গিণ-ভাবতের অধিবাসী । সনাতন ও 
রূপ, ধাহারা রামকেলি গ্রামকে বৈষ্ণব কেন্দ্রে পরিণত করেন, তাহারাও 
দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্ষণ ছিলেন। যে 'সেনবংশেব শাসনকালে বৈষ্কব সাহিত্য ও 
ধর্ম প্রাধান্য পাইতেছিল, তাহারা; কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ, বৃত্তিতে ক্ষত্রিয় । 
ভক্তিধর্মের উপনিষদ স্ববপ ভাগবত পুরাণ দক্ষিণ-ভারতের দান বলিয়া 
স্বীকৃত হইয়াছে; এইজন্য এক শ্লোকে ভক্তিধর্মের উৎপত্তি ও £সার সম্বন্ধে 
বল! হইয়াছে £ 

চিৎ ক্ষচিম্মহা রাষ্ট্রে ভ্রাবিড়েছু চ ভূরিশঃ | 

তাত্্রপর্ণী নদী যন্ত্র কৃতমাল! পয়স্থিনী ॥ 


বৈষবধর্ধের ক্রমবিকাশের ধার! ২৬৭ 


কাবেরী চ মহাভাগ! প্রতীচী চ মহানদী। 
মে পিবস্তি জলং তাসাং মনুজ। মনুজাধিপ। 
প্রায়ো ভক্ত! ভবিষ্বস্তি বান্ছদেবে হমলাশয়[ঃ | 


অনু ঃ মহারাষ্ট্র প্রদেশে কোথাও কোথা ; এবং দ্রাবিড দেশে তাত্্রপণী, কৃতমালা 

কাবেরী মহানদী প্রভৃতি পুণাদলিল। নদীতীরবর্তী প্রদেশে প্রায়ণঃ বাহুদেব-পরায়ণ ভক্ত 

জন্মগ্রহণ করিবেন। পূর্বোক্ত নদীর পবিত্র জল পান করিয়৷ সেই দেশবানী ভক্তি লাভ 

করিবে ।ঃ 

দৃক্ষিণ-ভারত বহু পূর্ব হইতেই ভক্তিধর্মেব কেন্দ্রে পরিণত হইযাছিল, 
বোধহয দ্রাবিড জাতি ইন্দো-যুবোপীয জাতি অপেক্ষা আবেগপ্রবণ বলিয়! 
এই অঞ্চলে ভক্তিমার্গেব গ্রাধান্ত দেখা দিযাছিল। বাঙলা দেশের বৈষ্ঞব- 
ংস্কৃতি দক্ষিণ ভাবতের ভক্তিবাদের দ্বাবা যে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । সেই প্রভাবের আদি উৎস হইল 
আলোখার সম্প্রদায়। 

দক্ষিণ-ভারতের এই ঈশ্বরপ্রেমিক সম্প্রদাঘ বিশেষ কোন দর্শন স্ষ্টি করিযা 
যাঁন নাই, কষ্ধজেব প্রতি আত্যন্তিক ভক্তিবশতঃ তীহাঁবা তামিল ভাষাধ 
কৃষ্তপ্রেম-বিষষক অনেক গান লিখিযাছিলেন, তাহ! তামিল সাহিত্যে 'দিব্য 
প্রবন্ধম” বা 'নালাধির প্রবন্ধম” নামে বিশেষ গ্রসিদ্ধি অর্জন করিযাছে। 
ইহারাই বোধহয আধি-রুষ্ণভক্ত | শ্রীঃ পুঃ ১ম শতাববী হইতেই আলোযার- 
গণের উল্লেখ পাওয! যাইতেছে । এই সম্প্রদাষে নীচ জাতিও শ্রদ্ধার আসন 
লাভ কবিধাছিল, স্্বীলৌকেবও প্রবেশীপ্িকার ছিল। অগ্তম শ্রেষ্ঠ আলোযার 
মহিলাকবি অগ্ডাল বা গোদ। কৃষ্ণকে প্রেমিকভাবে ভজন কবিযাছিলেন । 
প্রসিদ্ধ দ্বাদশ আলোযাঁরের নামোঁলেখ করা যাইতেছে £ 


তামিল নাম সংস্কৃত নাম 

পোষগৈ সরোযোগী 

ভূতত্তার ভূতযোগী 

পেয় আলোয়ার মহদ্যোগী বা ভ্রান্তযোগী 
তিরুমলিসৈ ভক্তিসার 

নর্ম শঠকোপ বা শঠারি 





৪ প্রভূপাদ প্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্থামী-র চিত 'ভক্তচরিয্র' প্রস্থ প্রদত্ত অনুবাদ হইতে উদ্ধত। 


২৬৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তামিল নাম সংস্কৃত নাম 
মথুর কবি মধুর কবি 
কুলশেখর কুলশেখর 
পিরিয় বিষ্কুচিত্ত 
অগ্ডাল গোঁদা 
তোগুরদিপ্লোদি ভক্তাজ্ঘি রেণু 
তিরপ পান যোগিবাহন 
তিরুমঙগৈ পরকাল 


এই দ্বাদশ জনেব মধ্যে প্রথম চারি জন অতিশষ প্রাচীন , ইহাদের আবির্ভাব- 
কাঁল লইয়া তামিল পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতভেদ আছে। কিন্তু পরবর্তী 
আট জনের আবির্তাবকাল ছুজ্ঞেধ নহে। 

আলোধার শবেব অর্থ_ ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা । সম্প্রদায়ের নামেই 
ইহাদের সাধনপ্রণালী বুঝা যাইতেছে । খ্রীঃ ১ম শতক হইতেই আলোবারগণ 
প্রেমের মধ্য দিখ| কৃষ্ণের আরাধনা করিতেন। ইহাদের নামে প্রা চারি 
হাজার 'প্রবস্বম্* বা তামিল ভাষার বচিত সাধনপদ পা গিয়াছে । ১১শ 
শতকে নাথমুনি এই 'প্রবন্ধম্গুলিকে সর্বপ্রথম সংগ্রহ করেন। আলোয়ারগণ 
নামতবে .বিশ্বাসী বৈষ্ণবভক্ত ; কবি শঠকোপ কৃষ্ণকে প্রেমিক বা নাষক 
রূপে ভজন] করেন । অগডাল বা গোদ্দাব কথা পূর্বেই বলা হইয়ছে। ইনি 
কৃষ্ণকে প্রাণেশ এবং শিজকে প্রেমিকাৰপে ভজন] করেন ।৫ প্রা সমকালে 
দর্দিণ-ভারতে আর-একদল ভক্তের আব্ভাব হয। তাহারা “আচার্ধ। নামে 
পরিচিত। এই আচাধগণ আলোধারদের ভক্তির উচ্ছাসকে দার্শনিক নিরমের 
মধ্যে বাঁধিতে চেষ্টা করিঘাঁছিলেন। 'ভ্রীসম্প্রদাযেব? রামানজও আলোয়ার 
শ্রেণীর অন্তন্ুক্ত ছিলেন। তিনি ভক্তির উচ্ছাসকে দার্শনিক মননের মধ্যে 
বিধৃত করিয়াছিলেন । আলোয়ারদেব গুসিদ্ধ গ্রন্থ "দ্রমিভোপনিবৎ' বা 
'দ্রাবিভায়ায়ে' সখীসাধন্র বর্ণনা আছে, ব্রজযুবতীর কথা আছে, বিষুঃ-লক্ষ্মীরও 
প্রসঙ্গ আছে। ইহাদের কবিতাগুলি বাস্তবিক বৈষ্ণনরসসাঁধনার সোপান 
বলিষা গৃহীত হইতে পারে। অগ্ডাল এবং অন্থান্ত আলোয়ারদের কোন কান 


& রোমে সেন্ট ক্যাথারিনও খ্রীষ্টকে পতিভাবে ভজন করেন। ্াহাকে বলা হইত 59০3৪ 


৫$ 04509 অর্থাৎ হ্বীষ্টের বধু। অবশ্ঠ অগ্ডাল ৮ম শতাব্বীতে এবং ক্যাথারন ১৩শ শতাব্দীতে 
বর্তমান হিলেন। 


বৈষ্ণবধর্ষের ক্রমবিকাঁশের ধারা ২৬৯ 


কবিতা অবিকল বাঙলার বেষ্ণব পদাবলীর অন্তরূপ। নিয়ে এ কবিতা হইতে 
কয়েক ছত্রের বাংলা অনুবাদ উল্লিখিত হইতেছে £ 


আমার অন্তরতম সত্ত! অনস্ত আকাকঙ্জায় দ্রব'ভূত তোল । 
বাদনায় আর্ত আমি । 

ছুকুল ভাঙিয়ে প্রেমের বারিধার! বষে গেল। 

তাকে ঘিরেই আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ হয়েছে। 
আমি তাকে ডাকি, "ওগে। আমার প্রভূ", 

কথ যায় থেসে, সমস্ত দেহ ওঠে কেঁপে, 

ফুলের মত বিকশিত হয় আমার হৃদয়। 


€ ইংরাজী হইতে লেখককৃত অনুবাদ ) 


শুন] যাধ ঠতন্যদেব দক্ষিণ-ভাবত ইইতে বাউলা দেশে গোপীভাবের সাধনা 
আনযন কবেন , এই সাধনাঁৰ মূলে আলোযাঁবগণের প্রভাব থাকা অসম্ভব 
নহে। বাঙলার বৈষ্ণব কবিতা ও আলোধযাবদেব “প্রবন্ধম মিলাইযা পড়িলেই 
উভয়েব মধ্যে আত্মীযতার নিবিভ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যাইবে । 


|॥ ৪ | 
দ্বৈতবাদী দর্শনে ভক্তিবাদ 


বৈদিক যুগ হইতে খ্রীঃ ১০ম শতাবীর মধ্যে ভক্তিবাদ নান! আকারে নানা 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হইঘাছিল। শিব, শক্তি ও বামকে কেন্ত্র করিয়া 
ভক্তিশাখার উদ্ভব হইলেও প্রধ।নতঃ কৃষ্ণ-বাঞ্ুদেবই ভক্তিবাদের প্রধান 
অবলম্বন । কিন্তু ১১শ শতাব্দীব পূর্বে স্বতোস্ফুত্ত ও আবেগধহুল কষ্ণতক্তিকে 
মননশীল দার্শনিক প্রত্যযের মধ্যে বাঁধিযা ফেলিবাব চেষ্টা করা হয় নাই। 
গীতা, পাঞ্চরাত্র, নাবদ ও শাগ্ডিল্যেব ভক্তিশ্ত্র, মহাভারতে “শারাধণীষ' অংশ 
এবং কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পুরাণাদিতে ভক্তিব সুস্্াতিস্ক্্ম বর্ণনা থাকিলেও 
তখনও তাহা কোন একটা দার্শনিক ভূমি অরধধিকাৰ করিতে পারে 
নাই। রামাম্গজের পূর্বে ভক্তিমার্গ দার্শনিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। 

ভক্তিমার্গের মননশীল সাধকগণ ভক্তিতত্বকে দার্শনিক তত্ববাদে পরিণত, 


২৭০ বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহারা সকলেই বেদাস্তস্ত্রকে প্রামাণ্য বলিয়া 
গ্রহণ করিষাঁ বিচারে অগ্রসর হইয়াছেন। বেদাস্তের বিভিন্ন ভান আছে। 
বিভিন্ন দার্শনিক ও তাত্বিকের নিকট বেদাস্তশ্ত্র বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ 
কবিযাছে। তন্মধ্যে শঙ্করাচার্ধের “শাবীরক ভাম্য” ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীকে 
নৃতন পথে প্রেরণ করিযাছে। অছৈতবাদী শঙ্কর ব্র্ধ ভিন্ন অন্য সকল 
পদার্থকে মিথ্যা ও ইন্দ্রজালবৎ বলিয়া প্রমাণ করিযাছেন। শঙ্করের মতে 
বাস্তব জগৎ পরমার্থতঃ মাধাকল্পিত , মা! উপাধি ভিন্ন জীবে-ব্রদ্বে ভেদ নাই । 
শঙ্করেব মতে ব্রন্ধকৈবল্য লাভই জীবমোক্ষ। ভক্ত-দার্শনিকগণ বেদাস্তনুত্র 
হ্বীকার কবিষাও শঙ্কবাচার্ষের মাযাবাদ অস্বীকার করিযাছেন এবং তাহার 
'শারীরক ভান্ত” একেবারে উডাইযা দিযাছেন। ইহারা সাধারণতঃ দ্বৈতবাদী 
ভক্ত-দীর্শনিক নামে পবিচিত। 


দ্বৈতবাদী ভক্ত-দীর্শনিকগণ প্রধানতঃ চাবি শাখায় বিভক্ত £ (ক) বামান্ুজ 
প্রভাবান্বিত শ্রীসম্প্রদায়'তৃক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, (খ) মধ্ব-প্রভাবান্িত 
'্রন্মসম্প্রদাষ'ভূক্ত দ্বৈতবাদ (গ) বিষুম্বামি-বল্লভাচাধ-প্রভাবান্বিত “কিদ্রসম্প্রদায”- 
ভুক্ত শুদ্ধাৈতবাদ ও (খ) নিম্বার্ক প্রভাবান্বিত সনকাদি সম্প্রদাযতুক্ত 


দ্বৈতাদ্বৈতকাদ । 


এই চারি সম্প্রদযতৃক্ত ভক্ত-দার্শনিকগণ বেদান্তস্থত্রেব ভাক্তমার্গেব অনুকুল 
চাবি প্রকার ব্যাখ্যা কবিষাছেন__রামানুজের '্শ্রীভাঙ্ক' মধ্ব/চাষের “ছঘেতভান্ত” 
নি্বার্কের 'বেদাস্তপারিজাত সৌবভ' এবং বল্পভাচাষেব “অণুভাধ্য”। ইহার! 
সকলেই শঙ্করবিবোধী । অবশ্য তাহাদেব পরস্পরের মধ্যেও মতের বিশেষ 
পার্থক্য আছে । তবে এক বিষষে তাহারা পরস্পরের আত্মীয়। তাহার! 
সকলেই নিঃশ্রেয়স্‌ ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ কবিতে চাঁহিযাছেন। তীহাদের 
ঈশ্বর শঙ্করাচার্ষের নিগুণ নিবিকল্প ব্রহ্ম নহেন। ছৈতবাদী সম্প্রদায়ের কেহ 
্রদ্ধকে বিষুর, কেহ হরি, কেহ-বা কৃষ্ণ বলিষা সগুণ আধারে গ্রহণ করিযা ভক্তি 
নিবেদন করিয়াছেন। কিন্ত তাহাদের ভক্তি অস্তরশায়ী আবেগমাত্র নহে, 
তাহাকে তাহারা তত্ব, যুক্তি ও দার্শনিকতার দ্বারা একটা মননশীল চর্যায় 
তুলিয়া ধরিয়াছেন। ইহাদের আলোচনায় ভক্তি কেবলমাত্র “সাধ্যসাধনা"র 
ব্যাপার হইয়! পড়ে নাই, তাহার মধ্যে তত্বপ্রধান মননশীলতাই অধিকতর 
প্রাধান্ত পাইয়াছে। নিয়ে সংক্ষেপে ইহাদের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 


বৈষ্কবধর্ধের ক্রমবিক।শের ধারা ২৭১ 


রামান্থজ ॥ দ্বেতমার্গের প্রথম প্রচারক রামানুজ খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীতে 
ক্ষিণ-ভারতে ব্রাহ্মনবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৈষ্ণবগোতীর শ্রীসম্প্রদায়- 
ভুক্ত ছিলেন। তীহার বেদান্তভাস্ত 'ভ্রীভাষা, এবং দার্শনিক মত «বিশিষ্টা- 
দ্বেতবাদ নামে পরিচিত। বামাচ্জের পূর্বেও বৌধাযন, দ্রবিভ, টক্ক, 
গুহদেব, শঠকদমন, নাথমুনি, যমুনাচাষ প্রভৃতি দক্ষিণ-ভারতের আরও অনেক 
ভক্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচাব করিযাছেন। কিন্তু বামানজই সর্বপ্রথম এই 
মতবাদকে দার্শনিক ভিত্তিব উপব প্রতিষ্ঠিত কবেন। এই মতবাদের নাম 
বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, কারণ শঙ্করেব অদ্বৈতবাদের সহিত সাদৃশ্য থাকিলেও ণান। 
দিক দিবা ইহাব কিছু বিশষ্টতা আছে। শঙ্কব শুধু ব্রন্মকে স্বীকাঁব করিধাছেন, 
তাহার নিকট আব সমস্তই ভ্রান্তি মাত্র। বামান্তজও স্বীকার করেন যে, ব্রহ্মই 
একমাত্র সৎ পদার্থ; কিন্তু তিনি নিগুণ নহেন, গ্রণদ্বারা তাহাকে বিশেষিত 
বা বিশিষ্ট কবা যায । জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে, আবার জীব ও 
জগং-ই ব্রক্ষমনহে। অগ্নি আব অগ্নির উত্তাপ, স্থ্যু ও স্থযকিরণের যে সম্পর্ক, 
ব্রহ্ম ও জীবে সেই সম্পর্ক। স্থযের কিবণ স্্য নহে, সুয হইতে পৃথকও নহে, 
ববং কিবণকে স্যেব গুণ বলয় প্রতিভাত হ্য। সেইরূপ জীব ব্রহ্ম নহে, 
আবাব তরঙ্গ হইতে পৃথক নহে; জীব ও জগৎকে ব্রদ্ষের গুণ বলা যাইতে 
পারে। বামানুজ ব্রহ্মকে করুণাময এবং ভক্ত-বৎ্সল বিষণৰপে গ্রহণ করিয়াছেন । 
এবং বিষ্ুপুবাণকেই প্রামাণ্য বলিষা ম্বীকাঁৰ কবিযাছেন-_ভাগবতকে নহে। 
রামান্ুজ শঙ্কবেব অদ্বৈতবাদ্কে কিষদংশে পরিবন্তিত কবেন বটে, কিন্ত 
'একেবাবে নস্তাৎ কবেন নাই । 


নিম্বার্ক ॥ বামানজের ঈষৎ পরে ১১শ-১২শ শতাবীতে দক্ষিণ-ভারতের 
তেলুগু ত্রাঙ্মণবংশে নিশ্বার্ক বা নিম্বাদিত্যের জন্ম হয়। ইনিও রামাহ্গজের 
মতো ভক্তিধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন । ইহাব দার্শনিক মত “ছ্তাদ্তব1দ' ব1 
“ভেদাভেদবাদ' নামে পরিচিত । ইহার মতেও ব্রহ্ম ও বিষণ একই। পরবর্তী- 
কালে এই সম্প্রদাষ বাধাকুষ্জকেই উপান্ত দেবতা! বলিযা গ্রহণ করেন। নিশ্বাক 
মনে করিতেন যে, জীবজগৎ ও ব্রন্মের মধ্যে অংশ-অংশীর সম্পর্ক, রামান্ুজের 
অগ্নি ও অগ্নিতাপের সম্পর্ক নহে। সুবর্ণ পিও এবং তাহা হইতে নিষিত 
অলঙ্কারের যে সম্বন্ধ, নিষ্বার্কের মতবাদ তদনুরূপ। সুবর্ণ পি ও অলঙ্কারের 
মধ্যে স্বর্ণ হইল অংশী, অলঙ্কার হইল অংশ। অলঙ্কার-্থবর্ণপিণ্ড হইতে 


২৭২ বাংলা সাহিত্যেব ইতিবৃত্ত 


পৃথক বটে, আবাব একও বটে। ভেদের মধ্যেও অভেদ রহিয়াছে । জীবজগৎ 
ও ব্রন্ধেব সন্বন্ধও এপ । জীবজগতের ব্রন্মাতিবিক্ত পৃথক সত্তা আছে, আবার 
জীবজগতে মূল কারণ ব্রন্মব্যতিবিস্ত আব কিছু নহে; ব্রহ্মই এই দিক দিয়া 
একমাত্র সত্তা । স্ুতবাং জীব ও ব্রন্গের স্ববপ দ্বৈত এবং অদ্বৈত-_ছুই ই। 
তাই নিম্বার্কেব মতো ছ্ৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদতত্ব নামে পরিচিত। 
এখানে লক্ষ্য কর যাইবে, নিশ্বার্কেব তত্ববাদে শক্ষবেব প্রভাব বিশেষভাবে 
হস পাইযাছে; কাঁবণ এখানে জীবজগৎ ও ব্রন্ষেব দ্বৈতসত্তা আংশিকভাবে 
স্বীকৃত হইযাছে। 


মধ্বাচাষ ॥ খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীতে মধ্বাচাব ভক্তিদর্শনের তৃতীয় মত 
প্রচাব কবেন। ইহাই 'দ্বৈতবাদ” বা ভেদবাদ” | দর্ষিণ-ভাবতেই মধ্বাচার্ধেব 
আবির্ভীব এবং এই অঞ্চলেই এই মতেব প্রাধান্ত । নিম্বার্ক অপেক্ষা মধব আরও 
এক ধাপ অগ্রসর হইয়া দেখাইযাছেন যে, জীবজগৎ ও ব্রহ্ম উভযেই সত্য এবং 
উভয়ই স্বতন্্। এই মতে ব্রহ্গসত্ত/ ও জগতৎসত্তা উভযই স্বীকৃত বলিয়া ইহা! 
দ্বৈতবাদ নামে পরিচিত হইযাছে। জীব ওকব্রন্ষে ভেদ আছে, এই মত এই 
দর্শনে স্বীকৃত বলিয়! ইহ1 ভেদবাদ নামেও পবিচিত। ব্রহ্ম জ্ঞানী ও করুণাময় ; 
হরি, বিষু। ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীবগণ তাহাব করুণা পাইলেই ছুঃখ হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে পারে। গোৌঁডীষ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত মধ্বমতেব বিশেষ 
সাদৃশ্য আছে। এই মতে ভক্তিব দ্বারা ব্রহ্ম ভজনীয় হইলেন, দর্শনমার্গ ও 
ভক্তিমার্গ যেন এক সুত্রে মিলিত হইল। 


বল্লভাচার্য ॥ এই ত্রিবিধ ভক্তিদর্শনেব দীর্ঘকাল পরে খ্রীঃ ১৪শ-১৫শ 
শতাব্দীব মধ্যে বল্লভাচার্য ভক্তিকেন্দ্রিক আর-একটি দর্শনশখা প্রচাব করেন । 
ইহাই “বিশ্তদ্ধাতবাদ?। রুদ্র হইতে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল 
বলিয়া ইহা “কদ্রসম্প্রদায়” নামেও পবিচিত। এই মতের প্রথম আগচার্ধ 
বিষুত্বামী; তাই ইহাকে “বিষ্কুম্বামিবল্পভ”ও বল। হ্য। কথনও কখনও 
বল্পভাচার্ধকে প্রাধান্য দিবাব জন্ত এই মত "বল্লভাচাবী' নামেও অভিহিত হয় । 
চৈতন্তদেবের সমকালে বা কিছুপূর্বে বল্পভেব আবিভীব হইযছিল। বল্লভাচাধ 
বিশুদ্ধাদ্বৈত স্থাপক বেদাস্তস্থত্রেব যে ভাস্ত কবেন, তাহা “অধুঙান্ত' নামে পরিচিত 
হইযাছে। ইহার মতে জীব ও জগৎ উভয়ই সত্য, কেহই মায়া নহে, আবার 
জীবজগৎ ব্রহ্মময | ব্রন্দম সত্য, জীবজগৎও সত্য । বল্লভাচাধ শঙ্করের 


বৈষ্বধর্মের ক্রমবিকাশের ধার! ২৭৩ 


কেবলাছ্বৈতবাদ নিরসন কবিয়া বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ স্থাপন কবেন। তাহার 
মতে সমস্তই সত্য, সমস্তই ব্রহ্ষময়। এইস্থলে তিনি শঙ্করের মায়াবাদকে 
একেবারে নস্যাৎ কবিয়াছেন। শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা, কিন্তু বঈভের 
বিশুদ্ধাদ্বিতবাদে জগৎ সত্য ও নিত্য ' তাহার মতে ভগবান হইলেন 
গোকুলেব শ্রীরুষ্ণ এবং শ্রী্ুষ্ণসাক্ষাংলাভই ভক্তিসাধনার চুডাস্ত পবিণতি। 
রামাচ্জ ব্রহ্ধকে বিফুব সহিত অভিন্ন মনে করিয়াছিলেন, বল্নভাচার্ষেব মতে 
গোপীজনবল্পভ কৃষ্ণই সেই ব্রহ্মা এই সমযে এক দ্দিকে অদ্ৈতবাদ, আর- 
একদিকে কৃষ্ণকেন্দড্রিক ভক্তিবাদের প্রভাবে বল্পভের মতবাদ এইভাবে 
বিবতিত হইয়াছে । 

১৬শ শতাব্ধীব পবে বপসনাঁতন, জীবগোন্বামী ও বলদেব বিছ্যাভৃষণ 
চৈতগ্ততত্বেধ পটভূমিকায় বেদান্তস্থত্রেব ভক্তিরসাশ্রিত ব্যাখ্য। প্রধান 
কবেন। ঠৈতন্যসম্প্রদাষের দার্শনিক মত কিষদংশে মর্ধব সম্প্রদ/যের অন্ুুবপ 
হইলেও উভয়েব মধ্যে পার্থক্য আছে। ইহাই" “অচিস্ত্যভেদাভেদ নামে 
পবিচিত। ূ 

উল্লিখিত চাবি জন আচাষ বেদান্তস্তবেব যে ভক্তিবাদী ব্যাখ্য। প্রদান 
কবিষাঁছেন, তাহা শুধু নিষ্ছক তত্বালোচনা নহে । ইহাবা আবাব বিষ রৃষ্ণকে 
হৃদয়েক ভক্তিও নিবেদন কবিবাছেন। ইহাদেব এই ভক্তিই মধ্যযুগীয় 
বাউল! দেশে ও বাংল! সাহিত্যে নানা প।প্ববর্তনেব মধ্য দিযা নৃতন বৈচিত্র্য 
স্থষ্টি কবে। মহাপ্রভু ও তাহাব পবিকবগণ নূন দৃষ্টিকোণ হইতে ভক্তি- 
মার্গেব অভিনব স্ববপ উদ্ঘাটন কবিলেন। এই মত ও আদর্শ কোন কোন 
দিক দয! পূর্ববর্তী আচাধদেব মতেব অন্ুবূপ, কোথাঁও-বা কিছু ভিন্নতর | 


॥ ৫ ॥ 
বাঙলায় প্রাকৃচৈতন্যযুগের বৈষ্বধর্ম 


ইতিপূর্বে আমরা দেখিযাছি যে, কীভাবে ভক্তিমার্গ ও বৈষবধর্ধ ভারতবর্ষে 
বিস্তার লাভ কবে এবং কীভাবেই বা আবেগমূলক ভক্তি ধীরে ধীরে বেদান্ত- 
স্ত্রেব দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা অবলম্বন কবিয়! দার্শনিক মননে পবিণত হয়। এখন 
বাঙলাঁদেশের পূর্বচৈতন্ঠযুগেব বৈষ্ণবধর্ধের স্বৰপ আলোচনা করা যাক। কারণ 
পূর্বচৈতন্ত ও উত্তবচৈতস্ভ যুগে বাঙলার বৈষ্ণবধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য ভারতী 
১৮--(১ম খণ্ড) 


২৭৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ভক্তিমার্গের অন্ততূক্ত হইলেও কোন কোন দিক দিয়া ইহার স্থান-কালগত 
বিশেষত্ব আছে। 

প্রথমেই দেখা যাঁক, বাঙলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস, লিপিলেখন ও প্রত্ব- 
নিদর্শনে বৈঞ্বধর্ম-সংক্রান্ত কোন স্পষ্ট প্রমাণ বা আভাস পাওয়া যায় কিনা । 
শ্ুশুনিয়৷ (বাকুড।) পর্বতগাত্রে চক্রম্বামীর সেবক পুঞ্রর্ণার (আধুনিক পোক্‌ 
খরণ! গ্রাম ) অধিপতি চন্দ্রবর্মার (৪র্থ শতক ) উল্লেখ আছে। ইহাই বাঙলা- 
দেশে চক্রত্বামী অর্থাৎ বিঞুুর আদিতম নিদর্শন। ৫ম শতাব্দীর প্রথম দিকে 
বগুড! জেলায় গোবিন্দন্বামীর মন্দির প্রতিষ্িত হইয়াছিল; এই শতকের শেষে 
উত্তরবঙ্গে হিমাচলের পাদদেশে শ্বেতবরাহম্বামী ও কোকামুখস্বামীর দুইটি 
মন্দির নিমিত হইয়াছিল | ৬ষ্ঠ শতকের গোডাঁর দিকে ত্রিপুরায় প্রহ্যয়েশ্বরের 
মন্দির প্রতিষ্ঠার সংবাঁদ পাওয়া যাইতেছে । ৭ম শতাব্দীতেও বাউলার পূর্ব- 
সীমান্তে ভগবন অনস্তনারায়ণের উপাসনার উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে । পরম- 
ভাগবত গুপ্ত সআটদের সময়ে বাঙলাদেশে বিষু-উপাপন। জনপ্রিয় হইয়াছিল। 
এই উল্লেখগুলিতে সমস্ত মৃতি বা নিদর্শন বিষুকেন্ত্রিক | অন্ুুমান ৬ষ্ঠ বা *ম 
শতাব্দীতে বাঙউল।দেশে সর্বপ্রথম কৃষ্ণের আখ্যায়িকা জনপ্রিয় হই'শছিল। 
পাহাডপুরের প্রত্ততাত্বিক নিদর্শন আবিষ্কারের পর এই সিদ্ধান্ত দৃটতর 
হইয়াছে । পাহাডপুরেই ভাগবতে বণিত কুষ্ণলীলার অনেক মুতি পাওয়া 
গিয়াছে । যদিও মাধবেক্্রপুরী খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে ভাগবত 
প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বহু পূর্বে এই অঞ্চলে ভাগবতে বণিত 
রুষ্ণলীল! জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই মৃ্তিগুলির মধ্যে একটিতে কৃষ্ণ ও একটি 
রমণীর মৃত্তি আছে। কেহ কেহ এই যুগলমূতিকে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ বলিয়া 
গ্রহণ করিতে চাহেন | কেহ-ব1 কৃষ্ণের সঙ্গিনীকে সত্যভাম। বা রুক্সিণী বলিয়া 
নির্দেশ দিয়াছেন। এই রমণীমূতিটি রাধাও হইতে পারে, কারণ বহু পূর্বে 
গাথা সপ্তশতী'তে রাধাকুষ্চের মিলনসংক্রান্ত আদিরসাত্মক শ্লোক গৃহীত হইয়া- 
ছিল। জনসাধারণের মধ্যেও রাঁধাকৃষ্ণের নানা লৌকিক কাহিনী বিশেষ জনপ্রিয় 
হইয়াছিল । যাহা হউক, খ্রীঃ ৭ম শতাবী হইতে বাঙল] দেশে কুষ্চলীল! বিশেষ 
প্রাধান্ত পাইতেছিল, ইহা একপ্রকার অনুমান করা যাইতে পারে। ৮ম শতাব্দী 
হইতে লিপিলেখনে বিষণ ও কৃষ্ণের প্রচুর উল্লেখ দেখা যাইতেছে । পালবংশীয়গণ 
মহাযান-মতাশ্রয়ী হইলেও বিঞু-নারায়ণকেও শ্রদ্ধা করিতেন। ধর্মপালের 
খালিমপুর তাঅশাসনে নন্ন-নারায়ণের 'দেবকুল' ( ১দেউল ) অর্থাৎ মন্দিরের 


বৈষ্ণবধর্ষের ক্রমবিকাশের ধার! ২৭৫ 


উল্লেখ আছে। নারায়ণপাল গক্ষডস্তস্ত নির্মাণ করাইয়াছিলেন , সমসামধিক 
লিপিতে দামোদবের নামও পাওয়া যাইতেছে । 

সেনবংশীয়েরা টব ও বৈষ্ণব ছিলেন। বিজয সেন প্রহযয়েস্বরেব মন্দির 
নির্না কবাইযাছিলেন। লক্ষণ সেন তে! পবমবৈষ্ণব ছিলেন। পাল ও 
সেন যুগে বাঙলার নানা স্থানে বিষুটমৃতি পাওয়। গিখাছে। বাঙলা! দেশে 
গুপ্তযুগে বিষ্র-উপাসনাব স্ত্রপাত হয এবং পালযুগে তাহা পরিপূর্ণতা লাভ 
কবে। এই সমযেই জনসাধাবশের মধ্যে রাধাকষ্ণবিষয়ক কাহিনী “বিশেষ 
জনপ্রিঘ হ্ইযাঁছিল। পাহাডপুবেব ক্ষ্ণলীলাবিষযক মৃতিগুলি তাহার প্রধান 
সাক্ষ্য বহন কবিতেছে। বোধহয় ক্রমে ক্রমে উত্তব-ভাবতীয বিষুণ-উপাসন! 
বাঙলয অপ্রধান ব। অপ্রচলিত হইয! পড়ে এবং জনসাধ।রণেব মধ্যে প্রচারিত 
রাধাকৃষ্ণকাহিনী, শুধু জনচিত্তে নহে, উচ্চশ্রেণীতেও একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার 
কবে, _জয়দেবের গীতগোবিন্দ তাহাব বড প্রমাণ। ০১২শ শতাব্দীব বেল।ব- 
লেখনে কৃষ্ণকে “গো পীশতকেলিকাবক” বলা হইযাছে", অবশ্য জয়দেবের পূর্বে 
খাঁঁলাদেশে কোন লিপিলেখনে বাধাব উল্লেখ নাই। এই সমস্ত লেখমালা 
ও প্রহ্বাত্বিক নিদর্শনেব দ্বাব! এইটুকু অগ্রধাবন কবা যাউতেছে যে, বাঙলা- 
দেশে খাঃ ৭ম শতাব্দী (পাহাডপুব ) হইতে পখাঁণে বণিত কষ্চলীলা বিশেষ 
জনপ্রিষ হইতেছিল। পববতী কালে এই অঞ্চলে বিষু-ডপাসনা একেবারে 
লোপ পাইযা যাৰ এবং তাহাব স্থলে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলা প্রাধান্য লাভ করে। 
১২শ শতাব্দীব পর মুসলমান যুগে কৃষ্ণলীল! বা বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ বা বিকাঁশ 
সগ্বন্ধে খিশেষ কিছু জানা যাইতেছে না। “বাবমকুট" বৃহস্পতি ও বাহ্ছদেব 
সার্বভৌম বিশেষভাবে বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। মালাধব তাঁগবতেব ১*ম-১২শ স্বন্ধ 
অগ্রুবাদ কবিয1 ( 'শ্রকুষ্ণবিজধ? ) ককন্দ্বীন বববক শাহেব নিকট “গুণবাজ খান” 
উপাধি লাভ কবিযাছিলেন।* বিদ্যাপতি, বড়চগ্ড/দীস_-উভযের পদে ও কাব্যে 
কৃষের বৃন্দাবনলীলাই বণিত হইযাছে এবং উভয লীলার প্রধান চবিত্র_ 
শ্রবাধা। খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর পূর্ব হইতে বাংলা ভাষায় বাধাকৃষ্ণকাহিনী 
কাব্যবপ লাভ কবিতে আবস্ত করে, মিথিলা বিদ্যাপতির পদ ও বড্,চণ্ডীদাসের 
্রীকষ্ণকীর্তন-কাব্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব-চৈতন্তযুগের 
কলষণবাধা বা শুধু কৃষ্ণবিষয়ক গ্রস্থাদি ও বৈষ্ণব ভক্তের পরিচয় লইয! দেখা যাক, 
চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙলা দেশে বৈষ্ণবধর্মের অবস্থা কিরূপ ছিল। 
 » ইথা অনুমান মাত্র। 


২৭৬ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


চৈতন্তর্দেব সন্ন্যাসজীবনে যে যে গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, 
সাধারণতঃ সেইগুলিকে প্রাক্-চৈতন্তযুগের গ্রন্থ এবং তাহাতে প্রকাশিত মত- 
বাদকে প্রাক-চৈতন্ত পর্বের বেষ্ঞবধর্ম বলা হইয়া থাকে । অবশ্য এই গ্রন্থগুলির 
কোন কোনটি চৈতন্তদেবের পূর্বে বাঙলাদেশে প্রচারিত হয় নাই। যাহারা 
বাঙলাদেশে চৈতন্যের পূর্বে ভাবাদর্শ ও গ্রন্থের সাহ।য্যে বৈষ্ণবধর্মের ভূমিকা 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন নিম্নে তাহাদের নাম ও গ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতেছে £ 
(ক) জয়দেবের গীতগোকি্ন্ৰি 
(খ) বিশ্বমজলের ( লীলাশুক ) কষ্ণকর্ণামৃত 
(গ) ব্রহ্মনংহিতা 
(ঘ) বৌপদেবের মুক্ত।কল 
(ঙ) বিষুপুরীর বিষ্ুভক্তিরত্বাবলী 
(চ) লঙক্গমীধরের ভগবন্লামকৌমুদী 
(ছ) শ্রীধরস্বামীর ভাগবতের টীক। 
(জ) শ্বরপুরীর কৃষ্ণলীলামৃত 
চৈতন্তদেবের পূর্বে বাঙলাদেশের ব্রিছজ্জনসমাজে অদ্বৈতমতেব সমর্ধিক 
প্রসার হইয়াছিল। বিদ্যাপমাঁজের নেতুগণ ম্মরণ-মনন-নিদিধ্যাসন-মুলক ভক্কি- 
বাদকে সুদৃষ্টিতে দেখিতেন না। চৈতন্যযুগের প্রারস্তেও নবদ্বীপের বিদ্যাসমাজ 
নবজাত ভক্তিবাদকে ব্যঙবিদ্রপ করিতেন। চৈতন্তপূর্বযুগের অনেক বৈষ্ণব- 
ভক্ত মুলতঃ অধৈতপন্থী ছিলেন। মাধবেন্্পুরী, বাসুদেব সার্ভৌম প্রভৃতি 
দার্শনিক ভক্তগণ অছ্ৈতপন্থা ও ভক্তিপন্থার মিল ঘটাইবার প্রযাস পাইয়া- 
ছিলেন । চৈতন্তভক্ত অদৈতগ্রভূও প্রথম জীবনে মায়াবাঁদী ছিলেন, এবং. 
শেষ জীবনে চৈতন্তপ্রভাবে ভক্তিবাদী হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি অদ্বৈতপদ্থা 
সম্পূর্ণকধপে ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। একদা গৌরাজ- 
দেব অছবৈতনিবাসে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, অধৈতপ্রতু ছাত্রদিগকে 
অছৈতবেদাস্ত শিক্ষা দিতেছেন ; ইহাতে চৈতন্তদেব ক্রুদ্ধ হইয়া__ 
পিঁড়। হইতে অস্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া । 
স্বহস্তে কিলায়ে প্রভূ উঠানে পড়িয়। ॥ 
( চৈতগ্যভাগবত, ১৯ অধ্যায়) 
স্বয়ং চৈতগ্যদেবও প্রথম জীবনে মায়াবাদী 'দশনামী" সম্প্রদায়তৃক্ত ছিলেন। 
যাহা হউক, তখন দেশের শিষ্টসমাজে অদ্বৈততত্বের প্রাধান্ত থাকিলেও ধীরে 
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ধীরে ভক্তিমত প্রসারলাভ করিতেছিল, তাহা পূর্বোল্লিথিত গ্রস্থগুলির উদীহরণ- 
ৃষ্টে মনে হইবে । 

এই গ্রস্থগুলির মধ্যে ব্রহ্ষদংহিতা' ও 'কষ্ণকর্ণীমূত, প্রাক্-চৈতন্তযুগে বাঙলা 
দেশে বিশেষ প্রচারিত হইয়াছিল কিনা »ন্দেহ। কারণ চৈতন্তদেব দাক্ষিণাত্য 
ভ্রমণ করিতে গিয়া এই হুইখানি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসপিয়াছিলেন। 
শেষ জীবনে তিনি ভক্তিরস-সমম্থিত অন্ান্ গ্রন্থের সহিত লীলাশুকের “কৃণ- 
কর্ণামৃতে"র রসও দিবারাত্র আস্বাদন করিতেন। কিন্তু ইতিপূর্বে জয়দেবপ্রসঙ্গে 
আমরা দেখিয়াছি যে, জয়দেবের সমকালে 'কষ্ণকর্ণামৃত” বাঙলাদেশে একেবারে 
অপরিচিত ছিল না। কারণ জয়দেবের সমকালীন শ্রীধরদাস 'দদুক্তিকর্ণায়তে' 
কৃষ্ণকর্ণামৃত' হইতে শ্লোক উদ্ধত করিয়াছিলেন । জয়দেবের গীতগোবিন্দ 
প্রাক-চৈতন্তযুগে যে অভাবনীয় প্রস্তাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা জয়দেবপ্রসঙ্গে 
বিবৃত হইয়াছে । অবশ্য পরবর্তী কালে গোস্বামীপ্রভুরা তাহাকে যেভাবে 
ভক্তরসিকরূপে গ্রহণ ও প্রচার করিয়াছেন, জয়দেব "ঠিক সেই জাতীয় বৈষ্ণব 
ভক্ত ছিলেন কিন! সন্দেহ । কিন্ত তিনি যে কষ্চভক্ত ছিলেন তাহাতে সংশয়ের 
কারণ নাই। 

বৈয়াকরণ বোপদেবের (১৩শ শতাব্দী ) ঘুক্তীফল” নামক ভাগবতের 
শ্লোকসঙ্কলন (৮০০ নির্বাচিত শ্লোক) ও তাহার সংস্কৃত টীকা চৈতন্যদেবের 
পূর্বে বাঙলা দেশের ভক্তসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। কারণ ঈষৎ পরবর্তী 
কালে সনাতনগোন্বামী 'বৈষ্ণবতোষণী' ও “হরিভক্তিবিলাসে' “মুক্তীফলে"র 
টাকা হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধত করিয়াছিঘেন ৷ মিথিলার বিষুপুরীর 
ভাঁগবতের শ্লোকসংগ্রহ ও টীকা (“কান্তিমালা') হইতে পরবর্তাকালের 
গৌডীয় বৈষ্বসাহিত্যে অনেক উদ্ধৃতি উল্লিখিত হইয়াছে (যথা-_গৌর- 
গণোদেশদীপিকা, ও পতত্বসন্দর্ভ' )। শ্রীধরস্বামীর গুরুভ্রাতা লক্মীধর 
'শ্রীভগবন্নীমকৌমুদী” নামক তিন অধ্যায়ে সম্পুর্ণ যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে 
প্রধানতঃ নামতত্বই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইনিও চৈতন্তদেবের পূর্ববর্তী । 
পরবর্তী কালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে এই গ্রন্থ হইতে বনু উক্তি উদ্ধত 
হইয়াছে। 

মাধবেন্দ্রের শিষ্ এবং চৈতন্ের গুরু-স্থানীয় ঈশ্বরপুরী প্রাক্‌-চৈতন্তযুগে খ্রীঃ 
১৫শ শতকের প্রথম দিকে, বাওলার মুষ্টিমেয় ভক্তসমাঁজে কিছু প্রভাব বিস্তার 
করিয়া থাকিবেন। ইতিপূর্বে ধাহাদের কথা বল] হইল, তাহাদের মধ্যে একমাত্র 
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জয়দেব ব্যতীত আর কেহই বাঙালী কিনা তাহাতে সংশয় আছে। ইশ্বরপুরী 
বিদ্যামদোদ্ধত ঠেতন্যকে ভক্তিধর্মে দীক্ষা দেন এবং গয়াধামে মহাপ্রভু তাহার 
নিকট মন্্রদীক্া গ্রহণ কবেন। মাঁধবেন্তরপুরী পূর্বভারতে ভাগবতাশ্রিত যে 
ভক্তিধর্ম প্রচাব কবেন, তাহার শিষ্ঠ ঈশ্বরপুরীও সেই পথেব পথিক ছিলেন । 
ভক্তিবত্বীকপ্েব মতে তিনি নেহাঁটিব নিকট রাটী ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ কবেন 
এবং শ্রিকুষ্চলীলামূত' নামক একখানি সংস্কৃত কাব্য প্রথষন কবেন। কিন্তু এই 
গ্রন্থের কোন পরিচষ পাওয়া যাষ.নাই । “উজ্জ্লনীলমণ্তে বপ গোস্বামী 
ঈশ্ববপুবীব 'রুক্সিণী-স্বযংবব' হইতে ছুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিযাছেন । 
শ্রীকষ্ণলীলাম়ৃত' ও “কক্সিণী-্বযংবব” একই গ্রস্থ হইতে পাবে। অন্তমাঁন 
'রুঝিনী-্বযংববে' কৃষ্ণেব উত্তবজীবনেব দ্বাবকাঁকাহিনী বধিত হুইযা থাকিবে । 
'কৃষ্ণলীলামৃত' পৃথক গ্রন্থ হইলে ইহাতে কষ্ণগোপীলীলাব বর্ণন1 থাকা সম্ভব | 
যাহা হউক, ঈশ্ববপুবী চৈতন্তেব পূর্বেই বৈষ্ণবভক্ত বলিযা পৃজিত হইযাছিলেন । 

সর্বশেষে মাধবেন্্রপুবীব নাম উল্লেখ কবিতে হয়। ইনি বাঙল! দেশে 
ভক্তিধর্ণেব উদ্গাতা, ভাগবতেব গ্রচাবক, ঈশবপুবীব গুক এবং নৈষ্টিক ভক্ত 
বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে শ্রদ্ধা । অনুমান ১৪শ শতকে মীধবেন্দ্পুবী আবিভতি 
হইফাঁছিলেন এবং সম্ভবতঃ মহাপ্রভৃব বাল্যকালেই তিবোহিত হন। ইনি 
বোধহষ শঙ্কবপন্থী হইযাও ভক্তিমাগের পথিক ছিলেন । বৈষ্ণবগ্রন্থে মাধবেন্্র- 
পুবীকেই বাঙলার বৈষ্ণবধর্ষেব আদি প্রবক্তা বলা হইযাঁছে। স্নাতন গোস্বামী 
“বৈষ্ণবতোষণী তে তাহ।কে বলিযাছেন, “লোকেঘস্কবিতো যেন কৃষ্ণভক্তি 
রসাজ্বিপঃ”_ যিনি ঠিলোক কষ্ণচভক্তিবপ কল্পবৃক্ষেব অঙ্কুবস্বদপ । “ঠৈতত্ত- 
ভাগবতে, তাহাকে ভক্তিবসেব “আদি স্ুত্রধাব', “চৈতন্যচবিতামৃতে “ভ্তি- 
কল্পতরুব অস্কুব” এবং “গৌবগণোদ্েশদীপিকাণ্য বল। হইযাঁছে_মাধবেক্জপুবী 
প্রীতি, প্রেয, বৎসল ও উজ্জল বসেব উৎসাবেব মূলে ছিলেন। পুবীতে চৈতন্ত- 
দেব ভাবমুগ্ধ হৃদয়ে মাধবেন্র-বচিত “অরি দীনদযার্জ নাথ” ( পদ্যাবলী, ৩৩০ 
প্লোক) কবিতা আবৃত্তি করিতেন। এই সমস্ত প্রমাণদৃষ্টে অন্তমিত হয যে, 
মাধবেন্ত্র শঙ্কবপন্থীই হউন বা মধব-মতাশ্রধী হউন,_মূলতঃ তিনি ভাগবতোক্ত 
আদিরসাত্মক ভক্তিমার্গেব সাধক ছিলেন ১ চৈতন্তের পৃ” তিনি বাঙলার 
বৈষ্বসমাজে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন । 

এই প্রসঙ্গে শ্রীধবন্থামীব ভাগবতের টীকা 'ভাবার্থদীপিকা”র উল্লেখ করা 
প্রয়োজন । এই টীকাটি বাঙলার বৈষ্ণবগোষ্ীর দার্শনিক মত সংস্থাপনে বিশেষ 


বৈষ্ণবধর্ষের ক্রমবিকাশের ধারা ২৭৯ 


সাহাষ্য করিয়াছিল। জীব গোম্বামীও “ভগবতসন্র্ত', “পরমাত্বসন্দর্ভ' এবং 
ভ্কিসন্দর্ভে” বহুবার শ্রীধরের টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যদেবও এই 
ভাষ্কে অতিশয় মান করিতেন। বল্লভভষ্ট নামক এক ভাম্তকার শ্রীধর- 
স্বামিকৃত ভাম্য ত্যাগ করিয়া! নৃতন ভাষ্য রচনা করিলে মহাপ্রভু “ম্বামি- 
পরিত্যাগিনী ব্যাখ্যা” শুনিতে চাহেন নাই। “চৈতন্তচরিতামুতে' কবিরাজ- 
গোম্বামী লিখিয়াছেন যে, চৈতন্যদেব শ্রীধরস্বাধীর ব্যাখ্যাকে অতিশয় মান্ধা 
করিতেন এবং ম্বামীকে গুরু বলিয়া মানিতেন। (চৈ, চ, অন্ত্য__৭)। 
শ্রীধরস্বামী এই টাকায় ভক্ত, ভক্তি, শাস্ব, জীবের নিত্যতা, জগৎসত্যত। 
ইত্যাদি প্রমাণ করিয়াছেন এবং শঙ্করাচার্ষের “কেবলাদ্বৈতবাদ'কে গ্রচ্ছন্ন- 
বৌদ্ধবাদ বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বিষুপুবাঁণের যে টীকা রচনা করেন, 
তাহাতেও কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্িত হইয়াছে। তিনি যে একজন ভক্তিমার্গের 
পথিক ছিলেন, এবং এ মনৌভাবগ্যোতক কবিতা রচন। করিয়াছিলেন, তাহার 
প্রমাণ__রূপগোশ্বামী-সঙ্কলিত “পদ্যাবলী'তে তাহার তিনটি কবিতা ঠাই পাইয়াছে। 
কোন কে।ন মতে শ্রীধরস্বামী অদ্বৈতপস্থী ছিলেন এবং অদ্বৈতবাঁদকে ভক্তির দ্বার! 
পরিশুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । মাধবেক্দরপুরী, ঈশ্বরপুরী, অছৈত আচার্ষ_ 
সকলেই বোধহয় এই একই পথের পথিক ছিলেন। প্রাক্‌-টচৈতস্ত যুগে 
অদ্বৈততত্বই ছিল শিষ্ট জনের অনুশীলনের বস্তু; ভক্তিমার্গের আবেগোচ্ছীঁসকে 
বিছর্জন বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন না। তাই ভক্তিভাবের প্রধান নেতৃগণও প্রথম 
জীবনে অদ্বৈতবাদী ছিলেন । কিন্তু পরিশেষে ভক্তিই হইল তাহাদের “সাধনা”, 
রাসরসশেখর বল্পবীনাথ শ্রীকুষ্ণই হইলেন তাভাদের “সাধ্য । 
প্রাক-চৈতন্তযুগে গীতগোবিন্দ”, ভাগবত এবং শ্রীধরস্বামিকৃত ভাগবতের 
টাকা ভক্তজনের অন্তরে নৃতন আশার বাণী সঞ্চার করিয়াছিল। বিছজ্জন 
তখন নব্যন্তায়, স্বৃতিমীমাংসা এবং অদ্বৈততত্ব লইযা! বিদ্যারসে মাতিয়াছিলেন। 
কেহ-বা তন্ত্রের ষট্‌চক্রভেদের সাহায্যে শিবশক্তির সামরস্য-স্ভৃত শিবাণাননো 
সমাহিত হইতেছিলেন। কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে ভক্তিবাদ ধীরে ধীরে বলসঞ্চয় 
করিতেছিল; চৈতন্তদেবের আবির্ভাবের পরে তাহাই প্রবল শ্রোতশ্বিনীর 
' বাধাহীন প্রবাহের বেগে সমগ্র পূর্বভারতকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল। 


অসষ্টন্ম অ্যাস্ত 
বড়চণ্তীদাসের শ্রীরুষ্ণকীতন 


|| ১ || 


ভূমিকা! 
প্রীরুষ্ককীতন আবিষ্কার ও প্রকাশের পর নিস্তরঙ্গ বাংলা সাহিত্যে যেব্প আলোডন 
সথষ্টি হইয়াছিল এবং মধুচক্রে লোষ্টপাতের মতো! সাহিত্যিক ও সমালোচকদেব 
মধ্যে যে বাদ-প্রতিবাঁদ উিত হইবা ছিলচ/তাহার ইতিহাস এখনও মলিন হইয। 
যায নাই | সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকীব পুরাতন ফাইল দেখিলেই তাহার পরিমাণ 
বুঝা যাইবে । সষ্টগ্যাপি শ্রীকুষ্ণকী্তন-সংক্রাস্ত মতভেদ দৃবীভূত হয় নাই)প্রাচীন 
সাহিত্যামোদী, বৈষ্ণবভক্ত এবং আধুনিক পাঠক এই নবাবিষ্বৃত কাব্য লইযা যে 
বিষম বিব্রত হইবেন, তাহ! ইহার বিষষবস্তু, প্রকাশবীতি এবং কবির মাঁনস- 
প্রকরণের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা কবিলেই উপলব্ধি করা যাইবে । 
গ্রন্থটি যে বিচিত্র ধরণেব, তাহার প্রমাণ-_বিভিন্ন পাঠক ও সমালোচকের মানসিক 
প্রবণত! অনুসারে ইহার নানা ব্যাখ্যা হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে । বোধ 
করি ইহার দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ পুথি আবিষ্কত ন! হইলে এই মতান্তর ও সংশষের 
নিরসন হইবে না। (একদল সমালোচক বড়ুচণ্তীদাসের শ্রীকষ্ণকীত্তনকাব্যকে 
প্রামাণিক ও প্রাচীন কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য বলিয়া স্থিব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; 
ইহারা এই কবিকে চৈতন্তাবি ভাবের পূর্বে অর্থাৎ মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের 
আদিপর্বে স্থাপন করিতে চাহেন। তাহাদের মতে পদাবলীর চণ্তীদ্রান (দীন, 
দ্বিজ__যিনিই হউন না কেন ) চৈতন্তাবিভাবের পরবর্তী যুগে বর্তমান ছিলেন। 
এইরূপে তাহার! চণ্ডীদাসের পদীবলী ও বড়ুচণ্ীদাসের শ্রীকৃষ্ককীর্তনকাব্যকে ছুই 
যুগে স্থাপন করিয়া সমস্যার সহজ মীমাংসায় তত্পর হইয়াছেন ।” অপর দলের 
স্থির বিশ্বাস, এই কাব্য অর্ধাচীন যুগে রচিত, স্থুলরুচির দ্বার! লালিত গ্রাম্য 
ঝুমুরজাতীয় লৌকপাহিত্যের অন্তর্গত % চৈতন্তদেব এই জুগুপ সাব্যপ্তক কাব্য 
কদাচ পাঠ করিতে পারিতেন না । (তাহাদের মতে- চণ্ডীদাঁস দ্বিজ, দীন, বড়ু 


বড়ুচণ্ীদাসের শ্রীফষ্ককীতন ২৮১ 


যাহাই হউন না! কেন, তিনি এক এবং অদ্বিতীয় । চত্তীদাস বাসলীসেবক, রামী- 

রাঁমমণির সাধনসঙ্গী, নবরপিকের অন্যতম, বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যমণি; প্রাকৃ- 

চৈতন্ত যুগ্ন হইতে শুরু করিয়া অগ্ভাপি তাহার “সরল তরল রচন। প্রাঞ্জল 

প্রসাদগুণেতে ভরা” ( কান্দাস) পদাবলীর অমুতনিঃন্যন্দী ধারা বহিয়া চলিয়াছে 1) 
তৃতীয় দল এই ছুইটি বিরোধী মতকে মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন 1) তাহারা 

ছুই মতের মধ্যে আপস রফা! করিয়া মধ্যপস্থা অবলম্বনের নিরাপদ নীতি গ্রহণ 

করিয়াছেন । তাহারা বলেন, শরীকুষ্ণকীর্তন কবির প্রথম যৌবনের রচনা বলিয়া 

কিঞ্চিৎ রিরংসাতঞ্ঠ ?) পরিপক্ক প্রবীণ জীবনের পরিণত হ্যট্টি-_পদাবলী ।* 

ইহার] সমস্যাবিচারে আল্লাধিক অদ্বৈতবাদী । 

এ পর্যস্ত চণ্তীদাস-সংক্রান্ত যে সমস্ত উপাদান পাওয়া গিয়াছে, তাহা অবলম্বনে) 
এই জটিল সমস্যার যে আশু সমাধান সম্ভব নহে, তাহা সহজেই অন্থমেয় । তাহ! 
হইলেও (এই বিষয়ে বিচারবিতর্কে অগ্রসব হইলে, সমস্যাটির সমাধান করা সম্ভব 
না হইলেও, অন্ততঃ তাহার স্ববপ ম্পষ্টবপে প্রতীফমান হইবে || 

(অধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যস্ত বাঙলা দেশে, 
বিশেষতঃ বৈষ্ণবসমাজে চণ্ীদ্াসের নাম ও পদ্দাবলী বিশেষভাবে পরিচিত ছিল, 
চণ্তীদাস ও বামীকে কেন্দ্র কবিয়! নান। গল্প-কাহিনীও গড়িয়া! উঠিয়াছিল। কিন্ত 
শ্রীকষ্ণকীর্তনের বড়ুচণ্তীদাসের উল্লেখ একমাত্র সনাতন গোস্বামীর ভাগবতের 
টাকা “বৈষ্বতোধণী' (তাহাও সন্দেহাতীত নহে) ভিন্ন অন্ত কোথাও নিঃসংশয়বূপে 
পাওয। যায় ন। | সনাতন গোস্বামী ভাগবতের ১০ম স্বন্ধের টাক] (বৈষ্ঞবতোধনী”) 
করিতে গিযা “কাব্য'-শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীচণ্তীদাসাদি দশিত-দীনখণ্- 
নৌকাথগ্ডাদি'র উল্লেখ করিয়াছেন ।১ এই দানখও্ ও নৌকাখও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 
দুইটি অধ্যায়ের অস্তভূক্তি 1) অবশ্য তাঁহাব পরবর্তী কালে বহু স্লেই চণ্ডীদাসের 
উল্লেখ আছে। স্বয়ং মহাপ্রভু গী তগোবিন্দ-বিগ্ভাপতি-চ্তীদাস, ও রায়রামানন্দের 
নাটকাবলীর রম আন্বাদন করিতেন । এই চত্তীদাস বড়ুচত্ডীদাস হওয়াই সম্ভব । 
চৈতন্ততিরোধানের প্রায় অর্ধ-শতাব্বীর মধ্যে রচিত কৃষ্দাস কবিরাজগোম্বামীর 
'ক্প্রীচৈতন্তচবিতাম্বতে' চণ্তীদাসেব উল্লেখ আছে। এই চত্ডীদান কোন্‌ 
চণ্তীদ্বাস, তাহ! আমরা শ্রীরুষ্ণকীর্তন-প্রসঙ্গে আলোচনা করিব এবং পদ্দাবলীর 
চত্তীদাস + সম্বন্ধে এই "গ্রন্থের ঘিতীয় ং খণ্ডে আলোকপাতের চেষ্ট! করিব ।* (উপস্থিত 

১. পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন! কর! হইয়াছে। 

* চতীদান সমন্তা-সংক্রান্ত বিভূত আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রব্য । 


২৮২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবুত 


ক্ষেত্রে এইটুকু অনুমান করা যাইতে পারে যে, চৈতন্ঘ-তিরোধানের পর যেখালে 
চণ্তীদাস-প্রসঙ্গ আসিয়াছে, সেখানেই পদাবলীর চণ্ীদীসকে নির্দেশ কর! হইয়াছে 
খ্রীঃ ১৬শ শতকের পর চত্ভীদাসের পদাবলী বৈষ্ণবসমাঁজে বিশেষ জনপ্রিয় হইতে 
আরম্ভ করে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়, বিশ্বনাথ চক্রবন্তি-সংগৃহীত 
প্রাচীনতম বৈষ্ণব পদসঙ্কলনগ্রস্থ “ক্ষণদাগীতচিস্তামণি'তে নানা জনের পদ 
থাকিলেও পদাবলীর চণ্তীদাসের কোন পদ সঙ্কলিত হয নাই। ইহার পরু- 
রাধামোহন ঠাকুর-সঙ্কলিত 'পদামৃত সমুদ্রে চণ্ডীদাসের কিছু -থা | 
তাহার সংখ্যা স্বল্পতর, মাত্র ৯টি । বরং বিদ্যাপতির পদসংখ্যা অধিক ।»-র্ফ্য 
পদসংগ্রহের বৃহত্তম গ্রন্থ বৈষ্ণবদাস-সন্কলিত “পদকল্পতরু'্র সমগ্র পদসংখ্যা 
(৩১০১ পদ) বিচার করিলে ইহাতে চত্তীদাস-ভণিতাযুক্ত পদসংখ্যা (১১৮টি) 
প্রার নগণ্য বলিয়া মনে হইবে । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্- 
তিবোধানের পর চণ্ডীদাসের পদাবলী বৈষ্ণব-সমাঁজে জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেও 
বৈষ্তবপদ-সংগ্রহে তাহার স্থান নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়। পডিযাছিল। তবে যতই 
কাল যাইতে লাগিল, ততই চণ্ডীদাের জনপ্রিষফতা বৃদ্ধি পাইল। তাই 
পরবর্তী পদসন্ধলনে চণ্তীদাসের পদসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইরাছে ॥/ ইহার কারণ 
স্বদ্প বলা হইয়া থাঁকে--পদদস্কলনগুলি যেদপ পরধাযং-অচ্সারে সঙ্জিত, 
চণ্ীদাসের পদগুলি ঠিক সেই পর্যাযের নহে বলিষা সম্বলকগণ চণ্ডীদাসের পদ 
ইচ্ছা করিয়াই পবিত্যাগ কবিযাছিলেন। এবিষঘষে পদাঁবলীর চণ্ীদাসপ্রসঙ্গে 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা] করা হইবে ।* 

(আমবা দেখিয়াছি, বষ্ণদাস কবিরাজের চেতগ্তচরিতামূত, জযানন্দের চৈতত্ত- 
মঙ্গল, নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাস, নরহরি চক্রবততীীর ভক্তিরত্বাকর, কাগ্দাস 
প্রভৃতির পদে চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে। কিন্তু আধুনিক কালে, ১৯শ 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে বঙ্গীয় বিদ্বংসমাজে, বিশেষতঃ আধুনিক ভাবাপক্ন 
শিক্ষিতসমাজে চণ্ডীদাসের কোন প্রসঙ্গ প্রচলিত ছিল বলিয় মনে হয় না। ১৯শ 
শতাব্দীর প্রথম দশক হইতেই কলিকাতায় বাংলা মুন্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পর 
প্রাচীন বাংলাগ্রন্থ মুদ্রিত হইতে আরম্ত হয়। ইহার মধ্যে মঙ্গলকাব্য (চণ্তী- 
মনসা ) এবং অন্গবাদ-সাহিত্যই (রামায়ণ-মহাভারত ) প্রধাশ স্থান অধিকার 
করিয়াছিল। ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলিকাতা হইতে প্রাচীন বাংল! 


দ্বিতীয় খও ভ্রষ্টবা। 


বড়ুচণ্তীদাসের শ্রীকষ্ঝকীর্তন ২৮৩ 


সাহিত্যবিষয়ক যত গ্রস্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে চণ্তীদাস কেন, কোন 
বৈষ্ণবপদকর্তীব নাঁম উল্লিখিত হয নাই। গুাঁচীন সাহিত্যালোচনার পথিকৃৎ 
ঈশ্বব গুপ্ত 'ব্রজবুলি*-শবধ ব্যবহাব কবিলেও চত্তীদাঁস ও বিদ্ভাপতির নামোল্লেখ 
করেনুনাই। তিনি কবিওয়ালা, বা"প্রসাদ ও ভাবতচন্দ্রেব জীবনী সম্কলন 
ছিলেন ) কিন্তু চণ্ডীদাস বা তীহাব জীবনী সম্বন্ধে তিনি কিছুমাত্র 
নু নাই। কাশীপ্রসাদ ঘোষ ১৮৩০ শ্ীঃ অবে “লিটারাবি গেজেটে 
নামক ইত্ব্রাজী সাময়িকপত্রে ইংরাঁজীতে প্রাচীন বাংলা সাহিত্য-বিষয়ে যে 
প্রবন্ধ লিরিাছিলেন, তাহাঁতেও চন্ডীদাসেব কোন প্রদর্ঘ ণাই। ১৮৫৪ শ্তীঃ 
অনে বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যাষেব “বাঙ্গালা কর্বিতাঁবিষষক প্রস্তাবে, কৃত্তিবাস, 
কাশীবাম ও ভাবতচন্দরেব উল্লেখ ও প্রশংস| থাকিলেও চণ্তীপসেব নামগন্ধ নাই। 
কজেন্দ্রল।ল মিত্র-সম্পাদিত “বিধিধার্য সংগ্রহে” (১৭৮০ শক) শিক্ষিতসম্চ দাঁষ সর্ব- 
প্রথম চণ্ডীদাসেব নাম এব" পদ সম্বন্ধে কিছু কিছু শথ্য ভানিতে পাবিযাছিলেন | 
উক্ত প্রবন্ধটি বাজেন্দ্রলীলেবই বচিত বলিযা মনে "হয বৈষ্ণব বশে ভীভাৰ 
জন্ম, ঠাীভীব পিতা ও পিতামহ বিশুদ্ধ বৈষ্ঝব ছিলেন। সুতবাঁং বাজেন্দুলখলের 
পক্ষে চণ্তীদাস বিদ্যাপতি সম্বন্ধে স্থপবিজ্ঞাত থাকাই স্বাভাবিক । তীহাব পবেও 
বাংল! সাহিত্যব্ষিষে বচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থে চও্ড দাস ও বামী-সকক্রান্ত কাহিণী 
সম্কপিত হইখাঁছিল। হবিমোহন মুখোঁপাধ্যাথেব “কবিচবিত" (১৮৬৯ শ্রীঃ অঃ) 
মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাঁধ্যাঁষেব “বঙ্গভাবাব ইততভাস? (১৮৭১ খ্রীঃ অঃ), মহেন্দ্রনাথ 
উষ্টাচাষেব “বাংল সাহিত্যসংগ্রহ' (গ্রথম ভাগ, ১৮৭২ খ্রীঃ অঃ), প্রভৃতি পুস্তক- 
পুর্তিকাষ চণ্তীদাঁসেব উল্লেখ আছে, কিছু কিছু পদও উল্লিখিত হইযাছে ১ কেহ ব] 
বাশীঘটিত কিংবাস্তীগুলিকে বিস্তাবিত আবাবে বিবৃত কবিতে প্রলুব্ধ হইযাছেন। 
বামগতি স্তায়বত্রেব “বাঙ্গালা ভ'যা ও বাদাল! সাভিত্যবিষযব প্রস্তাবে (১৮৭১ 
খ্রীঃ অঃ) চণ্ীদাসেব কবি-প্রতিভাব আলোচনা আছে । তিনি কিন্ত বামীব প্রসঙ্গ 
আঁদৌ উল্লেখ কবেন নাই * এবং চণ্তীদাস অপেক্ষা বিদ্যাপতির কবিত্বশক্তিব 

অধিকতব প্রশংস। কবিযাছেন । 
ক্রমে ক্রমে বৈষব পদশাখার প্রতি বঙ্গায শিক্ষিতসম্প্রদাষেব দৃষ্টি আুষ্ট 
হইল) কেন্ত কেহ বৈষ্ণব পদসঙ্কলন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জগদ্্ধু 
ভদ্ররের “মহাজন পদাবলী, প্রথম ভাগ (১৮৭৪ শ্বীঃ অঃ) ও দ্বিতীয় ভাগ 
(১৮৭৫, খ্রীঃ অঃ, ইহাতে চণ্তীদাসেব পদ সঙ্কলিত ), “গৌবপদতরঙ্গিনী', অক্ষয়চন্তর 

* পরবতী সংস্করণে রঙ্জকিনী রামীর প্রদঙ্গ সংযোজিত হইয়াছিল” 





২৮৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সরকার সম্পাদিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ', ১ম খণ্ড (১২৮৫ বঙ্গাব, চণ্তীদাসের 
পর্দ ) ও ২য় খণ্ড (১৮৭৮ খ্রীঃ অঃ, বিদ্যাপতির পদ ) এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহ- 
যোগিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্কলিত 'পদরত্বীবলী' (১২১৯২ বঙ্গাব) প্রকাশিত 
হইলে শিক্ষিত বাঙালী চত্ডীদাঁসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইল। 
চণীদাসের নামে প্রচারিত এবং কীর্তনীয়াদের নিকট সংরক্ষিত বহু পদ 
আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। সহজিয়াদেব পুস্তক-পুস্ভিকাঁয় চণ্তীদাঁস- 
রামীসংক্রান্ত সহজিয়া সাধনবিষষক যে গল্প বিবৃত হইয়াছিল, ১৯শ শতাব্দীর 
শেষার্ধের বাঙালীসমাঁজ তাহাই অমৃতবৎ পান করিয়াছে। 

+₹বসন্তরঞ্ন রাঁধ বিদ্বদ্ললভ কর্তৃক শ্রীকষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে বাঁঙালী 
পাঠক চণ্তীদানকে এক এবং অভিন্ন জানিলেও, তাহার নামে এমন সমস্ত অপদার্থ 
পদ পাওয! গিয়াছে ঘে, চত্তীদাস-ভণিতাযুক্ত সমস্ত পদই এক চণ্ডীদাসের কিনা, 
তাহা লইয| কাহারও কাহারও সন্দেহ জাগ্রত হইল। ১৩০৫ সালের সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকায় নীলরতন মুখোপাধ্যাঁষ চত্তীদাসের ভণিতাযুক্ত 'রাসলীলা'র যে 
পদগুলি প্রকাশ করিযাছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র কবিত্বের পরিচধ ছিল না; যে 
চণ্ীদাসের মধুব পদাবলী বাগালীকে বুগ্ধ করিযাছে, এই পদগ্ুলি যে তাহাবই 
বচনা, তাহাতে নীলবতনবাবুবও সংশষ উপস্থিত হয়। কিন্তুএী পদ প্রবাশিত 
হইলেও, তাহা লইযা তখনও পাঠকমহলে কেন বাদবিসংবাদ উপস্থিত হ্য় 
নাই। বর্তমান শতাব্দীতে বঙ্গীষ সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত চণ্ীদাসের 
পদাবলীর মধ্যে বমণীমোহন মলিকের চণ্রী্[স-সংগ্রহের প্রথম সংস্করণে চ্ডীদাস 
ভণিতাযুক্ত ৩০১টি, দ্বিতীঘ সংস্কবণে ৩৪০টি এবং নীলরতন মুখোপাধ্যায-সঙ্কলিত 
“চণ্তীদাসে' মোট ৮৪৭টি পদ (তন্মধ্যে বমণীমোহনেব পূর্বতন ৩৪০টি পদও ছিল) 
স্বান পাইয়াছিল। ইহাই চণ্তীদাসের পদাবলীর বৃহত্তম সম্কলন | রম্ণীমোহন 
পদসন্কলনে ব্রতী হইযা “পদ্াম্বতসমুদ্র”, “পদকল্পতরু', “পদকল্পলতিকা' প্রভৃতি 
বৈষ্ণব পদসঙ্কলন হুইতে পদসংগ্রহ করিষা মুদ্রিত করেন। নীলরতন 
মুখোপাধ্যায় শুধু সঙ্কলন গ্রন্থ গুলির উপর নির্ভর না করিয়া চত্তীদাসের নামে 
প্রচারিত নানা পালাগানের পুঁথি এবং কীর্তনীয়াদের নিকট রক্ষিত চণ্ীদাসের 
অনেক অপ্রকাশিত নৃতন পদ ( সংখ্যায় প্রা পাঁচ শত) স্বীয় সক্ষশনগ্রন্থে সন্গিবিষ্ট 
করেন। বলা বাহুল্য এই ছুইটি সঙ্কলনে চণ্তীদাসের নামে যে সমস্ত পদ গৃহীত 
হইয়াছে, তাহার বিষষবস্ত ও রচনারীতির মধ্যে মাঝে মাঝে এমন পার্থক্য 
দৃষ্টিগোচর হয় যে, একাধিক চণ্তীদাসের আস্তত্ব কল্পনা! করা অপরিহার্য হইয়া 
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পড়ে। কিন্তু তখনও বঙ্গীয় সাহিত্যামোদী ও চণ্তীদাস-প্রেমিক সাহিত্য- 
রসিকদের মধ্যে এ সম্পর্কে কিছুমাত্র সন্দেহ জাগ্রত হয় নাই । যখন নীলরতন 
মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত চণ্ডীদাসের মুদ্রণকার্ধ চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে ১৩২১ 
সালে চণ্ডীদাঁস-নামাঙ্কিত ছুইখানি কৃষ্ণলীলার পালাগানের পুথি আবিষ্কৃত হয়। 
-_-(ক) ব্যোমকেশ মুস্তফী-আবিত্বৃত “জর্জলীলা” এবং থে) মুনশী আবছুল করিম 
সাহিত্যবিশারদ-আবিষ্কত “রাধার কলঙ্কভঞ্জন*। ছুইখানি পুথিই সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ত্বয়ং আবিষর্তা মুস্তফী মহাশয় এই “জর্ধলীলা 
এবং ইহার কবি চণ্ভীদাঁসের প্রামাণিকতায় বিশেষ সন্দিহান হইয়াছিলেন। 
তাহার ধারণ! হইল, পদাবলীর চত্ডীদীস এবং 'জর্মলীলা' ও “বাঁধার কলঙ্কভঞ্জন” 
পু খিদ্ধয়ের চণ্তীদাস_-তিন জন পৃথক কবি )) কিন্ত এই সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত 
কোন তথ্য পবিবেশন করেন নাই, সিদ্ধান্তেও পৌছান নাই-_ শুধু সংশয়টুকু 
বিবৃত করিয়।ই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। 

ইহার কিছু পূর্বে আরও একটা নবাবিষ্কৃত পুঁথি প্রচলিত চত্ীদাস সম্বন্ধে 
সমস্ত সিদ্ধান্ত আমূল পরিবতিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তাহা তখনও 
কেহ জানিতে পারেন নাই । (বসস্তরপ্ন রায় বিছদ্বললভ মহাশয় ১৩১৬ সালে 
বনবিষ্ণপুরের সমিকট কাকিল্যাগ্রাম-নিবাসী প্রভূপাঁ শ্রানিধাস আচাধের 
দৌহিত্র বংশোভূত দেবেন্দ্রনীথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট বাসলীসেবক বড়ুচণ্ডীদাস 
( অনন্ত বড়ুচণ্ীদাস?) রচিত কৃষ্ণলীপাবিষযষক এক বৃহৎ কাব্য আবিষ্কার 
করেন। ১৩১৮ সালে এ পুথি বসস্তবাবু কর্তৃক সাহিত্য পরিষদের জঙ্য 
সংগৃহীত হয় । ১৩১৮ সালের দাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় বসম্ত- 
রঞ্জন এ কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া বঙ্গীয় প্রাচীন সাহিত্যামোদী জন- 
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন | কিন্তু গ্রন্থটি মুন্দরিত ন| হওয়ায় অনেকেই 
ইহার সম্বদ্ধে বিশেষ কোন কৌতৃহল প্রকাশ করেন নাই। (১৩২২ সালের 
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বসন্তরঞ্জন এবং লিপিবিশারদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
ছুই জনে মিলিয়া প্রাপ্ত পুথির লিপি বিচার করিয়া ইহাকে অতিশয় 
প্রাচীনকাব্য এবং ইহার কবি বড়ুচণ্ীধানকে আদিতম চণ্তীদাদ বলিয়া ঘোষণা 
করেন। ইহার কয়েক মাস পরে ১৩২৩ সালে (ইং ১৯১৬ সন) বসগুরপ্ূনের 
স্থযে!গ্য সম্পাদনায় এই কাব্য শ্রীকষ্ককীর্তন' নাম লইয়া প্রকাশিত হইবার 
অব্যবহিত পরেই চণ্ডীদাস-সমস্ত! প্রবলাকার ধারণ করে। শেকস্পীয়রের 
ব্যক্তিত্ব লইয়া পশ্চিম-বিশ্বে মাঝে মাঝে যেরূপ সংশর' সষ্টি হইপ্লাছে, বড, 


২৮৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


চণ্ডীদাস ও শ্রীরুষ্ণকীর্তন,কে কেন্দ্র করিয়া এখানেও তদপেক্ষা গ্রবলতর মতান্তরের 

ংশয়-ঝটিকা উখিত হয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্য ও কবিকে 
এত 'সওয়াল-জবাব' এবং 'পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষে'র যুক্তিজালে নিপীড়িত হইতে 
হয নাই। এখনও পর্যন্ত শ্রীকুষ্ণকীত্তন-রচয়িতা বডচণ্তীদাস এবং পদাবলীর 
চণ্ডীদাস-সমস্তার নির্ভরযোগ্য কোন মীমাংসা হয় নাই, নূতন উপাদান আবিষ্কৃত 
না তইলে অদর ভবিষাত তাভার সম্ভাবনাও নাই । 


॥ ২ || 
শ্রীকৃষ্চকীত'নের পুঁথি ও কবি 


[বসন্তরগ্রন কতৃক আবিষ্কৃত শ্রীকষ্ণকীর্তনের একখানি খণ্ডিত পুথি ব্যতীত 
উক্ত কাব্যের আর কোন দ্বিতীয় অন্ুলেখন পাওয়া যায় নাই/ বহু অগ্চসন্ধানের 
পর অন্রূপ রচনার স্বল্পতম অংশের সন্ধান পাওয়া গেলেও* শ্রীরুষ্ণকীর্তনের 
পুথি এক এবং অদ্ভিতীয়। পু'থিটি প্রাচীন বাঙলার তুলোট কাগজে লিখিত 
অতিশয় প্রাচীন ধরণের ।/ ইহার আগ্যন্ত খণ্ডিত, ভিতরেও কয়েকথানি পৃষ্টা 
হারাইয়। গিয়াছে বা নষ্ট হইযাছে। (এরূপ অবস্থায় রচন।কারের ভণিতা ভিন্ন 
তাহার সম্বন্ধে অন্ত কোন পরিচয় পাওয়৷ যায় ন।; পুথির আখ্যাপত্র এবং 
পুম্পিক! নষ্ট হওয়ায় ইহার নাম, রচনাকাল, পুঁথি নকলের সন, তারিখ কিছুই 
জান। যায় নাই। সম্পাদক বসন্তরগ্ন নামকরণ-সম্পর্কে ভূমিকায় বলিয়াছেন, 
“দীর্ঘকাল যাবৎ চণ্তভীদীসবিরচিত “কৃষ্ণকীরত্তন'-এর অস্তিত্ব মাত্র শুনিয়! 
আসিতেছিলাম | এতদিনে তাহার সমাধান হইয়! গেল। আমাদের ধারণা, 
আলোচ্য পুথিই 'কষ্ণকীতন', এবং সেই হেতু উহার অনুরূপ নাম নির্দেশ 
করা হইল ।” সম্পাদকের এই নব-নামকরণ এ পর্ধস্ত সকলেই স্বীকার করিয়া 
লইয়াছেন এবং "শৃন্যপুরাঁণে'র মতো শ্রীক্ুষ্ণকীর্তনের সম্পাদক-প্রদত্ত নামই বাংলা 
সাহিত্যে স্থায়িত্ব লাভ কর্যাছে।) 

কিন্তু এ সম্বন্ধে সাবধানী সমালোচক আপত্তি উত্থাপন করিতে পাখেন | 
চণ্ীদাস (পদাীবলীর কবি ) শ্রীরুষ্ণকীততন নামক কোন পালাগান লিখিয়াছিলেন 
বলিয়া! এখনও কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া! যায় নাই। সনাতনগোস্বামী 
*. তাবশিখিবার একখানি ৭ পুশ্থিতে কয়েকটি পদ পাওয়। গিয়াছে ! 
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“বৈষবতোধণী'তে '্রীচণ্তীদাসে”র দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিলেও তাহার 
রচিত কোন আখ্যানকাব্যের উল্লেখ করেন নাই। উক্ত দানখণ্ড-নৌকাখগ্ড 
'্ীচণ্তীদাসে'র পৃথক ছুইটি পালা, মথবা কোন আখ্যান-কাব্যের অস্তগত ছুইটি 
অংশ__তাহাও স্থিরীকূত হয় নাই। ঠ০তন্য-চরিতামৃতকার তিন স্থলে (মধ্য, 
২য়, মধ্য, ১ম, অস্ত্য, ১৭শ) অন্টান্ত কবিদের সহিত চত্তীদ্াসের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন । এই উল্লেখ হইতে চণ্ীদীপকে গীতিকার বলিষাই মনে হয়। 
জধানন্দ চৈওন্মঙ্গলের গাঁরণ্ডে বলিযাছেন, 
জযদেব বিছ্যা(পতি গার চণ্ডাদান। 
শ্ীকৃষ্চরত্র তাগ। করিল প্রকাশ ॥ 

এখানে জযদেবকে আখ্যানকাব্যের কবি হিসাবে গ্রহণ করা চলে বটে, কিন্ত 
জযানন্দেব সময়ে বিছ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ পালাকারে প্রচলিত হয নাই, 
বিচ্ছিন্ন পদ হিসাবেই জনসমাজে প্রচলিত ছিল। নরহবিদাস এক পদে 
চণ্ত্রীধাসের খন্দনা করিতে গিষ| *শ্বাঁধাগোবিন্দ কেলিবিলীস যে বণিল বিবিধ 
মতে” (পদকল্প, ১ম শাখা, ১ম পল্লব) বলিযাছেন | এখানে শ্াবাধা'গাবিন্দ 
কেলিবিলাস' কোন গ্রন্থেব শাম নহে, চণ্তীদাস-অবলধিত পদের বিষষবস্তর 
পবিচখ। জযদেবের 'গীতগোবিন্দের আরম্ু-শ্লোকে “বাধামাধবধোঃ বহঃ 
কেলয£”-র জধধ্বনি কৰা হইযাছে ; ইহাও কাব্যের নাম নহে, _-খিষষবস্তর 
নাম ব। উহার সংক্ষিপ্তপরিচয জ্ঞাপক নির্দেশ । (পদকল্পতরু-র সম্কলক বৈষ্ণবদাস 
“চণ্ীদাস রসশেখব অখিল ভূবন অন্পপাম” (পদকল্প, ১ম শাখা, ১ম পল্লব) 
বলিয়। কবি চগ্দাসকে শ্রদ্ধা নিখেদন করিখাছেল। তিনি চণ্তীদাস-বিরচিত 
“মধুর রস নিরমল পছ্াগছাময় গীত”-এর উল্লেখ করিলেও চণ্ডীদাসের কোন 
পালাগান ব। পুরা আখ্যানের উল্লেখ করেন নাই । কাতদাসও চণ্তীদাসের 
“সরলতরল রচনা প্রাঞ্জল” পদের প্রশংসা! করিলেও তাহার রচিত কোন গ্রন্থের 
উল্লেখ করেন নাই। এরূপ অবস্থা অন্থমানের বশবর্তী হইয়! প্রাপ্ত পু থির 
শ্রীকষ্ককীর্তন” নামকরণ কত দূর যুক্তিযুক্ত, তাহা৷ ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন । 
অবশ্য অন্য কোন আখা। পাওয়া না গেলে পুঁথিটিকে বিশেধিত করিবার জন্য 
রূপ যে-কোন একট! নাম দেওয়। যাইতে পারে। কিন্তু এ পু'থির আখ্যা 
অনুমানের বিষয় নহে; পুথির মধে/ই পুথির আখ্যার স্পষ্ট নির্দেশ আছে। 
ইহা! যে বসম্তরপ্তন বিদ্বদবল্লভের মতো লুক্মদর্শী সম্পাদকের দৃষ্টি এডাইয়া 
গিয়াছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। 


২৮৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আলোচ্য পু'থিটি আড়াই শত বৎসর পূর্বে বনবিষু্পুরের রাজগ্রস্থাগারে 
( াথাঘরে*) রক্ষিত ছিল। বৈষবধর্মীবলম্বী বনবিষ্ণপুর রাজপরিবার 
অগ্করূপ বহু বৈষ্ণবপুধি স্থান পাইয়াছিল। কীকিল্যা গ্রামের শ্রীনিবাস আচার্ষের 
দৌহিত্রবংশধর ইহার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু 
নাই। বনবিষুপুরের রাজপুরু শ্রীনিবাপ আচার্ধের দৌহিত্রবংশের সহিত 
বিঞ্ুপুর রাঁজপরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকিবারই কথা । আবিষ্কৃত পু'ঘিটির 
মধ্যে একখানি পাতডা বা! টুকরা তুলোট কাগজ পাওয়া গিয়াছে।* তাহাতে 
পুরাতন অক্ষরে লিখিত আছে £ 


শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ধবের ৯৫ পচানই পত্র হইতে একশত দশ পত্র পর্যস্ত একুনে ১৬ শোল পন্র 
শ্রীকৃষ্ণপঞ্চাননে শ্রীশ্রীহারাজার হুজুরকে লইয়। গেলেন পুনশ্চ আনিয়া! দিবেন-__ 
সন ১০৮৯ 
২৬ আসীন 


সন ১৮৪ 

তাং ২১ অগ্রহায়ণ 
প্রীকৃষ্পঞ্চানন কৃষঃসন্দবরৰ্ৰ | 
১৬ পত্র দাখিল হইল-_ 


এই মূল্যবান চিবকুট হইতে প্রাপ্ত পুখিব আখ্যা আবিষ্কার করা যাইতে 
পারে। এই পুিটি বনবিষুপুব 'গাথাঘরে” (গ্রন্থাগারে) ১০৮৯ সনেও 
(১৬৮২ খ্রীঃ অঃ) রক্ষিত ছিল এবং কোন এক শ্রীকুষ্ণপঞ্চানন এই পুঁথির 
গঁচানব্বই হইতে একশত দশ পত্রব_ মোট যোঁলখানি পত্র ২৬এ আশ্বিন 
(১০৮৯ সন) লইয়া গিয়াছিলেন। গ্রন্থাগারের কোন কর্মচারী তাহ এই 
চিরকুটে লিখিয়! রাখিয়াছিলেন। পরে এ ১০৮৯ সনের ৯১এ অগ্রহায়ণ 
এ পত্রগুলি আবার গ্রন্থাগারে ফেরত দেওযা হয়। (উক্ত চিরকুটের প্রথমেই 
'্রীকৃষ্ণসন্দরর এই আখ্য। রহিয়াছে । ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে যখন এ পু*থিটি 
রাভগ্রন্থ'গারে ছিল, তখন নিশ্চয় উহার আখ্যাপত্র বা পুম্পিকা নষ্ট হইয়া যায় 
নাই , এবং যে কর্মচারী উক্ত রসিদ লিখিযাছিলেন তি” বোধহ্য বড চণ্তী- 
দাসের এ কাব্যের নাম জানিতেন। রসিদে লিখিত শ্রীকুষ্ণসন্দর্বব' অর্থাৎ 
শ্রিরুষ্সন্দর্ত'ই আধুনিক কালে শ্রীরুষ্ণকীর্তন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে । অবশ্য 
* মুদ্রিত প্রতিলিপি ডরষ্টব্য। 








বড়ুচণ্তীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্তন ২৮৯ 


ইহা আমাদের অন্মান মাত্্র। যাহা হউক, যত দিন শ্রীক্ুষ্চকীতানের যথার্থ 
নাম আবিষ্কৃত না! হইতেছে তত দিন ইহাকে শ্রীরুষ্ণসন্দর্ত' বলিয়াই গ্রহণ 
কবিতে হইবে । আজ প্রায় অর্ধ-শতাবদী ধরিয়! শ্রীরুষ্ণকীর্তন নামটি সাধারণ্যে 
এমনভাবে প্রচারিত হইয়া খ্যাতি-অখ্যাঁতির শিরোপা লাভ করিয়াছে যে, 
হয়তো নৃতন করিয়| শ্রিকুষ্ণসন্দর্ভ' নামটি গ্রহণ করিতে অনেকেই বিশেষ 
উত্সাহবোধ করিবেন না। তবে যুক্তির নীতি মানিলে শ্রীকুষ্ণকীর্তনের নাম 
পরিবতিত করিয়া! লওয়! আশু কর্তব্য। 

শ্রীকষ্কীততনের পু থিটি যে বিশেষ প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। উহার 
মধ্যে প্রাপ্ত চিরকুটটি ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে (১৬৮২ শ্বীঃ অঃ) লিখিত। 
আলোচ্য পুঁথিটি নিশ্চয় এ চিরকুট অপেক্ষা প্রাচীনতর | ১৭শ শতাব্দী বা 
তাহার পূর্বে এই পুঁথিটি অন্ুলিখিত হইয়া থাকিবে । শ্রীকষ্ণকীর্তন প্রকাশিত 
হইলে যোগেশচন্দ্র বাঁয় বিছ্যানিধি এই কাব্যের প্রামাণিকতায় বিশেষ 
সন্দেহ করিয়া ১৩২৬ সালে সাহিত্য-পারৎ-পত্রিকার ১ম সংখ্যায় শ্রীরুণ- 
কীত্তনে সংশয়” নামক যে প্রবন্ধ লিখিক়াছিলেন, তাহাতে পুঁথিটির পাগজ- 
সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকোচিত সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন । কিন্তু উক্ত চিরকুটের 
তারিখ সত্য হইলে পু'থিটিকে অর্বাচীন বলিবার উপায় নাই। ১৬*-১৭শ 
শতাব্দীর পরে যে পুঁথিটি অন্রলিখিত হয় নাই, উক্ত রসিদটিই তাহার 
বড প্রমাণ । 

(পু খিটির দ্বিতীয় কোন অন্রলিখন না পাওয়াতেই অনেকে ইহা 
প্রমাণিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। একখানি মাত্র পুথি অবলম্বনে 
বড.চণ্ডীদাস ও শ্রীকুষ্ককীর্ভন কাব্যকে এতটা গুরুত্ব দিতে অনেকেই সম্মত হন 
নাই। কিন্তু এই কাব্য প্রকীশের কিছুকাল পরে ছুইখানি ক্ষুদ্র পুথি আবিষ্কৃত 
হওয়ায় শ্রীকুষ্ককীর্তনের প্রামাণিকতা৷ আরও একটু দৃঢ় হইয়াছে । ১৩৩৯ শালে 
অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বস্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পু'থিশালা হইতে ছুইখানি 
তুলোট কাগজের পুথি আবিষ্কার করেন। প্রথম পুঁথিটিতে ১৩ খানি পৃষ্ঠা আছে, 
মাঝের একখানি পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়াছে । দ্বিতীয় পুথিখানি প্রথম পুথিটির নকল 
বলিয়া অনুমিত হইতেছে 1) ইহাতে রাগরাগিণী ও স্থুরতালের ব্যাখ্যা এবং 
ৃষ্টাস্ত আছে। তালের দৃষ্টান্ত বুধাইতে গিয়! পুঁথিলেখক ১৬টি পদের উল্লেখ 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৪টি অক্ষত। এই ১৬টি পদের মধ্যে. ১০টি পদই 


শরীষকীর্তন হইতে গৃহীত। প্রথম পুঁথিটি ঈষৎ প্রাচীনতর, কিন্তু সনতারিখ 
5ম১ খণ্ড) 


২৯৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নাই। দ্বিতীয় পু'থিব অন্ুলিখনের কাল ১২২৭ সাল (১৮২০ শ্ীঃ অঃ)। ইহার 
দ্বাব প্রমাণিত হইতেছে যে, শতাধিক বর্ষ পূর্বেও শ্রীরুষ্ণকীর্তন অপ্রচলিত হইয়া 
যায় নাই)সঙ্গীত-শিল্পীবা ইহাব অনেক পদ সাঁদবে গ্রহণ করিযাছিলেন। প্রাপ্ত 
পু'থিটিতে কিছু কিছু পাঠবিকৃতি আছে, মূলের সহিত অল্লাধিক পার্থক্য 
লক্ষ্য কবা যাইবে। পুঁথি ছুইটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেব বলিখা 
্রীরুষ্ণকীর্তনেব প্রাচীন ভাষা ইহাতে অল্প পবিমাণে পবিবতিত হইয়াছে । 
সে যাহা হউক, মণীন্দ্রমোহন বসু মভাশযেব এই আঁবিষণাবেব ফলে, শ্রীরুষ্ণকীর্তন 
যে অর্বাচীন কালের নহে-_তাহা স্ুপ্রমাণিত হইযাছে। 

 শরীকু্ককীর্ডনে ৪১৫টি পদের মধ্যে (খণ্ডিত পদসহ) বড়ুচস্তীদাসের 
ভণিতা আছে তেতাল্লিশ বার। ভণিতীগুলি নিয়ৰপ £ (১) বাপলীব বন্দনাপহ 
'বড়ুচণ্তীদাস', (২) বাসলীব বন্দনাঁসহ “চণ্ীদাঁস”, (৩) বডুচণ্ডীদাস, (৪) চণ্ডী- 
ধা এবং (৫) অনন্ত বডডুচণ্ডীদাস। কাহাবও মতে কবিব পুবানাম “অন্ত 
বড়ুচ ্তীদাস_যদিও মাএ সাত স্থলে এই ভণিতা পাওয়া গিযাছে। “বড়ু 
চণ্ডীদাস' ভণিতার সংখ্যাই সর্বাধিক। কেহ বলেন, তাহাব পাম অনস্ত, 
চণ্তীদাস উপাধি ৯শ্রীকঞ্চবিজধের কবি মাঁপাধব খস্থব “গুণবাজ খান” উপাধি 
অন্ভৰপ একাধিক কবি *চণ্ীদাঁস* উপাধি গ্রহণ কবিযাছিলেন বশিয়াহ 
চগ্াদাসেব নাম লইযা এত সমন্তা দ্রেখা দিযাছে। আমাদেব বক্তব্য £ কবিব 
আপল নাম “অনন্ত হইলে তিনি কোন-না-কোন স্থলে শুধু 'অনভ্তই ব্যবহীব 
কবতেন। অথচ ভণিতাষ কেবল অনন্ত একখাবও পাওয়। যায শাই, 
যতবার “অনস্ত' পাওয়া গিয়াছে, ততবাবই তাহ।ব সহিত “কড়ু৮গ্রীদাস' জড়িত 
বংবাছে। সওরাং “বডুচণ্ীপাস-ই তাহাব যথার্থ নাম | “অন্ত ভাহাব 
আব-একটা অপ্রচলিত নাম হইতে পাঁবে, বা কোন গায়েনেব নাম হওয়াও 
বিচিত্র নহে। শ্রীকৃষ্ণকীতনেব বাহিরে পদাবলী বা অগ্তান্ত স্থানে যেখানেই 
চণডীদাসের ভণিতা পাওয়া! গিযাছে, সেখানে দীন, দ্বিজ, বড়ু বা শুধু চণ্তীদাসই 
রহিয়াছে, কোথাও চণ্ডীদাসের সহিত 'অনন্তঃ ব্যবহৃত হয় নাই। এমনও 
হইতে পারে, পববর্তী কালে যখন দুই বা তিন চণ্ডীদাস লইয়া]! সমস্যা দেখ। 
দিল, তখন হয়তো পালাগায়কের] শ্রীকষ্ণকীর্তনের বঙুচণীদাসকে পদাবলীব 
চণ্তীদাস হইতে পৃথক কবিবার জন্য বড়ুচণীদাসকে “অনন্ত আখ্যা দিয়া 
থাকবেন। সে যাহা হউক, শ্রীরুষ্ণকীত্তনের কবি বড়ুচণ্তীদাস নামে পরিচিত 
হুইয়াছেন। তিনি বাসলীসেবক বা “বাসলীর গণ” ছিলেন_-এতত্্যতিবিক্ত 
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আর-কোন সংবাদ শ্্রীরুষ্কীর্তন হইতে পাওয়া যায় না। 'বজেশ্বরী” বা 
“বাগীশ্বরী'-যে শব হইতেই “বাপলী'-শব্দ নিম্পন্ন হউক ন1 কেন, বাসলী-? 
চত্তীদাস-রামীঘটিত কাহিনী পরবর্তী কালের স্থষ্টি। বড়ুচণ্ীদাসের সহিত 
বাসলীর সম্পর্ক থাকিলেও তাহার উপ" রামী বা সহজিয়া সাধনার কোন 
প্রস্সই আরোপ করা চলে না। শ্রীরুষ্ণকীর্ভনের একস্থলে (“রাধাবিরহ?) কৃ 
যোগধ্যানের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু সহজিয়া সাধনার কোন ইঙ্গিত এই 
কাব্যে পাওয়া যায় না। কবি কাব্যের কোথাও নিজ পরিচয় দেন নাই, ইহাও 
কম বিস্ময়ের কথা নহে। সেই যুগে তাবৎ কবি সনতারিখ সম্বন্ধে উদাঁপীন 
থাঁকিলেও কাব্যের মধ্যে নিজ বিস্তারিত পরিচয় উল্লেখ করিতেন । (জয়দেব, 
বিদ্াপতি, মালাধর বসু, কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস রচনার একাধিক স্থলে 
কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও বা বিস্তারিতভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন । 
কিন্তু বড়ুচণ্তীদাস শ্রীকষ্ণকীর্তনে নিজপরিচয় সন্বদ্ধে একেবারে তৃফীত্তাব 
অবলম্বন করিয়াছেন। ভাষাদৃষ্টে এইটুকু বলা শ্বাইতে পারে যে, তিনি 
মানভূম হইতে বীরভূম পর্যন্ত কোন-এক অঞ্চলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, 
তাহার মূলপু'থি ও মৃদঙ্গের তাল শিখিবার ছুইখানি পু'ঘিও এই অঞ্চলের নিকটেই 
আবিষ্কৃত হইযাছে। 

(ত্তীধাসের আবিভাবস্থান বীরভূমের নান্রর, না বীকুডার ছাতনা, তাহা 
লইয়াও বিরোধ স্থষ্টি কম হ্য় নাই ৷ উভয় পক্ষই নান! প্রমাণ লইয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন ] ঘ্রান! প্রবাদ, সহজিয়া গ্রন্থ প্রতৃতিতে বীরভূমের নান গ্রামই 
বাদলীর গীঠস্থান ও চণ্রীদাসের আবির্াব-ভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে ।” 
আবার বীকুডার ছাতনা গ্রামে বাপলীর মন্দির আছে, চণ্তীদাসের ভিটা 
আছে__এই সংক্রান্ত নান! প্রবাদও আছে প্কিষ্প্রসাদ সেন-বিরচিত ও 
যোৌগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি-সম্পাদিত “চত্তীদাসটরিত, (“চণ্তীদাঁস ও রামী? ) 
গ্রন্থে ছাতনার দাবী প্রবলভাবে উখাপিত হইয়াছে । এ সম্বদ্ধে পদাঁবলীর 
চণ্তীদাঁসপ্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইবে ।* উপস্থিত ক্ষেত্রে কেবল 
একটি অনুমানের নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে। শ্রীকষ্ণকীর্তনকার বড়ুচণ্তীদীসের 
ছাতনায় আবির্ভূত হওয়। নিতান্ত অসম্ভব নহে। প্রাচীন পদে ও বৈষ্ণব 
সহজিয়। গ্রন্থে রামী-চণ্ডীদাসের সাধনতীর্থ হিদাবে বীরভূমের নান্নর গ্রামের 
পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। স্তরাঁং এইটুকু মাত্র বল| যাইতে পারে যে, 


*. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য। 


২৯২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হয়তো পদাবলীর চণ্তীদান নান্পরে আবির্ভূত হইযাছিলেন। অতএব বু- 
চণ্ীদাসকে ছাতনাষ স্থাপন করা অন্ুমানসিদ্ধ। তবে স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে 
এবং যোগেশচন্দ্র রায় বিষ্ভানিধি-সম্পাদদিত “চণ্ীদাস চরিতে' ছাতনাতেও 
পদাবলীর চণ্রীদাসের যাবতীয় তথ্যেব পরিচষ পাওয়া যাইতেছে । অতএব 
পদাবলীর চণ্ীদাসকে নান্নরে স্থাপনের বিরুদ্ধেও যুক্তি উত্থাপিত হইতে 
পারে। তবে মনে হয়, পরবর্তী কালে রামী-চণ্তীদাসঘটিত আখ্যান এমন 
জনপ্রিযতা লাভ কবে যে, বড়ু যদিও-ব| ছাতনীতে আবির্ভীত হইযা৷ থাকেন, 
তাহা হইলে পরবর্তী যুগে রামী-চত্তীদাস ও সহজিয়। মতের প্রভাবে তিনি ছাতনা 
হইতে স্থানচ্যুত হইযা পড়েন, এবং পদাবলীর চণ্ডীদাসকে কেন্দ্র করিযা এ স্থানে 
নান। কিংবদন্তী প্রচলিত হয । 

| কেহ কেহ মনে করেন, একই চণ্ডীদাস যৌবনে শ্রীরুষ্ণকীর্তন লিখিযাছিলেন 
এবং উত্তরযৌবনে পদাবলী রচন1 করিযাছিলেন , পদাবলী তাহার পরিপক্ক 
বয়সের রচনা । কেহ-বা বলেন, শ্রীকৃষ্ণকীতনের পদই নান। পরিবর্তনের মধ্য 
দিষা বহিয়া আপিযা পদাবলীতে পরিণত হইযাছে। পদসংগ্রহেও বড়ুচত্ীদাস- 
নামাস্কিত অনেক পদ গৃহীত হইযাছে। অবশ্য এই যুক্তি যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক 
উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে । শ্রীকুষ্ণকীর্তন ও পদাবলীর চণ্ডীদাসের 
ভাব” ভাষা ও আদর্শের মধ্যে এমন “আসমান জমিন ফারাক" যে, একের 
সহিত অপরের কোন সম্পর্ক নাই। শ্রীকষ্ণকীর্তনের ছুইটি পদ (দেখিলে? 
প্রথম নিশী সপন আন তো বসী' এবং “কালকোকিল রএ কাল বুন্দাবনে? ) 
চণ্ীদাসের প্রচলিত পদাঁবলীতে মিলিতেছে। একটিতে বড়ুচণ্ীদাসের 
ভণিতা অপরটিতে দ্বিজচণ্ীদাঁসের ভণিতা ।২ শ্রীকুষ্ণকীর্তনের কোন কোন 
অংশ এত জনপ্রিয হইযাছিল যে, ছুই-একটি পদ ঈষৎ রূপাস্তবিত হইয়া 
প্রচলিত পদাবলীর চণ্ডীদ্াসের ভণিতার সহিত মিশিযা গিয়াছিল। কিন্তু 
তাই বলিয়া বৈষ্ণব পদসন্কলনগ্রন্থে এবং কীর্তনীযাদেব সংরক্ষিত পদে যেখানেই 
“বড়ু” ভণিত৷ দেখ! যাইবে, সেইখানেই শ্রীককষ্ণকীর্তনকার বড়ুচণ্তীদাসের অনৃশ্ 
হস্তক্ষেপ উপলব্ধি করিতে হইবে, তাহাও ঠিক নহে। ডক্টর শ্রীযুক্ত স্রনীতি- 
কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হবেক₹ষ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব ১৩৪১ সালে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে চণ্তীদাসের পদাবলীর যে প্রথম খণ্ড প্রকাশ 


পপ পাপ পপ পাপ | পপস্পী সা 


২ ডঃ ্রীনুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায এবং শ্ীহরেকৃষ্ণ মুখে।গাধ্যায় সাহিত্যরত্ব-মম্পাদিত 
চণ্তীর্দাস পদাবলী, প্রথম থণ্ড 


বড়ুচণ্ীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ২৯৩ 


করেন, তাহাতে তাহারা নান। পুঁথি ও পদসক্লন বিচার করিয়া বৈজ্ঞানিক 
রীতি অন্ুসারে চণ্তীদাসের প্রকৃত পাঠনির্ধারণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন । 
তাহারা এই সঙ্কলনে “বড়ু চণ্তীদাসের পদ" এবং পরিশিষ্টে “বু চণ্তীদাসের পদ, 
বলিয়া যে পদ্গুলির উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে “একে কাল হৈল 
মোরে নহলি যৌবন” (শ্রীকুষ্ণকীর্তনের “কালকোকিল রএ কাল বৃন্দাবনে? ) 
এবং “দেখিলে প্রথম নিশী” (শ্রীকষ্ণকীতনের 'দেখিলে। প্রথম নিশী সপন 
স্বরন তো বসী? ) পদ ছুইটিকে বাদ দিলে আর কোন পদ বড়ুচণ্ডীদাসের রচিত 
হইতে পারে কিনা সংশয় স্থল ।..সেইজন্য এই প্রসঙ্গে ডক্টর "মুহম্মদ শহীছুললাহ্‌ 
সাহেব ১৩৪৩ সালের সীহিত্য-পরিষৎ্পত্রিকার ১ম সংখ্যায় 'বড়ুচণ্ীদাসের 
পদ" নামক প্রবন্ধে স্ুনীতিক্মীব ও হবেরুষ্জ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত চণ্তী- 
দাসের পদসংগ্রহে বড়ুচণ্ীদান ভণিতাযুক্ত পদগুলির ভণিতা সম্বন্ধে সংশয় 
প্রকাশ কবিযাছেন। তাহার মতে বড়ুচণ্তীদাঁস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি; 
পদীবলীর চত্ডীবাসের পদকে “বিড়ু” ভণিতার দ্বারা ঘিশেষিত করা ঠিক নহে । 
যুক্তিব দিক দিয়া শহীছুল্লাহ্‌ সাহেবের এই সিদ্ধান্ত অবশ্য স্বীকার্ধ। সুতরাং 
প্রাপ্ধ উপকরণের সাহায্যে শ্রীকুষ্ণকীর্তনৈর কবিকে বড়ুচণ্ীদান বলিয়া সিদ্ধান্ত 
কবাঁযাইতে পারে। তিনি পরম্পরাধুক্ত পালাগান অবলম্বনে শ্রীরুষ্ণকীর্তন 
(্রীকুষ্ণসন্দর্ড 9 রচনা করিয়াছিলেন, কোন বিচ্ছিন্ন পদ রচন1 করেন নাই। 
তবে তাঁহার ছুই-একটি পদ প্রচলিত চণ্ীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে; তাই 
বড়ুচণ্ীদাদ ভণিতাযুক্ত পদাবলীকে বিশেষ সাবধানতার সহিত গ্রহণ করা 
ণতব্য | 

যাহা হউক, নূতন কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলে শ্রীরুষ্ণকীর্ন-রচয়িতা 
বাসলীসেবক বড়ুচণ্তীদাসের ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যাইবে না। 


|) ৩ ॥ 
প্রীকৃষ্ণকীর্ভনের প্রাচীনত বিচার 


প্রাপ্ত উপকরণের স্বল্পতার জন্য শ্রীকুষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতার সপক্ষে ও 
বিপক্ষে প্রচুর যুক্তিতর্ক উখবাপিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই চুড়ান্ত প্রমাণ দাখিল 
করিতে পারেন নাই বলিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া এই বিতর্ক চলিতে থাকিবে। 


২১৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ধাহারা চৈতন্যতত্ব-ভাবরসে পরিপুষ্ট এবং পদাবলীর চণ্তীদাসের রসে আকণ্ঠমগ্ন, 
তাহারা বড়ুচণীদাসের নবাবিষ্কৃত কাব্যে জুগুপসা বোধ করিয়াছেন এবং 
জুগুপ সার বশেই তীহারা প্রাপ্ত পুঁথির প্রাচীনত্ব ও প্রামাণিকতাকে নস্তাৎ করিয়া 
দিয়া পদাবলী চত্ীদাসকেই এক, অদ্বিতীয় ও প্রাক-চৈতত্ত যুগের কবি বলিয়া 
সিদ্ধান্ত ছেন। অপর দিকে কেহ কেহ বেষ্ঝবীয় ভক্তি ও সংস্কার বাদ 
দিয়া শুধু সািত্যি ও ইতিহাসের নিংস্পৃহ দৃষ্টির দ্বারা বিচার করিয়া শ্রীকুষ্ণকীর্তন- 
কাব্যকে আরধদিতম চণ্ডীদাঁস অর্থাৎ বড়ুচণ্ডীদাসের রচনা বলিযা! প্রমাণ করিবার 
চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদের যুক্তির ধার! অনুসরণ করিয়। নিয়ে চত্তীদাস 
সমস্যায় আলোকপাতের চেষ্টা করা যাইতেছে । 


পুঁথির বয়স ॥। পুঁথিটি যে অন্ততঃ ১৭শ শতাবীর পরবর্তী নহে, তাহাব 
প্রমাণ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । প্রাপ্ত পুঁথির মধ্যে যে রস্দিখাশ। পাওয়। 
গিয়াছে, তাহাতে ১০৮৯ সালে উল্লেখ রহিযাছে । ইহ] মলাব্ব নহে; কারণ 
স্পষ্টতঃ কোন বিশেষ ধরণের সনের উল্লেখ নাই। প্রাচীন বাঙলা যেখানে 
মল্লাবৰ, লক্ষমণসংবত, বিক্রমসংবত বা শকাৰ ব্যবহৃত হইত, সেখানে, তাহা কোন্‌ 
সন, তাহ। স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইত (যথা-_মন্ন, লসং, বিক্রমসং, শাকে)। শুধু বাংলা 
সনের. কোন নির্দেশ থাকিত না, কেবল 'দন+ বা “সাল” বলা হইত। অতএব 
১০৮৯ সালকে বঙ্গা্ব বলিষা গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ পুথিটি ১৬৮২ খ্রীঃ 
অবে (১০৮৯ সাল) বনবিঞ্ুপুরের রাঁজ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল। অতএব প্রাপ্ত 
পুঁথিটি ১৭শ শতাব্দীর সমকালীন বা কিছু পূর্ববর্তী হইতে পাবে এবং কবি 
তাহারও অপেক্ষা কিছু প্রাচীন হইবেন এইরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত। যোগেশচন্্র 
রায় বিদ্যাশিধিমহাঁশয প্রথমে পুঁখির কাগজ ও অন্যান্ত উপাদান বিচার করিয়া 
ইহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করিলেও (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, 
১৩২৬)* পরে ১৩৪২ সাঁলে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১ম সংখ্যায় “চণ্ীদাস, 

* সম্প্রতি ডঃ সুকুমার সেন ঠাহার "বাঙ্গাল! সাভিত্যেৰ ইতিহাসের নবসংস্করণে পু"থির 
কাগজ ও কালি সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন--“কাগজ পাতলা, মাঁডের তৈয়ারি, ঠিক 
যেন মিলের কাগজ । এরকম কাগজে লেখ। পু*থি বা দলল অষ্টাদশ শতাব্দে্ আগে দেখে নাই, 
উনবিংশ শতাব্দে যথেষ্ট দেখিয়াছি । কালিতেও প্রাচীন পু'খির কালির মত গাঢ উদ্জ্বলতার 
চিন্তমান্র নাই। পু*থিটিকে ভালে। করিয়। পরীক্ষা! করিয়। দেখিয়াছি। আমার লিখিত 
অভিষ্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল অষ্টাদশ শতাবের শেষার্ঘ।” ডঃ সেন তাহার গ্রন্থের নান। 


সংস্করণে সনতারিখ এত বার বদলাইয়। ফেলেন যে, তাহার কোন মতেই চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ 
কর! যায় না। 


বড়ুচতীদাসের শ্রীকুষ্ককীর্তন ২৯৫ 


প্রবন্ধে পূর্ব বিবূপতা ত্যাগ করিয়৷ ধীরভাবে শ্রীকুষ্ণকীত্ঠনের লিপিতত্ব সম্বন্ধে 
মৌলিক গবেষণ! করিয়াছিলেন তাঁহার মতান্ুসারে এই পুথি অর্বাচীন কালের 
নহে। এ সন্বন্ধেকোন সন্দেহ নাই যে, এই পুথিটি ১৭শ শতাব্দীর পরবর্তী 
কালের হইতেই পারে না। সুতরাং ধাহারা পুঁথিটিকে অর্ধবাচীন বলিয়া 
উডাইয়া দিতে চাহেন, তীহারা পুনরায় বিচারবিশ্লেষণ করিবার অবকাশ 
পাইবেন। 


পু'থির লিপি ।| লিপিবিশারদ এবং প্রসিদ্ধ এতিহীসিক রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় পুঁথিসম্পাদক বসম্ভরঞ্নের অন্থরোধে পুথিতে ব্যবহ্ৃত লিপি- 
বিশ্লেষণের সাহায্যে শ্রীৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল নির্ধারণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 
মধ্য-এশিয়ায় প্রাপ্ত তালপত্রে লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থের কালনির্ণয় করিবার জন্বা যে 
প্রত্রলিপির (72819089125 ) সাহাধ্য লওয়া হইয়াছিল, রাখালদাসও সেই 
আদর্শ অন্তসরণ কবিয়াছিলেন। তিনি ১৩১৮ সালে শ্রীকুষ্ণকীর্তনের লিপি 
পরীক্ষা করেন এবং ইহা! গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ১৩২২ সালে 
বাখালদাস ও বসম্তরঞ্নের যুগনাঁমে সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকার “কষ্ণকীর্তনের 
লিপিকাল" নামক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। তাহাতে তীহাব শ্রীকুষ্ণকীর্তনের সমকালীন 
প্রাচীন পুথির অক্ষর গঠন বিচার করিয়া পিদ্ধান্ত করেন যে, শ্রীরুষ্ণকীর্তনের পুথি 
১৫শ শতাব্দীর অস্তে বা উহার নিকটবর্তী সময়ে অন্ুলিখিত হইয়া থাকিবে । 
বাংল! অক্ষরে এবং বাংল! ভাষায় রচিত প্রাঞ্ধ পুঁথির মধ্যে ইহাই প্রাচীনতম । 
বাখালদাসের সেই প্রবন্ধ ঈষৎ মাজিত হইয়া, শ্রীরুষ্ণকীর্তন মুদ্রিত হইলে তাহার 
ভূমিকায় সংযোজিত হয় । 


রাখাঁলদীসের মতে শ্রীকুষ্ককীর্তনের পু'থিতে তিন প্রকার হস্তাক্ষর আছে-_ 
প্রান হস্তাক্ষর, প্রাচীন তস্তাক্ষরের অন্থকরণ এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
হস্তাক্ষর। এই পুঁঘিতে তিন প্রকার হস্তাক্ষর কেন রহিয়াছে, সে বিষয়ে 
লেখক কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 
“কৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থে যে বর্ণমাল! ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বর্তমান অথবা গ্রী্টীয় 
অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্ণমালা অপেক্ষা প্রাচীন; অনেক অক্ষরের আকার সেই 
অক্ষরের বর্তমান আকারের ন্যায়, কিন্ত অনেকগুলি অক্ষরে সেই বর্তমান আকার 
বা আকারগত সাদৃশ্ত দেখিতে পাওয়া যায় না” তাহার,”্ঞই উক্তিও একেবারে 
সংশয়াতীত নহে। তিনি “বোধিচর্যাবতার" (১৪৯১ বিক্রমান্য ; ১৪৩৬-৩৭ 


২৯৬ বাংলা দাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


শ্রীঃ অঃ), 'শূত্রপদ্ধতি” (১৪৪২ বিক্রমাব ; ১৩৮৫-৮৬ শ্রী; অঃ), ও ধর্মরত্ব 
(১৪১৭ শকাব্য , ১৪৯৫ খ্রীঃ অঃ)--মোট তিনখানি প্রাচীন পু'ঘির অক্ষরেব 
সহিত শ্রীকুষ্তকীর্তনের বর্ণমালার স্বব ও ব্যঞ্জনবর্ণের তুলনামূলক আলোচনা 
কবেন এবং এই সিদ্ধ/ত্তে উপনীত হন-_“১৩৮৫ খ্রীঃ অব হইতে ১৪৯৫ 
শ্রী; অবের মধ্যে লিখিত এই গ্রস্থত্রয়ে ব্যবস্ৃত অক্ষর অপেক্ষ1 'কৃষ্ণকীর্তনের 
প্রাচীন অক্ষবসমূহ প্রাচীনতব।...অতএব ইহা স্থিব সিদ্ধান্ত যে, শ্রীযুক্ত 
বসন্তরগ্রন বাষ বিদ্বদ্বললভ মহাশয় “কষ্ণকীর্তনের” যে পাঁওুলিপি আবিষ্কার 
করিয়াছেন, তাহা ১৩৮৫ খ্রীঃ অবেব পূর্বে, সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 
লিখিত হইযাছিল।” 

বাখালদাসেব মতে, প্রাচীন পুথিসমৃহে কিছু প্রাচীন অক্ষব, কিছু-বা 
আধুনিক অক্ষব দেখ| যাঁধ। উহাঁব একমাত্র কারণ, কালক্রমে কিছু কিছু অক্ষবেব 
পবিবর্তন হইযাছে, আবাব কোন কোন অক্ষর পুবাতন ছাদ দীর্ঘকাল বজায 
বাখিযাছে। উদাহবণ স্বণ শ্রীরুষ্ণকীর্তনেব মুদ্রিত সংস্কবণে প্রাচীন লিপির 
যে প্রতিলিপি মুদ্রিত হইযাছে, তাহার উল্লেখ কবা যাইতে পাবে । উহাতে 
১৩৮৫ খ্রীঃ অন্দে অন্ুলিখিত 'শূদ্রপদ্ধতি” এবং ১৪৬৫ শ্রীঃ অবে অন্গলিখিত 
'হবিবংশে"ব দুইখানি পৃষ্ঠাব আলোকচিত্র মুদ্রিত হইযাছে। এই পত্র ঢুই- 
খানিতে কিছু কিছু প্রাচীন অক্ষব থাকিলেও কোন কোন অক্ষব ঠিক 
আধুনিক অক্ষবেব অন্তবপ। যেমন 'শৃদ্রপদ্ধতি”র অ, প, স, ক, শর, বধ, জ 
প্রভৃতি। এগুলি অবিকল আধুনিক অক্ষবেব মতে! । “হবিবংশের যে 
পৃষ্ঠাটির আলোকচিত্র মুদ্রিত হইযাছে, তাহাতেও ন, ব, ল, স প্রভৃতিব 
সহিত আধুনিক অক্ষবেব বিশেষ পার্থক্য নাই। ইহাব আনুমানিক কাবণ, 
কতকগুলি অক্ষর কালেব পবিবর্তন সত্বেও পরিবতিত হয় নাই। দেই অক্ষব- 
গুলি প্রাচীন যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত একই আকারে অন্শীলিত 
হইয়াছে। তাই এ অক্ষবগুলিকে আধুনিক বলিষা ভ্রান্তি জন্মে। আসলে 
এগুলি আধুনিক নহে, ববং প্রাচীনতব। যেগুলি পবিবত্তিত হইয়াছে, 
সেইগুলি বরং পুবাতন অক্ষরেব আধুনিক বংশধর ; তাহারা কালক্রমে বূপান্তব 
লাভ কবিযাছে , পূর্ববর্তী ধাবাব সহিত তাহাদেব পরবর্তী আকারের বিশেষ 
কোন সাদৃশ্ঠ নাই। শ্ত্রীকুষ্ণকীর্তন ব! অন্যান্য পুঁথিতে প্রাচীন ও আধুনিক 
অক্ষব একসঙ্গে ব্যবন্বত হইয়াছে বলিষা চিন্তিত ও সংশয়ান্বিত হইবার কারণ 
নাই। আধুনিক অক্ষরগুলি আধুনিক কালের নহে, অতি পুরাতন । এগুলি 
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প্রাচীন যুগে যে-আকারে ব্যবহৃত হইত, এখনও সেই আকারে লিখিত হয়, 
অথবা ইহার অন্নন্ব্ল পরিবর্তন হইয়াছে, এই মাত্র। সেইজন্য আধুনিক 
অক্ষরের সহিত এঁ অক্ষরগুলির বিশেষ সাদৃশ্ দেখা যায়। পুরাতন অক্ষরের 
সহিত আধুনিক অক্ষরের যেখানে পাধক্যি দেখা যাইবে, খানে বুঝিতে 
হইবে যে, এ আধুনিক অক্ষরগুলি বিশেষ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আধুনিক 
আকার লাভ করিয়াছে । শ্রীকুষ্ণকীতনে একই সঙ্গে প্রাচীন ও আধুনিক অক্ষর 
ব্যবহারের ইহাই যুক্তিসঙ্গত কারণ বলিয়া বোধ হয়। 


ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মেদিনীপুগ হইতে প্রাপ্ত এবং ঢাকা বিশ্ব- 
বিগ্কালয়ে রক্ষিত যে বিষ্ুপুরাণের উল্লেখ করিষাছেন তাহা ১৪৬৬ খ্রীঃ অবে 
অন্থলিখিত। তিনিও উহার সহিত শ্রীরুষ্ণকীর্তনের লিপি মিলাইয়া এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অক্ষরমালা এ বিষুপুরাণেব 
অক্ষর অপেক্ষাও প্রাচীন। ডক্টর শ্রীযুক্ত বাধাগোবিন্দ বসাকও ধৈজ্ঞানিক 
লিপিতত্বের সাহায্যে এ বিষুুরাণের পুরঁথির অক্ষরের সহিত শ্রীরুষ্ণকীর্তনের 
অক্ষর মিলাইয়1 স্থির করিয়াছেন যে, শ্রীকুষ্ণকীর্তনের পুঁথি ১৪৫০-১৫০০ শ্রী 
অবের মধ্যে অন্গুলিখিত হইয়া থাকিবে । ইহারা রাখালদাস অপেক্ষ। একশত 
বৎসর আগাইয়া আসিরাছেন। বাখালদাসের মতে শ্রীরুষ্ককীর্তনের পুঁথি 
১৩৮৫ শ্রীঃ অবের পূর্বে অন্ুলিখিত হইয়া থ|কিবে , ইহাদের মতে, ১৫শ 
শতাব্দীর মধ্যভাগ বা তাহার ঈষৎ পূর্ববর্তী কালে এই পুঁথি অন্ুলিখিত হইতে 
পারে। বাখালদাসের সিদ্ধান্তের কালপরিমাণ কিছু কমাইয়। দিলেও পুথির 
লিপি যে অতিশয প্রাচীন--চৈতন্তাবিতভাবের পূর্বে যাইতে পারে, তাহা স্বীকার 
করিয়া লওয়া অযৌক্তিক নহে । 


কেহ কেহ পুঁথিটিকে এত প্রাচীন বলিতে চাহেন না। ডক্টর শ্রীযুক্ত 
শকুমীর সেন ১৫৪৪ শকাবে (১৬২২-২৩ খ্রীঃ অঃ) অনুলিখিত 'গীতগোবিন্দের 
যে পুথি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অক্ষর শ্রীরুষ্ণকীর্তনের অন্তরূপ। 
আুতর।ং ডক্টর সেনের মতে শ্রীরুষ্ককীর্তনের পুঁথি ১৬০০ খ্রীঃ অবের দিকে 
অন্ুলিখিত হইয়াছিল ।৩ যোগেশচন্দ্র রায় বিষ্ভানিধি পুথিটি বিশেষভাবে পৰীক্ষা 





ও ডঃ প্রীন্বকুমার দেন-__বাঙ্াল| সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম €২য়সং)। ওঃ সেন তৃতীয় 
সংস্করণে এ মতও পরিষ্াগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পু'খির অক্ষরকে অষ্টা্নশ শতাব্দীতে টানিয়া 
নামাইয়াছেন। পরবর্তী সংস্করণে উহা! আরও নামিয়। আমিলে আমর বিশ্মিত হইব ন|। 
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করিয়া এই দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন £ শ্রীকুষ্ণকীর্তনের প্রাপ্ত পুঁথিটি 
১৫৫০ খ্রীঃ অবের দিকে লিখিত হইয়া থাকিবে। 

পুথিতে তিনপ্রকার হস্তাক্ষর (পুরাতন, পুরাতনের অনুকরণ ও 
অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন ) কেন, সে সন্বদ্ষেও নানাগ্রকার প্রশ্থের সন্মুথীন হইতে 
হয়। যোগেশচন্দ্র লিপিবহস্তেব সমাধানে পৌঁছাইবাব জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। 
তাহাব অনুমান সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, _সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। তাহার মতে 
প্রাচীন অক্ষরগুলি সম্ভবতঃ বিষুপুরবাজেবক কোন ব্রাহ্মণ মুন্ধীব কৃত। 
ব্রাহ্মণ মুন্শীগণ একটু রক্ষণশীল স্বভাবেব হইতেন। স্ুতবাং তিনি হযতো৷ 
পুবাতন ছাদে কিয়দংশ লিখিষাছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীব অক্ষর অর্থাৎ গ্রথম 
শ্রেণী ঝ| পুবাতন বর্ণের অন্ুকবণ-_ইহা৷ হযতো ব্রাহ্মণ মুন্শীব কোন সহকাকী 
কর্মচাখীব, যিনি প্রথম ধবণেব লিপিব যথাসম্ভব অন্ুকবণ কবিখাছিলেন , 
ততীয় লিপি কোন সাধাবণ কর্মচাবীব-_-যাভা অনেকটা আধুনিক ধরণেব। 
শ্রীষ্ণকীর্তনে তিন গ্রকার লিপিব কাবণ নির্দেশ কবিতে হইলে যোগেশচন্দ্রে 
এই অনুমান গ্রহণ কবিতে হইবে ।৪ অবশ্য ধাহাবা এই যুক্তিকে নিতান্ত 
প্ক্ষসমর্থনের অন্গুহাত বলিয়া! উড্াইয়। দিবেন, তাহাদিগকে নিবস্ত কব সহ্‌জ 
হইবে না। তাহাব! বলিবেন যে, পুথিতে এই প্রক।ৰ একাধিক কানের 
বর্ণম[লা এবং পুবাতন ও অর্বাচীন হস্তাক্ষব থাকে, শুধু লিপিদৃষ্টেই তাহাকে 
প্রাচীনতব বলিবাঁব পক্ষে যথেষ্ট কারণ নাই । একস্বঙ্ষে ডঃ স্ুকুমাব কেন সবাসবি 
সন্দেহ প্রকাশ কবিষা বলিযাছেন, *শ্রীরুষ্ণকীর্তনেব পু'থিব গ্রাচীনত্বেধ উপরই 
কাব্যটিব প্রাচীনত্ব নিভব কবিতেছে, এ ধাবণাব বশে বহিরাঁই আমবা ভুল পথে 
চলিযাছি” (বাং. সা. ইতি ১ম, পূর্বার্ধ)। 

রাখালদাঁস পুঁথিটিকে ১৩৮৫ খ্রীঃ অবেব পূর্ববর্তী বলিতে চাহেন। 
আমাদেব অনুমান, প্রাপ্ত পুঁঘিটিকে এত দূৰ পিছাইযা লওখা উচিত হইবে 
না। কারণ তুলোট কাগজ, ডঃ সেনেব মতে-_“ঠিক যেন মিলের কাগজ” । 
লেখা পু'থিটি যে আকারে আমাদের হস্তগত হইযাছে, তাহাকে পাঁচ-ছয় শত 
বৎসরের প্রাচীন বলিয়। মনে হয় না। পুঁথি বাজগ্রস্থাগারে ছিল, লোকে 
মুদঙ্গের তাল শিখিবাব জন্য পুঁথিটিকে ব্যবহার কঞ্গিত। কাবণ পুথিব মধ্যে 
যে বসিদখানি পাওয। গিয়াছে, তাহাতে দেখা! যাইতেছে যে, শ্রীকষ্ণপঞ্চানন নামক 
কোন এক ব্যক্তি ইহাব কয়েকথানা পাতা লইয়া গিয়াছিলেন এবং পরে তাহা 


সা(হত্য-পরিষধ-পত্রিকা, ১৩৪২ 
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ফেরত দিয়াছিলেন_ বোধহয় সঙ্গীতাদির অভিপ্রায়েই লইয়া গিয়াছিলেন। 
অধ্যাপক মনীন্দ্রমোহন বস্থ-আবিষ্কত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পদসহ তাল শিখিবার দুইটি 
পুঁথি দৃষ্ঠেও এই অন্রমান দুঢতর হইতেছে । পু'থিটি নানা জনের হাতে 
পড়িয়াছিল ; ইহার কয়েকখানি পৃষ্ঠা নষ্ট হইলেও তৃলোট কাগজের এই পু*থিকে 
বাহিক আকারে পাচ শত বৎসর প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। পুথির লিপি, 
কাগজ, অক্ষরগঠন, পুঁথির মধ্যে প্রাপ্ত ১০৮৯ সনে (১৬৮২ খ্রীঃ অঃ) লিখিত 
রসিদ, মণীন্দ্রমোহন-আবিষ্কত ছুইখানি পুথি, যৌগেশচন্দ্রের অন্তমান প্রভৃতি 
মিলাইয়া মনে হয়, শ্রীরুষ্ণকীর্তনের পু*থিটি ১৭শ শতাঁবীর পূর্বে__১৬শ শতাব্দীর 
দিকে অন্ুলিখিত হইয়াছিল। পু*থির প্রাচীনতা অন্তসারে মূলকাব্যটির 
বচনাকাল-নির্ধ রণেও কথঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পাবে, এইজন্তই প্রাঞ্ধ পু'থিটির 
গুরুত্ব এত বেশি ।* 


ভাষা ॥ | ভাষাতাত্বিকের দৃষ্টিতে শ্রীরুষ্ণকীর্তনেখ মূল্য অসাধারণ ; তাহাদের 
মত্যে চর্যাগীতিকার পর এই কাব্য অপেক্ষা আব-কোন প্রাচীনতর বাংলা 
কাব্য আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীরুষ্চকীর্তনের সমকালে বা ঈষৎ পরবর্তী কালে 
রচিত বিদ্যাপতির পদাবলী, কৃন্তিবাসের রামাষণ, মাঁলাধরের শ্রীকুষ্ণবিভয় 
প্রভৃতি কাব্যের প্রাচীন পুথি পাওয1 যায় নাই; ইহাদের ভাষা নান! 
পরিবর্তনের ফলে অপেক্ষাকৃত আধুনক আকার ধারণ করিয়াছে 
ীরুষকীর্তনের পুথিটি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম পাঙুলিপি ; পরবতী 
বৈষ্ণবভাবধার! ও রসপর্যায়ের সহিত ইহার আদর্শগত বিরৌধ আছে বলিবা 
ইহা লোকসমাজে বিশেষ গ্রচলিত ছিল নাঁ। এই সমস্ত কারণে ইহাতে নানা 
যুগের নানা জনের হস্তক্ষেপের ফলে ভাষার আধুনিকতা ঘটিতে পাবে 
নাই। অতএব ইহ।তে পশ্চিমবন্গীয় আঞ্চলিক উপভায।র মধ্যযুগীয় আদিপর্বে* 
মূল লক্ষণণগুলি পূর্ণমাত্রায় রহিয়। গিয়াছে।: 


* সম্প্রতি কেহ কেহ € “অনুক্ত', ৩ষ বর্ষ, ধর্থ সংখ্য1) শ্রীকৃষ্ণকীঠনে গায়েনের প্রক্ষেপের 
পরিচয় পাইয়াছেন। তাহাদের মতে গায়েনগণ পরবর্তী কালের গানের লময়ে মূল রচনায় কিছু কিছু 
অংশ যোগ করিয়। দিতেন । উহ। অসন্তব শহে। প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের মে অংশগুলি প্রধানত; 
গীত হইত, তখহাতে গায়েনের কিছু কিছু হন্তক্ষেপ ও সংযোজন। থাকাই শ্বাভাবিক। তবে 
প্রীকৃ্কীর্তনের কতট। বড়,র রচনা! এবং কতট। গায়েনের প্রন্ষেপ, সে.লিঙ্নয়ে এখনও বিস্তারিত 
গব্ষণ! হয় নাই। 


৩০৩ বাংল৷ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বসস্তরঞ্জন প্রাকৃত ও অপত্রংশ ভাষায় পরম প্রাজ্ঞ ছিলেন। তিনি প্রথম 
সংস্করণেই ইহার ভূমিকায় “ভাষা” নামক পরিচ্ছেদ এবং পরিশিষ্টে 'ভাষা 
সর্বস্বটাকা” নামক শবস্চীতে শ্রীকুষ্ণকীর্তনের শব্দসমূহের বিকাশধারা বিস্তারিত 
আকারে আলোচনা করেন। তিনি অভিধানপ্রদীপিকা, কপুরমঞ্জরিকা, কুমার- 
পালচরিত, গাথাসপ্ততী, গউড়বহো, প্রাক্কৃতপৈঙ্গল, প্াক্িতপ্রকাশ, :প্রারুত- 
সর্বস্ব, ভবিসয়ত্তকহা মুচ্ছকটিক__ প্রভৃতি প্রাকৃত-অপভ্রংশ কাব্যব্যাকবণ- 
নাটকের শব্বরূপাঁবলি ও ব্যাকরণের সহিত প্রীকুষ্ণকীর্তনের শব্দের তুলনামূলক 
আলোচনা করিয়া দেখান যে, কীভাবে মূল তৎসম শব্ধ ধীরে ধীরে নান' 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্কী্নের তত্তব_শব্রে পরিণত হইয়াছে! তাহার 
এই দিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক ভাষাতত্বান্তসারে গৃহীত; স্ততরাং ইহার যৌক্তিকত! 
স্বীকার করিয়া শ্রীরুষ্ণকীরত্তনের ভাষাগত প্রাচীনতা মানিয়া লওয়া যাইতে 
পারে। 

্রীরুষ্ণকীর্তন প্রকাশিত হইবার পূর্বেই ইহার উতৎ্কট অভিনবত্ব ও রসের 
বৈলক্ষণ্য বঙ্গীয় সাহিত্যিক, সমীলোচক ও রসিক ব্যক্তিকে এমন বিবপ করিয়া 
ভুলিয়াছিল যে, কেহই ইহার ভাষাতত্বের কথা ধীরভাবে ভাবিয়া দেখিবার 
অবপর পান নাই । কেহ কেহ ইহার অনভ্যস্ত শব্দে এমন মুগ্ধ হইলেন যে, 
ইহার 'প্রাচীনতা নির্ণয়ে কল্পনার রাশ ছাড়িয়া দিতে সন্কোচ বোধ করিলেন না। 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করিতেন যে, শ্রীরুষ্ণকীর্তন জয়দেবেরও 
পূর্ববর্তী রচন। , তাহার মতে জয়দেব গীতগোবিন্দ-রচনায় এই কাব্য হইতে 
সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ।৫ ইহা যে সম্পুর্ণ অমূলক, তাহা শাস্ত্রীমহাশয 
“হাঁজার বছরের পুরাঁণ বাঁঞ্জল। ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা”-র অন্ততুক্তি 
“চর্ষাচর্যবিনিশ্চয়েশ্র ভাষার সহিত শ্রীকুষ্ণকীর্তনের ভাষা! মিলাইয়! দেখিলেই 
বুঝিতে পারিতেন যে, শ্রীকুষ্ণকীর্তন প্রাচীনতম পুঁথি হইলেও ইহার রচনাকাল 
১৫শ শতাবীর অধিক পূর্ববর্তী হইতে পারে না। চধীয় ব্যবহৃত শব্। 
শ্রীরুষ্ণকীর্তনকে আসিয়া যেরূপ পরিবত্তিত হইয়াছে, তাহাতে বাহিরের দিক 
হইতে শ্রীক্ষ্ণকীর্তনকে চর্ধা অপেক্ষা অন্ততঃ ছুই শত বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়। 
বৌধ হয় ; অর্থাৎ চর্ধার রচনাকাল যদি খ্রীঃ ১০ম-১২শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী হয়, 
তাহা হইলে শ্রীকুষ্তকীর্তনের রচনাকাল ১৪শ শতাবীর পূর্ববর্তী তো নহেই, বরং 
কিছু পরবর্তী হওয়াই অধিকতর সঙ্গত। কারণ শ্রীরুষ্ণকীর্তনের চর্যাপদ অপেক্ষ! 


সাহিতা-পরিষৎ-পঞ্রিক, ১৩২৯, ৪র্থ সংখ্য 


বড়ুচত্ীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীতন ৩০১ 


অধিকতর ধ্বনিতাত্বিক পরিবর্তন ( 070706610 61180698 ) লক্ষ্য করা যায়। 
অবশ্য ১৩শ বা ১৩শ শতাবীর প্রথমার্ধের সাহিত্যে ব্যবহ্ৃত বাং। ভাষা 
কিরূপ ছিল তাহা বুঝা যাইতেছে না। কারণ এই যুগে রচিত কোন গ্রন্থের 
নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। মধ্যযুগের প্রারস্ত কালের (১৫শ শতক ) অল্প পরে 
বা ১৫শ শতকের একেবারে গোডার দিকে শ্রীকুষ্ণকীর্তন কাব্য রচিত হইয়াছিল 
বলিয়৷ অন্মিত হয়। ইহাতে ব্যবহৃত শবের মধ্যেই তাহার ইঙ্গিত আছে । 
সেই ভাষাতাত্বিক প্রমাণপঞ্জীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও বিকাশপরম্পরার সংযোগস্থত্রটি 
আবিষ্কার করেন ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় । ১৯২৬ সালে 
প্রকাশিত তাহার [1৫ 00708 070 1)600101)71567% 07 13015/90? 
1/07)07%/6" নামক ছুই খণ্ডে সমাপ্ত গ্রন্থে শ্রীকষ্ণকীতনের ভাষাতাত্বিক 
প্রামাণিকতা ও প্রাচীনত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । অবশ্য তীহার ঈষৎ 
পূর্বে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং স্বয়ং পুথিসম্পারক বসন্তরঞ্জন রায় 


বিদ্বছল্লভ ইহার তাষধাগত প্রাচীনত্ব প্রমাণের সধিশেষ চেষ্ট| করিয়াছিলেন | 
আচাধ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় "শ্রীকুষ্ণকীর্তনে 


সংশয়? (১৩২২) নামক প্রতিবাদ-প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে তাহার প্রতিবাদে 
বশন্তকূমার চট্টোপাধ্যায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতে শ্রকুষ্ণকীর্তনে 
ব্যবহৃত বহু প্রাচীন শব্দের উল্লেখ কর! হইয়াছিল। পরবর্তী কালে ডঃ শ্রীযুক্ত 
স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরেক মুখোপাধ্যায়-সম্পাদদিত “চণ্ডী- 
দাসের পদাবলী" পাঠভেদ আলোচনাপ্রসঙ্গে ডঃ মুহম্মদ শহীহুল্লাহ্‌ সাহেব 
্রকুষ্ণকীর্তনের ভাষাতাত্বিক প্রাচীনতা আ.লাঁচন1 করিয়াছিলেন । ডঃ শ্রীযুক্ত 
স্থকুমীর সেন তাহার ভাষাতত্ব-বিষয়ক গ্রন্থাদিতে এ বিধযে অুবিস্তৃত আলোচন৷ 
করিয়াছেন । 
স্বনীতিকুমারের অবলম্বিত রীতিই অবশ্য পকলে গ্রহণ করিয়া অগ্রসর 
হইয়াছেন । তিনি 7৫ 0710818 &76/  1/609401)789)86 0/ 439157006 
777%4/-এর প্রথম খণ্ডে বাংল! ভাষাকে কালান্রযাঁয়ী প্রধানতঃ তিনটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন £ (১) স্বজ্যমান যুগ ব প্রাচীন বাংলা ভাষা 
(আঃ ৯৫০-১২** শ্রী; অঃ)। চর্ধাপদকে এই যুগে স্থাপন কর। হইয়াছে। 
(২) মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ( ১২০০-১৮০* গ্ৰাঃ অঃ)। .এই যুগকে আবার 
তিনটি উপ-বিভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে--(ক) মধ্যযুগের অন্তর্বতিকালীন পর্ব 
১২০০-১৩০০ থ্রী; অঃ), (খ) মধ্যযুগের আদিপর্ব ( ১৩০০-১৫০৩ স্বীঃ অঃ), 


০০২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


(গ) মধ্যযুগের অন্ত্যপর্ব (১৫০০-১৮০০ খ্রীঃ অঃ)। বাংল! ভাষার তৃতীয় যুগ হইল 
আধুনিক পর্ব_-১৮শ শতাব্দীর পর যাহার আরস্ত। ডঃ চট্টোপাধ্যায় চর্যা 
হইতে শ্রীকঞ্ককীর্ঠন পধন্ত বাংল! ভাষার ধ্বনিতত্ব ও রূপতত্ব (5০০০1০% 
&%0৭ 11070501085 ) আলোচন1 করিয়! দেখাইয়াছেন যে, বাংল! ভাষার 
আদিযুগে পূর্বাঞ্চলের ভাষা অপভ্রংশের অঞ্চল ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে স্বাতন্ত্র্য 
অর্জন করিতেছিল-_চযাঁপদই তাহার প্রমাণ। অবশ্য চধীসমূহে তখনও 
অপত্রংশের প্রচুর প্রভাব ছিল । “ কিন্তু ইহার ছুই শত-আডাই শত বৎসর পরে 
রচিত শ্রীক্রষ্ণকীর্তনে বাংলা ভাষায়'বিশেষ পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা যায়। বাংলা 
ভাষায় অপভ্রংশের প্রভাব একপ্রকার হ্রাস পাইলেও ্ীরুষ্ণকীর্তনের বহু শবে 
পুরাতন ধ্বনি ও বপ তখন যাই যাই” করিয়াও রহিয়৷ গিয়াছিল। অর্থাৎ 
্রীরুষ্ণকীর্তনের শব্বাবলীতে মধ্যযুগের পদধ্বনি শুক হইয়াছিল। তাই ডক্টর 
চট্টোপাধ্যায শ্রীকুষ্ণকীর্তনের পুঁথির ভাষাকে ১৫শ শতাবীর কিছু পৃধবর্তী অর্থাৎ 
চৈতন্া বিভাবের পূর্ববর্তী বলিতে চাহেন। ) 

তাহাব এই ভাষাতাত্বিক আলোচনা শ্রীষার্সন প্রভৃতি পরিকল্পিত এমন 
একটি বৈজ্ঞানিক রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, এ নীতিটির যৌক্তিকতা স্বীকার 
করিলে স্থনীতিকুমারের বিচারপদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে 
__অবশ্য ইহার বিরুদ্ধেও অল্লঙ্বক্প প্রতিবাদ উঠিযাছে। আচার্য যোগেশচন্ডর 
১৩২২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এক প্রবন্ধে শ্রীকুষ্কী'তনের 
ভাষাতাত্বিক প্রাচীনত। সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি তুলিযাছিলেন। ইদানীং ডক্টর 
যুক্ত সুকুমার সেনও * এই ভাষাকে ১৬০০ খ্রীঃ অন্ধের পিছনে লইয়া যাইতে 
চাঁহেন না। তীাহাব মতে মালাধর বঙ্গ, কৃত্তিবাস প্রভৃতির ভাষার সহিত 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভ।ষার অত্যন্ত বৈসাদৃশ্য আছে বলিপ়াই ইহাকে এতটা প্রাচীন 
বলা যায না। কারণ শ্রীরুষ্ণবিজঘ, রামায়ণ বা চৈতন্ত-জীবনীগ্রন্থসমূহ এত 
অধিক জনপ্রিয় হইযাছিল যে, ইহার নান অন্রুলিখন দেশের সর্বন্র প্রচলিত 





পাস ্পিসপাস্পশ পিপাসা 


* ডঃ; সেন সম্প্রতি তাহার খাঙ্গাল। সাহিত্যের হতিছাসে" (প্রথম, পূর্বার্ধ ) শ্রীকৃষ্খকীর্তনের 
ভাষাকেও প্রাচীন বলিয়। স্বীকার করতে সম্মত নহেন। ধাঁভার। এ কাব্যের ভাষাকে ১৪শ-১৫শ 
শতাব্দীর ভাব। বলিতে চাহিঘাঁছেন। ডঃ সেন তাহাদের অভিমতকে অগ্রাহা করিয়াছেন, কিস্তু 
এ ভাষা যথার্থ কোন্‌ শতাব্দীর হওঘা সম্ভব, দে বিষয়ে তিনি তুফীন্তাব অবলঘ্বন করিয়াছেন। 
এ ভাষাকে তিনি “'মধ্যকালীন বাঙ্গাল! ভাব” বললেও আনুমানিক শতাব্দী সম্বন্ধে কিছু বলেন 
নাঈ। দ্রষ্টবা--বাাল! সাঁভিত্যের ইতিহাস, প্রথম, পূর্বাধ, পু- ১৩১ ১৩২ 


বড়ুচণ্ীদাসের শ্ররুষ্ণকীর্তন ৩০৩ 


ছিল। পুনঃপুনঃ লিপিকরণের ফলে এবং লিপিকার, পাঠকপমাজ ও কালের 
পরিবর্তন অনুসারে এ সমস্ত কাব্যের পুরাতন ভাষা পরবর্তী কালের পুঁথিতে 
প্রায় কোথাও রক্ষিত হয় নাই। অপরদিকে যে-কোন কারণেই হোক, 
শ্রীকষ্ণকীতনের পু'খিটি চৈতন্যযুগে এখ* তাহার পরবর্তী কালে জনপ্রিয়ত| 
হারাইরা লোকস্থৃতি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। সেইজন্য প্রাপ্ত পু থিতে 
প্রাচীন লক্ষণ অনেকট? বজায় আছে। উপরন্জইহাতে কয়েকটি ইসলামী শব্ধ 
ব্যবহৃত হইয়াছে ঃ কামান, মজুরী, মজ্ুরিয়া, খরমূজা, কুতোঘাট প্রভৃতি । 
পু'খির ভাষায় যখন ইসলামী শব্ধ প্রবেশ করিয়াছে, তখন ইহাকে ১৬শ 
শতাব্দীর পূর্বে লওয| চলে কি?" 

এই যুক্তি ছুইটি প্রশিধানযোগ্য ৷ বাস্তবিক কৃত্তিবাস, মালাধর বসু গ্রভৃতি 
+বির প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গেলে তাহার ভ1ষাতত্বেও শ্রীকুষ্ণকীর্তনের অনুরূপ 
প্রাচীনতর ভাষার নিদর্শন মিলিত। শ্রীকুষ্ণকীত্ডন এই কবিদের গ্রস্থগুলির মত 
পুন:পুনঃ লিপিরুত হইলে বা জনসাধারণের মধ্যে আতিশয় প্রচার লাভ করিলে 
উল্লার ভাঁষাও রামায়ণ ব] শ্রীক্ুঞ্কবিজয়ের মতো আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত হইয়া 
পড়িত। তখন শ্রীক্ুষ্ণকীর্তনের ভাষাদৃষ্টে ইহাকে এত পুরাতন বলা যাইত কি? 

কথ।ট| অসম্ভব না! হইলেও, কি হইলে কি হইতে পাঁরিত, ভাষাতন্ব তাহ। 
লইয়া চিন্তিত নহে, প্রাপ্ত উপকরণ লইয়াই তাহার বিচার-বিশ্লেষণ। কৃত্তিবাপী 
রামাএণ ও মালাধরী শ্রীকৃষ্ণচবিজয়ের প্র/চীন পুথি যখন পাওয1! যায় নাই, তখন 
এ পুথি পাগলা গেলে তাহাতে কিরূপ ভাষা থাকিতে পারিত, তাহার 
আগ্রমানিক আলোচনার দ্বার! শ্রীকষ্ণকীর্তনের ভাষার যুগ নিদেশ করার 
প্রয়োজন নাই। ইহাতে আদ্দি, তুক্ষি, মোক, তোগ্রি, করিছুলি-_-এইরূপ 
অসংখ্য প্রাচীন শব্দের এত বাহুল্য রহিয়াছে যে, ইহার ভাষার প্রাচীনত্ব 
সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না_অবশ্ঠ কিছু কিছু পরবর্তী কালের ভাষা চিহৃও 
আছে। চর্যাপদকে বাদ দিলে শ্রীকুষ্ণকীর্তনের পুঁথির মতো প্রাচীন ভাষা 
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কুত্রীপি পাওয়া যায় নাই। এই দিক দিয়াও 
্রীরুষ্ণকীর্তন প্রাচীনতা দাবী করিতে পারে। 

ইহাতে ব্যবহৃত ছুই-চারিটি মুসলমানী শব্দের জন্ত কেহ কেহ ইহার 
প্রাীনত্বসম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন ।* শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যদি ১৪শ-১৫শ 

*. যেমন-_মজুরিয়া, খরমুজা, মিনতি, গুলাল ইত্যাদি। এ দর্বয়ে ডঃ সুকুমার সেনের 
উল্লিখিত গ্রন্থের ১৩, পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । | 


৩০৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


শতাব্দীর রচনা হয়, তাহা হইলে মুসলমান রাজশক্তি প্রতিষ্ঠার এত অল্প সময়ের 
মধ্যে কি করিয়া বাংলা ভাষার শব্দভাগ্ডারে মুসলমানী শব স্থান পাইল? ১৩শ- 
১৫শ শতাবী-_-মোট দুই শত বৎসরের মধ্যে রাঁজ্যশাসন-সংক্রান্ত কিছু কিছু 
ইসলামী শব্দ বাংল ভাষার শব্বভাগুরে স্থান করিয়া লইযাছিল। কুতোঘাট, 
মজুরিযা, কামান প্রভৃতি শব্দগুলি ইসলামী হইলেও ছুই শত বৎসরের পাঠান- 
শাসনের ফলে বীবভূম অঞ্চলে দৈনন্দিন জীবনে উহাদের অনুপ্রবেশ এমন কোন 
বিস্ময়কর ব্যাপার নহে । ইংরাজ জয়ের অব্যবহিত পরে রামপ্রসাদ যদি গানে 
আইন-আদালত-সংক্রান্ত আধুনিক শব্ধ ব্যবহার করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে 
১০শ-১৫শ শতাব্দীর শ্রীন্ষ্ণকীর্তনে ছুই-চাবিটি ইসলামী শব্দের ব্যবহার এমন 
কিছু অব্বাভাবিক ব্যাপার নহে, এবং তাহার ছার। পুথি বা ভাস|র 
অর্বাচীনত প্রমাণিত হইতেছে না। যাহা হউক, ( ভাষাতাত্বিকগণের মত 
অন্ুসয়ণ করিয়া এবং চর্যাগীতিকার ভাঁষ। বিচার করির! শ্রীরুষ্ণকীর্তনের পু'থিতে 
ব্যবহৃত ভাষাকে সহজেই ১৫শ শতকের প্রথমার্ধে স্থাপন করিতে পারা যাষ। 

শ্রীকুষ্ণকীর্তনৈর ভাষাব প্রাচীনতার আরও একটি আশগ্মানিক প্রমাণ 
আছে। মণীন্রমোহন বস্ত্র মহাশয কলিকাতা বিশ্ববি্তালযের পুঁথিশালা 
হইতে তাল শিখিবার যে দুইখানি পু থিতে শ্রীকষ্ণকীর্তনের দশটি গান আবিষার 
করিয়াছিলেন, তাহার মধ্য একটি পুঁথি ১৮শ শতাবীর ; অপর পুঁথিটিতে 
তারিখ না থাকিলেও উহা! অন্যটি অপেক্ষা অন্ততঃ আরও একশত বৎসরের 
পুরাতন বলিযা মনে হইতেছে । আমন্ুমানিক ১৭শ শতাবীতে অন্ুলিথ্তি 
এই পুঁথিতে শ্রীকুষ্ককীর্তনের যে দশটি গান স্থান পাইয়াছে, তাহার ভাষাষ 
শ্রীকষ্ণকীর্তনের প্রাচীনত অনেকটা লোপ পাইয়া গিযাছে। শ্রীকষ্ণকীর্তনের 
তাল শিখিবার পু থিটির (১৭শ শতাব্দী ) ভাষায যদি এরূপ আধুনিক পরিবর্তন 
প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীকুষ্ণকীর্তনের পুঁথির ভাষা আরও ছুই 
শতাবী পিছাইয়া যাইবে অর্থাৎ পুঁথিটি ১৫শ শতাব্দীর সমকালীন হইবে 
বলিষ! অন্তমাঁন করা যাইতে পারে। সমস্ত উপাদান বিচার করিযা এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে হইবে যে, শ্রীক্ষ্ণকীর্তনের পু'থিতে ব্যবহৃত 'ভাষা ১৫শ শতাবীর 
অধিক পববর্তী নহে 


সনাতনগোত্বামীর বৈষ্ণবতোষনী ॥ সতীশচন্দ্র রায় ১৩৩৮ সালে 
শ্রপ্রীপদকল্পতরূর ৫ম খণ্ডে শ্রীরুষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতাসম্পর্কে আরও একটি 


বড়ুচণ্তীদাসের শ্রীরক্ককীত্ন ৩০৫ 


নিঃসংশয় প্রমাণ উদ্ধত করেন। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক সনাতনগোস্বামী 
১৫৫৪-৫৫ শ্রীঃ অব্দে ভাগবতের “বৈষ্ণবতোষণী” নামক যে টীকা রচনা করেন, 
তাহাতে ভাঁগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের ২৬ সংখ্যক শ্পোক (“এবং 
শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশার রাসলীল*র প্রসিদ্ধ শ্লোক) ব্যাখ্যাপ্রসঙ্জে 
“কাঁব্যকলা” শবের অর্থবিশ্রেষণ করিয়া বলেন, “কাব্যশবন্দেন পরমবৈচিত্রী তাপাং 
স্চিতাশ্চ গীতগোবিন্দাদি-প্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচতীদাসাধিদশিত দাঁনখগ্ুনৌকা- 
খণ্ডাদি প্রকারাশ্চ জে্রয়াঃ1” অর্থাৎ “কাব্য শবেব দ্বারা সেই কথানমূহের 
পরমবিচিত্রতা এবং উহাদ্দিগের গীতগোবিন্দাদিতে প্রসিদ্ধ, তথ শ্রীচত্ীদাপাদি 
দ্বারা প্রদশিত দাঁনখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতি প্রকার বুচিত হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে ।”৬ এই শ্রীচণ্তীধাস নিশ্চয় বড়ুচন্তীদাস, কারণ দানখণ্ড ও নৌকাখগ্ড 
শীকৃষ্ণকীর্তনের ছুইটি প্রপিদ্ধ অংশ( অনুমান বড়ুচণ্ীৰা'নই বাংলা ভাষার 
দনখণ্ড ও নৌকাখণ্ডে আদিকবি। পরবর্তী কালে বৈষ্ঞবসমাজে দান ও 
নৌকালীল! বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। স্থ্যং মহাপ্রভু দানের ঘটনা 
অভিনয় করিতেন । চেতন্যসমসাময়িক বাস্থদেব ঘোষের পদে চৈতত্য-অন্ুষ্ঠিত 
দানলীলাব বিস্তারিত উল্লেখ আছে। কষ্গদাস কবিরাজের চৈতন্তচবিতামৃত 
( আদি-_১১শ), হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গল, ভবানন্দের হরিবংশ, জীবন 
চক্রবর্তীব ভাগবত, শস্কৰ কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঞ্গল, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দধাসের 
দীনলীল।, ও নৌকালীলায় নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ বর্ণনা আছে। শ্রীরুষ্ণবিজয়ের 
অর্বাচীন পুঁথিতেও দান ও নৌকালীলার প্রসঙ্গ আছে। এই দানলীলা সংস্কৃতঙ্জ 
কবিগণকেও যে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ_-বপগোম্বামীর 'দানকেলি 
কৌমূদী” ও গোপাল ভট্টেব “প্রমামৃত, নামক সংস্কৃত চল্পুকাব্যেও দান- 


* শ্রী্লীপদকল্পতকর ৫€ন খণ্ডে সতীশচন্দ্র রায় অনুদিত ॥ সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারাঁ 
দাশগুপ্ত 'জাল বই শ্রীকৃঞ্চকীর্তন' নামক পুন্তিকায় সনাতন গোস্ব/মীর এই উত্তিকে উড়্াইয়। 
দিয়। লিখিয়াছেন £ “সনাতন গ্রোম্বামী বৈষ্ঠবতোষণী০৩ চত্ীদাসের ঘৃষ্টান্ত দিধাভেন এই 
মিখ্যাকথাটি কোন, ভাগবতের টাক্কায় লেখ। হয়েছে? মিথ) একবার চলিলে এই দেশে কে তারে 
রোধ করে! সনাতন গোম্বামীর নামে যে নি'জর মত চালায় তাহার অপরাধের সীমা নাই। 
বর্তমানকালে নিজের অভিদক্ধি সিদ্ধির জন্য শ্রী'নস্ভাগবতের টীকায়ও ভেজাল দেওয! হইতেছে ।” 
(শর পুস্তিকা, পৃ ৪৬) অধুন1 সর্বত্রই যগন ভেজাল চলিতেছে, তখন টাকাতে ভেজাল চলিবে 
তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু মুদ্রিত বৈষবতোষণীতে এ ক্লক আছে। দাশগুপ্ত মহাশকস 
তাহ। বিশ্বাল না করিলে আমর! নাচার । 

২০-__(১ম খণ্ড) 


৩০৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নোৌকালীলার প্রসঙ্গ আছে। রূপগোস্বামি-সঙ্কলিত «পদ্ঠাবলী'তেও অন্যান্ 
সংস্বত কবির দান ও নৌকালীলা-সংক্রান্ত অনেক গ্লোক আছে। সনাতন- 
গোস্বামী শ্রিচত্ীদাসাদি দ্রশিত” শব্দটি প্রয়োগ করিয়া বোধহয় বলিতে 
চাহিয়াছেন যে, বড়ুচণ্ীদাসই দান ও নৌকালীলা রচনার আদর্শ স্থাপন 
করিয়াছিলেন এবং অন্ঠান্তি পরবর্তী কবি অল্পাধিক সেই আদর্শ অন্ুপরণ 
কবেন। যুগভেদে রুচির পরিবর্তন হয়। অধুনা হয়তো রসিক পাঠকের 
নিকট বড়ুচণ্তীদাস ও পরবর্তী বৈষ্ণব পদাবলীর দ্রানলীলা ও নৌকালীল।র 
পদ রীতিমত ক্লান্তিকর মনে হইবে । সে যাহা হউক, রাধার নিকট যৌবনেব 
দান গ্রহণ করিবার প্রস্তাব কবিয়া কৃষ্ণের পরঙ্গচামালি, আধুনিক পাঠকের 
নিকট যতই বিশ্বাদ ও বিরক্তিকর মনে হউক না! কেন, মধ্যযুগীয় বাঙালী এই 
পর্যায়ের পদগুলি, অতিশয় শ্লীঘনীয় মনে করিত। 

বাঙলার লোকসাহিত্যে এই বডাই ও বাধাকৃষ্ণঘটিত দানলীল! একদ! 
অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহার অনেক নিদর্শন এই যুগের সাহিত্য ও 
শিল্পকলা বহিয়া গিধাছে। তাই ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সনাতনগোস্বামী 
“বৈষবতোষণী”তে “কাব্য” শবেব ধ্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বড়ুচণ্তীদাঁসের শ্রীকুষ্ণকীর্তনে 
বধিত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন (ক)। সংস্কৃত গ্রন্থের সংস্কৃত 
টাকায় বাংল! গ্রন্থের উল্লেখ দেখিখা মনে হইতেছে আলোচ্য কাব্যটি সনাতনেব 
আবির্ভাবের অনেক পূর্বে অথাৎ প্রাক-চৈ তন্যঘুগে রচিত হইযাছিল। 

তবু সন্দেহ উঠিরাছে। ধাহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতার 
বিরুদ্ধবাদী, তাহার বলেন যে, সনা তনগোস্ব।মীর শ্রীচত্ীদাঁস, অন্য কোন চণ্তীদাস, 
যিনি হয়তে। সংস্কৃতে দানলীলা ও নৌকালীলার পৃথক কাব্য লিখিয়৷ থাকিবেন। 
প্রাচীন অলঙ্কার গ্রন্থে একজন (আলঙ্কারিক) চণ্ডীদাসেব* নাম পাওয়া যাইতেছে । 


*.[1881106-সম্পার্দিত 0222104%6 ০) 32458166115, 2? 17,212 01606 15501219 
(৬০1 য)-এ এই চণ্ডীদাসের উল্লেখ অ'ছে। প্াারিন হইতে ১৯১৭ সালে প্রকাশিত 
হরিটাদ শান্ত্রীর 827/2755 6£ 1 46 7208250%9 0 1%46-- গ্রন্থে ভ্রমক্রমে এই আলম্কারিক 
চণ্ডীদানের সহিত বাঙলার কবি চণ্ডীদাসের গোলমাল করিয়া ফেল! হইয়াছে । 

(ক) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত মহাশয় প্রাচীন বৈষণবতোধগীতে এই উক্তি দেখিতে 
পান নাই। তিনি “৮* টাকা খরচ করিয়। একখান! প্রসিদ্ধ টাকানহ পুরাওন শ্রীমন্তাগবত খরিদ 
করিয়া” তাহাতে উহ! পান নাই বলিয়! সনাতনের উক্তিকে প্রক্গিপ্ত বলিয়! মনে করিয়াছেন। 
বল বাছল) তাহার এ মত অতিশয় একদেশদশ। । 


বড়ুচণ্ীদাসের শ্রীকষ্ণকীর্তন ৩০৭ 


তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'ধ্বনিসিদ্ধান্ত সংগ্রহ ও “কাব্যপ্রকাশদ্রীপিকা প্রণয়ন 
করেন (বিশ্বকোষ?)। হয়তো এই চণ্ডীদ্রাস সংস্কৃতে কঞ্ণচলীলাবিষয়ক দানলীলা 
ও নৌকালীল! অবলম্বনে কাব্য লিখিয়া থাকিবেন। এই মতের বিরুদ্ধে আমাদের 
বক্তব্য ঃ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়! এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় 
না। প্রত্যক্ষতঃ দেখা যাইতেছে যে, বড়ুচণ্ডীদাস-রচিত শ্রীরুষ্ণকীর্তন কাব্যের 
দুইটি প্রসিদ্ধ খণ্ডের নাম-__দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড ; স্তরাং প্রত্যক্ষ ত্যাগ 
করিয়৷ সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কল্লিত চণ্তীদাঁসের অশ্রমান- 
সাপেক্ষ সংস্কৃতকাব্য লইয়া আলোচন]| চালাইবার পক্ষে কোঁন যুক্তিদঙ্গত কারণ 
নাই। প্রতিপক্ষ বলিবেন, চণ্ডীদাসের নামের পূর্বে শ্রী” যোগ করিয়াই সনাতন- 
গোস্বামী সংশয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়! দিয়াছেন। বাঙলা দেশের চণ্ীদীসগণ 
বড়ু, দ্বিজ, দীন নাম গ্রহণ করিলেও কেহ শ্রিচণ্ীদাস, নামে পরিচিত 
ছিলেন না। আমাদের উত্তর-_বৈষণবোচিত ভক্তিপ্রদর্শনের জন্যই সনাতন- 
গোস্বামী শ্্রীচ্ীদাস' _ এইরূপ উল্লেখ করিযাছেন, ইহার পশ্চাতে অন্ত কোন 
গুঢ অভিসম্থি নাই। বিপক্ষবাদিগণ আরও একটা আপত্তি উখবাপন করিয়া 
থাকেন । তীহার। বলেন, সনাতিনের উক্তি দেখিয়। মনে হয়, এখানে তথাকথিত 
চণ্ডীদাসের ছুইটি পৃথক্‌ কাব্য দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করা হইয়াছে । 
কিন্ত বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীরুষ্চকীর্তনের ছুইটি পথক অধ্যায় হইল দানখণ্ড ও 
নৌকাখণগড। স্ৃতরাং সনাতিনের উদ্দিষ্ট 'শ্রীচণ্তীধাস” এবং শ্রীকষ্ণকীতনের বড়ু- 
চণ্ীদাস যে একই ব্যক্তি, তাহারই-ধা নিশ্চয়ত! কোথায? ইহার উত্তরে 
শুধু এইটুকু বলা যাইতে পাঁরে যে, সে যুগে দানলীলা ও নৌকালীলাই অতিশয় 
জনপ্রিষ হইয়াছিল ; সন।তনও “কাব্য শব্দ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অন্যান্য উৎকৃষ্ট কাব্য 
বাদ দিয়। শুধু গীতগোবিন্দ ও দনলীল। নৌকাঁলীলার উল্লেখ করিয়াছেন । 
তিনি বড়ুচণ্ীদাসের কাব্য সম্বন্ধে নিশ্য অবহিত ছিলেন এবং শ্রীরুষ্ণকীর্তনের 
অন্যান্য খণ্ড বাদ দিয়া বা পুরা কাব্যের উল্লেখ না করিয়া, ইহার যে অংশগুলি 
অতিশয় প্রচলিত ছিল, শুধু সেই দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন 
স্ৃতরাং সনাতনের শ্রীচণ্তীদাস আর একজন পৃথক কবি, দানখণ্ড-নৌকা খণ্ড 
কোন সংস্কৃত কাব্য-এ সমস্ত অন্তমীনের পক্ষে কিছুমাত্র যুক্তি নাই, স্পষ্ট 
কোন প্রমাণেরও উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীকষ্ণকীত্তনের বিরুদ্ধবাদিগণ 
যদি যুক্তিসঙ্গত কোন প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে পারেন্‌...তাহা হইলেই 
সনাতনগোস্বামীর “বৈষ্ণবতোষনী"ধৃত “শ্রীচণ্তীদাসাদি দশিত দাঁনখণ্ড-নৌকাখণ্ত” 


৩০৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


উক্তি অন্ততঃ বড়ুচণ্তীদাসের পক্ষে প্রযোজ্য হইবে ন|1* যত দিন তেমন কোন 
প্রমণ ন| পাঁওযা যাইতেছে, তত দিন সনাঁতনেব শ্রীচণ্ীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 
বড়ুচণ্ীদাসকে এক ও অভিন্ন বলি! গ্রহণ করিতে হইবে । 


রসের ধাবা ॥ শ্রীরষ্ণকীর্তনকে প্রাকটচৈতন্য যুগে উপস্থাপনাব আরও 
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাঁণ_ ইহাঁব বিষযবস্তব অভিনবত্ব ও রসের ভিন্ন প্রকৃতি। 
এখানে “রস” বলিতে আমবা অলঙ্কাবশাক্কোক্ত রসের পাবিভাষিক অথ নিদেশ 
করিতেছি না। বড়ুচণ্ডীবাস যে বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ হইতে রাবা-কষ্লীণা প্রত্যক্ষ 
কবিষাছেন এবং যে অভিনব ভাবমণ্ডলে তীহার কীব্যের নাযক-নীযিকাঁকে 
স্থাপন কবিযাছেন, আমবা আলোচ্য প্রসঙ্গে তাহাকেই রল বলিতে চাহি। 
এই কাব্যে অভিনব ভাব।দর্শেব জন্ত ইাকে কেন্দ্র করিযা বাউলা দেশে এত 
মতান্তরের ধূলি উৎক্ষিপ্ত হইযাছে। চৈতত্তভাবরসে নিমগ্ন বসিক পাঠিক-_বৈষ্ঞব- 
অবৈষ্ণব যাহাই হউন না কেন- শ্রীকঞ্চকীতন-পাঠে সধাগ্রে একটা কিন 
জুগুপসা ও কচিব অশ্তুচি পীডন অন্গভব করিবেন। পরে একটু স্থিতধী হইলে 
তিনি দেখিবেন যে, আমরা আজ পীচশত বংসর ধরিয়! চৈতগ্নপ্রভাবে লাণিত 
হুইয়। রাঁধা-কৃষ্ণলীলাকথাকে যে ভাবাপরশেব দিব্যলোক হইতে গ্রত্যক্ষ করিষা 
আসিতেছি, ইহাতে তাহা! শতখণ্ডে ভাঙিযা পডিয়াছে। বিষধবস্ত ও রসের 
আদর্শের দিক হইতে চৈতন্তযুগের রাধাকুষ্ণকাহিনী ও বৈষ্ণব পদশাখার সহিত 
ইস্থার যেন কোথায বংশকৌলীন্যের ভেদ হইযা গিযাছে। নিত্যনুদ্ধ ও সাত্বিক 
মহাজন-পদের তুলনায ইহাকে অতিশয় কুরুচিপূর্ণ, জাতিচ্যুত ও গ্রাম্য বলিয়! 
মনে হয়। পববর্তী কালেব বাধারুষ্ণলীলাব সহিত ইহার প্রধান পার্থক্য 


পয» রা স্পা শীীপিপ শী পাশা 


* ডঃ সুকুমার সেন খৈষ্বাতাষণীধুত গ্লোককে বড, চণ্তীদাসের প্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রযোগ 
করিতে চাহেন ন| । তিন উত্ত বাক্যের অর্থ করিয়াছেন, “ভযদেব চতীদান প্রভৃতি দশিত এবং 
দানথণ্ড নৌকাখণ্ড ইত্যাদ লীলাপ্রকার জানিতে হইনে।”" তাহার মতে দানখণ্ড নৌকাখণ্ড 
কোন শমর্ধাচীন '“এরোটিক' রচনা । ইহার সঙ্গে ভ্যদেব ব' চগ্' দাসের কোন সম্পক নাই। 
তিনি "দিত' কে কম্ধারয় সমাস না বণিয়। দ্বন্দ সমাস বলিষ! গণ কাঁগযাছেন। কারণ 
জয়দে বৰ কাব্যে দানখণ্ড নৌকাখগ্ডের ডল্লেখ নাই, নুশুরাং হহা জয়দেবে আরোপিত হহতে 
পারে ন।। জধদেবকে ছাড়িয। শুধু চণ্তীপামেই বা উহ! কেন প্রয়োগ করা হইবে? ডঃ সেনের 
এ সংশয় নৃতন প্রশ্মের উদ্রেক করিবে। কিন্তু ভঃ দেন উদ্ধত বৈধবতোষণীর উক্তির সঙ্গে 
সন্ঠীশচন্্র রায় উল্লিখিত উক্তির সাদৃশ্য নাই । 


বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীরুষ্ণকীত্তন ৩০৯ 


_রাধা ও চন্দ্রাবলী এই কাব্যে একই চরিত্রে পরিণত হইয়াছেন ।” 
পরবর্তী কালে এবং ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণে ইহারা একে অপরের প্রতিঘন্দিণী। অবশ্ঠ 
কোন কোন গ্রন্থে রাধা ও চন্দ্রীবলীকে অভিন্ন চরিত্র বলা হইয়াছে। 
্র্ষবৈবর্তপুরাণ এবং পরবর্তী কালের কৃষ্ণলীলার মধ্যেও তাহার ইঙ্গিত আছে। 
শ্যামানন্দের 'গোবিন্দমঙ্গল* এবং জযানন্দের 'চৈতগ্তমজলে” রাধাকেই চন্দ্রাবলী 
বলা হইয়াছে । রূপগোম্বাধী-পরিকল্পিত বরাঁধাকুষ্তকাহিনীর সহিত শ্রীরুষ্ণ- 
কীর্তনের প্রা কোন সাদৃশ্য নাই। শ্রীরুষ্ণকীর্ভনে বাধাচন্দ্রাবলী সাগরের 
ঘরে পদুমা-উদরে জন্মগ্রহণ করেন । পরবর্তা কালে তিনি রাজনন্দিনী বুষভান্গ 
সুতা হইয়াছেন । শ্রীকুষ্ণকীর্তনে বাধা ও কৃষ্ণের সখাসধীদের কোন নামগন্ধ 
নাই। পরবর্তী কালে তাহাদের নানা নামকরণ হইযাছে। অবশ্থ এই প্রসঙ্গে 
একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, পদ্মপুরাণ (পাতাল খণ্ড, ৭০ অধ্যাষ) 
ও€ ভাগবতে বাঁধা ও কৃষ্ণের সখাসখীব নাম পাওয়া যাইন্ছে। পদ্মপুরীণে 
ললিতা. হ্বিপ্রিষ।, শৈব্যা, ভদ্রা, চন্্রীবলী প্রভৃতির রাধার সখী এবং শ্রীদামা, 
বন্থদামা, স্থুদীমা, কিন্ছিলী, স্তোকরুষ্ণ, অংশুভদ্র প্রভৃতি রুষ্ণনখার বর্ণনা আছে। 
ভাগবতে (১০ম স্কন্ধ, ২২ অধ্যাষ, ৩১ শ্লোক ) দশজন কৃষ্ণসখাব নাম আছে 
স্তোককৃষ্ণ, অংশ, শ্রীদাম, জববল, অর্জন, বিশাল, বৃষভ, ওজশ্ষিন্‌, দেবগ্রস্থ ও 
ববথপ। যাহা হউক ললিতা, বিশাখা, মধুমঙ্গল, সুবল প্রভৃতি রাধাক্ুষের 
সথাসখীগণেব পবিকল্পনা পববত্তী কাঁলে বপগোস্বামিকুত এবং চৈতন্যযুগ ও 
চৈতন্যোন্তর যুগের বৈষ্ণব পদশাখার উল্লিখিত রাঁধারুষ্ণের সখাসখীগণের নাম 
এব* পদপর্যায়ের ক্রম সেই আদর্শ অন্সারেই পরিকল্পিত। সুতরাং 
্রীরুষ্চকীর্তনে রাধাচন্দ্রাবলী, কৃষ্ণ ও বড়াই ভিন্ন অন্য কোন সখাসখীর নাম শন! 
থাকারই সম্ভাবনা, থাকিলেই বরং এই কাব্যকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা 
চলিত না। প্রাচীন কামশান্মাদিতে* বণিত কুট্টিনী চরিত্রের আদর্শ এবং 
লোকজীবনের আদর্শ, উভয়কে মিলাইযা বডাই চরিত্র চিত্রিত হইযাছে। 
পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদশীখা এবং অন্ান্ত কৃষ্গয়নকাব্যে এই চরিত্রটির 
প্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে। কিন্তু শ্রীকুষ্ণকীর্তনের পূর্ববর্তী কোন কাব্য- 


* স্্ীকৃষ্ককীর্তনে রাধাকে কখনও শুধু রাধা, কখনও বাধাচন্দ্রীবলী, কখনও-বা চন্দ্রা বলী 
বল! হইয়াছে। 

* দামোদরগুপ্রের 'কৃর্িনীমতম্* নামক গণিকাতস্তের গ্রন্থে বিকরল]--লাম্লী বৃদ্ধ! কুট্রনীর 
বর্ণনার সহিত বড়াইয়ের বিশেষ সাদৃগ্ত আছে। 


৩১৬ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আখ্যায়িকায় বডাইয়ের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং টরিত্র ও 
ঘটনার ক্রম বিচার করিলে ইহাকে চৈতন্ত-আবির্তাবের পূর্বে স্থাপন করিতে 
হইবে । | 

রসের পর্যায় ও ভাবাদর্শ বিচার করিলে বড়ুচণ্ডীদাঁসকে প্রাক-চৈতন্তযুগে 
স্থাপন করার যুক্তিসঙ্গত কারণ অস্বীকার করা যাইবে না। ইহাতে রাধার 
চরম বিরাগ ক্রমে ক্রমে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া পরম অন্ুরাগের 
একাস্ত আত্মনিবেদনে পধবসিত হইয়াছে । চৈতন্ত-আবির্ভীবের পর রাধাঁকে 
জন্ম হইতেই কৃষ্ণময়ী ও মহাভাবস্বর্ূপিণী রূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। 
কিন্ত শ্রীরুষ্ককীর্তনে প্রথমেই কৃষ্ণের পূর্বরাগ (তান্ুলর্খগ্ড) বগিত হইয়াছে। 
রাঁধার পূর্বরাগ নৌকাখণ্ডের পূর্বে উপচিত হয় নাই। এই বৈশিষ্ট্যটি অভিনব 
সন্দেহ নাই। প্রাক্‌-চৈতন্তযুগের সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্যেও রাধাকৃষ্ণ ব! কষ- 
গোপী সম্বন্ধে যেটুকু আখ্যানের আভাস পাওয়া যাইতেছে, তাহাতেও রাধাকে 
প্রথম হইতে অন্ুরাগিণী করিয়া অস্কিত করা হইয়াছে । “গাথাসপ্তশতী' ও 
ও প্রাকৃতপৈঙ্গল” এবং 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চঘ” “সহুক্তিকর্ণামৃত', 'কুষ্ণকর্ণীমৃত' 
ও গীতগোবিন্দ' অথবা প্মপুরাণ, বিষ্ুপুরাণ, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণ, 
_ যেখানেই কৃষ্ণবাঁধা বা কৃ-গোপীর লীলা! ধণিত হইয়াছে, সেখানে কোথাও 
কের প্রতি রাধার প্রাথমিক বিত্ষ্ণর আভাসমাত্র নাই। (সংস্কত-প্রাকৃত 
সাহিত্যে যেখানেই আদিরসাত্মক আখ্যান আছে, সেখানে নায়কের প্রতি 
নায়িকার প্রথমে অপরিচয়জনিত ওদাসীন্য থাকিলেও বড়ুর রাধার মতো বিতৃষ্ণার 
কোন প্রসঙ্গ নাই। চৈতন্তযুগে রাধ! যখন রুষ্ণের হলাদিনী শক্তিতে পরিণত 
হইলেন, তখন হইতেই এই বৈশিষ্ট্যটি বাঁউলাব বৈষ্বপদশাখায় স্থাধী আসন 
লাভ করিল। রাধা-চরিত্রের এই অভিনবত্তের দ্বার শ্রীকুষ্ণকীর্তনের প্র/চীনতাই 
স্থচিত হয়। ধীহার! এই কাব্যে রাধার বিতৃষ্ণা এবং কৃষ্ণের রূঢ় দাভিকতা 
দেখিয়া ক্ষুৰ হন, তাহার! একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিবেন, পরবর্তাঁ কালের 
রাধারুষ্ণচরিত্র, কাহিনী ও তত্ব প্রধানতঃ বূপসনাতন ও জীবের সংস্কৃত গ্রস্থ, 
কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত এবং চৈতন্টোত্তগ যুগের মহাঁজন- 
পদাবলী হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে । স্থৃতরাঁং বড়ুচণ্ীদাসের আখ্যান সে 
প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ইহা নিঃসক্কোচে বলা যায়। 


চৈতন্যদেব ও প্রীকৃঞ্ণকীর্তন ॥ চৈতন্তদেব শ্রীরুষ্ণকীর্তনের সহিত 


বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকষ্ণকীর্তন ৩১১ 


পরিচিত ছিলেন, ইহা প্রমাণ করিতে পারিলেই এই গ্রন্থের প্রাচীনত্ব এক- 
প্রকার স্বীকৃত হইতে পারে। অবশ্য টচতন্যদেব পাঠ না করিলেই ইহার 
অর্ধাচীনত্ব প্রমাণিত হয় না। চৈতন্তজীবনী-গ্রন্থে এবং অন্তান্ত পদশাখায় 
উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহাপ্রভু জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের কবিতা, বিদ্ব- 
মঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণকর্ণীম্ৃত ও রায়রামানন্দের নাটকসমূহ পাঠ করিয়া দিব্য অন্ু- 
ভূতি ও আনন্দ লাভ করিতেন। সর্বপ্রথম কবিরাজগোশ্বীমীর চতন্ত- 
চরিতাম্বতের তিন স্থলে এই তথ্য বিবৃত হইয়াছে । পরবর্তা কালে এই 
বিষয়ে ধাহারা উল্লেখ করিয়াছেন, তীহারাই কবিরাঁজগোস্বামীর এই উল্লেখ 
সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ১৫৮০ শ্রীঃ অন্দে কাছাঁকাছি সময়ে 
কষ্দাস কবিরাজের শ্রীচৈতগ্ঘচরিতামৃত রচিত হয়। তাহারও অর্ধ-শতাব্দী 
পূর্বে চণ্তীদাদের কাব্য জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিযা মনে হয়। কৃষ্ণদাস রঘুনাথ- 
গোস্বামীর নিকট চৈতগ্জীবনের উপকরণ পাইয়াছিলেন। সুতরাং 
রুষ্দাসের উক্তিটি প্রামাণিক বলিষা! স্বীকৃত হইয়াছে । তীহার সিদ্ধান্ত মানিযা 
লইযা চণ্ডীদাসকে ( বড়ু, দ্বিজ ও দীন-_যিনিই হউন না কেন) চৈতন্য-পূর্ব যুগে 
অথবা চৈতন্ত-সমসাময়িক কালে স্থাপন করিলে এঁতিহাসিক সন-তারিখের 
বিশৃঙ্খল! ঘটে না। ঠচতন্ত-জীবৎকালে চণ্ীদাসকে স্থাপন করিতে কেহ কেহ 
হয়তো আপত্তি করিবেল। জীবিত কবির কাব্য বা পদাবলী কি এতটা! প্রাধান্ঠ 
অর্জন করিয়াছিল যে, মহাপ্রভু তাহার গীতা! দিবারাত্র আম্বাদন করিতেন ? 
কিন্তু কষ্ণতদাসের নজির গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে যে, মহাপ্রভু তাহার সমকালীন 
রাররামানন্দের নাটকও পাঠ করিতেন। স্থতরাং বড়ুচণ্ীদাসকে চৈতষ্টের 
সমকালে লইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। সে যাহা হউক, কৃষ্দাম কবিরাজের 
উল্লেখ অনুসারে, ঠৈততন্তদেব চণ্ডীদাসের গীতাদ্দি (আখ্যানকাব্য ?) দিবারাত্র 
আন্বাদন করিতেন । 

কেহ কেহ মুলেই সংশয়ের কথা তুলিয়াছেন। কৃষ্দাস কবিরাজের গ্র্থ 
মহাপ্রভুর তিরোধানের প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পরে রচিত। এরূপ অবস্থায় কবিরাজ- 
গোস্বামীর সমস্ত উক্তি প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি? সতীশচন্দ্র রায় 
টতন্তচরিতাম্বতে উদ্ধৃত সংস্কৃত গ্রস্থাদির পরিচয় লইতে গিয়া! দেখিয়াছেন যে, 
কষ্দাস চৈতন্যদেবের মুখে এমন গ্রন্থের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহা 
মহাপ্রভুর তিরোধানের পর রচিত হইয়াছিল (পদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড )। স্বয়ং 
কবিরাজ চৈতন্তচরিতামুতের অস্ত্যখণ্ডের কয়েক স্থলে (১৪শ, ১৬শ ও ১৯শ 


৩১২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অধ্যায় ) উল্লেখ করিয়াছেন ষে, দিব্যোন্মাদ অবস্থায় মহাপ্রতু “গোবিন্দলীলাম্বত? 
নামক সংস্কৃত কাব্য হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। কৌতুকের বিষয় এই যে, 
উক্ত “গোঁবিন্বলীলামৃতি' স্বয়ং কবিরাজগোস্বামীর রচনা, টচতন্ততিরোধানের 
অনেক পরে রচিত। চৈত্ম্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে মহা প্রত 
সন্ন্যাস গ্রহণের পর শাস্তিপুরে অদ্বৈতভবনে গমন করেন । অদ্বৈতাচার্ধ মহানন্দে 
বিগ্ভাপতির «কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর” গান গাহিয়া মহাপ্রতুকে 
অভ্যর্থনা করেন। তখন টতগ্যদেব ভাবমুগ্ধ চিত্তে 
হাহা প্রাণ প্রিয় সথি কিন! হৈল মোরে । 
কানু প্রেম বিষে মোর তনু মন জ্বরে ॥ 

গানটি গাহিয়াছিলেন ৷ ইহা কাহার রচনা জানা যায় ন1। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ: 
মুখোপাধ্যার সাহিত্যরত্ব “বীরভূম বিবরণে (৩য় খণ্ড, পৃ, ৬৬-৬৭) ইহা 
চণ্তীদাসের বলিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । তাহার যুক্তির প্রামাণিকতা সংশয়াতীত 
নহে। এই গানটি বাস্তবিক চৈতগ্দেব গাহিয়াছিলেন, অথবা কষ্তদাস অনুরূপ 
ভাবের গাঁন তাহার মুখে বসাইয়! দিয়াছিলেন-__তাহাঁও বিবেচ্য । যাহা হউক, 
কষ্াস কবিরাঁজকে একমাত্র প্রামাণিক ধরিলে চৈতন্তদেব যে চণ্ডীদাসের পঙ্ 
গান করিতেন, তাহা স্বীকার করিয়! লইতে হয় । 

এখন দেখ! যাক মহাপ্রভু কোন্‌ চত্রীদাসের কাব্য পাঠ করিয়া বা পদ 
আন্বাদন করিয়! আনন্দ পাইতেন। যাহার! বড়ুচশ্ীদাসের বিরুদ্ধপন্থী, তাহারা 
বলিবেন যে, মহাপ্রভু শ্রীকুষ্ণকীর্তনের মত জুগুপ সাব্যঞ্জক কুরুচিপূর্ণ কাব্য 
পাঠ করিতেন-_ইহা| কদাপি বিশ্বাসযোগ্য নহে । এই কাব্যে কষ অনিচ্ছুক 
বালিক৷ রাধার উপর বর্ধরের মত শারীরিক বল প্রকাশ করিয়াছেন, কুত্রাপি 
অন্গরাগ দেখান নাই, তীহাকে "শ্যালিকা" সম্বোধন কবিয়াছেন, অগম্যাগমনও 
সমর্থন করিয়াছেন । রাঁধাও প্রথমে কৃষ্ণের প্রতি আন্তরিক বিতৃষ্ণা বোধ 
করিয়াছেন, কষ্ণকে 'মাগ্ড কিল" মারিবেন বলিয়। ভয় দেখাইয়াছেন, যশোদার 
নিকট কষ্টের কুকীতি বলিয়া দিয়! শ্রীগোবিন্দকে বিব্রত করিয়াছেন। এই 
রূপ কাব্যকাহিনী, মহাপ্রভু তো দূরের কথা, যে-কোন যুগের ভদ্রকুচির পাঠক 
পাঠ করিতে পীড়া বোধ করিবেন । 


এনন্দ্ধে অখদের বন্তব্য "নিবেদিত হইল +-রষকবীততনে আধুনিক কি 
নিকট আপত্তিজনক কিছু কিছু বর্ণনা আছে; জয়দেব ও বিষ্তাপতির 
মিলনসভ্ভোগ-বিষয়ক পদ, ভবানন্দের হরিবংশের কিয়দংশ এবং ভারতচন্দ্রের 


বড়ুচগ্ীদাসের শ্রীকষ্ণকীর্তন ৩১৩ 


বিস্তাঙ্থন্দরের কয়েকটি শ্লৌক ইংরাজীশিক্ষিত বাঙালীর নিকট ত্রীড়াজনক মনে 
হইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগে__সমগ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় 
সাহিত্যে আদিরস ও দেহজ প্রেমকে কখনও অশুচি মনে করা হয় নাই। 
কাজেই শ্রীরুষ্ককীত্তনের মধ্যে যেখানে +দহিক মিলনের উল্তাস বর্ধিত হইয়াছে, 
তাহা এফুগে রুচিকর না হইলেও, তদানীন্তন পাঠকসমাজে অপাংক্তেয় ছিল 
না। চৈতন্যদেব ভক্তির তুঙ্গশীর্য হইতে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতেন; তাহা ন। 
হইলে পুরীমন্দিরের সেবিকা'র 'রতিস্থখলাবে গতমভিসারে” গান শুনিয়া তিনি 
গায়িকাকে দর্শন করিবার জন্য উন্মত্ববৎ ছুটিতেন ন! বা ঈশ্ববপ্রেমকে পব- 
পুরুষের প্রতি আসক্ত কুলটা রমণীর প্রেমের সহিত তুলনা কবিতেন ন]। 
কাজেই রাধার প্রতি কৃষ্ণের বলপ্রযোগ, যাহা! আমাদেব চিত্তে বিবপত। 
উৎপাদন করে, তাহ! হয়তো ঠৈতগ্যদেবের চিত্তে আন্মবিস্মৃত ভক্তেব প্রতি 
ভগবানের আকর্ষণ শ্ুচিত করিত। এসমস্ত অন্মানেব কথা ছাজিযা দিলেও 
চৈতন্যদেব বদি শ্রীকষ্তকীর্তন পাঠ করিতেন, ,তাহা হইলে ইহার কোন 
অংশ তীহার মনে দিব্য আনন্দ দাঁন কবিত? কেহ কেহ বলিবেন, “বাধা 
বিরকে*র মধ্যে ধৃত রাধার আক্ষেপের মধ্যেই তিনি আপনার হৃদযের 
ছায! দেখিতে পাইতেন। বস্ততঃ এই অংশে বাধার চবিত্র ও মনোভাবের 
সহিত চৈতন্য-পরবত্তীযুগের বৈষ্বপদাবলীর কোন পার্থক্য নাই । চৈতম্যাদেব 
দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড পাঠ কবিতেন ন!, একথাও জোব করিযা খল! যায় ন]। 
কারণ তিনি একাধিক বার দাঁনলীল! অভিনয় করিষাছিলেন। স্যেগে দান- 
লীলা ও নৌকালীলা অতিশয জনপ্রিয হইযাঁছিল। স্বযং সনাতনও চণ্ীদাসের 
কাব্যের নজির তুলিতে গিযা দানখণ্ড-নৌকাখপ্ডেরই উল্লেখ করিয়াছেন__ 
'রাধাবিরহ” বা বংশীখণ্ডের নহে । প্রাচীনতব সংস্কৃত গ্রন্থেও কৃষেব দান ও 
নৌকালীলার বিস্তৃত বর্ণনা আছেঁ। “রাধাতন্ত্রে'র ২৩শ পটল ও ২৪শ-২৫শ 
পটলে নৌকা ও দানলীলার বর্ণনা আছে। “হরিবংশে'র বিষুপর্বের অন্তর্গত 
৮৮তম অধ্যায়ে কৃষ্ণের জলক্রীডা ও নৌবিহাঁরেব উল্লেখ আছে। গর্গসংহিতা*য় 
(বুন্দাবনখণ্ড, ২য় অধ্যায়) দানলীলার বর্ণনা! আছে। স্থত্রাঁং চৈতন্যাদেবের 
পূর্বেই কৃষ্ণের দানলীলা ও নৌকালীলা সংস্কৃত কাব্যপুবাণাদিতে বিশেষ প্রাধান্ত 
প্বইযভিজ। শ্রীন্বষ্মীবজয়ের অপেক্ষীকৃত অধ'টীন পুঁথি , ভবানন্দের হরিবংশ, 
্রপ্ীচৈতন্ঠচরিতাঁমুত ( কষ্ণনাঁস কবিরাজিগো স্বামী ), অছৈতমঙ্গজল (হরিচরণদাস ) 
প্রভৃতিতে এই আখ্যানের স্ববিস্তৃত বর্ণনা আছে। বৈষ্ণবপ্রুলাবলীতেও ইহার 


৩১৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অপ্রতুলতা নাই। স্তুতরাং মহাপ্রভু শুধু শ্রীরুষ্ণকীর্তনের রাধাবিরহ পাঠ 
করিতেন, তাহা নহে; সেযুগে বিশেষরূপে জনপ্রিয় রাধাকৃষ্ণের দানলীলা ও 
নৌকালীলার প্রতি তাহার যে আস্তরিক আকর্ষণ ছিল, তাহা অনুমান করিতে 
পারা যায়। সনাতনগোত্বামী “বৈষ্বতোধষণী'তে অন্ত কাব্য বাদ দিয়া দানখগ্ড 
ও নৌকাখণ্ডেরই উল্লেখ করিয়াছেন বোধহয় এইজন্যই | 

কেহ বলিবেন, মহাপ্রভু হয়তো বড়ুচণ্ীদাসের কোন বিচ্ছিন্ন পদ পাঠ 
করিতেন-_ ইহ! শ্রীকষ্ণকীর্তন নাও হইতে পারে । প্রথমতঃ নিঃসংশয়রূপে বড়ু- 
চণ্তীদাসের রচিত কোন বিচ্ছিন্ন পদ পাওয়া যায় নাই। পরবর্তী কালে 
বৈষ্ণবপদসক্কলনে বড়ুচণ্তীদাসের ভণিতায় যে পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা অগ্ঠ 
কোন চণ্ডীদাসের | নামসাদৃশ্যে ভণিতা সংমিশ্রিত হইয়া যাওয়ার দৃষ্টান্ত 
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নূতন নহে। অবশ্য শ্রীরুষ্ণকীর্তনে কষ্টচরিত্রপরিকল্পনায 
এমন বিকট রসাঁভাসের পরিচয় আছে যে, মহাপ্রভু একাব্য পা বা শ্রবণ 
করিতেন বলিয়া মনে হয় না। আদিরস বা অশ্লীলতার অভিযোগ ছাডিয়। 
দিলেও কষ্চরিত্র পরিকল্পনীতেই কবি-কল্পন। বিপর্যস্ত হইয়াছে, রসের ব্যতিক্রম 
ঘটিয়াছে, সঙ্গতির অভাব হইয়াছে । বাধ| চরিত্রে কবি যেমন কৃতিত্বের 
পরিচয় দ্রিয়াছেন, সেই রূপ কষ্চরিত্রে ব্যথতার স্বাক্ষর রহিয়াছে । এই জন্য 
আমাদের এখন বিশ্বাস হইয়াছে, €েতগ্তদের এ কাব্য কিছুতেই সহা করিতে 
পারিতেন ন।। তাহা হইলে তিনি কোন্‌ চণ্তীদাসের পদ আত্বাদন করিতেন ? 
এবিষনে' অন্তাত্র আমর! আলোচন1 করিয়াছি।” অবশ্য যতদিন ন1 অন্ত কোন 
বিরুদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তত দিন শ্রীকুষ্ণকীতনকে প্রাক চৈতন্তযুগের 
প্রামাণিক কাব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে । চৈতন্তদেব একাব্য আম্বাদন করুন 
আর নাই করুন, ইহা যে প্রাকচৈতন্তষুগের কাব্য, তাহাতে কোন সংশয় নাই। 


লেখকেয় *বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত'-এর দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টুবয। 


নন্বন্ম অনন্থ্যান্ত 
শ্রীরুষ্ণকীত'ন কাব্যপরিচয় 


প্রকাশনার অব্যবহিত পর হইতেই বড়ুচণ্ীদীসের শ্রীকুষ্ণকীর্তনেব কাহিনী, 
কাব্যমূল্য ও কবির রুচি নানা জনের মনে নানা প্রশ্ন জাগাইয়! তুলিযাছে। 
কেহ এই কাব্যকে শিল্পোৎকর্ষেব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিষ! গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ-বা 
ইহার গ্রাম্য বর্বরতার কুস্তীপাকে হীপাঁইয| উঠিযাছেন। গ্রন্থটি যে একাস্ত 
অভিনব, তাহা প্রথমেই স্বীকার করিয়া! লইতে হইবে। তাহা না হইলে আজ 
দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দী ধবিষা একখানি গ্রন্থ লইয়া এত মতান্তর স্ট্টি তইত না। 
অতঃপর ইহাঁব কাব্যবপ ও শিল্পমূল্য আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যাক, সত্যই 
বড়ুচণ্ীদাস সত্যকাবের কবিত্বশক্তির অধিকাখী ছিলেন কিনা। প্রথমে ইহার 
কাহিনীব স্ববপ আলোচনা কবা যাঁক। 


॥ ১ ॥ 
কাহিনী 


পুথিটির আছ্ভত্ত এবং মধ্যের কিষদংশ খণ্ডিত হইলেও বগিত ঘটনার 
ধাধা! অনুসরণ কিছুমাত্র দুরূহ নহে। রাধাকৃঞ্জের প্রণয়লীলাই ইহার প্রধান 
উপজীব্য । কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরও কবিয়া মথুবাগমন, মথুরা হইতে 
ক্ষণিকের জন্য প্রত্যাবততন এবং রাধারুষ্ণের পুনয়িলনেব পব কৃষ্ণের কংস 
ধ্বংসের জন্য পুনরায় মথুরায় গমন ও রাধার বিলাপ--এইখানেই পুঁথি 
খণ্ডিত। মিলনরসে কাব্যের সমাপ্তি হইয়াছিল অথবা ব্যর্থ বিবহেই কবি কাব্য 
শেষ করিয়াছিলেন, তাহ] অনুমান করা যাইতেছে না। সাধাবণ রীতি ও 
অলঙ্কারশান্ত্রের বিধান অন্থসারে কাব্যের মধ্যে করুণ-বিপ্রলস্ত রস থাকিলেও, 
সর্বশেষে নায়ক-নায়িকার মিলন অত্যাবশ্ক। সেইজন্যই অন্থমিত হইতেছে 
যে, হয়তো গ্রস্থশেষে রাধাকৃষ্ণের পুনগরিলন বণিত হইয়াছিল। তবে বড়ুচণ্ডীদাস 
সর্বত্র গ্রচলিত রীতি বা অলঙ্কারশান্ত্রের নির্দেশ মানিয়া চলেন নাই । মাঝে 
মাঝে তিনি শিষ্টাচার ও শোভনতার সীমা এমনভাবে লঙ্বনন-করিয়াছেন)যে, 


৩১৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


যনে হইয়াছে-_এই বুঝি রসাভাস ঘটিল। কাজেই বিরহেই যে গ্রন্থ সমাপ্তি 
হয় নাই, তাহাও জোর করিয়া বলা যায় না । 


কাহিনীর সংক্ষিপ্ত সৃত্র ॥ ্ীফকীর্তন মোট ১৩শ খণ্ডে বিভক্ত-_ 
জন্মথণ্ড, তান্বলখণ্ড, দীনখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দীবনখণ্ড, কালিয- 
দ্মনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হীরখণ্ড, বাণ, বংশীখণ্ড ও বাধাবিরহ। শেষ সর্গ বা 
'রাধাবিরহে” 'খণ্ড' নাম যুক্ত হয় নাই। এইজন্ত কেহ কেহ অনুমান করেন, এই 
শেষাংশ বোধহর বড়ুচণ্ডীদাঁসের রচন1 নহে , তিনি রচনা করিলে ইহাকে “খণ্ড 
নামেই অভিহিত কবিতেন। উপরস্ত /রাধাবিরহেশ্র বর্ণনা ও রচনারীতি 
এবং রসের ধারাও একটু অভিনব জন্মখণ্ডে দেবগণের প্রার্থনায় ভূতার 
হরণের জন্য রাধাকৃষ্জের জন্মাকাহিনী বণিত। বিষ্ণুর কৃষ্ণৰপে বনুদেবের 
পুত্র হইয়! জন্ম, বুন্বাবনে নন্দালযে স্থানাস্তরিত। কৃষ্ণের সম্তভোগের গন্য 
লক্ষ্মীদেবীর সাগর গোযালার ঘরে এবং ততপত্বী পদ্মার গর্ভে রাধাঁকপে জন্ম । 
তাশ্বলখণ্ডে রাধার অসামান্ত বপলাবণ্যের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বডাইযের 
মারফতে কামাচার-আমন্ত্রস্থচক তান্বলাদি রাধাকে উপহার-প্রেরণ__ 
ইহাই শ্রীরুষ্ণেব পূর্বরাগ। স্বরূপবিস্থৃত রাধাচন্দ্রাবলী কর্তৃক তাহা সব্যঙ্গে 
প্রত্যাখ্যান এবং বডাইকে অপমান । দানখণ্ডে কষ্চ ও বডাইযের রাধালাভে 
যডযস্ত্র এবং দাশী সাঞ্জিয়া কষ কর্তৃক রাধার দধিছুপ্ধ বিনষ্ট, রাধাকে বলপুর্বক 
সম্তোগ। নেযুকাখণ্ডে কৃষ্ণের কাণ্ডারীবেশে গোপীগণকে যমুনা পারকরণ 
এবং নৌকা! ডুবাইয়। দিয়া রাধাকষণেব জলবিহার-_রাধার প্রতিকূল বাম্যভাঁব 
পরিত্যাগ | ভারখণ্ডে ভারবা হিরূপে শ্রীকৃষ্ণ কতৃক রাধার দধিদুপ্ধপসরা বহন । 
ছত্রখণ্ডে বাধার আতপনিবারণার্থ শ্রীরুষ্খ কতৃক ছত্রধারণ এবং রাধা কর্তৃক 
“রৃতিদানের, আশ্বাসপ্রদান। বুন্দাবনথণ্ডে গোপীসহ কৃষ্ণের বনবিলাস ও 
বাধাকষ্ণের মিলন-__ইহাকে রাস বলা যাইতে পারে। যমুনীখণ্রাস্তগত 
অংশে কৃষ্ণের কালিয়দমন, যমুনাখণ্ডে গোপীগণসহ কৃষ্ণের জলবিহার এবং 
কৃষ্ণ কক গোপীগণের বস্ত্রহরণ। হারখণ্ডে রাধার হার অপহরণের জন্ত 
যশোদ।সমীপে কৃষ্ণের দুক্ষশ্ের বিরুদ্ধে রাধার অভিযোগ । বাণখণ্ডে ক্ষুব্ধ 
কৃষ্ণের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রাধার প্রতি মদনবাণ-নক্ষেপে, রাধার মুচ্ছা, 
কৃষ্ণের অনুতাপ, ক্ষুব্ধ বডাই কতৃক কৃষ্ণকে বন্ধন, ব্ুষ্কের সকাতর অন্গুনয, 
বন্ধনমোচন, পরে রাধার চৈতত্সম্পাদন এবং রাধারুফ্ণের মিলন ৷ ঘংশীখণ্ডে 


শরীকষ্কীতন কাব্যপরিচয় ৩১৭ 


বংশীধ্বনি-শ্রবণে রাধার উৎকঞ্ঠা, খডাইয়ের উপদেশে রাধা কর্ৃক কৃষ্ণের বংশী- 
অপহরণ, কৃষ্ণের অন্তনয়বিনয়ে রাধার বংশী-গ্রত্যর্পণ । 'রাধাবিরহে” রাধার 
বিরহ, রাধাকৃষ্ণের মিলন, রাধার শ্রান্তিজনিত নিত্রী, সেই অবকাশে কৃষ্ণের 
কংসবিনাশার্থ মথুরাযাত্রা । 

এই কাহিনীর স্থত্র অনুসরণ করিলে দেখা যাইবে যে, ঘটনাবিবৃতি, 
নাট্যরস ও গীতিরস-__এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের দ্বাবা বাব্যটি অগ্রসর হইয়াছে । 
অবশ্য ঘটনা ও গীতিরস অপেক্ষা নাট্যরসের প্রাধান্িই সর্ধাধিকা- কষগ- ব্রধ] 
ও বডাই--প্রধানতঃ এই তিন জনের উক্ভি-প্রত্যুক্তি ইহার গ্রায় সমস্ত 
অণ্শ অধিকার কবিয়া আছে। কবি অতি অল্পস্থানে বিবৃতিকার- 
বপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন । একের উক্তির সহিত অপবেব সংযোগ- 
স্থর বক্ষা করিয়া কাহিনীর ধারাবাহিকতা অক্ষুপ্ন রাঁখিবার জন্যই কবি যেন 
অজ্ঞীতসাঁরেই ন।ট্যকাবস্থুলভ বস্তপ্রধান ঘটন।কে আশ্রয় কবিরা নিজ ব্যক্তিতকে 
কঠেরহস্তে অবদযিত করিযা রাখিযাছেন। কাজেই কাব্য-কাহিনী প্রধানতঃ 
নাটাবসাশ্রয়ী বলিধা গতিবেগবহল হইয়া পভিযাঁছে। তানৃলখণ্ডে রাধার 
রূপবর্ণনাস্থলে কৃষ্ণের উক্তিতে গীতিবসের ঈষৎ স্পর্শ লাঁগিখাছে এবং বাণথণ্ডে 
মুচ্ছ।তুর রাধার দুর্গতিদর্শনে কৃষ্ণের বিলাপের মধ্যেও কিছু কিছু গীতিরসের 
আভাস আছে; কিন্তু বংশীখণ্ডের ছুই-এক স্থলে এবং রাধাবিরহের বহৃস্থলে 
রাধ|র বিলাপের মধ্যে অশ্রুতপ্ গীতিরসধাবার সার্থক স্পর্শ পাওয়া যাইবে। 
অবশ্য “রাধাবিরহ” অংশ বাদ দিলে শ্রীকুষ্ণ-কীর্তনকে প্রধানতঃ নাট্যধর্মী 
আখ্যান্বলিষ! মনে ইইবে 1১ 

আখ্যানটি সর্বত্র আধুনিক পাঠকের অভিনন্দন লাভ করিতে পারিবে না। 
ইভ|র বহুস্থলে অনা বশ্যক বাগববাহুল্য আছে। তাশ্বলথণ্ডে রাধার রূপবর্ণনা 
শুনিয়া কৃষ্ণের মদনশরাহত অবস্থাবর্ণনা এবং দাঁনখণ্ডে রাধারুষ্জের উক্তি- 
প্রত্যুক্তিব বহর অত্যন্ত ক্লান্তিকর-_মাঝে মাঝে অগ্রাসঙ্গিকও বটে। বড়ু- 
চণ্ডীদাস প্রত্যক্ষভাবে ঘটনাস্থত্রের স্তরপরম্পরা বর্ণনা করিতে পারেন নাই; 
পাত্রপাত্রীর সংলাপের মধ্য দিয়া কাহিনী বিবৃত হইযাঁছে। 'এইজন্য বহুস্থলে 
পরিমাণসাম্য রক্ষিত হয় নাই। বংশীখণ্ডের ছুই-একটি পদের গীতিরস ছাডিয়া 
দিলে উহার কাব্যমূল্য প্রশ্নাধীন হইয়া পড়ে । নৌকাখণ্ড ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, 
হারখণ্ড, বাঁণখণ্ড গ্রতৃত্তি পর্যায়ের মধ্য দিয়! ঘটনাবিবৃতি গ্নীতিবহুল নাট্যরসের 

১ এই বিষয়ে পরে মালোচন। কর! হইয়াছে । 


১৩১৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছে । ইতিপূর্বে কোন প্রাদেশিক ভাষায় রাধার 
সম্পকিত কাব্যকাহিনী রচিত হয় নাই। গ্ীতগোবিন্দের মধ্যে কাহিনী 
যৎসামান্ত । সেই দিক দিয়! বড়ুচণ্ীদাস যেভাবে কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ত 
করিয়| মথুবাগমন পর্যন্ত দীর্ঘ কাহিনাটির ধারাবাহিকতা ও সঙ্গতি রক্ষা 
করিয়াছেন. তাহাতে তাহার রচনাকৌশল, বিশেষতঃ কাহিনী-বয়নকৌশল 
প্রশংসার যোগ্য । 

- এখন দেখা যাক শ্রীকুষ্ণকীতনের কাহিনী কতটুকু কবির স্বকপোলকল্লিত, 
আর কতটুকুই-ব প্রাচীন অথব] অর্বচীন পুরাণ হইতে গৃহীত । শ্রীরুষ্ণকীর্তনের 
প্রধান কাহিনী ভাগবত হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে; মাঝে মাঝে কাব্যাহরোধে 
কবি কিছু কিছু পংক্তি ও কাব্যবস্ত গীতগে।বিন্দ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন । 
এই কাব্যের এক দিকে যেমন ত্রান্মণ্য সংগ্কৃতিলন্ধ পৌরাণিকপ্রভাব রহিযাছে, 
তেমনি অপর দিকে একটি গ্রামীণ সংস্কৃতির গ্রভাবও দৃষ্টিগোচর হইবে । 
পদ্মপুরাণ, বিষুঃপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কৃষ্ণের 
জন্মকাহিনী এবং বাল্যপীলা যেভাবে বণিত হইয়াছে, এবং বিষুর বষ্জাবতার 
গ্রহণের জন্য যে কাবণ দশিত হইযাছে, কবি মোটামুটি সেই ধারারই 
অন্সরণ করিয়াছেন । জন্মথণ্ডে তিনি পুবাণের দ্বরা আধকতর প্রভাবান্িত 
হইয়াছিলেন_এই অংশে ভাগবতের প্রভাবই সর্বাধিক। কিন্তু ব্সমৃতীব 
গাভীবপ ধারণ করিষ। ব্রহ্মার নিকট ছুঃখনিবেদনেব যে কাহিনী ভাগবতে বণিত 
হইয়াছে, কবি তাহা গ্রহণ না করিযা অন্ত পুবাণের আদর্শকেই অধিকতর 
অন্ুসবণ করিযাছেন। কবি পক্সপুরাণ ও ব্রহ্ষবৈবর্তপুবাণের সহিত পবিচিত 
ছিলেন কিনা সন্দেহস্থল। কাখণ পল্সপুরাণে রাধাকে ভান্ুনন্রিনী বলা 
হইযাছে, শ্রীকষ্কীতনে রাধ| সাগর গোপের কন্ত।। পদ্পপুরাণে ₹ষ্ণের সথা 
ও রাধার সখীদের নাম ও বিস্তারিত বর্ণনা আছে। শ্রীকষ্ণবীর্তনে রাধার 
সখীদের প্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু কাহারও নাম নাই। কৃষ্ণ একবার বংশীখণ্ডে 
বলভদ্রের নাম করিযাছেন, কিন্তু সথাদের কোন আভাস নাই। 
্রন্ধবৈবর্তপুরাঁণে রাধাকে কৃষ্ণের সহিত আহ্ষ্ঠানিকভাবে বিবাহ দেওয়। 
হইয়াছে, স্থৃতরাং এই পুরাণমতে বাধা কৃষ্ণের স্বকীয় নাঁয়িকা। অবশ্য 
ইহাতে রাধাকে চন্দ্রাবলীও বলা হইয়াছে । শ্রীকুষ্চকীর্তনের 'রাধাচন্দত্রাবলী' 
নামটির মধ্যে এই পুরাণের কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যার । শ্রীকুষ্ণকীর্তনেও 
'কুষ ও রাধার বিবাহের কথ! নাই, বরং দানখণ্ডে রাধা পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণকে 
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স্মবণ কবাইয়! দিষাছেন যে, তিনি কৃষণেব মাতুলানী। অপরদিকে “রাধা 
বিরহে" কৃষ্ণ সব্যঙ্গে বলিযাছেন যে, কলিকালে বমণীবা আব সমস্ত সম্পর্ক 
ত্যাগ করিয়৷ ভাগিনা-জাব কামনা কবে। ভাগবত ও বিষুপুবাণে বাধার 
প্রসঙ্গ নাই, ব্রক্গবৈবর্তপুবাণ ও পন্নপুবাণে এ প্রসঙ্গ আছে। বড়ুচণ্ীদান 
বলিয়াছেন যে, বিষ্ণু রুষ্ণৰূপে আবিভূর্তি হইলে, বৈকুঠ্ঠেৰ লক্ষ্মীও বৃষ্ণেব 
সম্তোগহেতু রাধাবপে জন্মগ্রহণ ঞবিলেন। শ্রীরুষণকীর্তনে বণিত কষ্ণলীলাঃ 
মধ্যে ভাগবতেব কা।লযদমন, বস্বহবণ, বাস (বৃন্দাবনখণ্ড)_শুধু এই 
লীলাগুলিব প্রত/ক্ষ উল্লেখ আছে । অবশ্য বুন্ধাবনখগ্টিকে কবি কোথাও 
বাঁস বলেন নাই , তবে বর্ণনাব ধাবা দ্রেখিষা ইহাকে বাস আখ্যা দেওয়। 
যায। কবি বসস্তকালের দিবাভাগে গোপীরুষ্জেব বসন্তবিলাস বর্ণন! 
কবিষাছেণ, ভাগবতেব শাবদোতফুল বজনীব বাস নহে । এবিষযে জযদেবও 
বাসন্তী বজনীতে খাস উৎসবের বর্ণনা দরিযাছেন। কৃষ্ণ মাঝে মাঝে খল বা 
প্রতাপ বুঝাইবাঁব জন্য আপনাব এশ্বয প্রকাশক ঈানা' লীলাৰ কথা বলিলেও 
একমাত্র কালিষমন খণ্ডেই ভাহাব বীবত্ব বণিত হইযাছে।  রৃষ্ণলীলাব 
পধাথ বক্ষার কবি ভাগবতাধিকি অন্রসবণ কবেন নাই। ভাগবতে 
কালিষদমন, বশ্বহবণ ও বা*পীপলা__এইভাবে কৃষলীল! বণিত হইখাছে। 
কিন্তু শ্রীককষ্তবীর্তনেব বৃন্দ।বনথণ্ডে খাস, তৎপবে যমুনাখত্ীন্তগত কালিধদমন 
এবং এ খণ্ডেব শেষে বক্মহবণপব বণিত হইযাছে। স্ুতবাং দেখা যাইতেছে 
যে, কবি কুঞ্ণলীলা-বর্ণনাপ্রসঙ্গে ভাগবতে বধিত ক্রমেব বৈশিষ্ট্য সর্বত্র বক্ষা 
কবেন নাই । আবও লক্ষ্য কবা যাইবে যে, ইহাতে পুবাণোন্ত লীলা- 
বর্ণনা অপেক্ষা সগ্ডবতঃ গ্রামীণ সমাজে প্রচলিত অপৌবাপণিক কাহিনীব 
প্রতি অত্যধিক গ্তকত্ধ আরোপ বখা হইযাছে। ভাগবতে বা বিঞ্ুপুবাণে 
বাধাচবিত্র নাই,  কুষ্ণ-গোপীপীল। প্রাসঙ্গিকভাবে বধিত হইলেও 
রুষ্ণেন এশ্বযগ্রকাশক অন্ত লীলাই অধিকতব গুকত্বপূর্ণ স্থান অধিকাৰ 
কবিযাছে। কিন্তু শ্রীকষ্চকীত্তনে বাঁধারুষ্ণে প্রণধলীলাই প্রধান, অতএব 
কাহিনীটি সেইভাবে গ্রন্থিত হইযাছে। তাগ্থুলখণ্ডে কৃষ্ণের বাধাসঙ্গলাভের 
প্রস্তাব ও 'আইহনেব বাণী” গাধাচন্দ্রাবলী কর্তৃক তাহ! সব্যঙ্গে পবিহাব, 
দানখণ্ডে কৃষ্ণেব দানী সাজিয়! বাধাকে বলপৃবক সম্ভোগ, নৌকাখণ্ডে যমুনা- 
পাঁর করাইবার সময নৌকা! ডুবাইরা রাধাসঙ্গলাভ, ভাবখণ্ড ও ছত্রথণ্ডে রাধা 
কর্তৃক কৃষ্ণকে লোভ দেখাইযা1 “মজুরিযা” সাঁজাইযা স্বকার্ষে নিয়োগ, যমুনাখণ্ড 


৩২০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


রাধাসহ কৃষ্ণের জলবিহার, হারখণ্ডে রুষ্ণ কর্তৃক রাঁধার হার লুকাইয়া রাখা, 
তাহার জন্য যশোদার নিকট বাধার অভিযোগ এবং যশোদা কর্তৃক কৃষ্ণ তজিত, 
প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃষ্ণ কর্তৃক রাঁধাকে পুষ্পবাণে আহত করা, বংশীথণ্ডে 
রাধা কর্তৃক কৃষ্ণের বাঁশী চুরি_ প্রভৃতি ঘটনা ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ 
বহিভূর্ত। এই পালাগুলি কবির স্বকপোলকল্পিত কিনা নিঃসংশয়ে বলা 
ষাইতেছে না। দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড তীভাব মৌলিক পবিকল্পনা হইতে পারে 
বটে, কাবণ সনাতনগোন্বামী তীহাব “বৈষ্বতোধণী'তে শ্রীচণ্ডীদাসাদি দিত 
দানখগ্ু-নৌকাখগ্ডাদি”ব উল্লেখ কবিয়াছেন। এই উক্তি হইতে অন্গমিত 
হইতেছে যে, শ্রীচত্রীদাঁপই দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডেব পথ প্রনর্শন কবেন। অবশ্য 
প্রাককতপৈঙ্গলে ব একস্থানে২ কৃষ্ণেব নৌকালীলাব উন্বেখ আহে। আমাদের 
অন্তমান পৌবাণিক কৃষ্জলীলাব পাশেই আব একটি গ্রামীণ কষ্ণকথা প্রচলিত 
ছিল, যাহাতে কুষ্ণকে গ্রাম্য গোপনন্দন ও মাতুলানীব বূপমুগ্ধৰপে চিত্রিত কৰা 
হইযাছে। বড়ুচণ্ডীদাস সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, পৌরাণিক সংস্কৃতির সহিতও তাহার 
নিবিভ পবিচয ছিল , তাহার পুবাশজ্ঞানেব নান। পরিচয শ্রীকষ্তকীর্তনেই নিহিত 
আছে । এই কাব্যে উল্লিখিত সংস্কৃত শ্লোক-সংযোজনী গুলি তাঁহার বচিত হউক 
বা ন। হউক, তিনি গ্রাম্য কবি ছিলেন না, তাহাব কাব্যকেও গ্রামীণ তথা 
লৌকিক সাহিত্যেব পয।য়ভুক্ত কবা যায় না । অথচ তিনি কৃষ্ণলীলা বর্ণনাগ্রসঙ্গে 
পুরাণ-সংস্কৃতিকে নামমাত্র অন্ুসবণ কবিয়াছেন , কৃষ্ণের এশ্বরিক লীলা! বর্ণন। 
করিবাব বাসনা থাকিলে তিনি বিষ্ণপুবাণ বা! ভাগবতকে রেখায় বেখায় অনুসরণ 
করিতে পাবিতেন। কিন্তু তিনি কুষ্ণরাঁধার যে কাহিশী বর্ণনা করিযাঁছেন, তাহা 
প্রধানতঃ পুবাববহিভূ্ত। কৃষ্ণকথাব গ্রামীণ চিত্রই তাহার কাব্যের আদর্শ ; 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই পুরাঁণেব পাঁশে পাশে যে লোকায়ত বাধারুষ্ণকাহিনী 
প্রচলিত ছিল, প্রাকৃত-অপত্রংশ সাহিত্যে যাহাব পুনঃ পুনঃ উল্লেখ পাওয়া যায়, 
__-কাহিনীনির্বাচনে বদুচণ্ীদাস তাহাই অহ্সবণ করিয়াছেন । কৃষ্ণ রাধার 
উপব বলপ্রকাশ করিযা “এগাব বরিষেব” বালিকাব দেহ মন্থন কবেন, কখনও ব! 


২ অরে রে বাহিহ কাঙ্ন নাৰ ছোডি ৬গমগ কুগই ণ দেছি। 
তুই এখনই সম্ভার দেই জে1 চাছপি সে। লেহি। 
অনুঃ ওরে রে কৃষ্ণ, (তুমি ) নৌক। বাহিতেছ, ডগমগ € অর্থাৎ নৌকার টলমলানি ) ছাড়, 
দুর্গতি দিও না। তুমি এখমই পার করিয়। দিয়া ঘা! চাও তালও। (ডাঃ সুকুমার সেন 
অনুদিত--বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম) 
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অনিচ্ছুক রাধাকে মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখান, কখনও-ব1 মাতুলানীগমনের 
নীতি সমর্থনে অগম্যাগমন সমর্থন করেন, কখনও রাধা যশোদার নিকট কৃষ্ণের 
দৌরাত্ম্য বলিয়া দেন এবং কৃষ্কও কষ্ট হইয়| রাঁধাকে বিপাকে ফেলিবার চেষ্টা 
করেন, গ্রন্থের শেষে রাধার বিলাপে কিন্টিৎ অনুকূল হইযাঁও কৃষ্ণ অপমানজ্ঞালা 
ভুলিতে পারেন না-_এসমস্ত পৌরাণিক আদর্শ নহে । শ্রীরুষ্ণকীর্তনের কাহিনীতে 
তাই বাহতঃ পৌরাণিক ধারা অনুস্থত হইলেও ইহা মৃলতঃ লোকজীবনা দর্শের 
উপরই প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণ অবশ্য সর্যদা আপনার স্ববপ সন্বদ্ধে অবহিত ছিলেন 
এবং 'মুগুধা গোয়ালিনী'কে স্বস্বরূপ বুঝাইবার জন্য বল ব৷ ছলের সাহায্য 
লইয়াছিলেন। তাই তাহার ব্যবহারে ও উক্তির মধ্যে ঠিক ভক্তিব আদর্শ 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । ধাহারা এই কাব্যের কাহিনীকে ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক 
এবং কৃষ্ণ করতৃকি রাধার উপর বলপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রাম্য বর্ধবতাকে ভক্তিবসের 
গঙ্জোদকে অভিষিক্ত করিতে চাহেন, অথব! ধাহারা রাধার কাহিনীকে মুগ্ধী, মধ্য 
ও প্রগল্ভা-_অলঙ্কারশাস্ত্রোন্ত নায়িকাপ্রকরণের সহিচ্ত মিলাইয়া৷ লইতে চাহেন, 
তাহার! শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আদর্শকে উত্তর-ঠৈতন্তযুগের ভাবাদর্শের পটভূমিকার 
স্থাপন করিবার প্রয়াসী। আমাদের অনুমান, শ্রীরুষ্ণকীর্ভনের কবি সংস্কতে প্রাজ্ঞ 
ও পৌরাণিক সাহিত্যে পণ্ডিত হইলেও কাহিনীনির্মাণে গ্রামীণ বাধার 
কাহিনীর আদর্শেব দ্ব'রাই অধিকতর প্রভাবান্িত হইয়াছিলেন। পরবতী 
কালেও দেখ। যাইতেছে যে, ভাগবতেব অনুবাদে এবং অন্যান্য কষ্তাযন কাব্যে 
পৌরাণিক কাহিনীর সহিত দানলীল! প্রভৃতি অপৌরাণিক লীলা অনুপ্রবেশ 
করিযাছে। বাঙালীর মনে পৌঁবাণিক ও অপৌরাণিক--উভযবিধ কৃষ্ণলীলাই 
বর্তমান ছিল। তাহা না হইলে স্থয়ং মহাপ্রভু দানলীলার অভিনয় করিতে 
পারিতেন না, অথবা সনাতনগোস্বামীও ভাগবতের টাকায় ভাগবত বহির্ভূত 
দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের সপ্রশংস উক্তি করিতেন না। অবশ্ট কেহ কেহ 
শ্রীকৃষ্ণকীতনের তথাকধিত গ্রামীণ আদর্শকে সংস্কৃতগ্রন্থে বণিত আদর্শের 
সহিত মিলাইয়া লইতে চাহেন। “প্রেমামৃত” কাব্যে বস্ত্রহরণ, ভারখণ্ড, 
নৌকাখণ্ড ও দানখগ্ডের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে । “রাধাতন্ত্ে' নৌকালীলা 
ও দানলীলার উল্লেখ আছে , “হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের নৌবিহারের বর্ণন1 দৃষ্ট হয়। 
গর্গসংহিতা"় দানখণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। 'ব্রন্ধাগুপুরাণে ভারখণ্ডের 
বর্ণনা দেখ! যায়। কিন্ত ইহাদের মধ্যে কোন্‌ .সংস্কৃত গ্রন্থখানি শ্রীকুষ্ণকীর্তন 
অপেক্ষা প্রাচীন, তাহ! এখনও স্থিরীরুঁত হয় নাই। যাহা হউক, বোধহয় এই 
২১-_-(১ম খণ্ড) 


৩২২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, প্রাচীনকাল হইতে বাঙলার লোকজীবনে 
কুষ্ণলীলার যে অপৌরাণিক আদর্শ প্রচলিত ছিল, পরবর্তী কালে সংস্কৃত 
গ্রস্থাদিতেও তাহার অল্লাধিক প্রভাব পড়িয়াছে। বড়ুচণ্ীদাদ এই আদর্শের 
উপর ভিত্তি করিয়াই শ্রীরুষ্ণকীর্তপ্রের কাহিনী পরিকল্পনা করিযাছেন। 


॥ ২ ॥ 
চরিজ্র 


শ্রীকষ্ণকীতনের চরিত্রগুলিও কম বৈচিত্রযমণ্ডিত নহে, এবং ইহাদের মধ্যে 
যে অসঙ্গতি দৃষ্ট হয, তাহ! লইযাও বহু বাগবিতগ্ডার স্থষ্টি হইযাছে। ১পূর্বেই 
বলা হইযাছে যে, (কাব্যটি আখ্যানকাব্য হইলেও মূলতঃ নাট্যরসাশ্রধী। 
নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিযা নাটকেব চরিত্র বিবতিত হয, 
সর্বোপরি বিভিন্ন প্রবৃত্তিব দ্বন্বনংঘাত নাটকীয চরিত্রকে নব নব পবিবর্তনের 
মধ্য দিয়া চুড়ান্ত পরিণতির অভিমুখে লইয়া যায়। এই কাব্যের 
প্রধান চবিত্র তিনটি__বাঁধা, কৃষ্ণ ও বড়াই। অপ্রধান চরিত্র-_যশোদা, 
বলভদ্র, আইহনের মাতা এবং আইহন। এই অপ্রধান চরিত্র কটি চকিতের 
মতো. কাহিনীর অনুরোধে ঘটনাসংবর্তে আবিভূর্তি হইযাছে এবং ঘটনাঁব 
অবসানে অপহ্ত হইয়াছে টিতন্ধ্যে আইহন ঘটনাসংস্থানে অন্ত্রপস্থিত থাকিয়াও 
কাহিনীর প্রায় সর্বত্র উল্লিখিত হইয়াছেন। কালিয়দমন অংশে কৃষ্ণ কাঁলিয 
নাগের বিষে ক্ষণিকের জন্য আত্মবিস্মত হইলে বলভদ্র তাহার স্ববপ 
শুনাইয়া তাহার চেতনা জাগ্রত করিযাছেন। হাবখণ্ডে শোদার নিকট 
রাধা কৃষ্ণের হার অপহরণ ও অন্ঠান্ত কুকীতি বলিষা দেওয়ায় কৃষ্ণ বাধার 
প্রতি রুষ্ট হইয়া তাহাকে পুষ্পবাণে আঘাত করেন। এই খণ্ডে এবং 
কালিয়দমন অংশে যশোদ! প্রত্যক্ষতঃ উপস্থিত ছিলেন। ভারখণ্ডে রাধার 
শাশুডীর প্রসঙ্গত: উল্লেখ আছে মাত্র। ভারখণ্ডে বড়াইয়ের কৌশলে রাধার 
শাশুডী রাধাকে মথুরানগরে দধিছুপ্ধ বিক্রয়ে যাইতে বলেন। কাহিনীর সহিত 
তাহার শুধু এইটুকু যোগ । 


রাধা ॥ (রাধাচরিত্রের সম্পূর্ণ পরিচয় লইলে তাহাকে সত্যই একটি পূর্ণাঙ্গ 
চরিত বলিয়া বুঝা যাইবে। রাধাপরিকল্পনা বড়ুর প্রধান কৃতিত্ব । এই 


শ্রীকষ্ণকীর্তন কাঁব্যপরিচয় ৩২৩ 


চরিত্রটি লইয়াও বিশেষ বিতগার স্ষ্টি হইয়াছে। রোধা যে বৈকুৃঠ্ঠের লক্ষ্মী, 
তাহা তিনি মত্যজীবনে তুলিয়া গিক়্াছিলেন। কৃষ্ণ তাহাকে স্ব-স্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্তই মাঝে মাঝে বলপ্রকাশ করিয়াছেন। কৃষ্ণের 
মাতুলানী নপুংসক আইহনের পত্ী রাঁধা-১ন্দ্াবলী কৃষ্ণের কামাচারকে দ্বণা- 
পূর্বক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং কামপ্রস্তাবের দূতী বৃদ্ধা বডাইকেও 
যৎপবোনান্তি ভন! কবিয়া শাস্তি দিয়াছিলেন। কিন্তু 'এগার বরিষের: 
গোপবালিক! পথিমধ্যে একাকিনী কৃষ্ণের হস্তে পভিয়! চরম নিগ্রহ ভোগ 
কবিলেন এবং বাধ্য হইয়া কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন [) এখানে 
দেখা যাইতেছে, (কৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিয়াও তাহাব মধ্যে অমত্যচেতনার 
কিছুমাত্র জাগবণ হয নাই; তিনি অবশ্য বৃন্দাবনখণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি অন্নকূল 
হইয়া বলিখাঁছেন,_ 


তোন্জার আঙ্গার দুই মণে। 
এক বরী গান্থিল মদনে ॥ 
নং এ না 
বিধি কৈল ভোর মোর নেহে। 
একই পরাণ এক দেহে ॥ 
বংশীখণ্ডে পরাধা কৃষ্ণের নিকট সম্পূর্ণ আত্মলমর্পণ করিযা বলিযাছেন, “আজি 
হৈর্তে চন্দ্রাবলী হেল তোর দাসী ।” “বাধাবিরহ' অংশে তিনি কৃষককে পতি 
বলিষ! স্বীকাব করিযা লইযা বলিযাছেন, “আন্গতী ভকতী আনাঘি আঙ্ছি 
নাবী”_-এবং 
ন। বেল মোরে নিরানল একবার নেহ পাশ 
তোদ্ষে মোর পতি শ্রীনিবাদ। ) 
স্িন্থ রাধা যে লক্ষমী--একথা কৃষ্ণ তাহাকে পুনঃ পুনঃ ম্মরণ করাইয়া! দিলেও 
তিনি তাহা! সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। রাধা কৃষ্ণের প্রতি 
আকর্ষণ বৌধ করিয়া তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন,_ ইহাতে 
মানবজীবনের আত্তি ও আনন্দ ধ্বনিত হইয়াছে__কোন বৈকুষ্ঠের ঈশ্বরী 
বাঁধাচরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশকে ক্ষু্ন করে নাই। 
রাধাচবিত্রের প্রথমদিকে “বডীর বহুয়ারী আন্দে_ বড়ুয়ার ঝি”-_পতিকুল ও 
[পতৃ্ু সন্ধে প্রচণ্ড দস্ত ছিল; কৃষ্ণের কামাচারকে তিনি শীঞ্পট্য বলিয়াই 
্বণাভরে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । দানথণ্ডে করষ্ষধের পাশব বর্বরতা 


৩২৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অভিভূত হ্ইয়া তিনি নিশ্চয়ই ভয়ে ও খ্বণায় কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু নৌকাখণ্ডের জলবিহারের পর ধীরে ধীরে বাধা বাম্যভাব 
পরিত্যাগ করিলেন, কষ্ষেব প্রতি তাহাব আসঙ্গলিপ্স। জাগ্রত হইল। পরবর্তী 
খগুসমূহে সেই আসঙ্গ-আপক্তি ক্রমে ক্রমে বরধিত হইয়াছে এবং বৃন্দাবনখণ্ডে 
তাহ! গভীব প্রেমে পরিণত ভইযাছে। কালিয়দরমন খণ্ডে কৃষ্ণ কালিয়-বিষে 
জর্জরিত হইলে 'পবাণপতী? কৃষ্ণেব বিপদ ম্মবণ করিষা রাঁধাব বিলাপোক্তি-_ 
ধিকছুক কাহ্াঞ্রি' সে কালী নাগে। 
আঙ্গ না দ'শিল তোঙ্গার জাগে ॥ 

রাধাব করুণ আতিকেই প্রতিধ্বনিত কবে। বাবখণ্ডেব শেষে রাধাকুষ্কেবমিলন- 
উল্লাসের উতবোল বর্ণনায় সেই পবম দেহাঁসক্তিই স্পষ্টতন হইযাছে-_যাহ! কাঁম 
ও প্রেমকে একস্ত্রে গ্রথিত কবে। 

রাঁধাচরিত্রের প্রাথমিক প্রতিকূলতা ধীবে ধীবে লুপ্ত হইযা গিযা বংশীথণ্ডে 
তাহা একাস্ত নৈষ্টিক আত্মনিবেদনে পর্যবসিত হইযাছে ॥ (এই কাব্যে বাধা 
প্রধানতঃ মানবী চবিত্র-_বৈকুণ্ঠেব লক্ষ্মী বা কৃষ্ণ হলাদিনীশক্তি নহেন। তাই 
একান্ত আত্মসমর্পণেব সহিত মানবীয় গুণেবও যথেষ্ট সমাবেশ হইযাছে। 
তান্থুলখণ্ড ও দানখণ্ডে বাধাব মনে প্রতিকূলতা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু তাহাব 
পরবর্তী খগ্তগুলিতেও বাধাব স্বাভাবিক চবিত্রের পবিচয় পাওয়া যায়। 
তিনি কৃষ্কে রতির লোভ দেখাইযা ভাব বহাইযাছেন, ছত্র ধবাইযাছেন, 
কিন্তু কষ্ণের বাসনা! পূর্ণ না কবিষা পবিহাস করিযাঁছেন। কখনও-বা “মাগড কিলে' 
তোন্বা কিলাধিবে। কাহাগঞ্রি” বলিয়। কৃষ্ণকে প্রহারেব ভয় দেখাইয়াছেন। 
বলাবাহুল্য এই “মাগড কিল বাধার শূন্য মুষ্টিব বৃথা আস্ফালন মাত্র, 
পবিহাপমিশ্রিত তারল্যই ইহাব মূল লক্ষ্য । কৃষ্ণ বাধাব হার লুকাইয়া বাখিলে 
বাঁধা যশোদার নিকট শুধু কষ কর্তৃক হার অপহরণেব অভিযোগ কবেন নাই, 
তাহা অভিযোগ কিছু গুরুতর । যশোঁদাব নিকট রাঁধ! কৃষ্ণের কু-চবিভ্রের কথা 
বলিয়া দিলেন-_ 


বারে" বারে" কাহ্ন সে কাম করে। 
যে কামে হএ কুলের খাখারে ॥ 
আন্ষা বিগুতিল যেহেন কাহ্কে। 
তেক্ু বিগুতিল এ সথিগণে ॥ 


ফলে কক যশোদা কর্তৃক ভং্পদত হইয়া রাধার প্রতি বিষম কষ্ট হইলেন এবং 


প্রীষ্কীর্ভন কাব্যপরিচয় ৬২৫ 


বুএ্খণ্ডে পুষ্পবাণে রাধাকে আঘাত করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইলেন। 
বংশীথণ্ডে_ রাধা কৃষ্ণের বীশীর শবে ব্যাকুল হইয়া সেই বাশীটি কলপীর মধ্যে 
লুকাইয় রাখিলেন; কৃষ্ণ রাধার নিকট অপবাধ স্বীকার করিলে রাঁধা বাশী 
প্রত্যর্পণ করিয়া! কৃষ্ণের দাসী হইলেন। এই পর্বস্ত রাধার মধ্যে মানসিক 
অনুভূতির বিচিত্র রস ও রহম্য উপলদ্ধি করা যায়। কৃষ্ণের প্রতি পরম বিতৃষ্ণ! 
ধীরে ধীরে দৈহিক সম্পূক্তি লাভ করিয়া আসক্তিতে পরিণত হইয়াছে এবং 
গোপনন্দিনী বাধা বংশীখণ্ড পর্যস্ত মানবীয় জীবনরসের দ্বারাই চিত্রিত 
হইয়াছেন। কিন্ত “্নাধাবিবহ” অংশে ব্ধাচরিত্রটি যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শে 
পরিকল্পিত হইযাছে। কৃষ্ণের প্রতি রাধাব যে আতি, কৃষ্ণসঙ্গলীভের জন্য 
বাধার যে বিলাপ তাহা যদিও দেহমুখী, কিন্ত বিবহবেদনার আতগ্ স্পর্শে 
মানবী রাধা সহস! মহিমান্বিত লোকে উত্তীর্ণ হইয়াছেন । বহু স্থলেই বাধার 
বিলাপ চৈতন্তোত্তর যুগের মাথুর ব1 ভাবসম্মেলনের সহিত অবিকল মিলিয়া 
যায়__অবশ্ত ভাষার সাদৃশ্ত অপেক্ষা ভাবের এক্যই অধিকতর জুস্পষ্ট। 
বাধার চপলতা, পরিহাস, শাণিত ব্যঙ্গেক তীক্ষতা__সবই 'রাধাবিরহে' 
আসিষা একান্ত আত্মনিবেদনের অশ্রুভারাতুর আকাজ্্ষায় থরথর করিয়! 
কম্পিত হইয়াছে । “রাধাবিবহে' রাঁধ1 রুষ্ণের আসঙ্গ লাভ করিয়'ছেন বটে, 
কিন্ধ তাহাঁতে আর “আতেন্দ্রিয় গ্রীতি-ইচ্ছা”র উতল উতরোল নাই, দেহের 
আসক্তি আছে, কিন্তু লালসা নাই। বাণখণ্ডেব রাধকৃষ্ণের সম্ভোগের সহিত 
“বাধাবিরহ, অংশের মিলনলীল! মিলাইয়া পড়িলেই দেখা যাইবে, রাধ! যেন 
দেহকামনা-জর্জর ভোগব্তী পার হইযা একটা স্থির অতন্দ্র নৈঠ্টিক রতি লাভ 
কবিতে পারিয়াছেন। 'রাধাবিরহে'র রাধা আর “আইহনের রাণী” নহেন, 
“বডার বহুআরী”, 'বডুআর বী+-ও নহেন, _তিনি এখন রসিক চিত্তে প্রতিষ্ঠিত 
চিস্তনী নারীমুত্তি। পরবর্তী কালে যে রাধা ভক্তিরসের “ভবনবলভী প্রৌড- 
পারাবতী”, বড়ুচণ্তীদাসের শ্রীকষ্ণকীর্তনে চিত্রিত “রাধাবিরহে'র রাধা তাহার 
নিকটতম আত্মীয় । কিন্ত এই প্রসঙ্গে ইহাও ম্মরণ বাখিতে হইবে যে, “রাধা- 
বিরহে" রাধা যে বিষুর লক্ষমী--এই বোধ তাহার মনে প্রত্যক্ষতঃ জাগ্রত হয় 
নাই। যেমুহূর্তে রাধা আপন স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হইতেন, সেই মুহূর্তে 
ইহার কাব্যমূল্য শ্বাস পাইত। রাধার বিলাপ তাহা হইলে এমন করিয়া 
আমাদের চিত্ত স্পর্শ করিতে পারিত না। 

কেহ কেহ এমন কথাও বলিতেছেন যে, 'রাধাবিরহ' ক্ার্দৌ বন্ুব্র রচনা 


৩২৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কিন। সন্দেহে আছে। কারণ তানুলখণ্ড হইতে বংশীখণ্ড পর্যস্ত রাধাচরিত্রের 
যে বিচিত্র বিকাঁশ দেখা যায়, তাহাতে মানবধর্মেরই প্রীধান্ত রহিয়াছে । কিন্তু 
'রাধাবিরহে রাধা "যন জন্মাস্তর লাভ করিয়াছেন। অবশ্ত “রাধাবিরহ? 
অংশটুকু যে শ্রীকুষ্ককীর্তনের অস্তভূক্ত এবং বড়ুচণ্ীদাসেরই রচনা, তাহার 
প্রধান প্রমাণ রাধা নহেন, কষ্ণচরিত্র । কৃষ্ণের আগ্যন্ত যে সঙ্গতি ও বৈশিষ্ট্য- 
ধার] লক্ষ্য করা যায়, 'রাধাঁবিরহে"'ও তাহাব ব্যতিক্রম হয নাই। দাস্তিকতা', 
এশ্বর্য সন্বদ্ধে আত্মঘোষণা, রাধাকে তীব্র ব্যঙ্গ, ভয়গ্রদর্শন, সহান্ভূতিহীন, 
নির্যমত। ইত্যাদি যাহা! শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণচরিত্রেব বৈশিষ্ট্য, তাহা “'রাধাবিরভে, 
বধিত রুষ্ণচরিত্রেও অবিকল অন্ুত্থত হইয়াছে । সুতরাং “রাধাবিবহ' 
শ্রীরষ্ণকীর্তনের অন্তভূ্ত এবং বড়ুচণ্ডীদাসেরই রচনা । 


কৃষ্ণ ॥ কোন কোন সমালোচক শ্রীরুষ্ণকীতন সম্বন্ধে বক্রোক্তি কবিয] 
বলিয়াছেন যে, শ্রীরুষ্ণকীত্ঁনে কৃষ্ণ নাই, কীর্তনও নাই । কেহ-বা রাধাচরিত্রকে 
সহা করিতে পাঁবিলেও কুষ্ণচরিত্রকে তীব্র ভাষা আক্রমণ করিযাছেন। কে 
কৃষ্ণকে মহাকাঁবে;র ধীরোাত্ত ন।যক বলিষা উচ্চ প্রশংসা কবিযাছেন । এ পথঘন্ত 
শ্রীকষ্ণকার্তনের উপব যত নিন্দাবাদ বধষিত হইযাছে, তাহাব প্রধ।ন লক্ষ্যস্থল__ 
কৃষ্ণ [ভক্ত ও রসিক পাঠক শ্রীকুষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণের মধ্যে বড জোর দেহেমনে 
স্বাস্থ্যবান গোপপল্লীর একটি তুর্ললিত কিশোবকে দেখিতে পাইবেন । কেহ বা 
কুষ্ণ কর্তৃক রাধার উপর বলপ্রকাশেব 'জুশুপসিত' ব্যাপারকে ভক্তের গতি 
ভগবানের আকর্ষণের রূপক বলিয়া পুলকিত হইতেও পারেন] কিন্তু যিনি 
ীক্রষ্তকীর্তনকে প্রামাণিক এবং মুল্যবান্‌ সাহিত্যপ্তণাঁিত কাব্য বলিষা মনে 
কবেন, তিনিও কৃষ্ণচরিব্রপ্রসঙ্জে কিঞ্চিৎ বিব্রত হইযা পডিবেন। 

রুষ্ণচরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, (বড়ুচণ্তীদাস প্রধানতঃ 
পুরাণের পটভূমিকাঁয় কষ্ণচরিত্রের পরিকল্পনা করিলেও ইহাতে পৌবাণিক 
এবং লৌকিকভাব এমনভাবে সংমিশ্রিত হইয়া গিয়াছে যে, একটিকে অপরটি 
হইতে পথক করা যায় না। পৌরাণিক কাহিনীতে আছে, ভূভাব হরণের 
নিমিত্ত শ্রীহরি মত্যলোকে কৃষ্তবূপে জন্স গ্রহণ করিলেন- বড়ুচণ্রীদাসও 
এইভাবে কাহিনীর উপস্থাপনা করিয়াছেন । কাব্যের সর্ধত্র কৃষ্ণ নিজ খপ 
সম্বন্ধে সম্যক অবহিত; তিনি মুঢা গোপবালিক1 রাধারূপিণী লক্ষমীকে পুনঃ 
পুনঃ বৈকুষ্ঠের কথা ম্মরণ করাইয়া দিয় তাঁহাকে আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 


শ্রীকষ্ণকীর্তন কাব্যপরিচয় ৩২৭ 


করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু রাধা শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণান্ছরাগিণী হইলেও তিনি যে 
বৈকুষ্ঠের লক্ষ্মী, তখনও এ বোধ তাহার জাগে নাই। তিনি মানবীয় আত্তি- 
বশতঃই কৃষ্ণের প্রতি আকুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু বড়াই এবং আর সকলে, 
বিশেষতঃ বলভন্র কৃষ্ণর স্বরূপ সম্বন্ধে অ'হিত ছিলেন। ] তাই কালিয়দমন 
অংশে কৃষ্ণ ক্ষণিকের জন্য নিজ স্বরূপ বিস্থৃত হইলে বলভদ্র তাহার চরিত্র- 
কথা শুনইয়াছেন। কৃষ্ণ রাধার নিকট নিজ স্বরূপ ঘোষণার জন্য বিষুর 
অবতারতত্বকে একাধিকবার বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, তাহার বাল্যকালে অন্ষ্ঠিত 
নান। দৈবীলীলার বণনাঁও বাদ দেন নাই। অবশ্য স্বর্ূপবিস্থৃত রাধা তাহাতে 
কর্ণপাত করেন নাই, বরং গোঁপস্থতের ছলন। মনে করিয়। তীক্ষ ভাষা তাহাকে 
ব্যঙ্গ করিযাছেন। কবির প্রধান উদ্দেশ্ট কৃষ্ণ কর্তৃক রাধাব পূর্বস্ববপ উদ্ঘাটন 
এবং বৈুষ্ঠেন্খর কর্তৃক বৈকুৃণেশ্বরীর প্রেমলাভ। তাই কাব্যের আগ্ন্ত রুষ্ণকে 
অবতাববপে অস্কনের চেষ্ট। করা হইয।ছে । [কবি যদিও কে1থাঁও কৃষ্ণের চরণে 
নিজ প্রাণের ভক্তি-অধ্ধ্য নিবেদন করেন নাই, তথাপি তিনি পুরাণাদি ও 
'গীতগোবিন্দের প্রভাবে কুষ্ণকে পুবাপুরি অবতার কপেই চিত্রিত 
করিধাঁছেন |] 


এই চরিত্রচিত্রণ কি পরিমাণে যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে তাহা এখন বিচার করিধ। 
দেখা প্রয়োজন । [কেহ কেহ কৃষ্ণের আচার-আচরণের মধ্যে বাস্তবান্থগ'মিতার 
প্রাধান্য দেখির! প্রীত ভইয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কবিগণ যে বিশিষ্ট 
ধর্মী বাতায়নের তলে বপিয়া কাব্য রচনা করিতেন, সেখানে কিছু কিছু 
দৈনন্দিন জীবনের প্রতিচ্ছায়! পন্ডিত বাঁসবানুগীমিতাঁর সঙ্গান প্রচেষ্টার 
অবকাশ ছিল না; সুতরাং এই কাব্যবিচারে বাস্তবরসের সন্ধান করিবার 
প্রয়োজন নাই ।) বড়ুচণ্ীদাস রাধার সহিত অবতার কৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা 
কবিতে চাহিয়াছেন। ইহাই তীভাঁর প্রধান উদ্দেশ্তা। কষ্ণচরিত্র সেই দিক দিয়া 
সার্থক হইয়াছে কিন দেখা যাক। 


শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কষ্ণচরিত্রে আছ্যন্ত যে অসঙ্গতি রহিয়াছে, তাহ! একপ্রকার 
স্থিবীকৃত হইয়াছে, এবং এইজন্যই অনেকে বড়ুচণ্ীদাসের কবিত্বশক্তি স্বীকার 
করিধাঁও কৃষ্ণচরিত্রের জন্ত কবির প্রতি বিরূপতা ত্যাগ করিতে পারেন 
নাউ। কৃষ্ণ রাধাকে ম্ব-সদ্দিতে আত্মস্থ করিতে গিয়া তাহার দেহের উপর 
আক্রমণ চালাইয়াছেন। ক্রমে ক্রমে বাঁধার প্রতিকূল মন্েন্তাব, ভীতি ও 
সক্কোচ লোপ পাইয়া গিয়াছে এবং পরিশেষে তিনি অনুকূল নায়িকায় পর্যবসিত 


৩২৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


হইয়াছেন । কিন্তু কষ্চচরিত্রের সেরূপ কোন বিকাশ লক্ষ্য করা যায় নাঁ_ 
বস্ততঃ কষ্চচরিত্রের কোনও প্রকার বিকাঁশই নাই। [জন্নখন্ড হইতে “রাধাবিরহ” 
প্স্ত তাহা একস্থরে বীধা। রুষ্ণ তাম্লখণ্ডে বডাইয়ের মুখে রাধার 
রূপবর্ণনা শুনিয়াই কামাবেগ বোধ করিলেন। কোনরূপ মানবিক অনুভূতি 
নহে, দৈবী প্রেম তে! নহেই-_নিছক দেহভোগের স্ৃতীব্র রিরংসাপ্রবৃত্তি 
জাগ্রত হইল 1) বাধার দেহসস্তোগ ব্যতীত তাহার প্রতি রুষ্টের স্েহ, করুণা, 
প্রেম প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তির বিকাশ ঘটিবার অবকাশই নাই । ছলেবলে, ভীতি প্রদর্শন 
করিযা পরদারগমনের শাস্বীয় নজির তুলিয়া কৃষ্ণ সমগ্র কাব্য ব্যাপিযা যে 
ভূমিকা অভিনয করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টতঃ রসাভাস ঘটিয়াছে। “রসাভাস' 
বলিতে আমবা আলঙ্ক(রিক অর্থ নির্দেশ করিতেছি না । যেখানে কাব্যপ্রতীতি 
ও" শিল্পবোধ ক্ষুপ্ন হয, শিল্পকর্ণগত সেইজাতীয় ক্রটিকে মামর1 মাধাবণভাবে 
রসাভাপ বলিতেছি। ভ্াধার প্রতি কৃষ্ণেব কোনরূপ মানবিক চেতনা জাগ্রত 
হয় নাই বলিষা কষ্ণচরিত্রে একট বিষম অসঙ্গতি স্ষ্টি করে। রাধা আত্ম 
সমর্পণ করিলেও কৃষ্ণ “জন্মথণ্ড* এবং 'রাধাবিরহে?র একস্থল ব্যতীত অন্য 
কোথাও রাধার নিকট মানবিক প্রেমে ধবা দ্বেন নাই। রাধাবিরচ্চে' 
বাধার বিলাপে এবং বভায়ির অনুরোধে কৃষ্ণ যেন অনিচ্ছাপহকারে বাধাব 
কামনা পূরণ করিযাছেন। রাধা শ্রমান্তে কৃষ্ণের উরুদেশে মাথ! বাখিযা 
নিদ্রিত হইলে কৃষ্ণ সেই অবকাশে মথুরায় প্রস্থান করিলেন |] যাইবার সমযে 
বডাইকে বলিয়া গেলেন__ 

ভোঙ্ধার কারণে ল বড়াধি 

কৈলে! মোঞ্ে রাধার সঙ্গে ল ॥ ফ্॥ 

আর বচনেক বোলো! সুণ ল বড়ার়ি 

ধরিঞ”শ তোর করে। 

তাক রাখিহ যতনে জাপন আতস্তরে ॥ 
এই স্থলে বড়াধিব নিকট রাধাকে যত্বপূর্বক রক্ষা করিবার অনুরোধ করায 
কৃষ্ণের অন্তরশায়ী মেহের সামান্ততম স্পর্শ পাওয়া যায়। বাণখণ্ডে যখন কৃষ্ণ 
প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রাধাকে পুষ্পবাণে মৃচ্ছিত করিলেন, তখনও তিনি 
রাধাকে মৃত মনে কবিয়া বিলাপ করিয়াছেন; সেই স্থলে কৃতকর্মের জন্য অনুতথ্থ 
কষের বিলাপের মধ্যে কিছু আন্তরিকতার স্পর্শ আছে। এইটুকু বাদ 
দিলে সমগ্র কাবোর কোথাও বাধার প্রতি কষ্চের আতি নাই, প্রেম নাই, 
স্ষেহ নাই, করুণা নাই__কোনরূপ কোমলতর প্রবৃত্তির চিহ্ন মাত্র নাই। 


আকুষ্ণকাঙন কাব্যপরিচয় ৩২৯ 


এগার বৎসরের বালিকার দেহ মন্থন করিয়া অমৃতলাভের বর্বরতা এবং 
মাতুলানী রাধাকে “শ্যালী' সম্বোধন আর যাহা হউক, কাব্যমন্ত্রে পরিশুদ্ধ হয় 
নাই। বিদ্যাপতির পদেও প্রথম মিলনে রাধার অন্তরে একটা সাধ্বস ভীতি- 
মিশ্রিত কৌতুহল জাগিয়াছিল, কিন্তু সেখানে এবপ বিডদ্বনা নাই । শ্রীকষণ- 
কীর্তনের অন্তান্ত খণ্ডে কৃ নানা ছলে এবং বলপ্রকাশের ভয় দেখাইয়' 
রাধিকার সহিত একাধিকবার সঙ্গত হইয়াছেন, কিন্তু এই আচরণের পশ্চাতে 
দেহলোলুপ কামপিপাঁসা ব্যতীত কোনবপ উচ্চতর প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ পাঁওষ। 
যায না। কেন কোন স্থলে কৃষ্ণ বাধার প্রতি বাস্তবিক ক্রুদ্ধ হইযাছেন, 
কোথাও 'মারিযা ফেলিব* বলিয়া ভয দ্রেখাইয়াছেন।.৮ 'বাণথণ্ডের পুর্বে 
যমুনখপ্ডান্তর্গত “হারখণ্ডে কৃষ্ণ বাধার হার লুকাইযা রাখেন। নিরুপায 
বাঁধা যশোদাকে কৃষ্ণের কুকীতি বলিয়া দিলে মাতা পুত্রকে ভত্খসনা কবেন। 
ইহাঁব ফলে কৃষ্ণ রাধার প্রতি অতিশয় কষ্ট হন এবং পথে একাকী পাইয। 
পুষ্পবাণে রাধাকে আহত ও মুচ্ছিত করেন। * পুষ্পবাণের আঘাত কাম- 
জাগবণের জন্য নহে, শুধু প্রতিশোধ-গ্রহণের নির্মমতাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য । 
কৃষ্ণ বডাইকে বলিলেন, 

বডাধি ল। 

আঙ্গার করিল রাধা বডায়ি খশাখার। 

আবমি করিবে! প্রতিকার ॥ ফু ॥ 

আপণে করিব আঙ্ষে তেহেন উপাএ। 


যে রাধ। পড়ে মোর পাএ। 

এবং 
অতি কষ্ট হজ রহিল! কাহ্কাঞ্জ' 

রাধ। মারিবার আশে ॥ 
বাধার কাকুতিমিনতি উপেক্ষা করিযা রুষ্ “রাধার হিআত মাইল স্থুদৃঢ 
সন্ধান'। ইহা নিছক কৌতুক নহে,মাতার নিকট অপমানিত হইয়া প্রতিশোধ- 
গ্রহণের ইচ্ছা হইতেই কৃষ্ণের মনে রাধাকে আঘাত করিবার ইচ্ছা জাগ্রত 
হইয়াছে। কৃষ্ককে রতিদানের লোভ দেখাইয| রাধা তাহাকে মজ্জুরিয়ার স্যাষ 
ভার বহাইয়াছেন, ছত্র ধরাইয়াছেন। বাধা না হয কৌতুকপ্রবণতা বশতঃ 
প্রিজনকে কিঞ্চিৎ বিডদ্থিত কৰিযা আনন্দ লাভ করিয়াছেন ; কিস্তু কৃষ্ণের 
চরিত্রমাহাত্য যে ইহাতে বৃদ্ধি পায় নাই, তাহা স্ীক্ষার্ধ। বালককে যেমন 
মোদকখণ্ের লোভ দেখাইয়া কাজ করাইয়া লওয়! হয়, কৃষ্ণ যেন সেইরূপ 


৩৩5 বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বালোচিত মৃঢতার পরিচয় দিয়াছেন।' বংশীখণ্ডে বাধা কৃষ্ণের বীশী লুকাইয়া 
রাখিলে কৃষ্ণ ছুঃখে 'হাপুসনয়নে' কাদিতে লাগিলেন--অনেকটা ক্রীডাপুত্তলী 
হাবাইয়া শিশুর ক্রন্দনের মতো ! তিনি রাধাকে বহু স্থলে ইতর জনোচিত 
ভাষায় গাঁলিগাল।জ করিয়াছেন। কখনও 'শ্যালী” কখনও “নটকী গোয়ালী 
ছিনারী পামরী" বলিয়া কটুবাঁক্য প্রয়োগ করিযাছেন এবং সরোষে ভর 
দ্েখাইয়। বালয়াছেন, 

যবে বা ন। দিবি বাশী ভাগ্নি আঙ্গারে। 

এখনি পরাণ তোর লৈবে। অবিচারে ॥ 
শেষে বাশীর কে।ন সন্ধান ন। পাই, 

মেঘ যেহ্ু আমাঢ শ্রাণণে | 
ঝরে তার পাশী নযনে গো ॥ 

রুষ্ণেব এই মলিন শ্রীভীন বপ ভগবৎসত্তাব বিবোধী। কুষ্ণেন একমাত্র মৌখিক 
আস্ফালন এবং কাপিযাদমন ভিন্ন আর কোথায় প্রত্যক্ষত; শৌধবীষ দ্রেখাইবাঁব 
অবকাশ ছিল ন||। অবশ্ঠ তিনি নারীসমাজে প্রাধশঃই নিজ বীবধত্ব ঘোষণ। 
কবিষা বলিঘাছেন, 

ছাওয়াল না দেখ মোরে মা,খ ে'ড। চুলে। 

মুডে মুখে ডুনাআ। মারি-বা তোন্সা হেলে ॥ 
যখন তিনি রাধ। ও ষোল শ' সখীদেব “মাগু বিলের” ভষ করেন নাই, তখন 
তাহাকে বীর বলিতে হইবে বৈকি ! 

বাধ। যে কৃষ্ণেব কীমাচাব স্বন্দপ তাম্বল ফেলিষা দিষাঁছিণেন, বড়াইর 

দুূতীঘালিব জন্ত ক্ষুধ হুইযা তাহাকে চপেটাধাট কবিযাছিলেন, কৃষ্ণকে 
পুনঃপুনঃ মাতুলানী-গমনের পাপ ম্মরণ করাইয। দরিয। ভয দেখা ইয়াছিলেন, 
ছত্র ধরাইয়াছিলেন, যশোদাকে কৃষ্ণের হারচুবি ও অন্ঠান্ত কুকীতিব কথা 
বলিয়া দিযাছিলেন, কৃষ্ণের বাঁশী লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন__এ ছুঃখ-অপমান 
কষ্ণ কিছুতেই ভূলিতে পারেন নাই । রাধ| যথাসমযে সমস্ত বিরূপতা৷ ত্যাগ 
করিয়া কৃষ্ণের শরণ লইলেও কৃষ্ণ কখনও তাহাকে সাগ্রহ আকাজ্ষ! ও 
সপ্রণঘ আবেগের দ্বারা গ্রহণ করেন নাই! সব সময়ে তিনি রাধাকে রূঢ 
ভত্সনা করিষা বলিয়াছেন যে, একদা যেমন আমার আমন্ত্রণ উপেক্ষা 
করিয়াছিলে, আমার দৃত্তী বডাইকে অপমান করিয়াছিলে, আমিও সেইব্ূপ 
উচিত প্রতিশোধ লইব। ্রাধাধিরহে” যথন রাধা কৃষ্কাশ্রয় লাভের জন্য 


শ্রীকষ্ণকীত্তন কাব্যপরিচয় ৩৩১ 


আকুল বিলাপ করিতেছেন, তখনও কৃষ্ণ কুটিল ভাষায় রাঁধাকে ব্যঙ্গ করিয়া 
বলিয়াছেন, 

এবেমি জানিল ভৈল কলিঅবতার | 

সব জন থািতে ভাগিনা চাহ জার ॥ 


মা মং সং 

এবে কেন গোআলিনী পোডে তোর মন। 

পোটলী বান্ধিঞ্"। বাখ নহুলী যৌবন ॥ 
পরিশেষে রাধার বিলাপের প্রতি কট,ক্তি করিয়] কৃষ্ণ বলিলেন, 

যবে বডায়ি আদেশিব মোরে 

তবে জাইবে। তোর পাশে। 

অতঃপর বছায়ির সনির্বন্ধ অগরোধে নিতাস্ত অনিচ্ছাসত্বেও কৃষ্ণ রাধাকে 
মিলনানন্দ দান কবিলেন এবং বাঁধ! নিদ্রিত হইলে সেই অবকাশে তিনি 
মথুবাধ প্রস্থান করিলেন। পরে রাধা চেনা প্রাপ্ত হইযা রোধন করিতে 
লাগিলে বডাই মথুরার গিয়া কৃষ্ণকে,বৃন্দাবনে ফিবিধ। রাঁধাকে গ্রহণ করিবার 
জন্য অনেক অন্বরোধ করিলেন। কৃষ্ণেব সেই এক দাশ্ডিক রুষ্ট উক্তি, 

শতকী না কর বডায়ি বোলে” মে। ভোঙ্গা!রে। 

জায়িত্ডে ন| ফুরে মন নাম শুনী তারে ॥ 

যত দ্খ দিল মোরে তোল্সার গোচরে। 

হেন মন কৈলে) আর না দে "বা তারে ॥ 
ইহার পর পুঁথি খণ্ডিত হইয়াছে । হয়তো অলঙ্কারশান্থের নিদেশমতো। ইহার 
পর রাঁধারুফজের মিলন হইয়াছিল ; কৃষ্ণ তখন ৪ এই দ্রান্তিক ৩ এবং অপমানজনিত 
রোধ ভুলিতে পারিয়াছিলেন কিনা বুঝ যাইতেছে না। 

কুষ্চচরিত্র বিশ্লেষণ করিলে হার মধ্যে স্থুল দান্ডিকতা, দেহলোলুপ 

রিরংস। এবং ওতিশোধ-গ্রহণেব কুটিল ইচ্ছা ব্যতীত অন্ত কোন সদগুণ বা 
কোমলতর মানবীয় প্রবৃত্তির সাঙ্গাং পাওয়। যার না। ঞেইজহা আম।দের দু 
বিশ্বাস, এ কাব্য মহাপ্রভু কর্তৃক বদাচ আস্বাদিত হইতে পাখ্তিত না। বড়ুব 
শীকষ্ণকীর্তনের কৃষণচরিত্রে পূর্ণতা নাই, সঙ্গতি নাই, কৃষ্ণের আচরণের বিরুদ্ধে 
রসগ্রাহী পাঠকচিত্তে শুধু একটা বিরক্তিকর বিরূপতা জাগিয়] ওঠে, যাহার ফলে 
মূল বক্তব্যটি বিপর্যস্ত হইয়া যাঁয়। রষ্ণচরিত্রে ম'নবিক গুণের অভাবের জন্যই 
রাধার ক্রমবিকাঁশ এবং বিরহ বিলাপ প্রায় একতরফা হুইয়া গিয়াছে । বড়ু- 
চণ্ডীদাস এই কাব্যের বহু স্থলে গীতগোবিন্দের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ" “করিয়াছেন, কিন্তু 


৩৩২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কষ্ণচত্বিত্রাঙ্কনে জয়দেবের গীতগোবিন্দের আদর্শ যে কিছুই রক্ষা! করিতে পারেন 
নাই, তাহা স্বীকার কবিতেই হইবে । তাহাব কবিত্বশক্তি, চরিত্রচিত্রণ, ঘটনা- 
সন্নিবেশ ও আলম্কাবিক কারুকর্মেব নিপুণতা বিশেষ প্রশংসনীয় হইলেও কৃষ্ণ- 
চরিত্রকে তিনি স্ববীতমলিলে নিমজ্জিত কবিযাছেন। পববর্তী কালে জনরুচি 
হইতে এই কাব্যেব বহিষ্কৃত হইবাব প্রধান কাবণ, আদিবসাত্মক স্থুলতা নহে-_ 
কুষ্চবিত্রের অস্তশিহিত অসঙ্গতি ও অসামপ্তস্য। এইজন্য শ্রীকষ্চকীর্তন মধ্যযুগীষ 
বাল! সাহিত্যের একখানি অনম্যপাধাবণ কাব্য হইলেও পাঠকচিন্তে তদন্বপ 
প্রভাব বিস্তাব কবিতে পাবে নাই। ধাহাবা এ কাব্যের গোবিন্বকে ণগোধাব 


গোবিন্দ বলি! কবিস্বষ্টিকে ব্যঙ্গ কবিয়াছেন, তাহাদিগকে নিরস্ত কব। নিতাস্ত 
সহজ নহে। 


বড়াই ॥ (ব্ভাইচবিব্র-পবিকল্পনাষ কবিব কৃতিত্ব অবশ্ঠু স্মবণীব। হয়তো 
দামোদবগ্তপ্রেব “কুট্রিনীমতম্*, বাংশ্তানের 'কামস্থ্র” বা জ্যোতিরীশ্বব 
ঠাকুরেব 'বর্নিরত্বাকরে'ব কুট্রিনীচবিত্রেব আদর্শে তিনি বডাইচনিত্র অঙ্কিত 
করিয়াছেন ।) কিন্তু বডাইকে শু কুট্রিনী বলবা এককথায চবিত্রালোচন! শেষ 
কব। যায না। তাহাব বাহিক আকাবপ্রকাব কামশাস্টোন্ত দূতী বা কুট্টিনীব 
অনুরূপ হইলেও, সে মানবসম্পকবজিত নহে, এবং সমগ্র কাব্যে তাহাব 
মানবিক বপটি আমাদিগকে অধিকতব মুগ্ধ কবে। ৬ বাধিকাব মাঁতাব 
পিসী , সুতবাং পে বাধা বড আঘি (বৃদ্ধা আঁযিকা?) বা মাতামহী, 
রাধা মথুরাষ দর্ধিছুপ্ধ খিক্রঘ করিতে যান, তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ এবং সঙ্গে 
লইয়া যাইবাব জন্য বাঁধা শাশুডী বাধার মাতাব নিকট গিয়া তাহাকে 
চাহিযা আনিল। বডাই প্রাতিদিন বাঁধা এবং অন্তান্ত গোপীদিগকে 
সঙ্গে করিযা মথবার হাটে লইয়! যাইত। কৃষ্ণও তাহার দৌহিত্রস্থানীয । 
কাজেই কৃষ্ণেব কামাঁচাবস্চক তাষ্লপুষ্প আনিষা রাধাকে কৃষ্জেব সহিত 
মিলিত হইতে অন্থুবোধ করিল। রুই] রাঁধা তাহাকে চপেটাঘাত করিলে সে 
ন্ধ হইয়] কৃষ্বে-ক্ুইছে গিয! সব কথ! সবিস্তাবে বিভ্বাপিত করিয়া এই অপমানের 
প্রতিশোধ লইতে বলিল । দানখণ্ডে তাহারই ফড়যন্ত্রে রাধা কুষেের কবলে 
পড়িয়াছেন। নৌকাখণ্ডেও বডাইয়ের স্থকৌশল রাঁধাকে কৃষ্ণের কবলী- 
ভূত করিয়৷ দিয়াছে, বাণখণ্ডেও সে কৃষ্ণের সহিত যডযন্ত্র করিয়! রাঁধাকে পুষ্পবাণে 
আহত করিতে উপদেশ দিয়াছে । * বস্তুতঃ তান্বলধ হইতে বাপখণ্ডের প্রথমাংশ 


শ্রীকফণকীত্ডন কাব্যপরিচয়্ ৩৩৩ 


পর্যস্ত বভাই বরাবর কৃষেের পক্ষ লইয়া রাধার সহিত তর্কাবিতর্ক করিয়াছে, 
রাধার নিকট অপমানিত হইয়! তাহার প্রতিশোধ-কামনায় কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ 
করিয়াছে । কিন্তু বাঁণখণ্ডে রাধা-কুষ্ণের পুষ্পবাণে আহত হইলে বডাইয়ের 
সহসা রূপান্তর হইয়াছে । সে-ই কষ্টের প্রতি রুষ্ট হইয়া তাহাকে ভন! 
করিয়! বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, তার পরে কৃষ্ণের অঙ্গনয়বিনয়ে বন্ধন খুলিয়! দিয়াছে 
এবং রাধারুষ্ণের মিলন সংঘটন করাইয়! “অতি দ্বরে গির্জ। রহিল বডায়ি”। 
€ুরবর্তী বংশীখণ্ডে ও 'রাঁধাবিরহে? বডাই প্রধানতঃ রাধার পক্ষ অবলম্বন করিষা 
কৃষ্ণের বীশী অপহরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছে। কৃষ্ণ রাধার প্রতি বিশেষ অন্ুকুলতা 
প্রদর্শন ন। করিলেও শুধু বডাইয়ের অন্থরোধে রাধার সহিত মিলিত হইয়াছেন । “ 
রাধার দুঃখে ছুঃখিত হইয1 বডাই রুষ্ণকে মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আনিবার জন্য 
বহু চেষ্টা করিয়াছে । বলিতে গেলে রাধা ও কৃষ্ণের ঘটনা ব্ডাইয়ের সাহায্য 
না পাইলে অগ্রসর হইতেই পাবিত না] ইহাঁর নাটকীয় অংশটুকু বড়াইয়ের 
দ্বারা সমাধ| হইযাঁছে। এই (বডাইবুডীর আদর্শ "পরবর্তী কালেও বিশেষ জন- 
প্রিফত৷ লাভ করিয়াছিল। যদিও বপগোষ্বামী তাহার “বিদগ্ধমাধব” ও 'ললিত- 
মাধবে' 'পৌঁরমাসী” চরিত্রাঙ্থন কবিয়া প্রাকৃত বডাইকে সংস্কৃত করিতে চাহিয়া- 
ছিলেন, তথাপি বাঙলার পদবলী ও অন্যান্য লৌকিক কৃষ্ণাযনকাব্যে বডাইচবিত্রাটি 
দীর্ঘকাল অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে) ১৮শ-১৯শ শতাবীতেও কৃষ্ণযাত্রাতে বডাই- 
চরিত্র না থাকিলে চলিত না। নিছক দৃততীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেও সে 
প্রধ/নতঃ স্নেহের সম্পর্কেই রাধাকৃষ্ের মিলন করাইতে চাহিয়াছে। কিন্তু ইহার 
পশ্চাদ্পটে কোন অসামাজিক দুর্নীতি নাই, কারণর্্ডাই কৃষ্ণেব ভগবৎসত্বা 
সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত ছিল। তান্লখণ্ডে রাধা কৃষ্ণের তানুল ফেলিয়া দিলে সে 
কৃষ্ণের বিরাট ত্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছে। 

যে দেব স্মরণে পাপ (বিমোচনে 

দেখিলে হএ মুকতী। 
'স দেবসনে নেহা বাঢাইলে 
হএ বিষ্ণুপুর স্থিভী 1) 

কিন্ত রাধা যে কৃষ্ণের লক্ষ্মী, তাহা বডাই তখনও জানিতে পারে নাই। শুধু 
স্মেহের দাবিতেই সে কৃষকে রাধার সহিত মিলিত করিতে সাহায্য করিয়াছে ॥ 
স্বতরাং তাহাকে বাহ্‌তঃ কামশাস্ত্োন্ত দূতীর অন্তর্ভুক্ত. করা হইলেও, ঠিক 
পরিপূর্ণ দূতী সে নহে) রাধা ও কৃষ্ণ__উভয়ের সহিত তাহার আত্মীয়তা, 


৩৩৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


উভয়েরই প্রতি তাহার গ্রীতি। তাশ্ুলথণ্ডে রাধার চপেটাঘাতে সে যেমন 
ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য কষ্ণের সহিত ষডযন্ত্র করিয়াছে, ঠিক তেমনই 
বাণখণ্ডে কৃষ্ণের কামশরাঘাতে বাধা অচৈতন্যা হইলে সে কৃষ্ণকে তীব্র ভৎ*সনা 
করিয়াছে এবং দামোদরকে বীধিয়া রাখিয়াছে ; কৃষ্ণ রাধাকে চেতন! দান 
করিবার অঙ্গীকার করিলে তবে সে শ্রীগোবিন্দের বন্ধনমোচন করিয়াছে 1৫ রাধা- 
কৃষ্ণের প্রথম প্রেমের আবির্ভাবকে সে 'ঠানদিদি” স্থল্ভ পরিহাস করিয়াছে এবং 
স্নেহের বশেই অসামাজিক প্রেমকেও স্বীকৃতি দিয়াছে । কিন্তু রুষ্ণের বিরাট 
স্বরূপ সম্বন্ধে সে পরিপূর্ণভাবেই অবহিত ছিল। কাজেই তাহাকে ভারতচন্দ্রের 
হীরার সহিত তুলনা করা চলে না।) 

বডুচন্তীদাস এই কাব্যে চরিব্রপরিকল্পনায় যে মৌলিকতার পরিচয 
দ্রিয়াছেন পরবর্তী কালে তাহার আদর্শ প্রায়শঃই অন্ুহ্তত হয় নাই। চৈতন্য- 
দেবের প্রভাবে কৃষ্ণ ও রাধাচন্দ্রাবলীর চরিত্র প্রা আমুল পরিবতিত হইয়াছে। 
কিন্তু রুষয়ন কাব্য এবং বৈষ্ণব পদাবলীতে বডাইয়ের উল্লেখ আছে এবং ১৯শ 
শতাব্দী পর্যন্ত লোকসাহিত্য বডাইচরিত্র থাকিলেও শ্রীকষ্ণকীর্তনের বডাইয়ের 
সেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লোপ পাইযা গিয়াছে, শ্রীকষ্ণকীত্তনের বডাই সগবে 
বলিয়াছে, “আযোড যৌডন আন্ষে করিবাক পারী ”) পরবর্তা কালে যাত্রীভিনর 
ও পাঁচালীতে প্রথাপালনের জন্যই বডাইয়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহার 
কারণ পরবর্তী পদসাহিত্যে রাধার প্রেম ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে নাই, 
নানা ঘাঁতপ্রতিঘাতের মধ্য ধিরা রাধার প্রতিকূল বাম্য অন্থকুল আত্মনিবেদনে 
পর্যবসিত হয় নাই। পদাবলীসাহিত্যের শ্রীরাধা প্রেমসরোবরের কমলিনী, 
কৃষ্ণবল্পভা, হলাদৈকময়ী--জন্ম হইতেই কুষ্ণগতপ্রাণা। অপর দিকে ধড়ুচণ্ডী- 
দাসের রাধা পূর্ণগঠিত চরিত্রে পরিণত হইয়াছেন, সৃতরাং তাহার একট! 
পরিবর্তনগত বিকাশধারা লক্ষ্য করা বায়। কিন্তু পদ্রাবলীসাহিত্যের রাধা চরিত্র 
নহেন, একটা বিশেষভাবের প্রতীক । সেই বিশেষভাব হইল মহাভাব, 
দেহকামনা-মন্থনলনধ বৈদেহী আত্মার রসবিল।স। সে যাহা! হউক, বড়ুচণ্ীদাস 
এই চরিত্র পরিকল্পনায় কিছু কিছু “মোটা হাতে'র পরিচয় দিলেও কবিকস্কণ 
সুকুন্দরাম, বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, ভারতচন্ত্র প্রষ্থাতির তুলনায় তীর 
অভিনব চরিত্রগুলি কোন দিক দিয়াই প্রাণরসে অনুজ্জল নহে । (গ্রামীণ জীবনের 
স্কুল পরিবেশে হয়তো কোন কোন চরিত্র কিয়ৎ পরিমাণে 'নাগর*ভাব বজিত 
"এবং ঈষৎ অশিষ্ট, তথাপি তাহারা যে ভাববৃন্দাবনের অপ্রারুত নায়ক-নায়িকা 


শ্রীক্কীর্ডন কাব্যপরিচয় ৩৩৫ 


নহে, পরস্ত বিশেষ দেশকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন শিল্পমৃতি-_-বড়ুচণ্ডীদাসের ইহাই 
প্রশংসনীয় কতিত্ব |] 


॥ ৩ ॥ 
- কাব্যস্ব রূপ 


(রীরুষ্ণকীর্তনের স্বরূপ বিপ্লেষণ করিতে হইলে ইহার জাতিকুল নির্ণয় 
আবশ্যক । ইহা যে গীতগোবিন্দের অনুরূপ গীতি ও সংলাপবহুল নাট্য- 
লক্ষণাক্রান্ত রচনা তাহা সকলে স্বীকার করিয়াছেন || সাগরনন্দীর “নাটকলক্ষণ 
বন্বকোষে, “ন্রিভিঃ পাত্রৈঃ প্রযোক্তব্যা৮১০, তিনটি চরিত্রের দ্বারা অভিনেতব্য 
'বাথী” নামক যে নাটকের উল্লেখ আছে শ্রীরুষ্ণকীর্তনের বাহলক্ষণ অনেকটা 
দেই প্রকার রাধা, কৃষ্ণ ও কডাই-_ইহাঁদের সংলাপুগুলি (স্বরে তালে গেয়) 
কাব্যেব কাহিনীকে সংহত আকার দিয়াছে এবং সংলাপের মারফতেই ইহাধ 
শাট্যরপ জিয়া উঠিযাছে। কবিকে প্রায় কোথাও সাক্ষাংভাবে নায়ক- 
নাধিকার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হয নাই। কেহ উত্তরবঙ্গে প্রচলিত 'জাগেব 
গান”১৯, কেহ-বা বঙ্গের সর্বত্র গরচলিত "ঝুমুর গানে”র১২ সহিত শ্রীকৃষ্ণ 
বীর্তনেব আঙ্গিকের সাদৃশ্ত আবিষার করিয়াছেন।| উত্তরবঙ্জে উক্তি- 
্ত্যুক্তিমূলক লঘু স্থরের আদিরসাত্মক “ধামালি' গান প্রচলিত আছে। এই 
ধামালি সারারাত্রি জাগিয়া গীত হয় বলিষা ইহাকে 'জাগের গান' বলে। এই 
পালাগান গুলি শ্রীকুষ্ণকীর্তনের 'খণ্ড আখ্যাত অধ্যারগুলির অন্তরূপ। 'জাগের 
গানে”র কয়েকটি পালা £ "রাধার শাক তোলা পালা”, “কৃষ্ণের মাছ ধরা পালা” 
'বডশীর সাহায্যে কষ্ণের মাছ ধরা পালা+ “রাসের পালা” ইত্যাদি । ইহার সহিত 
শরুষ্ককীত্তনের বিতিন্ন খণ্ডের আংশিক সাদৃশ্য আছে। শ্রীকুষ্কীর্তনের এক 
একটি খণ্ড এইভাবে একদা পশ্চিমবঙ্গে গীত হইত। কেহ কেহ শ্রীকুষ্তকীর্তনকে 
ঠিক ধামালির অস্তভূত্ত করিয়া 'জাগের গানে'র সমপধায়ে তুলিয়া ধরিতে 
চাহেন না। তীহারা বলেন, রাট়ে “ঝুমুর”, আসামে “কুশল' এবং উত্তরবঙ্গের 








১০ ডঃ গ্রকুমার সেন-_বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহান (১ম), দ্বিতীয় সংস্করণ 
১১ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩২৯ 
১২ ভারতবর্ধ, শ্রাব্খ, ১৩৬৩ 


৩৩৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


'জাগের গানে" সহিত শ্রীকুষ্ঞকীর্তনের তুলনা দেওয়া হইলেও “ঝুমুরে'র লহিত 
ইহার আত্মীয়তা সুস্পষ্ট ।১৩ দামোঁদরগুপ্ধ ঝুমুরের সং্ঞ। দিয়াছেন-__ 

প্রাঃ শৃঙ্গারবহুল। মাধবীক মধুর মৃদু 

একৈৰ ঝুমরীর্লোকে বর্ণাদিনিয়মো জ.বিত ॥ 


ঝুমরি বা ঝুমুরগানে প্রায় শুঙ্গাররসের বাহুল্য থাকিবে; তাহা মধুজাত সুরার 
'স্ঘায় মধুর এবং মৃছ্ধ হইবে; তাহাতে বর্ণাদি অর্থাৎ ছন্দাদির বীধা নিয়ম 
থাকিবে না।) 

। ঝুমুরগানের চারিটি অঙ্গ ঃ (১) লখীসংবাদ বা ব্রজলীলা, (২) আগম বা 
ভবানীবিষয়ক, (৩) লহর বা শ্লেষব্যঙ্গ এবং (8) খেউড বা আদিরসাত্মক উত্তি- 
প্রত্যুক্তিসহ গীতাঁদি। কোন কোন অঞ্চলে খেউড অংশ আরও তীব্র হইয়া 
“কাচা খেউড়* এই অপনাম গ্রহণ করিয়ছে। ঝুমুর হইতেই কবিগানের 
উৎপত্তি, একথাঁও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। ঝুমুর ও কবিগানের লক্ষণটি 
মোটামুটি একই প্রকার । ঝুমুরই ঈষৎ পরবর্তী কালে নাগরিক জীবনে কবি- 
গানের রূপ গ্রহণ করে। ঝুমুরগান গীতিবহুল লোকনাট্য-শ্রেণীর সাহিত্য । 
ঝুমুরে গায়কদল ছুই বা ততোধিক দলে বিভক্ত হইয়া গিয়া! এক-একজন এক- 
একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়। স্থরে-তালে “কাটান জবাব, ও “চাপান উতোর? দিতে 
াকে। কবিগানের সহিত ইহার এই দিক দিয়! বিশেষ সাদৃশ্য আছে। অঙ্গুনি- 
ছুধোধন, রাম-রাবণ, রাঁধা-কৃষ্ণ__এই ভাবে ঝুমুরদল পরস্পরে বিভক্ত হইয়া 
একে অপরের সহিত সম্পর্ক পাতাইয়া সংলাপময় গান আরম্ত করে) অর্থাৎ 
একদল অর্জনের পক্ষ গ্রহণ করে, অপর দল ছুধোধনের পক্ষ লয় এবং পরস্পরে 
বাঁচনিক যুদ্ধে মত্ত হয়। ছুইটি পৃথক দল না জুটিলে একটি দলই ছুই দলে 
বিভক্ত হয় পরস্পরে উক্তি প্রত্যুক্তিময় গীতবাগ্যাদি আরম্ভ করে। ই দিক 
দিয়া বিচার করিলে প্রীনৃষ্কীর্তনে ঝুমুরের বিশেষ লক্ষণ আছে (ইহাও 
শৃঙ্গাররসবহুল ; যদিও কাব্যটি মূলতঃ পয়ার ত্রিপদী ছন্দে রচিত এবং ইহাকে 
ঠিক 'বর্ণাদিনিয়মোজ ঝিতা' অর্থাৎ ছন্ববন্ধনহীন বলা যায় না, তবু রচনার 
কোন কোন স্থলে ঝুমুর ধরণের শিথিল ও চুল বাগ-বিষ্তাস লক্ষ্য করা যাইবে) 
নৌকাখণ্ডে কৃষ্ণ রাঁধাকে বলিলেন যে, রাধা ষদ্দি অঙ্গের বসনভূষণ জলে 
ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে কিছু ভার কমিবে এবং নৌকাঁও রক্ষা 
পাইবে । রাধা কৃষ্ণের নির্দেশেমত বসনভূষণ পব্বিত্যাগ করিলেন । কৃষ্ণ 


১৩ স1-পস্প, ১৩৩৪ 


শ্রীকঞ্চকীর্ডভন কাকাপদ্গিচয় ৩৩৭ 


মহোৎসাহে নৌক! বাহিবার উপক্রম কবিলে কবি উৎসাহম্থচক ধ্বনি করিয়। 
লিখিয়াছেন__ 
যবে রাধ! গোআলিনী পাতল কৈল গাএ। 
হেযে লছে লছে। 
তবে হিঅ (হঅ বুলী কানন বাছে নাএ 
হেহে লহে লহে ॥ 
/এইজাতীয় বাঁচনভঙ্গিমা ঝুমুবগানেব গ্রাম্য আদর্শকেই ম্মবণ কবাইয়া দয! 
এই কাব্যে এমন অনেক ছত্র আছে যাহাতে ছন্দস্পন্দন (25007) থাকিলেও 
হন্দেব বিশেষ কোন গ্রকবণ (7086692) ) অন্রহ্ত হয নাই ।$ রাধাচন্দ্রাবলী, 
কৃষ্ণ ও বডাইয়েব যাবতীষ উক্তি ঝুমুবসঙ্গীতেব মত নাটকীয ভাবধারার 
অনুকূল , কখনও কখনও রাধা ও কৃষ্ণেব উক্তিতে তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রপ এবং স্থুল 
গ্রাম্য ইঙ্গিত লক্ষ্য কবা যাষ। এই প্রকাব শাণিত উক্তি এবং গ্রাম্য স্থুলতা__ 
যাহা কিষদংশে অস'স্কৃত অনাগবিক কচিব ধাব থে'শিয়া গিযাছে, তাহ] ঝুমুর- 
গানের ধাবা পবিপুষ্ট হইযাছে ' ইহা অনুমান করিতে বাধা নাই যে, একদা 
পশ্চিম ও উত্তব বাঙলাব গ্রামাঞ্চলে যে নাট্যবসবহল ঝুমুবসঙ্গীত প্রচলিত 
ছিল, শ্রীকুষ্ণকীর্তনেব বাহাগঠন কতকটা তাহারই অন্গরূপন বোধহ্য ঝুমুব- 
পালাব গায়কদের কোন দল বাঁধা, কেহ্‌-বা কৃষ্ণ অথবা বডাইযেব ভূমিকা গ্রহণ 
কবিষ! বড়ুব রচনাটিকে গীতে রূপায়িত কব্তি | কাঁবণ প্রায় প্রত্যেক পদের 
শিরোদেশে নানাবিধ রাগবাগিণী ও তালেব উল্লেখ আছে উপবস্ত অধ্যাপক 
মণীন্দ্রমোহন বন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব পুখিশালা হইতে যে ছুইখানি 
পুথিতে শ্রীকুষ্চকীর্তনেব ১০টি গান আবিষ্কাব কবিযাছেন, তাহাও মৃদগের 
তাল শিখিবাব পুঁথি। স্থতবাং একদ1 এই কাব্য গীতবাদ্যরসিকের নিকট 
আদরণীয় ছিল বলিষ1 অনুমিত হইতেছে!) চৈতন্োত্তর যুগে যখন বৈষ্বরসের 
নৃতন ধার! প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন শ্রীকধকীর্তনেত্র ভিন্নতব আদর্শ লোকরুচি 
হইতে অপত্যত হইলেও ঝুমুব ও অন্ান্ত ধরণের লোকসঙ্গীতের মধ্যে দীর্ঘকাল 
বাচিযাছিল। 
কিন্ত ঝুমুর, জাগেব গান প্রভৃতি লোকসঙ্গীপ্তেব আদর্শে ইহার পবিপূর্ণ 
সংজ্ঞানির্ণয় সম্ভব কি-না তাহা! ভাবিয়। দেখিতে হইবে । কারণ ঝুমুরসঙ্গীতে 
সাধারণতঃ লোকসঙ্গীতেবই প্রাধান্তা, কিন্ত (্ীরুষ্ণকীর্তনে উচ্চ শ্রেণীর রাগ- 
রাঁগিণীর আদক্গ রহিয়াছে ।) সুতরাং কেবলমাত্র ঝুমুর আদর্শেই ইহা 
২২--(১ম খণ্ড) 


৩৩৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বিচার্ধ নহে। ইহা গীত হইত সন্দেহ নাই, প্রাচীন বাঙুলাব অধিকাংশ 
কাব্যই গীত হইত । কিন্তু ছুই ব| তিন দলে বিভক্ত হইযা 'নাটগীতে'র মতো 
ইহা যুগপৎ গীত ও অভিনীত হইত কিন! সন্দেহ। কাবণ দেখা গিযাছে যে, 
কবি দুই জনেব উক্তিব মধ্যে মংযোগ বক্ষ! কবিবাব জন্য সংস্কৃত শ্লোক বচনা 
কবিয়াছেন। এই সংস্কৃত উক্তিগুলি কবিব নিজন্ব জবানি। কাহিনীব 
পৌর্বাপর্য বজায বাখিবার জন্য পাত্রপান্রীর সংলাপেব মধ্যে আবিভূর্ত হইথা 
তিনি সংস্কৃত শ্লোকগুলির সাহায্য লইযাছেন !, ইহা ঝুমুরশ্রেণীব কাব্য 
হইলে শুধু সংলাপই থাকিত, মাঝে মাঝে কবি নিজে ঘটনাস্থত্র স্বহস্তে গ্রহণ 
কবিতেন না, বাঁ সংস্কৃত শ্রোকেব শহাষ্যে বাহিনীব ক্রমগতি বক্ষা কবিতেন 
না। স্ুতবাং স্থানে স্কানে ঝুমবগানেব প্রভাব থাকিলে৪ ইহাকে পুবাপুবি 
ঝুমুবশ্রেণীব লৌকসঙ্গীত বলা যায না। 

রীকুষ্ণকীর্তন প্রধানতঃ আখ্যানকাব্য, অবশ্য ইহাতে নাট্যবসেব প্রচুব 
উপাদান আছে। গীতগোবিন্দে প্রচুর নাট্যলক্ষণ থাকিলেও যেমন তাহাকে 
আখ্যানমূলক খণ্ডকাব্য ব্যতীত অন্ত কোন নামে অভিহিত কবা যায ন।, 
সেউবপ্‌ ্রীুফকীর্ডনে নাট্যবস্ণাশ্রধী নানা ঘটনা ও সণ্লাপ থাকিলেও ইহা 
মূলতঃ বর্ণনামূলক কাব্য । কবি কোথাও নিজে কাহিনীব মধ্যে উপস্থিত 
থাকিব! পাত্রপাত্রীর উত্তিব সহিত বর্ণনা যোগ করিষা দিয়াছেন, কোথাও বা 
সংস্কৃত শ্লোকেব ছাবা সংলাপেব মধ্যে সংযোগ রক্ষা কবিযাছেন। কেহ 
কেহ বলিতেছেন যে, সংস্কৃত শ্লোকগুলি বড.চণ্তীদাসের বচন নহে। কাবণ 
তিনি কাব্যেব সর্বত্র “আইহন” ব্যবহাব কবিলেও স'স্কৃত শ্লোকে .“অভিমন্ত্রা 
বলিযাছেন 1 বপগোস্বামীব পূর্বে আইহনকে কেহ “অভিমন্ত্য;, বলেন নাই। 
পদ্মপুবাণে 'বাযান” আছে । স্থৃতবাং যিনি সংস্কৃত শ্লোকগুলি বচন। কবিষাছেন, 
তিনি বূপগোস্বামীব পববর্তী কালে আবিভূ্ত হইয়াছিলেন, অতএব তিনি 
বড়ুচণ্ীদাসেব নিশ্চয়ই পববর্তী। ইহা অবশ্য অযৌক্তিক নহে। কিন্তু এই 
একটি প্রমাণ ব্যতিরেকে, এমন আব কোন উল্লেখ পাওয়া! যায না যাহার 
ছ্বাব! গ্রমাণ করিতে পাবা যায় যে, এই গ্লোকগুলি বড়ুব রচনা নহে। যাহা 
হউক, (সমগ্র কাব্যটিকে নান! দিক দিয়া বিচার করিয়! গীতিসংলাপমূলক 
আখ্যানবীব্য বলিয়া গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত । 

কোন সমালোচক শ্রীকষ্ককীর্তনকে মহাকাব্য আখ্যা দিতে চাহেন। 
'অলঙ্কারশান্জে শৃঙ্গার বীর, করুণ, শাস্ত-_ইহাদের যে-কোন একটি বস 


শ্রীকষ্ণকীতন কাব্যপরিচয় ৩৩৯ 


মহাকাব্যের অঙ্গিরস বা প্রধান রস হইতে পারে। সেই দিক দিয়া 
আদিরসাত্মক শ্রীকুষ্ণকীর্তন কাব্যের মহাকাব্য হইতে বাধা নাই। ধীরোদাত্ত 
কুঞ্চচরিআ মহাঁকাব্যের নায়ক )হইবার উপযুক্ত। শ্রীহর্ষের “নৈষধচরিত' 
যদি স্বাদ মহাকাব্য হইতে পারে, তাহা হইলে শ্রীকষ্ণকীর্তনকেও আমরা 
অবলীলাক্রমে মহাকাব্য বলিতে পারি। কিন্ত(বাহ্‌ গঠন বাদ দিলে দেখা 
যাইবে, ইহাতে কদাচিং মহাঁকাব্যোচিত বিশালিতা সঞ্চারিত করিয়াছে। 
কোন কোন মঙ্গলকাব্যে তবুও একটা কাহিনীগত বিশালতা আছে; 
মঙ্গলকাব্য আকারে-প্রকারে অনেকটা পুরাণশ্রেণীর কাব্য হইলেও ইহার 
ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে বিস্তার উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু শ্রীকুষ্তকীর্তনেব 
মধ্যে কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রপরিকল্পন। প্রশংসনীয় হইলেও ইহাকে মহাকাব্য 
বলা যা না, বরং আদিরসাত্মক পুরাণকেন্জিক আখ্য।নকাব্য হিসাবে গ্রহণ 
করাই অধিকতর সমীচীন । 

চরিত্ররচনায় কবি যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় "দিয়াছেন, তাহা আমরা 
ইতিপূর্বে আলোচন। করিয়াছি । কাব্যের রচনারীতি ও কাব্যকলাতেও যে 
তিনি অসাধারণ প্রাঁঞ্জ ছিলেন তাহাও স্বীকার করিতে হইবে । প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যে ধ্যঙ্গপরিহাসের বিশেষ প্রাচুর্য লক্ষিত হয় না। গীতিরসে এবং 
ধর্মচেতনাঘ আবদ্ধ গ্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে উজ্জল তির্ষক হাস্- 
পবিহাম ও লবণাক্ত ব্যন্গবিদ্রপের সামাম্ক পরিচয় একমাত্র মুকুন্দরাম ও 
ভাবতচন্দ্রেই কিছু কিছু পাওয়। যাধ। ব্যঙ্গবিদ্রপ 'নাগরধর্মের” বৈশিষ্ট্য, এবং 
ইহাব মূলে থাকে অসঙ্গতিজনিত একপ্রকার বুদ্ধিবিলাস। অর্থাৎ ব্যঙ্গবিদ্রপের জন্য 
একটি মাজিত নাগরিক পরিবেশ ও রুচির প্রয়োজন । (বর পরিবেশ গ্রামীণ; 
তিনি নিজে কৃতবি্য হইলেও অধিকাংশ স্থলে গ্রাম্য রুচির দ্বারা পরিচালিত 
হইয়াছিলেন। কির্ঠ রাধা ও কৃষ্ণের উক্তির মধ্যে মাঝে মাঝে এমন একটি 
তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রপের তি্রকতা প্রকাশ পাইরাছে যাহা! গতাঙ্গগতিক মধ্যযুগীয় 
বাংলা সাহিত্যে স্বাদপরিবর্তন চিত করিতেছে।  দানথণ্ডে রাধার নিকট কৃষ্ণ 
নিজ দর্প ও বলবীর্য প্রকাশ করিবার জন্ যখন বিষুর দশাবতার বর্ণনা করিলেন, 
তখন বাধার ব্যঙ্গোক্তি পরম উপভোগ্য-_ 


বুঝিল কাহ্কাঞ্জি' তোক্ষার বিরত 
মিছা না করহ দাপে। 
আছুক তোহোর কথা হেন করিতে 


নারে তোর বাপে। 


৩৪৩ বাংলা পাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এই সমস্ত উক্তির দ্বারা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে আর্্র জলাভূমিতে শু 
রোফ্রোজ্ছল পরিবেশ কৃষ্টি হইয়াছে । কিংবা বিবহ্ক্রিষ্ট রাঁধার প্রতি কৃষ্ণের 
সেই তীব্র নির্মম উক্তি, “পোটলী বাদ্ধিঞ রাখ নহুলী যৌবন” - যতই হৃদযহীন 
হউক, ভাষার তির্ধকত। লক্ষণীয়। দাঁনখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বংশীথণ্ড প্রভৃতি 
অংশে এই জাতীয় তীব্র ব্যঙ্গপরিহাস্বে এমন সমস্ত উক্তি আছে যাহাব তু্নান। 
একমাত্র ভারতচন্দ্রেই পাওয়া যায । 
(ীবিব বর্ণনীকৌশল, অলঙ্কাবসন্নিবেশ এবং শবযৌজনা অতীব প্রশংসনীয় 
দানথণ্ডে কৃষ্ণ কর্তৃক বাধার বপবর্ণনা, 
নীল জলদসম কুস্তলভার!। 
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমাল৷ ॥ 
প্রভৃতি অসংখ্য কাব্যরসোচ্ছল উক্ত এই কাব্যেব যন্ত্রতন্ত্র ছডাইয। আছে। 
অলঙ্কাবসন্নিবেশে তিনি ওচীন অলঙ্কাবশাস্ত্রেব প্রথা গ্রহণ কবিযাছেন 1 
“লবলীদল কোমল”, “জরুআ দেখিকআ্সা যেহ্ছ রুচক আম্বল' (জবেব রোগীব যেমন 
অয্নে রুচি), 'শবত উদ্দিত চান্দ বদনকমল”, “চবণ থলকমল মস্থব গমনে") “অমব 
পুবত নাহি হএ হেন বাম! । বিধি ৫কল জঙ্গমে কনকপ্রতিমা |” “আপনাব 
মাসে হবিণী জগত বৈবী' (আপনার মাসের জন্যই হবিণ জগতেব বৈবী ), 
খুদ বডসিএ কহী বান্ধসী” (ক্ষুদ্র বঁডশিতে রুই মাছ ধবিতে চাহ), কৃষ্ণের 
প্রতি নিজিত কালিষনাগেব সকাতব উক্তি - 
সাপেরে করিয়ণ বিষদানে। 
এ'বে কেহ তরহ পরাণে ॥ 
রাধার বিরহ বিলাপ, 
আধা শ্রাবণ মাসে মেঘ বরিষে মেঙ্ক বরএ নয়নের পানী ॥ 

কিংব! রাধাঁব প্রতি উদ্দাসীন কষ্ণকে বডাইযেব ভর্সনা-_ 

ভশগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী। 

উত্তম জনের নেহ! তেহেন মুরারি ॥ 

ষে পুনি আধম জন আস্তরে কপট । 

তাহার সে নেহ। যে মাটির ঘট ॥ 
গ্রভৃতি বাক্য, বাক্যাংশ ও শবযোজনার মধ্যে যে অলঙ্কার ও মগ্ডনকল! 
প্রত্যক্ষ করা যায়; বড়ুচণ্ীদাস কোন পূর্ববর্তী দেশীয় আদর্শ হইতে তাহা 
পান নাই, সংস্কৃত অলঙ্ক(বশাস্ম ও কাব্যাদি হইতেই মগ্ুনশিল্পের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ 
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করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যের পথিকৃৎ রচনার 
কারুকুতি বিদ্ভাপতি, গোবিন্দদাস ও ভারতচন্দ্রে অধিকতর পরিমার্জনা লাভ 
করিয়াছে বটে, কিন্তু বড়ুব এই পরিপক্ক রচনা পূর্ববর্তী কোন বাংলা আদর্শ 
হইতে গৃহীত নহে বলিয়া বিশেষ প্রশংসনী্ব। 

'বডুচত্তীদাস যেমন কাহিনীনির্বাচনে নানা পুরাণ হইতে অংশবিশেষ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তেমনি বহ্‌ স্থলে কাব্যশরীরের মণ্ডনের জন্য জয়দেবের গীত- 
গোবিন্দ হইতেও কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । )বুন্দাবনখণ্ডে_ 

১। তোর রতি আশোয়াসে গেলা অভিসারে । 
সকল শরীর বেণ করী মনোহরে ॥ 

২। যদি কিছু বোল বোলপি তবে দশনকচি তোদ্ষারে। 
হরে দুকবার ভয় অন্ধকার সুন্দরি রাধা! আন্গারে ॥ 


ক|লিয়দমনখণ্ডে আত্মবিস্থৃত কষ্ণের প্রতি বলভদ্রের উক্তি - 


মীনবাপ ধরী জলে বেদ উদ্ধারিলে। " 
কমঠ শরীরে তোন্জে ধরণী ধরিলে" ॥ 


বুদ্ধরাপ ধরি চিন্তলে" নিরঞ্জন । 
কলকী রূপে তোন্ছে দলিলে' দুষ্টজন ॥ 


রাধা বিরহের ছুইটি পদে 
১। তনের উপর হারে 
আল 
মানএ যেহেন ভারে। 


আতি হৃদয়ে বিনী রাঁধ! চলিতে ন। পারে ॥ 
২। নিন্দএ চান্দ চন্দন রাধা নবথনে। 

গরল সমান মানে মলয় পবনে ॥ 
জয়দেবের কাব্যপংক্তির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ দুষ্ট হইবে । জয়দেবের বাণীচাতুর্য 
অবশ্য বড়ুচণ্ীদাসে আশা করা যায় না, তথাপি তিনি জয়দেবের অনেক 
উক্তিকে যথাসম্ভব আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করিয়াছেন) নিয়ে একটু উদাহরণ 
দেওয়া যাইতেছে-_ 

গীতগোবিন্দ_-অবিরল নিপতিত মদনশরাদিব ভবদাশয় বিশালমু। 
স্বহাদয়মর্নণি বর্ন করোতি সঞ্জলনলিনীদল জালম্‌ ॥ 


প& 
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শ্রীকষকীর্ভন-__অহোমিশি মদন মারে তারে শরে | 
হৃদয়ে নলিনীদল সংনাহা! করে৷ 


এখানে বড়ুচত্ীদাস মূলের ভাবটি অনেকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। 
অবশ্ঠ “সাপি তদ্িরহেণ হস্ত হবিণীরূপাষতে” এবং “বনেব হরিণী যেন তরাসিলী 
মনে” কখনও একরপ হইতে পাবে না। সংস্কৃত ভাষাব ধ্বনিগাস্তীধ এবং 
মঞ্জুমিগ্ঠতা মধ্যযুগীয় বাংলা! ভাষাষ কোথায পাওয়া যাইবে? বড়ুচণ্ডীদাসেব 
রচনা আক্ষবিক অন্গবাদ অপেক্ষা ভাবাঙুবাদেব প্রতি অধিকতব আকর্ষণ 
দেখা যায । সংস্কৃত ভাষায় তীহার জ্ঞান প্রগাট না হইলে এই কাঁব্যেব 
বহিবঙ্গ মণ্ডনে নিপুণ আলম্কাবিকতাব সাহায্য লইতে পাঁবিতেন না। _তীাহাব 
রুচিতে কিছু কিছু গ্রাম্যত-দোষ থাকিলেও কাব্যশবীব-নির্মাণে তিনি সংস্কৃত 


সাহিত্য হইতে অলঙ্কাবেব আদর্শ গ্রহণ কবিযান্িলেন, _সেউজ ইজন্া তাহার 


টু তপ্রেক্ষা প্রভৃতি মাজিত এবং বসোচ্ছল। ূ 


রা 77744 
প্রিপদী ছন্দে কিছু কিছু বৈচিত্র্য দেখা গিযাছিল; কিন্তু তখনও তাহাতে 
বিশেষ একটা নিয়মবন্ধন প্রভাব বিস্তাব কবিতে পাবে নাই । কিন্তু এই কাব্যে 
পয়াবত্রিপদীতে কোন কোন স্থলে মাত্রীসমকতা খব হইযাছে বটে, কিন্তু মূলতঃ 
পযাবত্রিপদীব কাঁঠামোটি বজাষ আছে । ইহাতে পযাঁরেব মোট সাত *প্রকাৰ 
প্রকবণ প্রদশিত হইযাছে। নিয়ে কিছু কিছু দৃষ্টাত্ত উদ্ধৃত হইল-_ 


১। চৌদ্দ অক্ষবেব পযাঁব £ (কোণ সুখে কংশ তোর মুখে উঠে হাস। 
নাহি" জান এবে তে। আপণার নাশ ॥ ) 


২। বিষমঅক্ষবী পযাব £ তোর মুখে রাধিকার রাপকথা স্থনী। 
ধরিবাক না! পারে পরাণী॥ বডাগ়ি ল। 
দ্াকণ কুসুম শর সথদৃঢ সন্ধানে । 
আতিশয় মোর মন হানে ॥ বড়ার়ি ল। 


৩। দশ অক্ষরের পয়ার £ একদিনে মনের উল্লসে। 
সখিসমে রম পরিহাসে ॥ 


৪1 এগার অক্ষরেব পয়াব £ আয়িল! দেবের সুমতি গুনী। 
কংসের আগক নারদমুলী ॥ 
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৫1 লঘুক্রিপর্দী £ তোর মুখে হুনী রাধিকার বাপ 
আওর নব যৌবনে । 
আহোনিশি দহে সকল পরাণ 
আর থীর নহে মনে ॥ 
৬। দীর্ঘক্রিপদী £ সর্বাঙ্গে নুন্দরী তোএ” দেব মুর়ারী মোএ' 
তোর মোর উচিত সেনেহা । 
আল রাধ! 
তোদ্ষাতে মজিল মন ভালে জাণে দেবগণ 
ইতে কিছু নাহি"ক সনদেহা ॥ 
৭। ভঙ্গত্রিপদী £ রামকাজে হুমন্ত। তেহেন আন্ষার দূত 


ভগিল নেহা পুনী যোডাইডে শকতী ॥ 


এই সমস্ত উদাহবণ হইতে দেখা যাইবে যে, বড়ুচণ্ডীদাস কী পবিমাণে 
পযাবজাতীয ছন্দেব উপব আধিপত্য লাভ কবিষ]ছিলেন । সমগ্র কাব্যটি 
গীত হইত বলিষা ইহাতে অক্ষব-সমকতা! বক্ষাব সঙ্জান চেষ্টা নাই, মধ্যযুগীয 
বাংল। কাখ্যেব ছন্দে এই ত্রুটি ভুবিপবিমাণে দেখ] যাব | এ বিধধে প্রাচীন 
কবিগণ যথেষ্ট সতর্কত| অবলম্বন কবেন নাই। পাঠ কবিবাঁব কালে ছন্দেব যে 
ক্রুটি কর্ণপীভাদাযক হইযা উঠতে গীতে তাহা স্থবেব প্রবাহে আত্মগোপন 
কবিতে পাবে। এইজন্য চযা হইতে আরম্ত কবিযা জ্মগ্র মধ্যযুগ পযন্থ 
প্রসাবিত বিপুলাযতন খালা কাব্যেব ছন্দে মাত্রাগত অসংখ্য ত্রুটি লক্ষ্য কবা 
যায়। বড়ুব এই কাব্য নান| ছন্দবৈচিত্র্যসত্বেও এই ক্রটিবিমুক্ত নহে। 
কাব্যটিব কোন কোন স্থলে একপ্রকাব শিথিল, নিষমহীন, চঞ্চল ছন্দ ব্যবহাব 


কবা হইযাছবে যাহা কবিব ইচ্ছাকৃত কিন। বলা যায ন| | যথা__ 
অতি ছুথিনী বালী ল। 
তাল 
লবলীদল কোঅলী ল। 
আল 
মদনবাণে পরাণে আকুলী ল। 
(বিরহে না মার মোরে ল। 
আল 
চরণে ধরে'। তোরে ল। 
আল 
ভিরিবধ পাপ নাহিক ডর তোঙ্গারে ল ॥ 


৩৪৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আবেগপ্র ্কাশের স্থলে এইরূপ শিথিল ছন্দ লক্ষণীয়। তংকালীন লোক-সঙ্গীতের 
( অর্থাৎ ঝুমুব ) প্রভাবেও এইরূপ নৃত্যচপল ছন্দ পরিকল্পিত হইয়া! থাকিবে। 

“কোন কোন স্থলে বড়ুচণ্তীদাস দীর্ঘস্বর ছিমাত্রিক ধরিয়া ছন্দের মাত্রাগত 
খর্বত পোষাইয়া লইতে চাহিযাছেন।" দীর্ঘস্বরের দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ বাঙালীর 
বসনা ও শ্রোত্রের স্বাভাবিক ধর্স নহে, সংস্কত-প্রভাবান্বিত মাত্রিক ছন্দে তবু তাহা 
কথঞ্চিৎ সহনীয়? কিন্তু পয়ারচ্ছন্দের তানপ্রবাহে দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্রিক ধরিতে 
গেলেই পয়াবেব ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ক্লাস্তিকর হইয়া পড়ে। সেইৰপ কর্ণগীডাকব 
ছন্দোবৈলক্ষণ্য শ্রীরুষ্ণকীর্তনে গ্রচুর আছে। কিন্তু তৎসত্বেও একথা বলা যায় যে, 
প্রীকষ্ণকীর্তনে আবেগ ও আবেগপ্রকাশের ছন্দ বাংল! সাহিত্যে সর্বপ্রথম এঁকা- 
স্তত্রে বিধৃত হ্য | 


উপসংহার 

শ্ীষ্ককীর্তনের প্রত্রতাত্বিক আলোচনা প্রচুর হইলেও কাব্যধর্ম লইবা 
বিশেষ কোন প্রসঙ্গ এ পযন্ত রসজ্ঞমহলে দেখা যায নাই। ইহাব রসরুচি 
লইয়া প্রচুর বিরোধ ও মতামতের ঝডতুফান উঠিযাছিল। কেহ কেহ 
শীকৃষ্ণকীর্তনের পশ্চাতে একটা সমাজমানসেব প্রতিচ্ছবি আবিষ্ষাবেব চেষ্টা 
করিয়াছেন। যে সমাজে কৃষ্ণ মহাদানী সাজির়া, “ঘাটোয়াল”, হইফা, 
'কুতোঘাটে” লোক নিযুক্ত করিয়া কংসের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া নিজ 
বল-প্রতাপ প্রচারে ব্যস্ত, তাহা তো৷ বাউলা দেশেরই একযুগের সমাজ ও রাষ্ট্রের 
চিত্র। পাঠান আমলে বীরভূম-বীকুডা অঞ্চলে মুসলমান-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
হইলেও স্থানীয় ভূম্বামিগণ বাঙলার স্থুলতানের কর্তৃত্ব না মানিয়া কুষ্ণেরই 
হ্যায় মহাদানী সাজিয়! বসিতেন 1১৪ দেশে, বিশেষতঃ রাজ্য-শাসনব্যাপাঁবে 
যে ইপলামী প্রভাব ক্রমেই স্থদূঢ় হইয়া উঠিতেছিল, তাহার প্রমাণ_ 
থীঃ ১৫শ শতকের একেবারে গোডার দিকে বড়ুচণ্ডীদাস কয়েকটি ইসলামী 
শব্ধ ব্যবহার করিযাছেন। স্থতরাং শ্রীকষ্ণকীর্তনের পশ্চাতে একটা তরল 
সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার আভাস আবিষ্কার করা এমন কিছু আ্ভিনব ব্যাপার 
নহে। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে যে, সমাজচেতনা ব$ পরিবেশচেতনা 
বলিতে যাহা! বুঝায়, তাহা প্রধানতঃ আধুনিক কালের ব্যাপার । প্রাচীন ও 


১৪ ্রীকৃষকীর্তনে ইতিহামের স্বাক্গর--নলিনীরপ্রন চট্টোপাধ্যায়, ( ভারতবর্ধ শ্রাবণ, ১৩৬৩) 


স্্ীরষ্ণকীর্তন কাব্যপরিচয় ৩৪৫ 


মধ্যযুগীয় কবিগণের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের অন্তরালে সমাজ, রাষ্ট্র ও ইতিহাস 
এমনভাবে আত্মগোপন করিয়াছিল যে, মঙগলকাব্য বাদ দিলে, অন্থাগ্থ কাব্যশাখার 
মধ্যে এইরূপ মত্যচেতনার স্পষ্ট পরিচয় মিলে না। এরূপ স্থলে সমাজতত্বে- 
বিশ্বাসী সমালোচককে বাধ্য হইয়াই শ্বল্পতম উপাদানের সহিত কল্পনার খাদ 
মিশাইয়া উক্ত সাহিত্যে তৎকালীন সমাঁজজীবনের একটা সম্ভাব্য প্রভাব 
আবিষ্কার করিতে 'হয় । 

কেহ-বা আবার রাধাকুষ্ণের সংলাপ ও চরিত্র ব্যাখ্যা, করিয়া তংকালীন 
সমাজের শিথিলতব যৌনজীবনের উপরেও কটাক্ষপাত করিতে ছাডেন নাই। 
কষ পরদারাভিমর্ষণ সমর্থন করিয়। এবং এগার বৎসরের বালিকার অনীত্রাত 
দেহমনকে বলপুর্বক সম্পীডিত করিষাছেন এবং রাধার কাকুৃতিমিনতি 
উপেক্ষা করিয়া অগম্যাগমনের পাপাচারকে কামাবেগের উত্তপ্ত নিশ্বাসে 
হেলাভরে উডাইয়া দিয়াছেন। এইজাঁতীয় অগামাজিক অশুচি কর্ণে উৎসাহ 
দিরা এবং ষডশস্ত্বের জাল পাতিয়া অবৈধ স্স্তাগের দৃতিয়ালি করিয়াছে 
বডাই-_বাধা ও কুষ্ধে্র “বৃদ্ধা আঘিকা'___মাতামহীস্থানীয়।। সামাজিক 
আদর্শ কতদূর নিন্দনীয় হইলে তবে এইরূপ দুষিত যৌনজীবন কাব্য- 
সাহিত্যে পরম শ্রদ্ধার সহিত চিত্রিত হইতে পারে--তাহা সহজেই অনুমেয় | 
তাই কেহ কেহ ইহাকে আভীর পল্লীর গোষ্টগীতিকা-জাতীয় লোক সঙ্গীত 
আখ্যা দিয়া বড়ুচণ্ডীদাসের কবিত্ব ও শ্রীকুঞ্চকীত্তনের কাব্যমূল্য হ্রাস 
করিতে চাহেন। অপ্রাপ্তিবয়স্কা বালিকার প্রতি কৃষ্ণের বলপ্রকাশ এবং 
রাধার দেহচেতনার জাগরণ হইলে তাহাকে ফেলিয়া কৃষ্ণের নির্মমভাবে 
মথুরায় পলায়ন__কেহ-বা ইহার মধ্যেও তংকালীন সমাজ এবং নরনারীর 
বৈবাহিক সম্থম্ধের এক উৎকট অসঙ্গতি আবিষ্কারের চেষ্ঠা করিয়াছেন। 
সে যুগে প্রাপ্তবয়স্কের সহিত অপ্রাঞ্ধবয়স্ক! বালিকার বিবাহের ফলে কীভাবে 
বালিকাজীবন বিডদ্বিত, বিপর্যস্ত হইত, দানথণ্ডে কামকলা-অনভিজ্ঞা রাধার 
কাকৃতিমিনতিতেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তার পরে 
বাশখণ্ডে কামশরাহত রাধার দেহমনে যখন আনসঙ্গরসের জোয়ার বহিল, 
তখন “যৌধনে অধিক ব্যয়ে বয়সে কাঙ্গালী” কৃষ্ণ রাধার প্রতি উদাসীন হইয়া 
রহিলেন। কেহ যদি বডাইকে আধুনিক অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন 
করিয়া তাহাকে "দালাল" আখ্যা দিতে চাহেন,৯৫ তবে তীাহণকেও নিরস্ত করা 

১৫ বিশ্বভারতী পত্রিকায় ( ১৩৬৪ ) ডঃ গ্রীণশিডৃষণ দাশগুপ্ত নিত প্রবন্ধ জষ্টব্য। 


৩৪৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সহজ হইবে না। যাহা হউক, আধুনিক সমাজতত্বের পটভূমিকায় এই কাব্যের 
যে ধরণের সামাজিক উতৎকট ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে, তাহা নিবিচারে মানিয়া 
লওয়া যায় না। 
কোন কোন সমালোচক কৃষ্ণরাধার অন্রজ, স্থুল রসরুচি, গ্রাম্য গাঁলি- 
গালাজ, প্রভৃতির দ্বারা বড়ুর মত্যপ্রীতির সপ্রশংস পরিচয় পাইয়াছেন। 
দেহকে কেন্দ্র করিয়া দেহরসের এমন বাধাসঙ্কোচহীন বিষামৃত পরিবেশন 
বাংলা কাব্যে একপ্রকার ছূর্লভ বলিলেই হয়। বড়ুর পরবর্তী কালে 
চৈতন্তাবিরাবের ফলে বাঙলা দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে নবজীবনের 
স্বব্রপাত হয়, তাহাব ভাবাট্য অঙিনবত্ব মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিতে/রই একটা 
বিচিত্র দৃষ্টান্ত । কিন্তু তাহাতে বিশুদ্ধ মত্যপ্রীতি অপেক্ষা একটা 
ভক্তিভাববিমোহিত অমত্য ্রসোল্লাসেই গুধান হইয়| উঠিয়াছে। বড়ুধ মধ্যে 
যে তীব্র প্রাণরমের পবিচয় আছে, রুচি-অকচির প্রশ্ন এঢাইয়া জীবনপিপাসার 
আক ন্মাঁকুলত। অতৃপ্ত ভোগেব মধ্যে কম্পিত হইযাছে, তাভা সমগ্র মধ্যযুগীয় 
বাংল। সাহিত্যের ইতিহাঁসেই এক অনন্যসাঁধাবণ স্ষ্টি। 
সমালোচকদের এই সমস্ত উক্তি কোন কোন দিক দিয়া যথার্থ মনে হয, 

ধিভিন্ন রুচির নিকট এই কাক্য যে বিচিত্র অন্নভূতি ও আম্বাদন 
লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতেই ইহাঁব অভিনবত্ব প্রমাণিত হইয়াছে । 
তবে আমরা পূর্বেই বলিরাছি, মধ্যযুগীয় কোন কাব্যকেই নিছক সমাজচৈতন্েৎ 
বাতায়নতলে স্থাপন কব! যায় না। রাধাকৃষ্ণেব দেহকেন্সিক লীল। এবং 
মাতৃলানী-ভাগিনেয়ের অস্টচি সম্পর্ককে এক যুগের বাঙলা দেশের সামাজিক 
আদর্শ বলিয়া গ্রহণ কবিলে ভূল কবা হইবে। প্রত্যেক সমাজে কতকগুলি 
প্রথাগত বৈশিষ্ট্য দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া! আসিতেছে । বাউল! দেশের লোক- 
সমাজে মাতুলানী-ভাগিনেযকে কেন্দ্র করিয়া আদিরসাম্মক নান। হাস্যপরিহীস 
প্রচলিত আছে । নারায়শদেবের পদ্মানুরাণেও একস্থলে মাতুলানী দেবী 
চপ্ডিকা ভাগিনা নারদের সহিত আর্দিরসাত্মক রসিকতা! করিয়াছিলেন, 

নারদে দেখিয়] চণ্ডী ঢচাকিলা ছুই স্তন। 

বো ল পরিরহাস্ত করিতে ভাগীনার গেল মন ॥ 

বুঝিলাম ভাগিনা তোমার কামন। | 

এছি বেলাত তিনবার করিলা আনাগোনা ॥১৬ 


১৬ কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয় প্রকাশিত সুকবি নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাপ, পৃ, ১৪৮। 


প্রীকষ্ককীর্তন কাব্যপরিচয় ৩৪৭ 


প্রাচীন কাব্যার্দিতে দেবর-ভ্রাতৃবধূকে কেন্দ্র করিয়াও এইজাতীয় আদিরসাজ্মুক 
হাস্যপরিহাসের ধারা জনপ্রিয় হইয়াছিল। হাঁলের “গাথাসপ্চশতী'তে দেবর- 
্রাতবধূর অবৈধ সম্পর্ক লইয়া কিছু কিছু প্রারুত কবিতা পাওয়া যায়। 
ক্ৃতরাং বড়ুচণ্ীদাসের অগম্যাগমনেন দৃষ্টান্তকে ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর বাউল! 
দেশের সামাজিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন হইবে না। 
কেহ-বা রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে ভক্ত ও ভগবানের লীলারূপক 
বলিয় গ্রহণ করিয়াছেন। সংসার-মায়ামুগ্ধ জীব রাধার মতই “বড়ুআর 
বন্ুআরী আদ্ধে বডুআর বী” এই গর্বে উদ্ধত হইয়া শ্রীভগবানকে স্বীকার করিতে 
চাহে না। তখন স্বয়ং ভগবান আঘাত-সংঘাতে জর্জরিত করিয়া সংসারমুদ্ধ 
ভক্তের মত্যপিপাসা দূর করেন__সেই পথায়টি ভক্তের নিকট অতিশয় 
পীডাদায়ক। ইহাই শ্রীকুষ্ণকীর্তনের দাঁনখণ্ড। রাধার মত্যবোধ ঘুচাইবার 
জন্যই কৃষ্ণের এই স্ৃকঠোর প্রয়াস__যাহ। বাহ্থৃতঃ বর্বরত। বলিয| বৌধ হইবে । 
তারপর রাধার অন্তরে কৃষ্গ্রীতি জাগ্রত হইলেও, অহংবোধ মরিয়াও মরে না। 
তখনও তিনি গুহবাসনা ত্যাগ করিতে পারেন না, স্ব স্বরূপ ও কৃষ্ণস্থরূপ তুলিয়! 
জগত্প্রপঞ্চে মুগ্ধ হইয়া থাকেন। তখন কৃষ্ণ বাণথণ্ডে চুড়ান্ত আঘাত করিয়। 
বাধার মর্ম বিদীর্ণ করেন। সেই সময়ে রাধার বড চিত্তসম্কট ; একদিকে 
সমাজসংসার, আর-একদিকে ছুনিবার কষ্ণে বাশী। “কে না বাশী বাএ বডারি 
কালিনী নই কুলে”__রাধা প্রশ্ন কবেন | পরিশেষে রাধার ধিরহ-হাহাকার-_যে 
হাহাকারের মধ্য দিয় তাহার য'বতীষ মত্যবোধ স্থলিত হইয়া পড়িল-_ 
ইহাই ভক্তের আত্যন্তিক আত্মসমর্পণ । এইভাবে ইহার একটা আধ্যাত্মিক 
ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে । রৃষ্ণ অবশ্য প্রথম হইতে নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অবহিত, কেবল রাধাই মুগ্ধা। বড।ই একস্থলে (বাণখণ্ড) কৃষ্ণকে রাধাকে 
পঞ্চবাণেব আঘাত করিতে অন্থরোধ করিয়া বলিয়।ছে-_ 
হাণ পাঁচ বাগে তাক না করিহছু দয়া। 
গোয়ালিনী রাধার খাওুক সব মায়! ॥ 
এই স্থলে স্পষ্টতঃই সংসার-মায়ামুগ্ধ রাধাগোয়ালিনীব মায়ামোচনের জন্যই 
কৃষ্ণের কৃতকর্মকে উপস্থাপিত করা হইযাছে। সুতরাং ভক্ত ও ভগবানের 
সম্পর্কটিকে এখানে রাধারৃষ্ণের দূপকেব মধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারে বটে। 
কিন্তু এই ভক্তিতত্বের চাবিদিকে যে মত্যবোধের স্ুুল আবরণ রহিয়াছে, 
তাহা এই জাতীয় নৈষ্ঠিক রতিমূলক ভক্তিভাবের অনুকুল নহে। তবে কবি 
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যে কেবলমান্র ঝুমুরগান রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাও মনে হয় না। 
ইহার আছ্যন্ত একট! বিশিষ্ট ধর্মীয় চেতনাপ্রবাহ বহিয়া গিয়াছে । বিষ্ণুর 
অবতার কষ্ণ লক্ষ্মীর অবতার রাধার সংসারচৈতন্য বিলুপ্ত করিয়া তাহাকে 
স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন-_ ইহাই এই কাব্যের ব্যঞ্চিতার্থ। এক! 
এই অর্থটি তদানীন্তন সমাঁজে সুপরিচিত ছিল; তাহা! না হইলে সনাতনগোম্বামী 
'বৈষ্ণবতোধষণী'তে ইহার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিতে পারিতেন না। কিন্তু কালের 
ব্যবধানে তংকালীন সমাজপরিবেশ প্রায় সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে । 
আজিকার সমাজজীবনে শ্রীরুষ্ণকীর্তনের আধ্যান্িক ব্যাখ্য। মনেপ্রাণে গ্রহণ করা 
দুই । বরং ইহার মত্যরসই আমাদের কাছে অভিনব এবং লোভনীয় মনে হয়। 
“কালিন্দী নদীর কুলে, গোকুলের মাঠে, অবিরত যে বংশীধ্বনি হইতেছে, 
বিশ্ববহ্ধাগ্ুকে তাহ! গেলোক অভিমূখে আকর্ষণ করিতেছে । বড়ুচণ্ডীদাস বাঙালী 
জাতিকে তাহার দূরাগত প্রতিধ্বনি শুনাইয়া গিয়াছেন” (রামেন্ত্ন্দর )- 
সমালোচকের এই উচ্ছ্বাস নিশ্চয় বিতর্কের অপেক্ষা রাখে । কিন্তু তীহার এই 
উক্তিটি, “সেই বাশীর স্বরের নিকট সকল তত্বকথা ও শাস্বকথা মিলাইয়া যায়”__ 
অতিশয় যুক্তিসঙ্গত এবং বসজ্জের উক্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। বাস্তবিক 
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের উষারুণ-প্রত্যুষে বড়ুচণ্রীদাসের আবির্ভাব নানা দিক 
দিয়! উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং তাহার শ্রীরুষ্ণকীর্তনকাব্য শুধু মধ্যযুগে নহে, সমগ্র 
বাংল! সাহিত্যের একখানি অভিনব উপাদেয় গ্রন্থ, তাহা কাব্যরসিকগণ শ্বীকার 
করিবেন ৷ ১একদা ইহার স্থুল বর্ণনার অন্তশিহিত বুক্ম অধ্যাত্বব্যঞ্রনা নিশ্চয়ই 
সাধারণ শ্রোতাকে মাতাইয়া তুলিত। কিন্ত আধুনিক কালের পাঠকের নিকট 
ইহার প্রত্যক্ষ মানব-রস অধিকতর উপাদেয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


দস্ণস্ম অন্যান 
কৰি বিচ্যাপতি 


॥ ১ | 


ভূমিকা 


(মৈথিল কোকিল” ও “অভিনব জয়দেব, বিদ্যাপতি বাঙলা দেশেব কবি না হইয়াও' 
বাঙালীর অন্তর্পোকে প্রবেশ করিয়াছেন বিশ্বের ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত বডই 
বিরল। বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠ পদ বাঙলাদেশেই সংরক্ষিত হইযাছে, চৈতন্য মহাপ্রভূ 
হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্ধস্ত বাঙলাব মহামানবগণ বিদ্যাপতিকে অন্তরের আত্মীয়রূপে 
গ্রহণ করিয়াছেন।) বস্তুতঃ ক্ষণদ।গীতচিন্তামণি', “পদামুতসমুদ্র', 'পদকল্পতর' 
প্রভৃতি বৈষ্ঞবমহাজন .পদাবলী-সঙ্কলনে বিদ্াপতিব পদ সংগৃহীত ন! হইলে 
তাহাব বিচিত্র ও বিশ্ময়কর কবিপ্রতিভার স্বরূপটি" কখনই আলোকিত হইত না।/ 
খাস মিথিলায় তাহার নামে প্রচারিত হরগোঁবীবিষষক পদই অধিকতর প্রচলিত 
অধুনা মৈথিলী ও হিন্দী সাহিত্যের এঁতিহাসিকগণ বিদ্বাপতিকে শৈব প্রমাণের 
জন্ত তাহার ভণিতাযুক্ত হরগৌবীবিষযক দ্বিতীষ শ্রেণীর পদগুলিকেই শ্রেষ্ঠতর 
আপন দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাহাদের এই মতামত কী পরিমাণে 
যুক্তিসহ, তাহা আমরা পরে আলোচনা করিতেছি । উপস্থিত ক্ষেত্রে শুধু এইটুকু 
বল! যায় যে হরগৌরীবিষষক পদই যদি বিছ্(পতির কবিপ্রতিভাব একমাত্র প্রমাণ 
হইত, তবে তাঁহাকে পর্বভারতের “কবিসার্বভৌম' নামক যে ঙ্গাঘনীয “বিরুদ' দান 
করা হইয়াছে, তাহা কি সম্ভব হইত? (বিষ্ভাপতির অবহট্ট ও সংস্কৃত ভাষায় 
রচিত গ্রন্থে তাহার কবিপ্রতিভার উৎকৃষ্ট ও মৌলিক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না 
তাহার সংস্কৃত গ্রন্থা্দি পাঠে তাহাকে বড জোর একজন ম্মার্ত পণ্ডিত বলিয়া মনে 
হয়। বিদ্ভাপতি “কীতিলতাণ্ম সদস্তে বলিয়াছেন, 

বালচন্দ বিজ্জাবই ভাগ 

ছুছ নহি লগগই দুজ্জন হাস|। 

ও পরমেনর হরশির সোহুই। 


ই নিশ্চই নাঅর--মন মোহই ॥ ) 
অনু ঃ বালচন্ত্র ও বিষ্তাপতির ভাষ। এ দুয়ের কোনটিতে দুর্জনের উপহাল লাগিবে না 


যেছেতু চল্র পরমেশ্বর মহাদেবের মস্তকে লাগিয়া থাকে, আর, বিষ্ঞাপতির 'াব! নাগরজমের 
মনোমোহন করে (হরপ্রনাদ শাস্ত্রী অনুদ্দিত শু সম্পাদিত 'কীর্ঠিলতী”হইতে উদ্ধত )। 
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প্র “কীতিলতা'র একস্থলে কবি স্বয়ং কামনা করিয়াছেন, 
মাধূর্যপ্রসবন্থলী গুরুষশোবিস্তারশিক্ষাসখী । 
যাবধিশ্বমিদঞ্চ খেলনকবেধিদ্ঞাপতের্ভারতী ॥) 

অনু ঃ মাধূর্ষের প্রসবস্থলী স্বরূপ যশোবিস্তারের শিক্ষ/সখীদদৃশ “খেলন কবি” বিদ্যাপতির 
ক্রবিত| লমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইতে থ|কুক ( অনুবাদ-ত্র )। 

যদি রাধাকৃষ্তবিষয়ক মৈথিলী পদ আবিষ্কৃত না হইত তাহা হইলে 
এই ঘখেলন কবির” আম্মপ্রশংসা ও দম্ত বালম্থলভ শৃন্গর্ভ আন্ফীলনেই 
পর্যবসিত হইত, বাঙালীই বিদ্যাপতিকে মৃত্যুঞ্জয়ত্ব দান করিয়াছে । বিদ্বাপতি 
মিথিলার কবি হইয়াও বাঙালীর জীবন ও সাধনার সহিত ওতঃপ্রেততিভাবে 
মিশিয়। গিয়াছেন। বাঙলার কবি জয়দেব যেমন বাঙালী হইযাও সমগ্র 
ভাবতবর্ষেই শ্রদ্ধার আসন পাইয়াছেন, ঠিক তেমর্নি বিদ্বাপতি মিথিলার 
কবি হইযাঁও বাঙলা দেশে খ্রীঃ ১৫শ-১৬শ শতাব্দী হইতে আরম্ত কবিযা 
আধুনিক ক।ল পযন্ত বৈষ্ণব ও অবৈষ্ঞবসমীজে কবি ও সাধক বপে সশ্রদ্ধ 
স্বীকৃতি পাইযাছেন।) ১৬শ-১৭শ শতাব্দীর গৌডীয বৈষ্ণব ভক্তমহাজন 
এবং ১৭শ-১৮শ শতাববীর বৈষ্ণব সহজিযাগণ তাহাকে গৌভীয় বৈষ্ণব- 
সাধক এবং “নবরসিকে'ব অন্তম বলিয়া গ্রহণ কবিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত 
নহে। কিন্ক বিদ্ভাপতিব কবিখ্যাতিকে বাঁালীই পবিত্র হোমাগ্সির মতে 
রক্ষা করিযাছে। (চতন্যদেব দিবারাত্র বিগ্যাপতি-চণ্ডীদাসেব পদ আসম্বাধন 
কবিতেন; ফলে পরবর্তী বৈষ্ণবসমাজ, কীর্তনীয়া-সম্প্রদ!য়ের পদসংগ্রহে 
বি্াপতিব বহু পদ গৃহীত হইরাছিল,) বৈষ্ণবসমাজেব' বাহিরেও ভক্তির 
গাঁন হিসাবে এই পদগুলি বাঁঙল!| দেশে শিষ্টসমাজে প্রচলিত ছিল ।. বাঙালীব 
জাতিগত ধাতুধর্ম অবশ্য মূল মৈথিলী পদগুলিকে বাংলা ভাষাব প্রভাবে 
কিঞ্চিৎ পরিবত্তিত করিয়াছে; কিন্তু ইহাতে বিদ্বাপতির পদের বিশুদ্ধি 
কুন হইলেও মহিমার খর্ব হয় নাই।০) অধুন! রামবৃক্ষ বেনীপুরী, ডঃ উমেশ 
মিশ্র, ডঃ জয়কান্ত মিশ্র, শিবনন্দন ঠাকুর প্রভৃতি মৈথিলী ও হিন্দীভাষী 
পণ্ডিত-গবেষকগণ বিগ্যাপতির পদাবলী ও অন্ান্য গ্রন্থসম্পর্কে মূল্যপান গবেষণ! 
আরস্ত করিয়াছেন; ইহার জন্য তাহারা নিশ্চয় বাঙলা দেশে প্রতি কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিয়া থাকেন। (বাঙলা দেশে বিদ্যাপতির এত খ্যাতি না থাকিলে এখন 
হয়তো৷ তিনি বিশ্থৃতির অগম-পারে নির্বাসিত হইতেন।, চৈতন্যচরিতামতে 
বিদ্যাপতির উল্লেখ আছে। অছ্ৈতাচাষ যে পদ পাঠ করিয়া চৈতন্যদেবকে 
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অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহা বিগ্যাপতিরই পদাংশ-_“কি কহব রে সখি আনন্দ 
ওর। চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥”--এবং “দারুণ বসন্ত যত ছুংখ দেল। 
হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল ॥”৯ এতঘ্যতীত নরহরিদাস ("জয় বিদ্যাপতি 
কবিকুলচন্দ । রসিক সভাভূষণ স্থথকদ্দ ॥” ) বৈষ্ণবদাস (“জয় জয়দেব কবি 
নুপতি শিরোমণি, বিদ্ভাপতি রসধাম? ), গোবিন্দদান (কবিপতি বিদ্ভাপতি 
অতিমানে । যাক গীত জগতচিত রোয়ায়ল গোবিন্দগৌরী সরসরস গানে ॥?) 
প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজনগণ নানা স্থানে বিদ্যাপতির বন্দনা গাহিয়াছেন। * স্বয়ং 
গোবিন্দদাস বিগ্ভাপন্তিকে গুরু বলিধ! গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিদ্যাপতির অনেক 
অসমাপ্ত পদাংশ তিনি নিজেই পুরণ করিয়াছিলেন।* বিষ্ভাপতি ও তাহার 
পৃষ্ঠপোষক মিথিলার রাজা শিবসিংহের অন্যতম। পত্তী লছিমাঁদেবীকে কেন্দ্র করিয়া 
বাঙলা দেশে চত্ীদাঁস-রামীব মতো কিংবদত্তী স্থষ্টি হইযাছিল।) | “ক্ষণদাগীত- 
চিন্তামণি”, “পদামৃতসমুদ্র'”, “পদকল্পতরু” প্রভৃতি বৈষ্ণবপদসংগ্রহে বিষ্ভাপতির বনু 
পদ ঠাই পাইয়াছে। এমনি করিয়।'প্রায় ১৫শ শতাব্দী হইতে শুরু করিয়া ১৯শ 
শতাব্দীর এ্রথমার্ধ পর্যন্ত বালা দেশ বিদ্ভাপতির পদাবলী বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব 
সম।জে যথেষ্ট প্রচারলাভ দি) | অবশ্য 'বিগ্তাপতি যে মিথিলার কবি, 
বাঙালী নহেন, তাহা! ক্রমে ক্রমে বাঙালী ভুলিয়াই গিয়াছিল 4) 

১৯শ শতাব্দীর মদ্যভাগ হইতে শিক্ষিত বাঁঙালী অনাধুনিক বালা সাহিত্য 
সম্বন্ধে কৌতুহলী হইতে আরম্ভ করে। বিপুলায়তন পুথিসাহিত্যের গায় 
কিঃই তখন ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্রজনেব নিকট পৌছায় নাই। দীর্ঘকালাশ্রিত 
অন্শীলনের ফলে তদানীন্তন ইংরাজীশিক্ষিত-সমাজে কত্তিবাস্স” কাশীরাম, চণ্ডীদাঁস- 
বিদ্যাপতি, মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবিগণের নামগুলি স্থৃতিমাত্রে পধবসিত হইলেও 
একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। ভারতচন্দ্র তে! তখনও শ্বমহিমায় বিরাজ করিতে- 
ছিলেন। ১৯শ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলিকাতায় বাংলা মুদ্রীধন্ত্ স্থাপিত হইলে 
বৈষ্বসমাজের জন্য কিছু কিছু বৈষ্ববগ্রস্থ মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু ইংরাজীশিক্ষিত 
“বাবুসন্প্রদায় তাহার বিশেষ সংবাদ রাখিতেন বলিয়া মনে হয় ন।। রাজা 
রাজেন্্লাল মিত্রই সর্বপ্রথম শিক্ষিত-সমাজের পক্ষ হইতে ১৮৫৮-৫১ সালে 
“বিবিধার্থ সংগ্রহে” “বঙ্গভাষার উৎপত্তি” শীর্ষক প্রবন্ধে বৈষ্ণব কবিদের পরিচয় 
প্রদান করেন এবং বিগ্ভাপতির পদ উদ্ধৃত করেন | বৈষ্ণববংশের সন্তান রাজেন্দ্র- 


১ খগেন্ত্রন্থখ মিত্র ও ডঃ ঞবিমানবিহারী মজুমদার-সম্পা্দিত 'বিষ্তাপতির পদাবলী" 
গ্রন্থের ৬১ সংখ্যক পদ, লগেন্ত্রনাথ গুপ্ত-সন্কলিত 'বিগ্যাপতির পদাবলী'-র-5১৭ সংখ্যক পদ। 


৩৫২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


লাল আবাল্য যে সংস্কৃতির মধ্যে বর্ধিত হইয়াছিলেন তাহাতে বৈষ্ণব সাহিত্য ও 
জীবনাদর্শের প্রতি তাহার অন্তরে শ্রদ্ধাই সঞ্চিত হইয়াছিল। তাহার এ প্রবন্ধ 
প্রকাশের চৌদ্দ বৎসর পরে রামগতি ন্যায়রত্ব “বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য 
বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৭২) নামক গ্রন্থে বি্যাপতিসম্বন্ধে বিশেষ নৃতন তথ্য 
পরিবেশন করিতে ন! পারিলেও কবির সংক্ষিপ্ত কাব্যপরিচয় দিয়া রক্ষণশীল 
সাহিত্যরসিকের দৃষ্টিতে কবি বিষ্ভাপতির কাব্যপ্রতিভার স্বরূপ-নির্ধারণের প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন 7 রাজেন্দ্রলালের প্রবন্ধ এবং রামগতি ম্যায়রত্বের গ্রন্থ ছাড়াও 
আরও কিছু কিছু পুস্তক-পুস্তিক! বাহির হইয়াছিল যাহাতে বিগ্যাপতির পদ খা 
লছিমা-সংক্রাস্ত গল্পকাহিনী স্থান পাইয়াছিল। (হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
“কবিচরিত” (১৮৬৯), মহেন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের “বঙ্গ ভাষার ইতিহাস? (১৮৭১) 
এবং মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচাষের “বাঙ্গাল! সাহিত্য সংগ্রহ” (১৮৭২) নামক কাব্যসঙ্কলনে 
বিদ্যাপতির পদাবলী ও জীবনী উদ্ধৃত হইয়াছিল; অবশ্য সে জীবনী তথ্যমূলক 
তো নহেই, তাহা সম্পূর্ণরূপ জনশ্রতিনির্ভর |) বিগ্যাপতি যে অবাঙালী কবি, 
ইহারা কেহই তাহা জানিতেন না, অথবা উল্লেখ করেন নাই। ইহার কিছু পরেই 
১৮৭৩-৭৪ সাল হইতে এক দিকে যেমন শিক্ষিত বাঙালীর রসদৃষ্টি বিস্তাপতির 
প্রতি প্রবলভাবে আকুষ্ট হইল, ঠিক তেমনি আবার অপর দিকে বিগ্যাপতির 
জীবনেতিহাস সম্পর্কেও কৌতৃহল জাগ্রত হইল । (১৮৭৩ শ্রীঃ অন্দে পুরাতত্ববিৎ 
জন বীম্স্‌ 17720747617 পত্রিকার ফেব্রুয়ারী সংখ্যার "1109. 0871 
ড151১0৮৮% ০৪৪ ০01 7908৯] নাম দিয়া যে প্রবন্ধ মুদ্রিত করেন, 
নান! ভূলভ্রান্তি সত্বেও, তাহাতে বিদ্াপতির ভাষা সম্বন্ধে অনেক মুল্যবান 
তথ্য পরিবেশিত হয়।) তিনি এই কার্ধে কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিত নিযুক্ত 
করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বিগ্ভাপতি সন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন ; এইজন্য 
এই তথ্যসমূহে নানা ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। বীম্স বিগ্ভাপতিসংক্রান্ত তথ্য 
পরিবেশন করিতে গিয়! পণ্ডিতদের উপর অধিকতর নির্ভর করার ফলে কয়েকটি 
্রান্তিতে পতিত হইয়াছিলেন। * তাহার মতে, বিগ্ভাপতি ভবানন্দরায়ের পুত্র, 
যশোহরের বারনাঁটোর (81:70: বড় নাটোর ?) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার আসল নাম বসন্তরায়। বীম্স এই তথ্য কোথা হইতে পাইলেন জান! 
যায় না। তবে এইরূপ জনশ্রুতি বাঙল! দেশে পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল). 
'পদকল্পতরূ'তে বসন্তরায়ের ৫১টি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে । অনেকে হয়তো ইহার 
সহিত বিষ্যাপতিকে মিশাইয়! ফেলিয়াছেন। বীম্স্‌ সাহেব বিগ্যাপতি সম্পর্কে 


কবি বিস্তাপাত্তি ৩৫৩ 


আরও ছুই-চারিটি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; তিনিও শিবসিংহ, রূপনারায়ণ 
ও লছিমাঁর উল্লেখ করিয়াছেন । এই সময়েরোজরুষ মুখোপাধ্যায় দ্বারভাঙ্গা 
অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়! বিছ্যাপতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করেন এবং ১২৮২ 
বঙ্গাবেব জ্যেষ্ঠ মাসে (১৮৭৫ ) “বঙ্গদর্শন, পত্রিকায় নিজ নাম গোপন করিয়া 
বিদ্ভাপতি' নামক প্রবন্ধ রচনা করেন। বিদ্যাপতিসংক্রান্ত যাবতীয় মূল্যবান 
এঁতিহাসিক তথ্য রাজকুষ্ণ কর্তৃক সর্বগরথম সংগৃহীত হয়। তিনি বিদ্যাপতি- 
সংক্রান্ত যথাযথ এতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, বিদ্ভাপতি বাঙালী 
নহেন, মিথিলার মধুবনী পরগণার অন্তর্গত বিসফী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; 
বিদ্াপতি মিথিলার বাঁজা শিনসিংহের সভাকবি ছিলেন ) বীম্স্‌ সাহেব অতঃপর 
১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এ 7712১ 41/0/4/1/ পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় 02 
0109 48০ 800 00076501317 902617 শীর্ষক প্রবন্ধে তাভার প্রথম 
প্রবন্ধের ভুল সংশোধন করেন এবং রাজকৃষ্জের দুই-একটি তথ্যের সত্যতায় 
সংশয প্রকাশ করিলেও তাহার আবিষ্বত বিদ্াপতিসংক্রান্ত প্রায় সমুদয় 
বৃত্তান্ত স্বীকার করেন। “বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত প্রবন্ধটির সারসংক্ষেপ মুদ্রিত 
করিয়া তিনি রাজকৃষ্ণের আবিষ্কৃত তথ্যের প্রতি বিছজ্জনের কৌতুহল 
আকর্ষণ করেন। ( গ্রীবার্নন সাহেব কর্মব্যপদেশে দ্বারভাঙ্গা পরিভ্রমণ করিয়া 
খাপ মিথিলা! হইতে খিগ্যাপতির যে পদগুলি সংগ্রহ করেন, তাহাই ১৮৮১ খ্রীঃ 
অবোে 47 470406১০915 00 676 140£/18 4%77 76 ০7 7০747 
13/১075 ০0):60278270%/ & (17%11)752)9 0/1769£011061111 6 7০900102107 
(০1.]]7)২ নামে প্রকাশ করেন। )17720% /478106?% পত্রিকার 
ছুই সংখ্যায় (১৮৮৫), ১৮৯৯) -বিদ্যাপতি বিষয়ে ছুইটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয় । 
ইহার ফলে আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীসমাজে বি্তাপতি সম্বন্ধে নানা তথ্য 
প্রচার লাভ করিতে লাগিল; মিথিলার কবি বিদ্যাপতিকে বাঙালী বলিয়া 
আত্মশ্লাঘ৷ করিবার আর কোন উপায় রহিল না। ১) 

১৮৭৪ ঘ্রীঃ অব হইতে শুধু বিগ্বাপতির পদ লইয়া সম্কলনগ্রন্থ প্রকাশিত 
হইতে থাকে । জগছন্ধু ভদ্র ১৮৭৪ শ্ীঃ অবে কুমারখালি হইতে “মহাজন 
পদাবলী" (১ম খণ্ড) প্রকাশ করেন। ইহাতে শুধু বিস্তাপতির পদ গৃহীত 
হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৭৫ খ্রীঃ অঃ) চণ্তীদাসের পদ সঙ্কলিত হইয়াছিল। 
১৮৭৮ শ্রীঃ অবে অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে”র 

ইহাতে বিদ্ভাপতির ভণিতাযুক্ত মোট ৮২টি পদ ছিল। 

২৩__-(১ম খণ্ড) 


9৩৫৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


দ্বিতীয খণ্ডে বিদ্যাপতির পদাবলী প্রকাশিত হইযাছিল। সারদাচবণ মিত্রের 
বিদ্াপতির পদাবলী” (১২৮৫ বঙ্গাব্দ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; ইহাতে 
সর্বাধিক পদ গৃহীত হইযাছিল। তাহাব এই সংস্কবণকে মাজিত করিয়৷ এবং 
মিথিলা ও নেপাল হইতে অনেক পদ সংগ্রহ কবিষা নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৩১৬ 
বঙ্গে বীয় সাহিত্য পবিষদ হইতে বিদ্যাপতিব পদাবলীব বৃহত্তম সংস্কবণ 
(৮৪০টি পদ) প্রকাশ কবেন। তাহাব পবে এ সংস্কবণটি আবও ছুইটি 
পবিমাজনাব মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইযাছে। ১৩৪১ বঙ্গাব্দে খগেন্দ্রনাথ 
মিত্র ও অমূল্যচবণ বিগ্ভাভূষণেব যুগ্ধ সম্পাদনায এবং ১৩৫৯ বঙ্গাত্দে এই 
সংস্কবণটি বিস্তাবিত ভূমিকা ও নানা জ্ঞাতব্য তথ্যসহ খগেন্্নাথ মিত্র 
ও ডঃ শ্রীবিমানবিহ।বী মন্রমদাঁব মহাশযদ্বষেব পুনঃসম্পাদনায প্রকাশিত 
হইযাছে। ইহাই বিগ্বাপতিব পদাবলীব সর্বাপেক্ষা গ্রামাণিক সংস্কবণ। হিন্দী 
ও মৈখিলীতেও বিগ্ভাপতিব অনেকগুলি পদাবলী সংগ্রহ প্রকাশিত হইযাছে। 
এ সংক্কবণসমূহেব সম্পাদক্গণ প্রধানতঃ নেপাঁশী পুথি এবং মিথ্লাষ 
প্রচলিত পদাবলীব উপব অরিক্তিব নিভব কবিযাঁছেন, তাহ বা বালা 
বৈষ্ঞব-পদসংগ্রহে গৃহীত বিদ্বাপতিব পদগুলিব যথোচিত মধাদা দেন নাই। 
কাবণ তাহাদেব ধাবণা, খি্ঠাপতিব বাধাকৃষ্তবিধষক পদগুলি উত্রষ্ট নহে, 
নিছক শৃর্গাববচ্বে কবিতাবপেই এগুলিব যা কিছু মুল্য ।* তাহাদেখ মতে 
হবগোৌবীবিষযক পণই মিথিলা সবিশেষ আদৃত এবং ভাভাবাও এই শৈষপদেব 
গ্রাতি অধিকতব দৃষ্টি দিযাছেন। 

'জন বীম্স, গ্রীয়ার্ণন, বাজরৃষ্ণ মুখোপাধ্যাষ, হবপ্রসাদ শাস্ত্রী, নগেন্দ্রনীৎ 
গুপ্ত, সতীশচন্দ্র বা, খগেন্দ্রনাগ মিত্র, অমুল চবণ খিষ্ভাভূষণ, ডক্টব শ্রীন্কুমাব 
সেন এবং ডক্টর শ্রীবিমানবিহাধী মঙ্গুমদ্াব বিগ্যাপতি সম্বন্ধে অনেক মৃণ্যবান 
তথ্য উদ্ধার কবিযাছেন। প্রসিদ্ধ মৈখিলী পণ্ডিত ডঃ উমেশ মিশ্র, তৎপুত্র 
ডঃ জষকান্ত মিশ্র, বামবুক্ষ বেণীপুবী, ব্রজনন্দন সহাঁয প্রভৃতি অবাঙালী পণ্ডিত- 
গণও মিথিলা হইতে বিদ্যাপতিব কুলপবিচয়, গ্রন্থ, পদাবলী প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক 
নূতন তথ্য আবিষ্কার কবিযাছেন। এই সমস্ত উপাদান বিচার কবিয়া বিগ্ভাপতিব 
জীবনী ও কাব্য-বিষষে অনেক মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে। 


এ বিষয়ে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচন। কর! হইয়াছে। 


॥ ২ ॥ 
বিগ্তাপতির জীবনকথা 


-বিস্তাপতি বাঙল! দেশে অন্ততঃ চাবি শত বৎসর ধরিয়া অন্ষুপ্ন জনপ্রিয়ত৷ 
লাভ করিলেও তিনি যে বাঙালী কবি নহেন, তাহা রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 
পূর্বে কেহ জানিতেন না।' জন বীম্‌স্‌ তাঁহার ভাষাকে মৈথিলী লক্ষণাক্রাস্ত 
বলিলেও কবি যে মিথিলাবাসী, এমন কোন কথা তাহাব প্রথম প্রবন্ধ 
(77750 4%4601/-তে প্রকাশিত) পাঠে বুঝা যায় না। গ্রীয়ার্সন 
সাহেব রাজকাধপ্রসঙ্গে মধুবণী মহকুমায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া- 
ছিলেন এবং সেই স্থযোগে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে নৃতন তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা 
কবিযাছিলেন। ১৯শ শতাব্দীতে বিগ্ভাপতি সম্বন্ধে রাজরুষ্চ ও গ্রীয়াসন 
যে তথ্য সংগ্রহ কবেন, তাহাই দীর্ঘকাল ধরিষ। প্র।মাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়া 
আসিতেছে । পারস্পরিক মতবৈষম্য সত্বেও বিগ্ঠাপতির ব্যক্তিগত পবিচয় 
সম্বন্ধে কিছু কিছু নির্ভরযোগন তথ্য পাওষা গিয়াছে । অবশ্য কবি তাহার 
ব্যক্তিগত জীবেন সম্পর্কে কিছু বলিষ| যান নাই। কিন্তু মিথিলায় প্রচলিত 
“ব।জপঞ্জী'-তে সন তারিখেব বৈষম্য সত্বেও, মিথিলার বাঁজবংশ ও ব্রাহ্মণসমীজ 
সম্বন্ধে, অনেক এতিহাসিক তথ্য আছে 1 বিগ্যাপতি দ্বারভাঙ্গা জেলাঁব অন্তর্গত 
(অধুন| মধুবনী মহকুমার অন্তভূক্ত) বিসফী নামক গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জন্ম- 
গ্রহণ কবেন। তাহার পিতার নাম গণপতি, তাহাদের কৌলিক উপাধি ঠন্কুরঃ। 
বাঙল। দেশে তাহা “ঠাকুর” রূপান্তর লাভ করে |) বিদ্ভাপতিব উধবর্তন সাত- 
পুরুষেব তালিকা £_বিষ্ুরনাথ _ হরাদিত্য _ কর্গাদিত্য - দেবাদিত্য - ধীরেশ্বর 
_জয়দত্ত-গণপতি। ইহাদের মধ্যে বিষ্ণুনাথ হইতে দেবাদিত্য পর্যস্ত সকলেই 
মিথিলারাজের উচ্চ কর্মচারী ছিলেন; দেবাদিতা মিথিলাব 'সান্ষিবিগ্রহিকে"র 
গৌরবজনক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার সাত পুত্রের মধ্যে বীরেশ্বর পিতার 
পদাঙ্ক অস্রণ করিয়া সাদ্দিবিগ্রহিকের পদ লাভ করিয়াছিলেন। দেবাধিত্যের 
অন্তান্য পুত্র রাজসভায় উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শুধু তাহার দ্বিতীয় পুত্র 
ধীরেশ্বর রাজকার্ষে যোগ ন৷ দিয়া ব্রাক্ষবপপ্তিতস্লভ যজনযাজন ও শা্্রচর্চায় 
জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ধীরেশ্বর বিদ্যাপতির প্রপিতামহ। 
ইহার পুত্র অর্থাৎ বিদ্বাপতির পিতামহ জয়দত্ত পিতার আদর্শ অনুসরণ করিয়া 
রাজকাধ ত্যাগ করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রচ্চায় কালযাপন করিয়াছিলেন | বিচ্যাপতির 


৩৫৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পিতা গণপতি পূর্বপুরুষদের ন্যায় প্রভাব-প্রতিপত্তি অধিকারী ছিলেন না। 
অবশ্য মিথিলায় এই বংশের মর্ধাদা অক্ষুপ্ন ছিল; তাই বিদ্াপতি বিভ্তকৌলীন্তয- 
হীন হইয়াও মিথিলা রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন । 

বিছ্যাপতির পূর্বপুরুষগণ শন্ম ও শাস্ত্ে, রাজ্যশাসন ও সংস্কৃত সাহিত্যে 
যুগপৎ অধিকার অজণ্ন করিয়াছিলেন। তাহারা মুসলমানের আক্রমণে বিধ্বস্ত 
মিথিলার সমাজজীবনকে স্থৃতিসংহিতাঁর বিধানের দ্বারা নৃতন করিয়া গিয়া 
তুলিতে চাহিয়াছিলেন। ম্মার্তসংস্বার এই বংশের প্রধান বেশিষ্ট্য। স্বয়ং 
বিদ্যাপতিও একাধিক প্রামাণিক স্মৃতিগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।২/ 

'বিদ্যাপতির ৮০৮ মিথিলার রাজবংশের ভাগ্যের সহিত জড়িত 
হইয়া গিয়া মিটিলী পদে ও অবহট্ ভাষায় লিখিত “কীতিলতা? 








নামক যি সমস্ত রাজার উল্লেখ করিযাছেন তাহা অবলখনে 
তাহার ০) এ পরিচয় পাঁওযা যায। “কীতিলতা”য় কবি 
তাহার পু যা "ওইনীব।র' রাজবংশের কীতি উল্লেখ করিয়াছেন । 
্ রাজর্ ক্ষত্রিয় নহে, ব্রাঙ্গণ। “ওইনীবার' বংশের রাজা কামেশ্বব 


য়; তাহার পুত্র ভোগীশ্বর বিখ্যাত দাতা ছিলেন। তাহার পুত্র গএনেস 
দা জ্ঞানেশ ?)৩ ২৫২ লক্ষণ সংবতে (১৩৭২ শ্ীঃ অঃ) অস্লান ( অর্জলান ) 
নামক এক মুসলমানের দ্বার। আক্রান্ত হইয়! নিহত হন। তাহার তিন পুত্র - 
বীরসিংহ, কীত্তিসিংহ ও বাঅসিংহ। পিতা নিহত হইলে বীরসিংহ ও 
কীতিসিংহ দেশত্যাগ করিয়া জৌনপুরের শাসনকর্তা ইব্রাহিম শাহের 
পৃষ্ঠপোষকতায় অসলানকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত কন্বেন। কীতিসিংহ 
পরে সিংহাসন লাভ করেন। বি্াপতি এই কীতিসিংহের (বাঁজত্বকাল - 
১৪০২-১৪০৪ ঘ্রীঃ অঃ) কীত্তিকাহিনী বর্ণনা করিয়া অবহট্ট ভাষায় 'কীতিলত।; 
রচনা! করেন। এই কাব্যে কবি আপনাকে “খেলনকবি” (অর্থাৎ বালক 
কবি) বলিয়াছেন। এ কাব্যের আর-এক স্থলে তিনি নিজ রচনাকে 
বালচন্দ্রের সহিত উপমিত করিয়াছেন। ওই সময়ে বোধহয় তাহার বয়স 
বিশ-ব।ইশের অধিক হয় নাই। প্রথম যৌবনের আত্মশ্লাঘাও তাই প্রায় স্থলেই 
প্রকাশিত হইয়াছে। 


সপ ৯, সপ অন 


৩ বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে (০ ০%7%51 ০7 576 1067. ০) 168821550০9. 
1929) গএনেস ব1 গঅনরায় শবটি গগনেশ, গগনেশ্বর অথব! গগনরায় হইতে আসিতে পারে, 
গ্রথেশ বা গণেশ্বর হইতে কদাপি নহে। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় ডক্টর উমেশ মিপ্র ও তৎপুত্র 
ডঃ জয়কাস্ত মিশ্র মনে করেন যে, হহা। গখেশ্বরের অপত্রংশ । 





কবি বি্াপতি ৩৫৭ 


কীতিসিংহের মৃত্যুর পর তাহার খুল্পতাত দেবসিংহ কিছুকালের জন্য 

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাহার পর তিনি তাহার উপযুক্ত পুত্র শিবসিংহের 
উপর রাজ্যভার অর্পণ করেন। শিবসিংহ মাত্র তিন বৎসর নয় মাস রাজত্ব 
করেন। আমন্রমানিক ১৪১০ শ্রী; অবে তিনি সিংহাসন অধিকার করেন 
এবং ১১১৪ খ্রীঃ অবে, হয় মুসলমানের সহিত যুদ্ধে নিহত হন, অথবা নিরুদ্দেশ 
হন। ততপত্বী লছিমাদেবী বার বৎসর অপেক্ষা করিয়া স্বামীর কুশশ্রাদ্ধ 
করেন। শিবসিংহের অবসানের পর মিথিলার বেশ কিছু দিন অরাজকতা 
চলিয়াছিল। শিবসিংহের পর বোধহয় তাহার ভ্রাতা পদ্মসিংহ রাজা হন। 
কিন্তু তীহার পত্রী বিশ্বাপদেবীই রাঁজকার্ধ পবিচাঁলন| করিতেন । শ্বিসিংহের 
নিরুদ্দেশ হওয়ার পর বিছ্যাপতিরও ভাগ্যবিপর্ষয আরম্ত হয়। তিনি 
মিথিলার কামেশ্বরবংশ ত্যাগ করিয়া (্রোণবারের বাজা পুরাদিত্যের/ শরণ 
লইয়াছিলেন। এই সময়ে কাব্যরচনা ত্যাগ করিয়া বোধহয জীবিকানির্ব/হের 
জন্যতাহাকে “লিখনাবলী” অর্থাংধুচুঠি লিখিবার গ্রন্থৎরচন। করিতে হইয়াছিল/। 
পরে মিথিলার অবস্থা শাস্ত হইলে শিবসিংহের ভ্রাতা পদ্মসিংহ সিংহাসন লাভ 
করেন এবং কবি৪ আবার পুবাতন আশ্রয়ে ফিরিয়া আসেন। (পদ্মসিংহের 
পত্রী রাজী বিশ্বাসদেবীর নির্দেশে তিনি “শৈবসর্ব্বমীর” এবং গঙ্গীবাক্যাবলী" 
রচনা করেন) ইহার পবে তিনি এ বংশের রাজা নরসিংহ, বীরসিংহ 
ও ঠভববসিংহের নির্দেশেও একাধিক গ্রন্থ রচনা কগিয়াছিলেন। স্থৃতরাং 
তিনি কামেশ্বব বংশের কীতিসিংহ হইতে ভৈরবসিংহ (কীতিসিংহ, দেবসিংহ, 
শিবসিংহ, পদ্মসিংহ, বিশ্বীসদেবী, বীরসিংহ ও ভৈরবসিংহ ) প্রায় ছয় জন রাজা 
ও একজন রাণীর পৃষ্ঠপোষকতা! লাভ করিয়াছিলেন। শিবসিংহের মৃত্যু বা 
নিকদ্দেশের পর ভাগ্যবিপর্যয়ের ফলে তিনি কিছুকাল পুরাদিত্য নামক অন্য এক 
রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াভিলেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে । তিনি 
তাহার আটশত পদের মধ্যে প্রায় এক-পঞ্চমাংশে কামেশ্বর রাজবংশের রাজা বা 
রাজবংশীয় ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । তন্মধ্যে শিবসিংহের নাম 
উল্লিখিত হইয়াছে ২০১টি পদে । কোন্‌ রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি কিকি 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, নিয়ে তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে £__ 

১। কীতিসিংহ-_“কীতিলতা, 

২। দ্বেবসিংহ__-“ভূপরিক্রমা' 

৩। শিবসিংহ__“কীতিপতাকা' 'পুরুষপরীক্ষা' 


৩৫৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


৪| পদ্মসিংহ ও বিশ্বাসদেবী-_“শৈবসর্বস্বসার” ও 'গঙ্গাবাক্যাবলী: 

৫। নরসিংহ ও ধীরমতী-_“বিভাগসার+, পানবাক্যাঁবলী' 

৬। পুরাদিত্য-_“লিখনাবলী, 

৭। (ৈরবসিংহ-_“ছুর্গীভক্তি-তরঙ্গিণী? | 

এতদ্ব্তীত মৈথিলী পদেও দেবীসিংহ (কীতিসিংহের খুল্পতাত ), হরিসিংহ 
(দেবসিংহের ভ্রাত1), শিবসিংহ (দেবসিংহের পুত্র), পদ্মসিংহ্‌-বিশ্বাসদেবী, 
অজুমি ও অমর (শিবসিংহের খুল্পতাত-ভ্রাতা ) রাঁঘবসিংহ (শিবসিংহের 
খুল্লতাত-ভ্রাতা হরিসিংহের পুত্র), রুদ্রসিংহ (শিবসিংহের জ্ঞাতিভ্রাতা ), নরসিংহ- 
ধীরমতী, ভৈরবসিংহ (শিবসিংহের ভ্রাতুন্পুত্র ) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিয়াঁছেন। 
রাজা বা রাজবংশ ছাডাও তিনি মন্ত্রীদেরও উল্লেখ করিয়াছেন-_রেণুকাদেবীর 
স্বামী মহেশ্বর, জডমদেবীর স্বামী মহেশ্বর, রূপিণীদেবীর স্বামী রতিধর প্রভৃতি । 
কোন কোন পদে মালিক বহারদিন, গ্যাসদেব স্থলতান (গিয়াসউদ্দিন 
আজমশাহ.), নসরংশাহ, প্রভৃতির উল্লেখ আছে। 
|বিদ্যাপতি বিদগ্ধ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পূর্বপুরুষগণ 

পাণ্ডিত্য ও রাজকার্ধাদি উভয ব্যাপারেই পারদশিতা দেখাইয়াছিলেন। 
বিষ্ভাপতির প্রপিতামহ হইতে এই বংশেব গুরুত্ব কিছু হ্রাস পাইলেও তিনি 
অল্পবয়স হইতেই কামেশ্বর বংশের রাজসভায় যাতায়াত কবিতেন; ফলে 
নাগরিক জীবনের সহিত বাল্যকাল হইতেই তাহার পরিচয় হইয়াছিল 1! তাই 
বিদ্কাপতি ভারতচন্দ্রের মতো নাগরিক জীবনের কবি। [তাহার কবিতাঁয় যে 
মণ্ডরনকলাসিন্ধ সৌকুমার্য ও বাকৃনিগ্সিতির বিশ্মবকর পরিমার্জনা লক্ষ্য করা 
যায়, তাহা সম্ভবতঃ রসজ্ঞ রাঁজন্যবর্গ ও রাজসেবক কর্ষচারিগণের রসতৃষ্ণা 
মিটাইবার জন্য রচিত হইয়াছিল ।, অপরদিকে তিনি ন্মার্ডপপ্ডিত। মুসলমান 
আক্রমণে, বিশেষতঃ অসলানেব অত্যাচারে মিথিলার শিখিলীরুত ব্রাহ্মণ-সম।জকে 
নৃতন করিয়া নিয়মপাশে বদ্ধ করিব।র প্রয়োজন হইয়।ছিল। ত্রাহার পূর্বপুরুষগণও 
বিশেষভাবে ম্মার্ত ছিলেন। বিগ্যাপতিও ম্থৃতিসংহিতার বিধি-নিষেধকে 
পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহিয়াছিলেন। একদিকে রাজমনোরঞ্জনের অভিপ্রায়ে 
মাঞ্জিত পদাবলী রচনা ও রাজার কীতিকাহিনী-প্রচারক গ্রন্থে চিত্তসন্নিবেশ,_ 
অপর দিকে স্মৃতিসংহিতার বেষ্টন দিয়া মিথিলার সমাজকে সংরক্ষণের চেষ্টা-_ 
তাহার চিত্তে এই ছুই প্রকার প্রভাব দৃষ্ট হয়। স্থতরাং বিদ্যাপতি শুধু কবিই 
ছিলেন না; অন্থশীলনমূলক পাণ্তিত্য, রসচর্চা, স্বৃতিসংহিতার অনুশীলন, বিভিন্ন 


কবি বিষ্ঠাপতি ৩৫৯ 


রাজপরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রভৃতির খারা এই ব্রাহ্মণকবি জীবিতকালে 
মিথিলায় বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন। শিবসিংহ তাহাকে গ্র।ম 
দান করিয়া যে তাঅপাত্র উতকীর্ণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে তাহাকে বলা 
হইয়াছে, “সপ্রক্রিয়াভিনবজয়দেব পণ্তিতঠনুর”। এই অভিনবজয়দেব 
শ্রীবিদ্ভাপতি'কে রাজা শিবসিংহ জরইল পরগণার বিসপী গ্রাম দান করিয়া- 
ছিলেন।৪ বিদ্ভাপতি জীবিতকালেই "অভিনবজয়দেব' নামে বিখ্যাত হইমা- 
ছিলেন। রাজা-প্রজা উভয় পক্ষ হইতেই তিনি প্রচুর সম্মান পাইয়াছিলেন। 
কীতিসিংহ হইতে উৈরবসিংহ পষন্ত মিথিলার কামেশ্বর রাজবংশের বহু রাজার 
পৃষ্ঠপোষকতা ল।ভ করিয়] বি্াাপতি সে যুগে পর্তিত ও কবিরূপে বিশেষ প্রশংসা 
গাভ করিয়াছিলেন। কবি 'কীন্তিপতাকা'র পুষ্পিকায় সগর্বে বলিযাছেন, 
এতৎকীতি ( নুধাপ্রনাধিতরস| ) বাণী চ বি্য(পতে-_ 
রাচন্্রার্কমিয়ং বিরাজতু-মুখাস্তোজেষু ( ধন্যা ) সদা ॥« 

অনুঃ রাজ! শিবদিংহের এই কীতি এবং বিদ্যাপতির রাণী যাবচ্চন্দ্র দিবাকর লোকের 
মুখে মুখে বিরাজ করুক । 
তৎকালীন সমাজে তাহাব প্রভাব বিচার করিলে এই উক্তিকে কবিস্থলভ 
দৃত্তোক্তি বলিয়া মনে হইবে না। 

বিদ্যাপতির রচিত এস্থ বা পদাবলী হইতে তাহার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছুই জান! যায় না। কীতিসিংহ হইতে ভৈরবসিংহের শাসনকাল 
পর্যস্ত জীবিত থাকিয়া তিনি বহু দিন ধরিষা ত্রিহুত-নেপালের রাজনৈতিক- 
সামাজিক-সাংস্কবৃতিক জীবনের নান! তরঙ্গবিদ্ষোভ দর্শন করিধাছিলেন। তাহার 
একটি পদে একমাত্র "ছুল্হ।” নামী এক কন্যার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহাব 
ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এতদতিবিক্ত কোন তথ্য পাওয়া যাষ না। অবশ্য 
মিথিলায় এখনও বিগ্ভাপতির জীবন সম্বন্ধে এমন অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত 
আছে, যাহাকে সব সময়ে ঠিক এঁতিহাসিক তথ্যের মর্ধাদা দেওযা যায় না। 
মহামহোপাধ্যায় ডঃ উমেশ মিশ্র ও ডঃ জয়কান্ত মিশ্র বিগ্ভাপতির জীবনী সম্বন্ধে 
মিথিলা হইতে জনশ্রুতি সংগ্রহ করিয়া কিছু" কিছু তথ্য আবিষ্ণারের চেষ্টা 
করিয়াছেন । 

« এই দ্ানপত্র লইয়। নান! সন্দেহ দেখ। দিল্লাছে। পরে "বিস্তাপতির আবির্ভাবকাল” শীর্ঘক 


অনুচ্ছেদের অস্তভূক্ত 'দ'নপত্র'-সংক্রাস্ত আলোচন৷ দ্রষ্টব্য। 
« বন্ধনীর মধাস্থিত শব্দগুলি ভঃ প্রীস্বকুমার সেন পরিকল্সিত। (বিগুপিতিগোষী, পৃ. ১৫) 


৩৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বি্ভাপতি নাকি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধরমিশ্রের সতীর্থ ছিলেন। প্রবাদ 
অন্থসারে বিগ্যাপতির ছুই বিবাহ; প্রথম পক্ষের পুত্র হরপতি ও নরপতি এবং 
দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র বাঁম্পতি ও কন্তা ছুল্লহার নাম পাওষা যায়। বিদ্াপতির 
কোন এক পুত্রবধূ (চন্দ্রকল1) নাকি কবিরূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । 
বিষ্যাপতি তাহার এক পদে বলিযাছেন যে, শিবসিংহের মৃত্যুর (২৯৬ ল.সং_ 
১৪১৫ শ্ীঃ অঃ) বত্রিশ বংসর পরে অর্থাৎ ১৪৪৭ শ্বীঃ অবে তিনি শিবসিংহেব 
শ্টামলমৃতি স্বপ্ন দেখিযাছিলেন | ভঃ উমেশ মিশ্র শাস্ত্রীয় স্বগ্রফল ব্যাখ্যা করিয়া 
বলিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্ন দেখিলে স্বপ্দ্রষ্টারও মৃত্যু হয়। স্থুতরাং 
বিদ্ভাপতি ১৪৪৭ খ্রীঃ অবে' বা উহাব নিকটবর্তী কোন সমযে দেহত্যাগ করেন । 
বলা বাহুল্য ডঃ জযকান্ত মিশ্র ও উমেশ মিশ্রেব জনশ্রুতিমূলক এই অন্নমান এবং 
্বপ্রফলব্যাখ্য। এতিহাসিক প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ কবা যায় না। বাঁজপণ্তী ও 
বিদ্যাপতির পদ বিচাৰ করিযা কোন তথ্যনির্ভব ইতিবৃত্তও পাওয়া যায় না। 
মিথিলাষ প্রচলিত জনশ্রুতিকে যেমন বিশুদ্ধ এঁতিহাঁসিক তথ্য বলিষা গ্রহণ করা 
যায় না, ঠিক সেইবপ বাঙলা দেশে স্প্রচারিত বিগ্াপতি-সংন্রান্ত গল্পকাহিনীকেও 
সত্য বলিযা স্বীকার করা যায না | বাণী লছিমার সহিত তাহাব প্রণয়সংন্রাস্ত 
কাহিনীটি বাউল দেশের বৈষ্ণব সহজিযাবাই বটাইযাছেন | তীহাব! জয়দেব- 
চেতন্যপ্রভু হইতে আবস্ত করিয। প্রত্যেক বৈষবধর্মনগুরুব একটি কবিযা প্রকৃতি, 
আবিষ্কার কবিষা মহজিযা মতের “কিশোরীভজন' ব্যাপারকে পাক্কেয়, করিতে 
চাহিয়াছিলেন। বিগ্যাপতিব বহুপদে শিবসিংহেব রাণী লছিমাদেবীর সম্রদ্ধ উল্লেখ 
আছে বলিযাই গল্পবুতুক্ষু জনচিত্ত তাহা হইতে অবৈধ প্রেমকাহিনীব উপকথা 
নির্মীণ করিয়াছে। বিদ্যাপতি নাকি চত্তীদাসেব কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া স্থদূর মিথিল 
হইতে বাঙল! দেশে আসিয়াছিলেন ; গর্ধার তীরে দুই মরমী-রসিকেব মধ্যে 
রসতব আলোচিত হঘ। এ সমস্ত কাহিনীর মুূলেও বিশেষ কোন এঁতিহাসিক 
তথ্যসিদ্ধ প্রমাণ নাই। কাজেই ডঃ জয়কান্ত মিশ্র সংগৃহীত ৭ মিথিলায় প্রাপ্ত 
কাহিনী এবং বাঙলা দেশে প্রচলিত গল্পগুলিব যাথব্্য যে অতিশষ সংশয়সন্থুল, 
তাহা স্বীকার করিতে হইবে । 


নপন দেখল হম সিবসিংঘ ভুপ। 
বতিস বরস পর সামর রূপ ॥ পদসংখ্য/--৯১৪ ; মিত্রেও মজুমদারের সংন্করণ। 
এই পদটি কোণ প্রামাণিক দংগ্রহে পাওয়া যায় নাই। 
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কবি বিদ্যাপতি ৩৬১ 


বিদ্যাপতির পদ বিচার করিয়া কেহ কেহ তাহার ব্যক্তিজীবন, বিশেষতঃ 
অন্তজীবনের পরিচয় উদ্ধার করিতে চাহেন ] বিদ্ভাপতির নামে প্রচারিত 
অষ্টশতাধিক পদের মধ্যে যেগুলি শিবসিংহের রাজত্বকালে লিখিত তাহাতে যে- 
পরিমাণে “বিলাস-কলাকুতৃহলা?, নর্মলীল'র উল্লাস এবং আনন্দোজ্জল জীবনের 
প্রাচুর্য দেখা যায়, তাহার পরবর্তী যুগে রচিত পদগুলিতে ঠিক সেইরূপ সুধকরস্সাত 
উন্মত্ত জীবনের পরিচয় ফুটিয়া উঠে নাই। বিরহের পদে কেমন একটা বিষঞ্ধতা 
ও বিলাপ এবং প্রার্থনাপর্যায়ের পদে ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গজনিত নৈরাশ্যের সুর 
ধ্বনিত হইয়াছে ।। ইহার কারণটি এতিহাঁসিক। বিদ্যাপতি শিবপিংহের সময়ে 
কবিরসিক ও ম্মার্-পণ্ডিতরূপে রাজসভায় ও বিদ্বম্মগুলীতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিলেন 9 শিবসিংহের নামযুক্ত পদগুলিতে তাই জীবনের দুঃখবেদন 
অপেক্ষা উজ্জলতর দিকটি অধিকতর বিকাশ লাভ করিয়াছে । শিবসিংহের মৃত্যু ব। 
নিরুদ্দেশ হওয়ার পরে কবিব জীবনেও বিপর্যয় নামিয়া আসে। রাজসভাচ্যুত 
কবিকে কামেশ্বর রাজবংশের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া, রাজবনৌলিতে দ্রোবারের 
অধিপতি পুবাদিত্যের শরণ লইতে হয় । এই ছুঃখের দিনে প্রযোজনের তাড়নায় 
বিদ্যাপতিকে “লিখনাবলী” অর্থাৎ সংস্কৃতভাষায় পত্র লিখিবার গ্রন্থ লিখিতে হয়। 
এই যুগের অবসানে কবি আবার মিথিলার রাজবংশের স্েহচ্ছাঁয়া লীভ করিলেও 
পূর্বতন আনন্দপরিকীর্ণ জীবন হয়তো আর ফিরিয়া পান নাই। তাই ইহার 
পরের পদসমূহে ভোগবিলীসেব জীবন ও বেচিত্রয-মণ্ডিত চিত্র অপেক্ষা ব্যথা- 
বেদনার দিকটি বড হইয়া দেখা দিয়াছে, মিলনরঙ্গ অপেক্ষা! মাথুরলীলার বিরহ- 
বিলাপ প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে। 

তাহার পদের অন্তনিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়। এইরূপ একট মনস্তাত্বিক 
সিদ্ধান্ত নির্দেশের চেষ্টা প্রশংসীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা যে যথেষ্ট তথ্যসঙ্গত 
নহে, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে । ( সমালোন্টকগণ বিদ্যাপতির পদাবলীর 
মধ্যে যে দুইটি স্থুর আবিষ্কার করি্য়ীছেন,ভাহ! তাহার সমগ্র পদাবলীর সহিত 
ওতপ্রোতভাবে মিশিরা এ উজ মৃত্যুর পর বিদ্যাপতির ভাগ্য- 
বিপর্যয়ের ধারা পরবর্তী কালের পদসমৃহকেও বিষ ও মলিন করিয়া দিয়াছিল 
_-এ সিদ্ধান্ত সর্বথা তথ্যসঙ্গত নহে। (কারণ শিবসিধহের সমকাঁলে বা পূর্বকাঁলে 
রচিত দেবসিংহ, হরিসিংহের নাম সংযুক্র্পদে জীবনের আনন্দোচ্ছলতার সহিত 
বিরহবেদনার চিব্রও যথেষ্ট আছে )) ১০৬ সংখ্যক (“ঘন ঘন গরজয়ে ঘন মেহ 
বরসিয়ে দশদিশ নাহি পরকাসা” ) এবং ১৫০ সংখ্যক ('রোঞহ পঙ্থ পু লতিকা 


৩৬২ বাংলা সাহিত্যেব ইতিবৃত্ত 


আনি? )৮ পদগুলি শিবসিংহের রাজত্বকালে রচিত; ইহাতে জীবনের বেদনাসিক্ত 
দিকটাই অধিকতর ফুটিয়াছে। আবার শিবসিধহের আশ্রয়চ্যুত হইযা এবং পরে 
মিথিলার রাজবংশেব আশ্রষ লাভ কবিয়! তিনি এমন অনেক পদ্দ বচন! করিয়া- 
ছিলেন যাহাতে বিলাসবিভ্রম ব্যতীত কোন বেদনাপীভনেব ছাযামাত্র নাই 

কেহ কেহ দেখাইতে চেষ্টা করিযাছেন, “শিবসিংহেব মৃত্যুব পর বিদ্যাপতিকে 
মৌলিক কবিশিল্লিরূপে আর পাই না, পাই প্রধানতঃ ন্মার্তপপ্ডিত মৃতিতে।” 
ইহা অবশ্ঠ কিয়দংশে যথার্থ । বিগ্ত(পতিব প্রধ।ন প্রধান স্থৃতিগ্রন্থ ( শৈবসর্বস্বসাব 
বা শৈবসর্বন্বহাব, দানবাক্যাবলি, বিভাগসাব, 'ছুর্গাভক্তিবঙ্গিণী, বর্ষকুত্য ও 
গর[পত্তন *) অবস্ত শিবসিংহেব মৃত্যুর পবেই বচিত। কিন্তু এই যুগেব পদে 
কবিপ্রতিভাব স্বাক্ষব নাই, এ কথা নিঃসংশযে বল। যায না। 


॥ ৩ ॥ 
বিষ্ভাপতির ব্যক্তিগত জীবনে পরিবেশের প্রভাব 


প্রাপ্ত উপাদান হুইতে কর্বিবিগ্ভাপতিব ব্যক্তিগত জীবন সঙ্গদ্ধে বিশেষ কিছু 
জানা না গেলেও সংস্কৃত ও _উবছট্টাধায বচিত তাহীব গ্রস্থাদি অবলম্বনে 
তৎকালীন দেশ ও সমাজজীবনেব কোন্‌ কোন্‌ প্রভাব তাহাঁৰ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
কবিরাছিল, তাহাব আভাপ পাঁওযা যাষ। পূর্বেই বল। হইযাছে যে, বিদ্যাপতি 
নাগবিক মনোভাবেব অধিকাধ! বাজসভাব কবি) বসিকজনের মনোবগ্জনের 
প্রতি তাহাব অবিকতব দৃষ্টি ছিল। লে তদানীন্তন বাষ্ ও সমাজজীবনেব 
সহিত তাহাব সম্পর্কও ঘন্ষ্টতব হইযাছিল | ১৪শ শতাবদীব গরথম দিক হইতেই 
ত্রিন্থতে ইসলামেব অভিযান শুক হয , ঘ্রীঃ১২শ শতাব্দীব শেষভাগে পশ্চিমবঙ্গের 
কিয়দংশ এবং পবে প্রা বাল! দেশেব সবটাই ইসলামেব অর্ধ-চন্দ্রলাঞ্থিত 





৮ এখানে মিত্র ও মজুমদারের সঙ্কলিত “1 ছ্যাপতির পদাবলী'ধূত পদের সংখ্যা অনুন্ত 
হইয়াছে। ইহার পরে যেখানে পদের স*খ্যার উল্লেখ থাকিবে, অন্য কোনরূপ নির্দেশ না! থাকিলে 
সেগুপি এই সম্কলনের সংখা বুঝতে হইবে । 

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র বনু মহাশয় 6০ 12558, 45৮৫ 1%4%% ( 5০] ভা, 
3-4) পত্রে বিষ্ঞাপতি বিরচিত মনন! পূজ -সক্রান্ত “ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিণ' শীক একখানি পু"খির 
পরিচয় দিগ্লাছেন। ইহা! বিদ্যাপতির কৃত রচনা হইলে মধ্যযুগ মিথিলাতেও মনসাপুজার 
বিশেষ প্রচলন ছিল তাস! বুঝ! যাইতেছে । 


কবি বিদ্বাপতি ৩৬৩ 


পতাকার তলে নতি স্বীকার করে ; কিন্তু তখনও ত্রিহুত ও উডভিষ্বায় পাঠানশক্তি 
প্রবেশ করিতে পারে নাই । ১৪শ শতকের দ্বিতীয় দশক হইতে ত্রিহুতের ভাগ্যা- 
কাশে যেঘ জমিতে লাগিল । ১৩২৪ শ্বীঃ অর্ধে ২৫এ ডিসেম্বর তারিখে 
দিল্লীর তুঘলকবংশের সম্রাট গিয়ান্দ্দিন মিথিল।র কর্ণাটবংশীয় রাজা 
হরিবর্মাদেবকে পরাজিত ও বিতাডিত করিয়! ব্রিহুতকে দিল্লীর অন্ততৃক্তি 
করিয়া লইলেন। ফলে ত্রিহৃত মুসলমান সম্রাটের অধীনে করদ রাজ্যে 
পরিণত হইল; এই অঞ্চলের নৃতন নামকরণ হইল “তুঘলকপুর উফ ত্রিহৃতঃ 
হরিসিংহদেব নেপালে পলায়ন করিয়া সেখানে কিছুদিন রাজত্ব করেন। 
পরে তাহার গুরুবংশের ব্রাহ্মণ কামেশ্বরকে সামস্তরূপে ত্রিহুতের সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ব্রিহুতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ইহাই 
প্রথম মর্ম*স্তিক আঘাত। ত্রিহুতের নাম ইসলামী শব্দের দ্বারা কপাস্তরিত 
হইল, তৃঘলক সাত্র/জ্যের একটি টণীকশালও ত্রিহ্ৃতে স্থাপিত হইল, শাসনকর্তা 
কামেশ্বর মুনলম।ন সম্রাটের কপাপাত্রে পরিণত, হইলেন। এতদিন ধরিয়া 
মিথিলায় যে সমাজ ও সংস্কৃতিব ধাবা বহিতেছিল, তাহাতে একটা এচগ্ড 
আঘাত লাগিল। গিয়ান্দ্দিনের পুত্র মহম্মদ বিন তৃঘলকের রাজত্বের শেষভাগে 
শাসন-বিশৃঙ্খলার ফলে ভারতে রাজনৈতিক শিথিলত। দেখা দেয় এবং সেই 
স্বযোগে অনেক সামন্ত-নৃপতি স্বাতন্ত্য অবলম্বন করেন। এই সমযে কামেশর 
হয়তো স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া থাকিবেন | কারণ গৌডের স্থুলত।ন 
সামস্থদ্দিন ইলিয়াস শাহ্‌ ১৩৪৫-৪৬ ঘ্বীঃ অবে ত্রিহুত জঘ করেন এবং তাহার 
পর নেপাল অভিযানে প্রস্থান করেন। কামেশ্বর দিল্লীত্ববেব করদ শামন্ত- 
বপে সন্তষ্ট থাকিলে হযতে। সামন্দ্দিন তাহাকে আক্রমণ কগিতেন না। 
সামহ্দ্দিনেব আক্রমণের ফলে মিথিলার সমাজজীবনে কতখানি আঘাত 
লাগিরাছিল তাহা সহজেই অন্মের । কামেশ্বরকে বাধ্য হইয়াই সামস্ুদ্দিনের 
বশ্তত৷ স্বীকার করিতে হয়। তাহার পরে ফিরোজ তুঘলক কামেশ্বরকে রাঁজ্য- 
চ্যুত করিয়া তথৎ্পুত্র ভোগীশ্বরকে সামন্তরূপে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন । 
ভোগীশ্বরের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র গএনেদ উক্ত পদ লাভ করিলেন। কিন্ত 
অসলান (অর্গলান) নামক এক মুসলমান সামস্ত গএনেসকে হত্যা করিয়' 
(২৫২ ল সং- ১৩৭১-৭২ খ্রীঃ অঃ) কিছুকাল ত্রিছুত অধিকার করিয়! 
রাখেন। এই সময়ে সমগ্র মিথিলায় হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতির চুড়ান্ত অধোগতি 
সুচিত হয়। হীাতপূর্বে কামেশ্বর মুসলমানের অধীনন্ড। স্বীকার করিলেও 


৩৬৪ বাংলা সাহিত্যোর ইতিবৃত্ত 


মিথিলার সমাজজীবনে মুসলমানের প্রভাব সম্প্রসারিত হইবার সুযোগ পায় 
নাই। বিদ্যাপতি বাল্য ও কৈশোরে এই দুর্ে/গের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। 
বিশেষতঃ তাহার পূর্বপুরুষগণ রাজবংশ ও রাজসভার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জডিত 
ছিলেন বলিয়৷ তাহার উপর সম্কটের ছায়া আরও ঘনীভূত হইয়।ছিল বলিয়া 
মনে হয়। অবহট্রভাষায় রচিত বিদ্যাপতির “কীতিলতা” নামক সমসাময়িক 
(১৩৭২-১৪০২ শ্ীঃ অঃ) এঁতিহাসিক ঘটনায় পূর্ণ কাব্যটিতে '“তুরুকের' 
অত্যাচারে বিপন্ন মিখিলাবাপীর শোচনীয় অবস্থা বণিত হইয়াছে। যাহা হউক, 
গএনেসের পুত্র কীতিসিংহ জৌনপুরের নবাব ইব্রাহিমের আন্তকুল্যে যুদ্ধে 
অসলানকে হত্যা করিয়া পিতসিংহাসন লাভ করেন। এই সময় সমগ্র 
হিন্ৃস্থানেই অরাজকতার মত্ততা চলিতেছিল। ১৩৯+ শ্রীঃ অন্দে তৈমুরলঙে 
ভারত আক্রমণের ফলে দিল্লীর সম্রাট মামুদেব আধিপত্য খর্ব হইযাঁ পডিল। 
তৈমূব পর বৎসর ( ১৩৯৯ খ্রীঃ ) ভারত ত্যাগ করিলেও কেন্দ্রীব শক্তির দুর্বলতার 
সুযোগে স্থানীয় সামন্তগণ ক্রমশঃ প্রাধান্ত লাভ করিতে লাগিল। গুজরাট ও 
তাহাব পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জাফর খাঁ ও ওযাঁজিবুল মুল্কৃ, মূলতান-সিন্ধুব কিযদংশে 
মসনদ আলী থিজির খ!, মহোনা ও কলগি মামুদ খাঁ, কনৌজ-অযোধ্যা- 
আগ্রা-বিহার-জৌনপুরে খাজা জাহান, ধরে দিলওয়ার খাঁ, সমানায় খলিব খ! 
এবং বিয়ানা অঞ্চলে সামস খা রাজদণ্ড অধিকার করিয়াছিলেন। এইবপ 
বাজনৈতিক অরাজকতা'র সময়ে যে অসলান নামক ফোন মুসলমান-গ্রধান 
গএনেসকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বেশ কিছুকাল ত্রিহুত অধিকার করিয়া বাখিবেন, 
তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? ১৪০২-১৪০৪ খ্রীঃ অন্ধের মধ্যে 
ব্রিহতে মুসলমান শাদনের অবসান হয এবং কীতিসিংহ সিংহাসন অধিকার 
করিয়া বিধ্বস্ত রাষ্ট্রও সমাজকে পুনর্গঠিত করিতে আরম্ত করেন, সেই সময় 
হইতেই মিথিলায় স্মতিসংহিতার অনুশীলন প্রবল বেগে অগ্রসর হয়; 
কবি বিদ্যাপতিও এই সংস্কারের যুগে একাধিক স্থৃতিগ্রন্থ লিখিয়া সমাজজীবনকে 
পুনর্গঠিত করিতে চাহিযাছিলেন। 

কীন্তিসিংহ জৌনপুরের নবাব ইব্রাহিম খায়ের আম্কৃল্যে পিতৃসিংহাপন 
ফিরিয়া পান, কিন্তু তাহার মূল্যস্বরূপ তাহাকে অধীনতা স্বীকার করিয়া 
স্বাতন্্য বিসর্জন দিতে হয় । ১৪৬* খ্রীঃ অব পর্যস্ত ত্রিহুত জৌনপুরের সামস্ত 
রাঁজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে ১৪৮৩ খ্রীঃ অব পধস্ত 
জৌনপুরের নবাববংশ এত প্রবল হইয়াছিল যে, দিল্লীর সম্াটগণও মাঝে 
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মাঝে ভীত হইয়া জৌনপুরের সামন্তরূপে দিল্লী শাসন করিতে সম্মত হইতেন। 
দিল্লীর সম্রাট শাহ্আলম জৌনপুরের সুলতানের ভয়ে ভীত হইযা দিল্লী 
ত্যাগ করিয়! বদায়ুনে পলায়ন করেন। স্থতরাং ব্রিহুতের মতো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র 
যে দীর্ঘ দিন জৌনপুরের অধীন খাঁমন্ত হুইয়৷ থাকিবে, তাহাতে আর 
সংশয় কি? 

১৪৬১ শ্বীঃ অব্দের কিছু পরে ত্রিহছুতে আবার বাষ্রসঙ্কট ঘনাইয়া আসে । 
এই সময়ে জৌনপুরের শেষ সুলতান হুসেন ত্রিহুত আক্রমণ করি! লুষ্ঠন করেন 
এবং অনুমান করিতে বাধা নাই যে, অসলানের অত্যাচারের অর্ধশতাববীর মধ্যে 
( অসলান বোধহয় ১৪০২ তীঃ অবে পরাজিত হন ) আবার সথলতানী অত্যাচার 
আরম্ভ হয়। ১৪৮৩ হী: অন্যে জৌনপুরের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইলে ত্রিছুতের 
উপর জোনপুরের প্রভাব হাস পাইয়| যায়। যাহা হউক, বিগ্য/পতিকে অন্ততঃ 
তিনটি রাষ্্রসঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ অসল।নের অত্যাচার, 
দ্বিতীয়তঃ মুসলমানের সহিত যুদ্ধে শিবসিংহের' নিধন, তৃতীয়তঃ হুসেন কর্তৃক 
ত্রিহথত লুঠঠন। হয়তো তিনি এই সময়ে অতিবৃদ্ধাবস্থায় বেদনার সহিত এই 
ভয়াবহ রাজনৈতিক প্লাবন লক্ষ্য করিয়াছিলেন । মধ্যযুগে বাঙলা দেশের 
উপর দিয়াঁও অনুরূপ অরাজকতার ঝড বহিয়া গিয়াছিল; কিন্তু একমাত্র 
মুকুন্দর!ম ভিন্ন অন্য কোন কবি এই দুর্ঘটনার সহিত ব্যক্তিগতভাবে জডাইয়া 
পড়েন নাই। 

বিদ্যাপতির ব্যক্তিগত জীবনে রাজ্যসঙ্কট, রাজসভ| ও রাজবংশ নিশ্চয় একটা 
উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । তাহার মাঁজিত ছন্দ, রুচির নাগরিকতা, 
আদিরসের বাহুল্য ইত্যাদি প্রধানতঃ দরবারী আদর্শে পরিচাণিত। অপর 
দিকে “কী্িলতা” হইতে তাহার ইতিহাঁসান্থগামী কাঁলচেতনারও স্পষ্ট প্রমাণ 
পাওয়া! যায। অসলান কর্তৃক ত্রিহুত জযের পর মিথিলায় মুসলমানের অত্যাঁচারে 
হিন্দুসম'জ কীভাবে বিনাশের পথে অগ্রসর হইতেছিল, খিদ্চাপতি 'কীতিলতা"য় 
তাহাব পুঙ্থান্সপুঙ্খ বর্ণনা দিয়াছেন । বোধহয সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যে 
বি্ছাপতি প্রথম পরিবেশ-সচেতন কবি। খাহাব পদ্দাবলীতে এই সামাজিক 
প্রভাব কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা অবশ্য সন্দেহের বিষয়; কিন্তু 
'কীন্ভিলতা"য় তাহার ইতিহাসচেতনা ও সমাজ-চিত্রাস্কনশক্তি আশ্চর্য জীবন্ত 
হইয়! উঠিয়াছে। 

বিছ্বাপতি মিথিলায় স্মার্ত সংস্কৃতির প্রধান প্রচারক। তাহার পূর্বপুরুষগণ 


৩৬৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


যেমন বাঁজসভায় উচ্চতম পদ অধিকার করিয়াছিলেন, তেমনি কেহ কেহ শান্ত 
সংহিতায়ও বিশেষ অধিকার অর্জন করিযাছিলেন ১ যথা - গণেশ্বর, চণ্ডেশ্বব, 
গোবিন্দদত্ত প্রভৃতি । বিদ্যাপতিব প্রপিতামহ বীরেশ্বর ও পিতামহ জয়দতত 
রজদভা ও বাজকার্ধ ত্যাগ করিয়া! শাস্চচান কাঁলাতিপাত কবিযাছিলেন | 
বিগ্ভাপতি কবিখ্যাতি ও পাগ্ডিত্যেব জন্য কামেশ্বববংশীয বিভিন্ন বাঁজাদেব 
নিকট আদবণীয হইযছিলেন, বাজ! শিবসিংহ তাহাকে সুহৃদ বপে গ্রহণ 
কবিয়াছিলেন। কীতিসিংহ পিভবাজ্য উদ্ধাব কবিষা হিথিলাব সমাজগঠনে 
আত্মনিষোগ করিষা স্মাঙ সংস্কারেব পুনঃপ্রচাবেব জগ বোধহ্য বিদ্ভাপতিকে 
আহ্বান কবিযাছিলেন। শিবদি'হেব আশ্রযচ্যুত হইয! কবি যখন নেপালে বাস 
কবিতেছিলেন, তখন সেই ভাগ্যবিপষযেব দিনে ব্যক্তিগত কথা ভূলিযা তাঁহাকে 
মিথিলাব সমাঁজগঠনেব কথ] অধিক পবিমাণে চিন্তা কবিতে হইযাছিল। 
তাহা প্রা সমস্ত স্ৃতিগ্রস্থ শিবসিংহের পববর্তী কালে রচিত। ইহাতে দেখা 
যাইতেছে তিনি প্রধানতঃ শক্ত ও শব ধর্ধেব প্রতি অধিক৩ব আকুষ্ট 
হইযাছিলেন, কাবণ 'শৈবসর্বপ্থসীব”, 'গঙ্গীবাক্যাবলি, “ছুর্ণীভক্তি তবর্গিমী”, _ 
সমস্তই শাক্ত ও শৈব গ্রন্থ । কবি বাখাকুষ্চ ববখক বু পদ বচনা কবিয।ছিলেন, 
নিজে ভাগবত নকল কবিণাছিলেন, অথচ কোন টবষ্ঞব পুবাঁণ বা স্মৃতি গ্রন্থ বচনা 
কবেন মাই । ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, সে ষুগে শান্ত ৪ শৈববর্মই মিথিলাব 
গণধর্ম ছিল । একদিকে বিগ্াপতি শাক্ত ও শ্বৈস্থৃতি লিখিষা জনচিত্তে বিহাস 
ফিবাইযা আনিতে সাহাধ্য কবিখাছিলেন, আবাব অপব দ্দিকে 'বিভাগসীব' 
“দানবাক্যাবলি+, 'বর্ষক্রিযা? প্রস্তুতি বচন! কবিষা ধর্ণাশ্রমধর্মেব সাহায্যে সম[জ্বে 
বিশ্লিষ্ট বনিযাদকে তু কধিতে চাহিযাছিলেন। মুসলমান আক্রমণেব ফলে 
মিথিলাব সমাজ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণনমাঁজ ভাঙিযা পড়িযাছিল - 

থলে লজ্জন পরিভবিম কোই নহি হোই বিচারক । 

জাতি অজাতি বিবাহ, অধম উত্তম ক। পারক | 

অখ.খর-রন বুঝ ঝ নিহার নহি, 

কই কল ভমি ভিখখারি ভ'উ। ইত্যাদি (কীঠিলতা ) 

অন্ু ১ খল সঙ্জনকে পরাভূত করিল, বিচারক কেহ থাকিল না, জাতি অঞ্জাতির মধ্যে 

বিবাহ হইল। অধম উত্তমের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিল। বিদ্যারস বুঝিষার লোক দ্বেখা গেল 
না। কুলীন ব্যক্তি ভিক্ষুকে পরিণত হইল । 


মিথিলার সমাজস্কট কী প্রবলাকার ধারণ করিষাছিল তাহা এই উদ্ধৃতি 
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হইতেই বুঝা যাইতেছে । প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক উৎপাত; কুলীন ব্যক্তি 
(অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীভুক্ত ) ভিক্ষুক হইল । দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যার অপহ্ৃব হইল । 
তৃতীয়তঃ, জাতি-অজাতির বিবাহেব ফলে সমাজের শ্রেণীবিষ্াসে ভাঙন ধরিল। 
কীতিসিংহ বিগ্ভাপতিব সহায়তায় মি্লীকে এই উপপ্রব ভইতে রক্ষা করিবার 
চেষ্টা করেন । কিন্তু তাহার পরে এবং শিবসিংহের মৃত্যুর পর বোধহয় আবার 
অনুপ রাষ্ট্রসঙ্কট ঘন।ইয়। আসে; তখন বিগ্ভাপতি স্বজন ও ন্বসমজচ্যুত হইয়| 
নেপালে বাস করিতেছিলেন। তিনি মিথিলায় ফিবিষ! আপিযা নানা স্মৃতিগ্রন্থ 
লিখিয়া বিধ্বস্ত সমাজকে আবার গড়িষা তুলিবার চেষ্টা করেন। তীহার 
এই সমস্ত স্থৃতিগ্রন্থ শুধু ত্রিহুতেই নতে, বাঙলা দেশেও প্রামাণিক বলিয়া 
গৃহীত হইরাছে। তাহাকে অবশ্য শূলপাণি বঘুনন্দনের মত প্রসিদ্ধ স্মৃতিকার 
বলিধ। গ্রহণ কবা যায় পা, কিন্ত শীমাবদ্ধক্ষেত্রে, ত্রিহ্ছতের সম[জজীবনের 
গুনগ ঠনে তাহার স্মৃতি গ্রন্থগুলির যথেষ্ট গুকত্ব স্বীকী? করিতে হইবে। 
বিদ্যাপতিৰ ক্গীবনে তাই অন্ততঃ তিনটি গ্রভাব লক্ষ্য করা যাইবে £ 
প্রথম ওঃ, ঠাহাঁব ইতিহাস ও সমাজচেতনা। সে ইতিহাস ও সমাজচেতন! 
কিষদংশে আন্মবক্ষামৃূপক- সেখানে মুসলমান এভাব হইতে ত্রিভতকে মুক্ত 
কর্পিবাব চেষ্টাই তাহাব মূল লক্ষ্য । কিন্তু ত্ঃ ১৪শ ১৫শ শতকেব এক ব্রাহ্মণ 
কবির নিকট হইতে 'কীতিলতা'ব মতে! একখানি এতিহাসিক ও সামাজিক- 
তথ্যসমুদ্ধ গ্রন্থ পাওয| গিয়াছে, ইহা বিম্মযকর | |দ্বিতীযতঃ, তাহাঁব নাগরিক 
মনোভাব । দীর্ঘক।ল বিভিন্ন বাজপরিধারের সংস্পর্শে আসিয়া, রাঁজসভায় 
যাতায।ত করিধ1 তীহার মনের চাবিদিকে একট। দরবারী আদর্শের ম।জিত 
পরিমগ্ুল গডিঘা উঠিয়াছিল। জয়দেব, বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্র- ইহাবা 
প্রধানতঃ নাগববৃত্তিচারী রাজসভার কবি। তিন জনের রচিত বিষধবস্তর 
মধ্যে উপাদান হিসাবে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও মনোভাব ও জীবন- 
প্রত্যয়ের দিক দিযা খুব যে একট! বৈষম্য আছে, তাহা মনে হয় ন|। জীবনের 
বহিরঙ্গনেই তাহাদের অধিকতর বিহার ; ভাষা-ভঙ্গিম।কে শাণ দিযা, পালিশ 
করিয়া ঘষিয়া মাজিয়! 'রাজকঠের মণিম'লাব মতো” ছ্যুতিময় করিষা লওয়! 
তিনজনের ব।কৃরীতিরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য | তৃতীযতঃ,তাহার পদাবলীসা হিত্য _ 
যাঁহ। যেমন বিচিত্র, তেমনই গভীর, য|হ! একাধারে কৃত্রিম আলঙ্কারিক কৌশলের 
সার্থক দৃষ্টান্ত, আবাব গ্রাণের গভীর রসে দ্রবীভূত, যাহার প্রধান আবেদন 
রাজসভাজীবী বিদপ্ধজনের মাঁজিত মনের নিকট, তাহার মধ্য দিয়া আবার 


৩৬৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নিখিল মানবাত্মার ভক্তিরসার্্ ও আবেগাপ্রুত অনুভূতির নিরাবরণ প্রকাশ 
ঘটিয়াছে। সুতরাং বিদ্যাপতির জীবনকথা সম্বন্ধে বিশেষ কোন উপাদান সংগ্রহ 
কর] না! গেলেও তীহার রচনাবলি এবং মিথিলার রাজবংশের ইতিহাস হইতে 
তাহার জীবনের মূল প্রেরণা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবহিত হওষা যায়। 


॥ ৪ 
বিষ্ভাপতির আবির্ভাবকাল 


বিগ্ভাপতির জীবনকথ। সম্বন্ধে যেমন স্পষ্টৰপে কোন তথ্য সংগ্রহ কর! যায় 
ন1) সেইরূপ তীহার আবির্তাবকাল সম্পর্কেও কয়েকটি আন্রমানিক তথ্য ভিন্ন 
নিঃসংশয প্রমাণেব বলে স্থিব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও সহজ নহে। মিলার 
রাজপত্রী নামক ঘটনাবিববণমূলক রাজবংশেতিহাসে ব্রাহ্মণবংশেরও বিবৃতি 
আছে। বিদ্যাপতিব পূর্বপুকষগণ মিথিলাব রাঁজবংশেব সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত 
ছিলেন ; কাজেই এই রাজপধ্ী৯ হইতে কাল নির্ণঘ করিবাব মতো অনেক 
নিতরযেগ্য তথ্য পাওযা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাঁতেও সনতাবিখেব নান! 
বৈষম্য ও ক্রি লক্ষ্য কর! গিয়াছে : এইজন্য রাঁজপঞ্ধীও এঁতিহাসিক প্রমাণ- 
রূপে সর্বথা গ্রহণযোগ্য নহে। 'বিদ্যাপতি তৎকালীন এতিহাসিক ঘটনার 
উল্লেখ কবিয়া৷ মৈথিলী ভাষায় কিছু পদ এবং অবহট্টভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন । 
তাহা অবলম্বনে তাহার আবির9াবকাঁল বা! আধুক্ষাল সম্বন্ধে একটা আন্মমানিক 
কালপরিমাণ শ্রিবীকৃত হইতে পারে। সংস্কৃতভাষায় লিখিত তাহার একাধিক 
গ্রন্থে নানা বজবংশের উল্লেখ আছে, কখনও-বা সনতারিখ দেওয়া আছেঁ- 
তাহাও বিদ্ভাপতির কালনির্ণযে কিছু সাহায্য কবিতে পারে । তাহার বৈষ্ণব ও 
শৈবপদ্দাবলীতে মিথিলার রাজা-রাণী ও মন্ত্রীদের উল্লেখ আছে; তাহাতেও 
এ কালের একটা আভাপ পাওযা যাইতে পারে। ইহা হাভাও কয়েকটি 
প্রত্বতান্তিক প্রমাণ আছে । দানপত্র, বিদ্যাপতির স্বহস্তে নকলকরা সনতারিখ- 
যুক্ত ভাগবতের পুঁথি প্রভৃতি এই প্ররত্বতাত্বিক নিদর্শনরূপে গণ্য হইতে পারে । 
এই সমস্ত উপাদান বিচাবে বিদ্যাপতির অন্ুগমীনশাঁপেক্ষ আবির্ভাব ও 
তিরোভাবকাল বাহির করা যাইতে পারে; কিন্তু এই প্রমাণাবলীর 


*» এই রাজপপ্রী ১২৪৮ শক € ১৩২৬ খীঃ) হইতে মিখিলাপতি হরিসিংহেয রাজত্বকালে 
সঞ্কলিত হইতে আরম্ত হয়। রাজকৃষ মুখোপাধ্যায়ের “নান। প্রবন্ধ দ্রষটব্য। 


কবি বিগ্ভাপতি ৩৬৯ 


প্রামাণিকত! ও স্বরূপ সন্বদ্ষে নানা দ্বিধা আছে বলিয়া ধাহার1 ইহা লইয় 
গবেষণা কবিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মোটামুটি এঁকমত্য থাকিলেও বনু স্থলে 
বিরোধ আছে। নিয়ে বিদ্যাপতির আবিভাবকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষকের 
সিদ্ধান্ত উল্লেখ করা যাই তেছে £-_- 

(১) সাবদাচবণ মিত্রের মতে-_(“বিতাপতিব পদাবলী”, ১৮৭৮) এগ্রীষ্টীয় 
পঞ্চদশ শতাব্বীব প্রথমার্ধেই তাহাব পদাবলী প্রক।শিত হইয়াছিল ।” 

(২) জঞ্জ শ্রীয়ার্নেব মতে__“1315%867 2051197790 8100 7588 ৪ 
9910107৮90 ৪061107 0001110 ৪৮ 19886 6100 25 17911 01 6175 1561) 
০9০” ( গপুরুষপবীক্ষা+ব ভূমিকা], পৃ. ১১) । 

(৩) নগেন্দ্রনাথ গুপ্ঠেব মতে-বিগ্যাপতি ১৩৫৮ শ্বীঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন, 
মৃত্যু হয় ১৪৪৮ শীঃ অন্দে (“বিদ্যাপতি? )। 

(৪) হরপ্রসাদ শাস্বীব মতে- বিদ্াপতির আবিভাবকাল-_-১৩৪৭-১৪৫৬ 
শ্বীঃ অব্দেব মধ্যে ( কীত্তিলতা”ব ভূমিকা )। 

(৫) “বিদ্যাপতিকি পদাখলী'ব সঙ্কলক কুমাৰ গ' পিংহেব (1[08781 এ, 
31101,% ) মতে_-১৩৫০ খ্রীঃ অঃ। 

(৬) বসন্তকুমাব চট্টোপাধ্যাযেব মতে-_-১৩৭২-১৪৪৮ খ্রীঃ অঃ (79%)),41 
0/ 6) 1)91)4. ০07 1969 5, ০1, সুড1)। 

(৭) সতীশচন্দ্র বায়েব মতে--১৩৮০-১৪৮০ খ্রীঃ অঃ (পদকল্পতক, ৫ম )। 

(৮) ডঃ শহীছুল্লহ্ সাহেবেব মতে--১৩৯০-১৪৯ৎ শ্বীঃ অব্দের মধ্যেই 
বিদ্যাপতিব জীবন আবতিত হইযা থাকিবে (77020 71756097091 0010? 918, 
9391)/, 1944) | 

(৯) মহামহোপাধ্যা ডঃ উমেশ মিশ্র ও শিবনন্দন ঠাকুবেব মতে-_বিছ্যা- 
পতিব জন্স-_২৪১ ল. সং অর্থাৎ ১৩৬০ ত্বীঃ অন্দে, মৃত্যু-_৩২৭ ল, সং অর্থাৎ 
১৪৪৬ খ্রীঃ অবেব মধ্যে । 

(১০) ডঃ জয়কান্ত মিশ্রেব মতে--২৪১ ল., সং অর্থাৎ ১৩৬০ শ্রী; অন্দে 
বিচ্ভাপতির জন্ম এবং ১৪৩৭ খ্রাঃ অবে মৃত্যু (778307% ০7 17129261518 
11969706776 ) । 

(১১) ডঃ বিমাঁনবিহাঁবী মজুমদারের মতে-_-“১৩৮০ শ্রীষ্টাব্ধের কাছাকাছি 
সমষে বিদ্যাপতির জন্ম” এবং “১৪৬০ খ্রীঃ: অবে বি্াপতি জীবিত ছিলেন 
প্রমাণিত হইতেছে ।” ইহার পর বিদ্ভাপতি আর কত দিন জীবিত ছিলেন, 

২৪-_-(১ম খণ্ড) 


৩৭৬ বাংল! সাহিত্যে ইতিবৃত্ব 


সে সম্বন্ধে ডঃ মজুমদার আর কিছু উল্লেখ করেন নাই (যিত্র ও মজুমদ্দার- 
সম্পাদিত “বিদ্যাপতির পদাবলী) পৃ. ৩।০-৩1,/০ )। 

(১২) দীনেশচন্দ্র সেনের মতে-_“ক্ুতরাং যদি বলা যায়, কবি ১৩৫৮ 
কিংবা তদ্রপ কোন সময়ে জন্ম গ্রহণ কবিষ[ছিলেন, তাহা সত্য হইতে বন্থ 
দূরবর্তী হইবে না” (“বঙ্গভাষা ও সাহিত্য? )। 

(১৩) অযূল্যচবণ বিদ্াভৃষণেব মতে_“কবি ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্বের পব 
নিকটবর্তী কোন লমযে জন্গ্রহণ কবিষাছিলেন” (অমূল্যচরণ বিদ্যাভূণ 
ও খগেন্্নাথ মিত্র-সম্পাদিত “বিদ্ভাপতিব পদাবলী? )। 

(১৪) খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মতে__“বিদ্যাপতি চতুদশ শতকের শেধপাদে 
জন্মগ্রহণ করেন” (“পদামৃত মাধুবী” পর্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮)। মিব্রমহাশয 
তাহাব আব-এক গ্রন্থে এ বিষষে আবও একটু বিস্তাবিত আকাবে বলেন, 
“বিদ্যাপতির জন্ম যদি ১৩৯০ খ্রীষ্টাব্দ বলিষা ধবা যাঁষ, তাহ! হইলে ত্াঁহাব 
তরুণ বযসে বিসপী প্রাপ্তি (২৯৩ ল., সং- ১৪১২ খ্রীঃ অঃ), ভাগবতেব 
নকল ও পবিণত বযসে “ছুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, লেখা__-এই সকলেব মধ্যে একটা 
সামঞ্জন্ত রক্ষা কব! সহজ হয” (“বৈষ্ণব বসসাতিত্য” )। 

(১৫) ডঃ শ্রীগনীতিকুমাব চট্রোপাধ্যাধেব মতে-বিদ্যাপতি ১৪শ শতাব্দী 
শেষে বা! ১৫শ শতাব্দীব গ্রাবস্তে জন্মগ্রহণ কধিখাছিলেন (4170 01146 
10981010176 01 16] 99/0”--070731), ০1. ])। 

(১৬) ডঃ শ্রীস্বকুমাব সেনের মতে--“১৪৬০ শ্রীষ্টাব্বেব পর বিষ্যাপতি 
বেশি দিন জীবিত ছিলেন বলে মনে হয না” ( “বিদ্ভাপতিগোষ্ঠী” পু ২৩)। 

উল্লিখিত সনতারিখপগ্তলিব চিসাঁব লইলে দেখা যাইবে যে, বিদ্যাপত্তির 
কালনির্ণয সম্পর্কে গবেষকগণের মধ্যে তথ্য লইয়া নানা! মতবৈষম্য দেখ' 
দিলেও তীাহাবা! এ বিষয়ে একমত যে, বিদ্যাপতি ১৪শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ 
হইতে ১৫শ শতাব্দীব প্রথমার্ধ বা দ্বিতীযার্ধেব কিছুকাল জীবিত ছিলেন। 
উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাদেব প্রত্যেকেব অবলম্বিত তথ্য ও তৎ্সংক্রাস্ত মতামতের 
যাথার্থ্য আলোচনার অবকাশ নাই বলিষা আমবা প্রধানতঃ ডঃ শ্রযুক্ত বিমান- 
বিহাবী মজুমদার মহাশয়-সংগৃহীত তথ্যাদিব সাহায্যে বিদ্যাপতির আবির্ভাব 
ও তিরোধানের কাল সন্দ্ধে আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি। 

১। পদে নসরৎশাহের উল্লেখ ॥ 

প্রথমেই আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে যে, বিষ্ভাপতির জন্মকাল সন্বস্ষে 


কবি বিষ্ভাপতি ৩৭১ 


কোন প্রত্যক্ষ অথবা! পরোক্ষ প্রমাণ আছে কি-না । নগেন্্রনাথ গুধ্ধ-সংগৃহীত 
“বিষ্ভাপতি' গ্রন্থের ৩৪ সংখ্যক (খগেন্দ্রনাথ ও বিমানবিহারীর সংস্করণের ৯৩২ 
সং. পদ) পদের ভণিতায় আছে £ 

কবিশেখর ভগ অপরুব রাপ দেখি। 

রাএ নসরদ সাহ ভঙ্গি কমলমুখি ॥১* 

এই রায় নসরৎ ১৩৯৪ খ্রীঃ অব জৌনপুর লাভ করেন এবং ১৩৯৯ খ্রীঃ 

অবে (ইব্রাহিমশাহের জৌনপুর সিংহাসন লাভের ছুই বৎসর পূর্বে) লোকাস্তরিত 
হন। স্থৃতরাং বিগ্ভাপতি নিশ্চয় ১৩৯৪ শ্ীঃ অবের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
এ দিকে বিগ্ভাপতি ১৪৬০ খ্রীঃ অব জীবিত ছিলেন। সুতরাং আয়ুক্কাল যতই 
দীর্ঘ হউক না কেন, ১৩৮০ খ্রীঃ অবের পূর্বে তাহার জন্মকাল টানিয়! লওয়া যায় 
না। গ্রীয়ার্সন, সারদাচরণ মিত্র, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হরপ্রসাদ শামী, অমুল্যচরণ 
বিছ্যাভৃষণ, ডঃ উমেশ মিশ্র - সকলেই ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্ভাপতির জন্ম 
হইয়াছিল বলিয়! অনুমান করেন। কিন্তু তাহা! হইলে বিদ্যাপতি ১৪৬০ খ্রীঃ 
অব স্স্থ শরীরে ছাত্র শ্রীরূপধরকে 'বরঙ্গণসর্বস্* পড়াইতেছিলেন - ইহার সহিত 
সামগ্রশ্ত করা যায় কি করিয়া? একশত বৎসরের বৃদ্ধ ত্স্থ শরীরে ছাত্রকে শিক্ষা 
দিতেছেন, ইহা বিশ্বাস কর। একটু কঠিন হইয়া পড়ে। স্থতরাং বিদ্যাপতি ১৩৮০ 
শ্ঃ অব্দের পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কি-না, তাহাতে গভীর সন্দেহ আছে। 


২। কীতিলতা ॥ 


কীতিলতা'র প্রমাণটিও এইসক্ধে বিচার্ষ। গএনেসের পুত্র কীতিসিংহ অসলান 
নামক এক মুসলমান শাকের কবল হইতে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। বি্ভাপতি 
ডাহার কীন্তিকাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া অবহট্ট ভাষায় 'কীতিলতা” রচনা করেন । 
কীতিসিংহ দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই, ১৪০২ হইতে ১৪০৪ শ্রী 
অব্দের মধ্যে সিংহাসন লাভ করিয়া ১৪১০ খ্রীঃ অবের পূর্বেই সম্ভবতঃ লোকান্তরিত 
হন। কারণ ১৪১০ খ্রীঃ অবে শ্রীধর-বিরচিত 'কাব্যপ্রকাশ বিবেকের এক 


১, এই পদটিতে কবিশেখরের ভণিতা আছে বলিয়। ইহাকে উড়াইয়া দেওয়! যায় না। 
কারণ মিথিলার প্রাপ্ত লোচনকবি-কৃত “রাগতরঙ্গিণী' নামক পদসঙ্কলনের £৪-৪৫ পৃষ্ঠায় ইহা! 
“ইতি বিদ্ভাপতে১" অর্থাৎ বিস্তাপতির রচন! বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব এই পদটিকে 
(আনন লোনুম বনে বোলএ ইসি । অমিঅ বরিম জনি দরদ পুনিম| সসি ॥) বিভ্াপতির 
রচিত বলিয়। গ্রহণ করিতে হইবে। 


৩৭২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পুথিতে শিবসিংহকে “মহারাজাধিরাজ শ্রীমং শিবসিংহদেখ সংভূজ্যমান 
তীরভূক্তৌ” ইত্যাদি বলা হইয়াছে, অর্থাং ১৪১ খ্রীঃ অবে বা তাহার পূর্বে 
শিবসিংহ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন । অতএব বিগ্যাপতির “কীতিলতা” 
তাহার পূর্বে ১৪০২-১৪০৯ শ্ীঃ অবের মধ্যে রচিত হইয়! থাকিবে । অনুমান 
“কীতিলত।” ১৪০২ খ্রীঃ অন্ধের অল্প পরেই রচিত হৃইয়াছিল। কারণ কীন্তিসিংহ 
মুসলমানের কবল হইতে ত্রিুত পুনরধিকার করেন বলিয়া কবি তাহার কীতিকে 
অভিনন্রিত করিয়াই “কীতিলত।” রচনা করেন । সুতরাং কীতিসিংহের রাজ্য- 
কালের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৪০২-১৪০৪ ঘীঃ অবের মধ্যেই ইহা রচিত হইয়া 
'থাঁকিবে। এই সময়ে বিদ্ভাপতির বয়স কত ছিল? বিগ্ভাপতি এই গ্রন্থের 
এক স্থলে আপনাকে “খেলন কবি” ধলিয়াছেন £ 


মাধুর্য প্রসবস্থলী গুরুবন্দোথযশোবিস্তার শিক্ষাসখী। 
যাবাদ্িশ্বমিদঞ্চ খেলনকবেধিছ্া!পতেও্ডারতী ॥ 
অনু ঃ মাধূর্ষের প্রসবস্থলীম্বরূপ যশোবিস্তারের শিক্ষীদখীনদূশ খেলনকবি বিছ্যাপতির 
কবিত| সমন্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক । 


আবার তিনি এ কাব্যে নিজ কবিতাকে “বালচন্দ্রের সহিত তুলনা দিয়া 
সদস্তে বলিয়াছেন, 


বালচন্দ্র বিজ্জাকই ভাস|| 
দুই নহি লগগই দুজ্জন হাঁস! ॥ 
অনু ঃ বালচন্ত্র ও বিদ্যাপতির ভাষ!-_-এ দুয়ের কোনটিতে ছুর্জনের উপহাস লাগিবে না। 
এখানে “বাঁলচন্দ্' এবং 'খেলন" শব্দ ছুইটির তাৎপর্য বোধহয় ব্দ্ভাপতির 
নবীন বয়স। খেলন কবি" ( েলুড়ে কবি”) বলিতে বিদ্যাপতি বোধহয় 
তরুণ বয়সের ইঙ্গিত করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহার খেলিবার বয়স উত্তীর্ণ হয় 
নাই। বিদ্াপতির ভাষাকে বালচন্দ্রের সহিত উপমিত করাতেও তাহাই 
অনুমিত হইতেছে । 'কীতিলতা*র রচনার সময় (১৪০২-১৪০৪ খ্রীঃ অঃ) 
বিচ্ভাপতির বয়স বিশ-বাইশের উর্ধে যাইবে না বলিয়া মনে হয়! তিনি 
১৩৮০ খ্রীঃ অবে বা ইহার সামান্য কিছু পূর্বে জন্মগ্রহণ করিলে তীহার 
জীবনের অন্যান ঘটনার সহিত এই তারিখের কোন বিরেো!ধ দেখা দিবে না। 
অবশ্য ১৩৮০ শ্বীঃ অবও আমাদের অনুমান মাত্র, তবে এই অনুমান অযৌক্তিক 
নহে। 


কবি বিষ্ভাপতি ৩৭৩ 


৩। বিগ্যাপতি-রূচিত গ্রন্থের রচনাকাল ॥ 

পদাবলী ব্যতীত বিগ্ভাপতি প্রায় বারখানি গ্রন্থ লিখিয়! মিথিলা ও বাঙলার 
বিছ্ভাসমাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং ম্মার্ত পণ্ডিতরূপে স্বীকৃত 
হইয়াছিলেন।) ষাহারা তাহার পদাবলীর খোজ রাখিতেন না, তারা তাহার 
স্বতিনিবন্ধগুলির বিশেষ প্রশংসা করিতেন | তাহার গ্রন্থে সনতারিখের শ্পষ্ট 
উল্লেখ না থাঁকিলেও যে রাজ! বা রাজবংশের অধীনে তিনি গ্রন্থ রচন1 করিয়া- 
ছিলেন, তাহার বা তাহাদের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিযাছেন। স্বতরাং 
মিথিলার রাজপপ্জী এবং সমকালীন ত্রিহ্ত ও নেপালের ইতিহাস মিলাইয়! 
খিদ্যাপতির অবহট্ট ও সংস্কৃত গ্রন্থগুলির সনতারিখের একট। মোটামুটি পরিচয় 
পাওবা যায়। (“কীততিল্রতা"র রচনার কিছু পূর্বে (১৪০০ খ্রীঃ অঃ) যখন মিথিলায় 
অসলানের শাসন দুঢ হইয়ছে, তখন কীতিসিংহের জাতি-পিতৃব্য দেবসিংহ 
ত্রিহুত ত্যাগ করিয়া নেপালে নৈমিযারণ্যে খাঁস কুবিতেছিলেন ; বোধহয় 
বিদ্যাপতি৭ সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন-এই সময় অর্থাৎ ১৪০০ খ্রীঃ 
অন্দের নিকটনত্তা সমযে দেবপিংহের আদেশে বিদ্যাপতি “ভূপরিক্রম। রচনা 
করেন ।& ১৪১০ খ্রীঃ অবে শিবসিংকের সমযে “পুরুষপূরীক্ষাণ ও 'কী্তিপতাকা। 
রচিত হয। শিব সিংহের মৃত্যু বা অন্তর্ধানের পর বিগ্যাপতি দ্রোণবারের অধিপতি 
পুরাদিত্যেব আশ্রয গ্রহণ করেন এবং তাহার নির্দেশে ১৪১৮ শ্ীঃ অবে 
সংস্কৃতভাষায় 'লিখনাবলী” নামক পত্র লিখিবাঁর গ্রন্থ রচন1! করেন। ১৪৩০-৪০ 
ত্বীঃ অবের মধ্যে পন্মসিংহ ও বিশ্বীসদেবীর নির্দেশে বিদ্যাপতি কর্তৃক 'শৈবসর্বস্ষসাঁর? 
এবং "গঙ্গাবাক্যাবলী+ নামক দুউখ।নি স্থৃতিগ্রন্থ রচিত হয়| (১৪৭০-৬০ খ্রীঃ অবের 
মধ্যে তিনি 'বিভাগসার” ও প্দানবাক্যাবলী” নামক দুইখাঁনি স্বৃতি এবং 
'দুর্গাভক্তিতরজ্দিণী” নামক দুর্গাপৃজাবিষয়ক বিরাট নিবন্ধ রচনা করেন) '“দুর্গা- 
ভক্তিতরঙ্জিণী'র পর ত্তাহার আর কোন গ্রন্থ রচিত হইযাছিল বলিয়! মনে হয় না। 
কবি ১৪৬০ শ্ীঃ অবেের মধ্যেই স্ুবৃদ্ধ হইথা পভিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি কত 
দিন জীবিত ছিলেন তাহা জানা যায না। জীবিত থাকিলেও মিথিলার সমাজ 
জীবনের সঙ্গে এই প্রাচীন কবির বিশেষ কোন যোগ ছিল ন1।“ভূপরিক্রমা” (১৪০০ 
শ্রী: অঃ) হইতে শুরু করিয়া “ছুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর রচনাকাল (আঃ ১৪৬০ 
ঘীঃ অঃ) পর্যস্ত - প্রায় ষাট বৎসর ধরিয়া কবি সাক্ষাত্ভাবে গ্রন্থ রচনা করিয়া 
এবং অসংখ্য পদাবলী লিখিয়া মিথিল1 ও মিথিলার বাহিরে বিশ্জেন্ব খ্যাতি লাভ 
করিয়াছিলেন। ) আধুনিক কালে কবি টেনিসন এবং রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত 


৩৭৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এতকাল ধরিযা সাবন্বত প্রতিভাব অটুট এশ্বর্য বহন করিবার মানসিক শক্তি 
খুব কম লেখকেরই দেখ! গিয়াছে । মোট বাট বৎসরকাল ধবিয! তিনি গ্রন্থ ও 
পদ রচনা করিয়াছিলেন এবং বিশ বৎসর বয়সেব পূর্বে সম্ভবতঃ তিনি গ্রন্থ রচনায় 
ব্যাপৃত হন নাই। অন্ততঃ ১৪০০ খ্রীঃ অবে তাহার বয়স বিশ বৎসরের কম 
হইলে দেবসিংহ নিশ্চয় তাহাকে “ভূপরিক্রমার মত তথ্যবল (85969৩8 
ধরনের গ্রাস্থ লিখিতে নির্দেশ দিতেন না। সুতরাং “ভূপরিক্রমা' রচনার সময় 
তাহার বষস অন্যুন বিশ বসব ধরিলে ১৩৮০ খ্রীঃ অন্দে বা তাহার নিকটবর্তী 
কোন স্ময়ে তাহাব জন্ম হইতে পারে। স্ৃতবাং তাহার আনুমানিক জন্বাসন 
( ১৩৮০ শ্রীঃ অঃ) এবং তিরোধানসন (১৪৬০ খ্রীঃ অঃ) একেবারে অভ্রাস্তরূপে 
গ্রহণ না কর] গেলেও, গবেষকগণ এই তাবিখ ছুইটিব যৌক্তিকতা বিচাব করিয! 
দেখিতে পারেন । 


৪ । কাব্যপ্রকাশবিবেক” ও ভাগবতেব নকল ॥ 


শ্রীধরবিরচিত “কাব্য প্রকাশবিকেকেব পুঁথিতে বিদ্যাপতিকে বল। হইয়াছে 
“সপ্রতিষ্ঠ সছৃপাধ্যায় ঠন্ুব শ্রীবিগ্ভাপতিন।মাজ্ঞয়া” ইত্য।দি। বিদ্যাপতির 
আদেশে ১৪১০ খ্রীঃ অবে এই পুঁথি শকল কবা হয। ১৩৮০ শ্বীঃ অবে বিদ্যাপতিব 
জন্মকাল ধবিলে এই সময়ে তাহার বধস হইবে তিবিশ বংসব। ত্রিংশ বর্ষ বয়স্ক 
ব্যক্তিকে পাণ্ডিত্যের জ্ন্য “সছৃপাধ্যাঁঘ” বলিয়া প্রশংশ1 কবা যাইতে পাবে। 
ডঃ শহীছুল্লাহ্‌ সাহেব মনে কবেন যে, ১৩৯০ খ্রীঃ অবে বিগ্যাপতির জন্ম হয়। 
ইহ1 সত্য হইলে মাত্র বিশ বসব বয়সে (১৩৯৭ শ্বীঃ অঃ জন্ম, ১৪১০ শ্রীঃ অঃ 
কাব্যপ্রকাশেব পুথিব নকল) “উপাধ্য।ঘ” রূপে বিছ্/াপতি খ্যাত হইবেন, ইহা 
কি বিশ্বাসযোগ্য হইতে পাবে? ১৪১ খ্রীঃ অব্য তাহাব জন্মসণ ধবিলে 
“কাব্যগ্রকাশবিবেকে'ব নকলে উল্লিখিত তাবিখেব সহিত কোন বিবোধ দেখা 
দিবে না। 

বি্ভাপতি শিবসি*হের মৃত্যুর পব (আঃ ১৪১৪ খ্রীঃ অঃ) যখন কামেশ্থর 
বংশের আশ্রযচ্যুত হইয়া রাজা পুবাদিত্যের আশ্রয়ে কাল যাঁপন করিতেছিলেন, 
তখন (১৪২৮ খ্রীঃ অঃ) তিনি ভাগবত নকল করিয়াছিলেন। তীহাব শ্বহস্ত- 
লিখিত পু'থিখানিব পুম্পিকায় আছে, *শুভমন্ত সর্বার্থগতা সংখ্যা ল.সং৩০৯ শ্রাবণ 
শুদি ১৫ কুজে রাজবনৌলি গ্রামে শ্রীবিষ্তাপতেলিপিরিয়মিতি।” কেই কেহ 
৩৯৯ লা. সং-কে ভ্রমক্রমে ৩৪৯ ল লং ধরিয়াছেন (রাজ্কষ্ণ মুখোপাধ্যাক্ ), 


কবি ধিষ্কাপতি ওপ€ 


ফেহ-ব! উক্ত পুথিতে ৩৮৯ ল. সং. পাইয়াছেন (মহাঁঃ উমেশ মিশ্র)। কিন্ত 
ডঃ জয়কাস্ত মিশ্র ও রমানাথ ঝা! ছুই জনে মিলিয় দ্বারভাক্ষা রাজ-লাইক্রেরীতে 
বক্ষিত এই পু*থিটির পাঠ পৰীক্ষা করিয়। ৩*৯ ল. সং. পাইয়াছেন।৯৯ ক্ৃতবাং 
৩০৯ লা. সং অর্থাৎ ১৪২৮ শ্বীঃ অবে বিদ্যাঁপত্ি বাঁজবনৌলি গ্রামে বসিয়া ভাগবত 
নকল করিয়াছিলেন_। তখন তাহার বয়স প্রায় পঞ্চাশ বখ্সর হইবে। জীবনে 
নানা ছুঃখকষ্টেব আঘাত সহিষা তিনি প্রা প্রবীণ বযসে ভাগবত নকলে 
অতিবাহিত কবিবেন, তাহাই তো ম্বাভাবিক। 


৫ | দানপত্র ॥ 


শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বিসফী গ্রাম দান করিয়! একখানি তাত্রপট্টে তাহা 
উতৎকীর্ণ কবাইযাছিলেন। তাহা বিগ্যাপতিব বংশধরগণ সধত্বে রক্ষা করিযা- 
ছেন। ইংরাজ আমলে জযিজরিপের সময তাভারা সেই তাম্রপত্রখানি 
সরকাবী কর্মচারীর নিকট দলিল হিসাবে দাখিল কবে কিন্তু সেই দানপত্দেৰ 
প্রামাণকতা ইংবাঁজ কর্মচারী স্বীকাব কবেন নাই। বাজকুষ্জ মুখোপাধ্যায় 
এবং জর্জ আব্রাহাম গ্রীধার্সন সর্বপ্রথম স্ধীমমাজে এই তাত্রপা্্রব কথ! 
বিজ্ঞাগিত কবেন। রাজকৃষ্ণ “বহ্গদ্শনে" ইহাঁব কিম্নধংশ উল্লেখ কবিয়া 
৬২সহ অন্ুবাদও দিযছিলেন। তাহাতে দেখ যাইতেছে -_ 

“২৯৩ লঙ্ষ্পণাসন ভূপতির অন্দে শ্রাবণ মাসে শুভ তিথিতে শুরুপক্ষে বৃহম্পতিবারে 
বাঞ্বতী নদীর তীরে গজরথাখ্য প্রসিদ্ধপুণর রাঁজাধিরাজ কৃতী প্রজাখ!ন দানোৎসাহযুস্ত বীর 
হ্বীশিবদিংহদেব নৃপতি সভামধ্যে বলিয়। সভ্য সুকবি বিদ্যাগতি শর্মাকে প্রচুরোধবর বিস্তীর্ণ 
নদীমতৃক পারণ্য সন রাবর বাসগী নানক গ্রাম মীম পধপ্ত শাসন ম্বরাপ প্রদান করিলেন” 
(রাজকৃষ্ণ অনুদিত, বঙ্গদর্শন, ১২৮ৎ* জ্যেষ্ঠ )। 

২৯৩ ল. সংবতে অর্থাৎ ১৪১২ খ্রীঃ অন্দে শিবসিংহ বিগ্াপত্ডিকে এই গ্রামটি 
দান করিয়াছিলেন । তাবিখ হিসাবে ২৯৩ ল. সংবতে কোন বৈষম্য নাই। 
কারণ শিবসিংহ ১৪১০-১৪১৪ খ্বীষ্টাব্বের মধ্যে বাজত্ব কবিণাঁছিলেন, এ কথা 
ধতিহাসিকগণ প্রমাণের চেষ্ট। করিযাছেন।১২ স্বতরাং ১৪১২ খ্রীঃ অবেে 
বি্ভাপতিকে গ্রাম দান কবিয়া দানপত্রে উল্লেখ কবা কোন দিক দিয়াই 
অসঙ্গত বা অপ্রামাণিক হয় নাই। অবশ্য মিথিল।ব বাজপঞীতে শিবসিংহেব 
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৩৭৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


রাজ্যপ্রাপ্তিকালের সহিত এঁ দ্ানপত্রের তারিখের একমত্য নাই । বাঁজপঞ্জী 
অনুসারে শিবসিংহ ১৪৪৬ খ্রীঃ অবে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, অথচ ১৪১২ শ্রীঃ 
অবে স্বাধীন রাজার মতো বিদ্াপতিকে গ্রাম দান করিতেছেন, ইহা অসঙ্গত। 
কিন্তু মিথিলীর রাজপঞ্জীকে অভ্রান্ত বলিয়! গ্রহণ করা যাঁয় না, কারণ উহাতে 
সনতারিখের অনেক অসঙ্গতি আছে। সুতরাং রাঁজপঞ্জীর নজিরে উক্ত 
দানপত্রখানিকে বাতিল করা উচিত হইবে না । কিন্তু বাতিল করার পক্ষে অস্ঠ 
গুরুতর কারণ আছে । 

ভূমিদানপত্রে অতি সাবধানতার সহিত ল. সংবত (২৯৩), বিক্রমসংবত 
(১৪৫৫), শকাব্ষ (১৩২১) এবং ফস্লী-হিজরী সনের (৮০৭) উল্লেখ 
আছে। প্রাচীন শিলালিপি বা তাত্রপটে একসঙ্গে এতগুলি সনের উল্লেখ 
কোথাও প্রায় পাঁওয| যায় না। ইহাতে সমস্ত সনের নিপুণ উল্লেখ দেখিযা 
মনে হয়, কোন সমযে ইহার প্রামাণিকতা লইয| সন্দেহ উঠিতে পারে অন্রমান 
করিয়াই যেন দানকর্তী তাম্রপত্রে সমস্ত সনের উল্লেখ করিয়াছেন । তাই 
কাহারও কাহারও মনে এই তাত্রপত্রের প্রামীণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিলে 
তাহাকে উডাইয়! দেওয়া যায় না। গ্রীয়ার্সস ইহাকে জাল বলিষ। প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন । তাহার মতে শিবসিংহ হয়তো বিদ্ভাপতিকে কোন গ্রাম 
দান রুরিযা থাকিবেন ;$ কিন্তু তাঁহার ব*শধরগণ ঞরমাঁণ হিসাবে যে 
দানপত্রখানি দাখিল করিযাছেন, তাহা নিশ্যই জাল-এ সনতারিখের 
মধ্যেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। ইহাতে উল্লিখিত “ফস্লী-হিজরী' সন 
শিবসিংহের সময়ে প্রচলিতই হয় নাই রি শিবসিংহেব অনেক পরে আকবরের 
সময়ে ইন প্রচারিত হয । টোৌডিবমল্লের সময়ে যখন নূতন করিযা জযি জরিপ 
হইতেছিল, তখন হযতো বিদ্যাপতির বংশধরগণ সমস্ত সন্দেহ নিরসন কনিবার 
জন্তা তৎসমসাময়িক “ফস্লী-হিজরী* সনেরও উল্লেখ করিয়াছেন । তাহারা 
হয়তো এই কৌশলে টোডরমল্লেব সন্ধানী দৃষ্টিকে ফাকি দিতে পারিয়াছিলেন ; 
কিন্তু আধুনিক কালের এঁত্বিহাসিকের নিকট তাহার ফাকি ধরা পভিয়াছে। 
অতএব দানপত্রের গ্রামাণিকতা বিছ্বাপতির কালনির্ণয়প্রসঙ্গে স্বীকৃত হইতে 
পারে না। 

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, দানপত্রটি জাল নহে, বিগ্ভাপতির বংশধরগণ 
বোধহয় ইহা! হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, অথচ টোডরমল্লের নিকট কোনরূপ 
দ[নপত্রের নজির দাখিল না করিতে পারিলে তাঁহার! গ্রামথানির অধিকার 
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হইতে বঞ্চিত হইতেন। এইজন্তই বোধহয় তাহার] একখানা! নকল দানপত্র 
নিষাণ করিয়াছিলেন, এবং সন্দেহের ছার রুদ্ধ করিতে গিয়া সংশয়ের দ্বার 
খুলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ আনুমানিক যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া 
কোন এঁতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাঁয় না। উপরস্ত্ব এ চার সনের 
( ল. সং, বিক্রম সং, শকাব্দ, ফম্লী-হিজরী ) মধ্যেও এঁকমত্য. নাই, অর্থাৎ 
শকাব্দ বলিয় যে সনের উল্লেখ কর] হইয়াছে লক্ষমণসংবতের হিসাবে সেই 
সন প্রায় যায় না। সুতরাং মনে হয়, কাধসিদ্ধির জন্ত, এক সনের সহিত 
অপর সনের একমত্য স্থির না করিয়াই নিতান্ত মূটের মতো সনগুলি উল্লিখিত 
হইয়াছে 


৬। একটি পদ॥ 


বিনোদবিশ্তারী কাব্যতীর্থ ১৩০৭ সাঁলে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বিদ্যাপতির 
একটি পদ প্রকাশ করিয়াছিলেন ৷ তাহার প্রথম তিন' ছত্র__ 
অনল রদ্ধ.কর লকৃখন নরবই সক সমুদ্দকর অগিনি সনী। 
চৈতকারি ছঠি জেঠ! মিলি9 বার বেহপ্ন এ জাউলমী ॥ 
দেবদিংহে জং পুহবী ছড্ডিঅ অদ্ধানন সুররাএ সরা । 
এবং শেষ ছুই পংক্তি__ 
বিজ্জাবই কবিবর এন গাবএ মানব মন আনন্দ ভঞ। 
সিংহাসন সিবসিংহ বইঠঠে৷ উচ্ছবৈ বৈরদ বিদরি গাঁঞ ॥ 
অনু ; ২৯৩ লক্ষ্ণাব্ে, ১৩২৪ শকে চৈত্রমাসের কৃষ্ণ ষষ্ঠী জ্যোষ্টা নক্ষত্র মিলিত বৃহস্পতিবার 
দিবাবসানকালে দেবসিংহ (শিবনিংহের পিতা ) পৃথিবী ছাড়িয়। স্থররাজের অর্ধাসন পাইলেন ।**' 
বিদ্যাপতি কবি এই গান করিতেছেন। লোকের মনে আনন্দ হইল। শিবসিংহ নিংহাসনে 
বসিলেন। লোকের। উৎসবে বিষাদ ভুলিয়৷ গেল। 
অবহট্ট ভাষায় লিখিত বিগ্ভাপতির এই পদে দেখ! যাইতেছে যে, ২৯৩ 
ল. সংবতে ঝ| ১৩২৪ শকে দেবসিংহের মৃত্যু হয়, এবং শিবসিংহ সিংহাসন লাভ 
করেন। কিন্তু বিচাঁর করিয়] দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এ ছুই তারিখের কোন 
একটির মধ্যে কিছু অসঙ্গতি আছে। কারণ এ দুই সনকে শ্বীষ্টাব্ধে পরিবতিত 
করিলে (২৯৩ ল. সং--১৪১২ খ্রীঃ অঃ) ১৩২৪ শক - ১৪০২ খ্রীঃ অঃ) ছুইটি 
পৃথক খ্রীষ্টাব্ব পাওয়া যাইতেছে । হুতরাং এ সন ঢুইটিয়. (কান একটিতে 
ভ্রান্তি থাকিতে পারে । ডঃ কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল প্রমাণ করিয়াছেন যে, 





৩৭৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


২৯৩ লশ্গণাব্েষ চৈত্রমাসে ১৩৩৪ শক হয় ১৩২৪ শক নহে। মনোমোহন 
চক্রবর্তীও জ্যোতিষগণনা করিয়! দেখিয়াছিলেন যে, ১৩৩৩ শকের এ তারিখে 
বৃহস্পতিবার হইযাছিল, ১৩২৪ শকের এ তারিখে বৃহস্পতিবার পডে নাই। 
সনতারিখের এ গোলমাল মিটাইবাঁব জন্য কেহ কেহ প্রথম পংক্তির “কর” 
শফটিকে 'পুব” কবিয়া লইতে চাহেন ; তাহা হইলে ১৩২৪ শকের স্থলে ১৩৩৪ 
শক পাওয়া যার এবং সনতাবিখের অসামঞ্জস্তও দূর হয় এবং শিবসিংহের 
সিংহাসনপ্রাপ্তির আবও একটা নির্ভবযোগ্য তারিখ (১৪১২-১৩ খ্রীঃ অঃ) 
পাওয়া যায়। কিন্তু এইকপ জোডাতালি দিয় এ্রতিহাপিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত 
কবা যায না। স্থৃতবাং উল্লিখিত পদেব দৃষ্টাস্তে কোন একটি নৃতন তথ্য 
আবিষ্কাবও সম্ভব নহে। 

ইতিপূর্বে উল্লিখিত আবও একটি পদে (“'দপন দেখল হম সিবসিংঘ 
ভুপ” ইত্য।দি) দেখা যাইতেছে যে, বিদ্ভাপতি শিবসিংহেব মৃড়্যুব বত্রিশ বৎসর 
পবে মৃত স্হদকে স্বপ্ন দেখিযাছিলেন । শিবসিংহেব মৃত্যুর বত্রিশ বৎসব পরে, 
অর্থাৎ আন্রমানিক ১৪৪৭-৪৮ শ্বীঃ অব্দেও বিছীপতি জীবিত ছিলেন । মহা! 
মহোপাধ্যাথ ডঃ উমেশ মিশ্র মনে কবেন যে, জ্যোতিষবচন অন্রসাবে ইহার 
পবেই বিছ্যাপতিব মৃত্যু হয। এ মত নিতান্ত ভ্রান্ত। জ্যোতিষ ও গ্রহাচার্ষের 
বচন এতিহাসিক সনঙ৩াবিখ নির্ণযে সর্বপ্রকার্ধে পবিত্যাজ্য। উপবস্ত 
বিগ্াপতি এ সনেব পবেও ( অন্ততঃ ১৪৬০ খ্রীঃ অব্য পর্যন্ত) জীবিত ছিলেন । 
স্ুতবা" এ সংশযযুক্ত পদটিকে বিদ্যাপতিব কালনির্ণযে গুযোগ না করাই 
উচিত। 

ঈশান নাগবেব “অদ্ৈতপ্রকাশে আছে যে, অদ্বৈতৈর সহিত নাকি 
বিদ্চযাপতিব সাক্ষাৎ হইযাছল। ইহা জনশ্রুতিনির্ভব ও এতিহাসিক প্রমাণ 
সাপেক্ষ নহে । বিশেষতঃ “অদ্বৈত গ্রকাঁশে'ব সমস্ত তথ্যই পূর্ণরূপে নিভবযোগ্য 
নহে। যেমন বাওলাদেতশ বিদ্যাপতি-চগ্ীদাসের কাল্পনিক সাক্ষাৎ-সংক্রান্ত 
বহু পদ রচিত হইয়াছিল, ঠিক তেমনি অগমান ও জনশ্রুতিব উপর নির্তব করি! 
“অদ্বৈত প্রকাশে” অছ্বৈত-বিগ্যাপতি সাক্ষাৎকার বণিত হইযাছে। বিদ্যাপতির 
কালনির্ণযে ইহাঁও কোন সাহায্য কবে না। 

এ পর্যন্ত যে-সমস্ত উপাদান সংগৃহীত হইথাছে তাহা! অবলম্বনে শুধু এইটুকু 
অন্গমন করা যায় যে, মিথিলার কবি বিদ্াপতি ঠন্কুর চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ 
হইতে (আঃ ১৩৮০ স্ত্রী: অঃ) পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেরও কিছু পরে (আঃ 
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১৪৬০ গ্রীঃ অঃ) জীবিত ছিলেন ; তাহাব বয়স অন্থমান আশী বৎসর হইয়াছিল 
_ ইহার কিছু অধিক হওয়াও অসম্ভব নহে। এতদতিরিক্ত অন্ত কোন যুক্তিগ্রাহ 
প্রমাণ পাওয| যাষ নাই যাহার দ্বারা! তাহার আযুদ্ধালসম্পর্কে কোন সংশয়হীন 
তথ্যনির্তর যুক্তি পরিবেশন কব! যাইতে পারে । 


| ৫ ॥ 
বিষ্যাপতির গ্রন্থাবলী 


বাঙল দেশে বিদ্যাপতি প্রধানতঃ পদকরাবপে পবিচিত হইলেও মিথিলায় 
তাহার গ্রন্থগুলি অধিকতব স্ুপবিচিত। অবশ্য দ্বাবভাঙ্গায বিগ্ভাপতিব 
হবগৌবীবিষরক পদসমূহ এখনও প্রচলিত আছে, এবং বিবাহাদি উপলক্ষে 
মহিলাবা অগ্য/পি বিদ্যাপতিবচিত এ পদসমৃহ গান কথিয়া থাকেন। খিদ্যাপতির 
পদাবলী লুপ্ত হইলেও অবহট ও সংস্কৃত ভাষাখ বচিত গ্রন্থগুলি তাহাকে 
বিস্থৃতিব গ্রাস হইতে রক্ষা কবিতে পাবিত। স্মৃতি, মীমাংসা, ব্যবহাবশাস্ছ, 
পৃূজাপচ্ত্ি, ব্রতাগষ্ঠান, তীর্থবর্ণনা গ্রভৃনি দানা বিষষে তিনি অশেষ কৌতুহল 
দেখাইযাছেন। কোন কোন সমালোচক বিদ্যাপতিব বিচিত্র প্রতিভা সহিত 
লিওন [পে দা ভিঞ্চি ও মাইকেল এঞ্চেলোব তুলনা দ্িযাছেন। ববীন্দ্রনাথেব 
সহিত তাহাব প্রতিভা সাধর্গ্য লক্ষ্য করিযা বল! হইযাছে, “কবিকুলের মধ্যে 
খবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আব কোন কবিব এপ বনুমুখী প্রতিভাব কথা আমাদের 
জানা নাই।”৯৩ উল্লিখিত শিল্পিদ্ধব শিল্পী হইলেও পূর্তবিদ্যা, সঙ্গী ৩বিদ্যা ও 
দর্শনেও কৃতিত্বের পবিচয ধিযাছিলেন | ববীন্দ্প্রতিভা তো বনুব্যাপ্ত ও 
ছুববগহ। সেইকপ বিদ্যাপতিও শুধু কবি নহেন -রাজনীতিক, স্থৃতিকাব- 
ব্যবহারবিৎং, আখ্যানলেখক -বিভিন্ন পযাযে তিনি আপনাব প্রতিভাকে 
বিকীর্ণ কবিষা দ্বিযাছেন। স্তরাং তাহাব প্রতিভাও দিগবিস্তাবী ও 
বনুব্যাপক। তাহার বিভিন্ন গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পবিচর লইলেই এ কথাব সত্যতা 
বুঝা যাইবে। 
_1তাহার প্রথম গ্রন্থ “ভূপবিক্রমা” ১৪০০ শ্রীঃ অব্দেব নিকটবর্তা সময়ে 
দেবসিংহেব নির্দেশে রচিত হষ। ' যে-কোন কাঁবণেই হউক, তখন দেবসিংহ 


১৩ মিত্র ও মজুমদার-সম্পাদিত 'বিদ্াা পতির পর্দাবলী' , ভূমিকা 


৩৮০ বাংল! সাহিত্যেব ইতিবৃত্ত 


মিথিল] ত্যাগ কবিযা নৈমিষাবপ্যে বাস কবিতেছিলেন। বিগ্যাপতিও তীহাব 
নিকট অবস্থান কবিতেছিলেন। এই গ্রন্থে বিদ্যাপতি মিথিলা হইতে টনৈমিষারণ্য 
পর্যন্ত যাবতীষ তীর্থেব বর্ণন! দিযাছেন || তিনি নিশ্চয এই সমস্ত তীর্থ পবিদর্শন 
করিযাছিলেন, তাহা না হইলে ইহাতে এইবপ ভৌগোলিক তথ্যসমৃদ্ধ বর্ণন' 
থাকিত না। এই সমযেব পূর্বেই মিথিলা অসলান কর্তৃক বিজিত হইযাছিল। 
বিদ্াপতিও বুঝিয়ছিলেন, হিন্দুব ধর্মস'স্কতিকে ফিবাইয়া ভাঁনিতে হইলে 
ভীর্থমাহাজ্ম্য ধবনেব গ্রস্থেব একান্ত প্রযোজন | 


তাহাব দ্বিতীষ গ্রন্থ ('কীতিলতা” অবহষ্্র ভাষাব লিখিত ১ 
পুত্রদ্ধব বীবসিংহ ও কাতিসিংহ জৌনপুবেব সুলতান ইব্রাহিম শাহেব 
মা্চকুল্যে অপলানেব কবল হইতে পিতৃখাঁজ্য তিহুত প্নবধিকাঁব কক্নে। 
যুদ্ধে বোধহুয বীবসিংহ নিহত হন। কীশিসিংহ পিতৃবাজ্য উদ্ধাব কবিষ। 
বিধ্বস্ত মিখিলাব সমাজকে পুনর্গঠিত কবিতে প্রধাম পাইযাছিলেন এবং 
এবিষষে ম্মার্ত বিছ্যাপতি তাহাকে গভূঙ সাহান্য কবিযাঁছিলেন। কবি 
বিদ্যাপতিব “কীতিলতা”, কাঁতিসিহেন বীবত্বকাহিনী স্মবণ কবিষ। 
বচিতা কি করিষ! দ্ুই ভাই জৌনপুবে গিষ৷ ইত্রাহিমেব সাক্ষাৎলা 
কবিলেন এবং অবশেষে আততাধী অসলানকে সম্মুখযুদ্ধ নিহত কবিযা 
পিউবাজ্য উন্ধাৰ করিলেন ইহাতে তাহাই বগ্রিত হইখাছে। অবশ্য 
ইহাতে জৌনপুবেব নাগবিক এশ্বষেব বর্ণনাই অধিক। বাঁজসভাজীকী 
নাগরিক কবি জৌনপুবেব বাবাঙ্গনাপ্বিত বিলাপবিভ্রম বর্ণনা অধিকতব 
উল্লান বোধ করিবেন, তাহাতে আব বিশ্মযেব কিআছে? ইহাতে “তুকক' ও 
হিন্দুব বিবোধেব সম্পর্কটুকুও বাস্তবতাব সহিত বণিত হইযাছে। আততাষী 
“তুকক" মিথিলা কীভাবে ব্রাহ্মনসজ্জন ৪ জনসাধাবণকে নিগৃহীত 
কবিতেছিল, তাহাব জীবন্ত বর্ণন। ইহাব অন্ততম সম্পদ্‌। খিচ্গাপতি অবশ্য 
আততাধী মুলমানেব পধধর্মদ্বেধী বূপটি অধিকতব উপলব্ধি কিযাছিলেন। 
কাজেই অসলানেব সেনাবাহিনীর সেই চও্ড পবিচষ ইহাতে তীৰ্র ম্বণা ও ব্যঙ্গের 
সহিত বিরৃত হইয়াছে । মধ্যযুগে এইবপ একখ।ন1 সমাজলাচতন্ এঁতিহাঁসিক 
গ্রন্থ পূর্ব-ভাবতে লিখিত হধ নাই। 'ত্রিহতেব সমকালীন ইতিহাসে 
অনেক তথ্য ইহাব মধ্যে গ্রচ্ছন্নভাবে বখিত হইয়াছে) 

এই গ্রন্থটি অবহট্ট ভাষায গগ্যপদ্যে বচিত। (অবহট্র হইল শৌবসেনী 
অপত্রংশের একটি অপ্রচলিত অর্ধাচীন রূপ । ) খ্রীঃ ১৫শ শতাঁবীব কাছাকাছি 


কবি বিষ্যাপতি ৩৮৯ 


সময়ে ইহা অন্যতম সাহিত্যিক সাধুভাষ! হিসাবে স্বক্পপরিমাণে এবং সীমাবদ্ধ 
ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছিল। 'প্রা্কৃতপৈঙ্গলে'র শ্লোকগুলি এই অবহটের 
লক্ষণাক্রান্ত। রাজপুতানার ভাটবন্দিগণ “পিঙ্গল' নামক যে ভাষায় গাথা 
ও গান রচনা করিতেন, তাহা এই অবহট্টেবই অগ্ররূপ। প্রাদেশিক 
ভাষাসমূহ স্বাতন্ত্য লাভ করিলেও পশ্চিমা অপভ্রংশেব গর্ভজাত এই অবহ্ষ্ট 
অনেক দিন কবিদের দ্বারা অন্ুশীলিত হইত। বি্কাপতি অবহষ্রেও 
কিছু কিছু পদ রচন| করিযাছিলেন বলিয়া! অনুমিত হয়। তাহার "অনল 
বজ্জকর লখখন নরবএ সক সমুদ্দকর অগিনী সসী' এবং 

“দুর ছুগগম দমসি ভণ্জেও 

গাঢ গঢ গুটীঅ গঞ্জেও 

পাতিসাহ সসীম সীম! 

সমর দরসেও রে---” 

পদ্রটি১৪ অবহট্র ভাষাব বচিত। | শিবসিংহেব কীতি ও প্রশঘকে কেন্দ্র করিয়া 
বিদ্বাপতি অবহট্র ভাষা “কীতিপতাকা, নামক আবর-একখানি গ্রন্থ রচন! 
কবেন) পুথিটি নেপাল রাজদববাবে রক্ষিত হইলেও হবপ্রসাঁদ শাস্বী মহাশয় 
ইহার যেটুকু লিখিযা লইয়া আসিষাঁছিলেন, তদতিরিক্ত এখনও প্রকাশিত হয় 
নাই। মহামহোপাধ্যাঘ ভঃ উমেশ মিশ্র নাকি নেপাল হইতে ইহার এক 
নকল আনিযাছেন। তীাতার এবং তাহার পুত্র ডঃ জযকান্ত মিশরের গ্রন্থে 
ইহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইখাছে। “কীতিপতাকা'ৰ প্রথম দিকে 
শিবসিংহেৰ শৃর্খাররসবহুল লীলা বধিত হইযাছে, শেষাংশে তিনি কি 
করিঘা এক মুসলমান নরপতিকে (গৌড়ের সুলতান ?) পবাভৃত করিলেন 
তাহাই বিবৃত হইয়াছে । 

(এই দুইখানি গ্রন্থ ছাঁড়িযা দিলে তাহার আর সমস্ত গ্রন্থই সংস্থতে রচিত। 
সংস্কৃত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই স্থতি ও ব্যবহার সন্বন্ধীয। কেবল 'পুরুষপরীক্ষা। 
ও পলিখনাবলী ধর্মী প্রেরণা হইতে রচিত নহে। পপুরুষপরীক্ষা' 
শিবসিংহের রাজত্বকালে (অর্থাৎ ১৪১*-১9১৪ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে ) রচিত হইয়া! 
ছিল। ইহাতে অনেক এঁতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক গল্প আছে । গ্রন্থটি 
পরবতী কালেও জনপ্রিয়তা রক্ষা করিয়াছিল। ভরগ্রসাদ রায় ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের জন্য ইহার একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন । পরে লগ্ন 





১৪ মিত্র ও মভুমদার-সম্পাদিত 'বিষ্াপতির পদাবলী', ৯ সংখ্যক পর্দ . 


৩৮২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হুইতেও ইহার এক সংস্করণ মুক্রিত হইয়াছিল। বর্তমান শতাব্দীর প্রারদ্- 
কালেও এই 'পুরুষপরীক্ষা”র বিশেষ জনপ্রিক্তা ছিল। “লিখনাবলী” সংস্কৃতে 
পত্রলিখনপদ্ধতি শিখাইবার জন্তা ১৪১৮ খ্রীঃ অব্দে রচিত হয়। কবি তখন 
শিবসিংহের আশ্রয়চ্যুত হইয়া দ্রোণবারের অধিপতি পুরাদিত্যের শরণ 
লইয়াছিলেন | পুরাদিত্যের নির্দেশে তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। 
বিদ্যাপতি “লিখনাঁবলী"র প্রারস্ভে বলিযাছেন যে, পুরাদিত্যের নির্দেশে তিনি 
্ল্লবি্চ গনসাধারণের জন্য এবং বিছজ্জনের কৌতুকের জন্য এই “লিখনাবলী' 
রচনা কবিয়াছেন।১৫ বিগ্যাপতি এই পত্রগুলি অল্পবুদ্ধি শিক্ষার্থীর ভাবসৌকর্ধের 
জন্য রচনা করিয়ছিলেন। ইহাতে ১৫শ শতাব্দীর মিথিলার দৈনন্দিন 
জীবনের চিত্র বেশ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়্াছে। বলাবানুল্য 
শিক্ষার্থীকে পত্রলিখন শিখান ভিন্ন ইহার অন্ত কোন উদ্দেশ্য ছিল না। নিতান্ত 
গ্রযোজনেন তাডনাষ কবি-মনীষী বিদ্ভাপতিকে এই পুস্তকখানি রচনা করিতে 
হইয়াছিল। 

ইহাধ পব তীহাব স্মৃতি ও ব্যবহার বিষষক গ্রন্থগুলির উল্লেখ করা 
যাইতেছে । শিব সংহের প্রিয় জ্হদরূপে ব্রিহুত রাঁজসভায় অবস্থান করিযা 
কবি বিছ্যাপতি প্রচুর পদ রচনা কবিযষ।ছিলেন। “কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ের 
পর তীাহাঁব কাব্য-উৎস কিছু পরিমাণে শুকাইয়। যার ॥ বোধহয় ইহার 
পরেও তিনি পদ রচন] করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৪৪২ শ্রীঃ অবের পর তাহার 
বিশেষ কোন পদ রচিত হয় নাই বলিয়া অনুমিত হইতেছে ।৯৬ অবশ্য পরে 
মিথিলায় ফিবিয়া তিনি পদ্মসিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিয়। কিছু কিছু পদ 
লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ১৪১৮ খ্রীঃ অন্দর পর তাহার লেখনী হইতে 
অধিক সংখ্যক প্রথম শ্রেণীর পদ বাহির হয় নাই। এই সময়ে তিনি অনেকগুলি 
স্মৃতিসংহিতা ও দেবদেবীপুজা বিষয়ক গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। বিশুদ্ধ 
ব্যবহারগ্রন্থের মধ্যে 'বিভাগসার” ও পানবাক্যাবলী”র নাম উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। ১৪৪০-৬০ শ্বীঃ অব্েের মধ্যে “্র্পনারায়ণ” নরসিংহের নির্দেশে 
“বিভাগপার+ এবং তাহার পত্রী ধীরমতী দেবীর নির্দেশে 'দানবাক্যাবলী, 


১৫ “অল্লশ্রুতোপদেশায় কৌতৃকায় বহশ্রুতাম্‌। বিষ্ভাপতিস্‌ সত", গ্লীত্যে করোতি লিখনা- 
বজীস্ত--'লিখনাবলীর' এই প্রথম প্লোকটি ডঃ উমেশ মিশ্রের "বগ্তাপতি ঠাকুর' নামক 
“হিন্দী গবেষণ গ্রন্থে উদ্ধ'ত। 

১৬ মিত্র ও নভুমদার-সম্প!দিত বিগ্যাপতির পদাবলী" ২৬ পৃষ্ঠার পার্দটাক! প্রষ্টফ্ 


কবি বিগ্াঁপতি ৩৮৩ 


রচিত হয়।) “বিভাগণার' দায়ভাগশ্রেণীর গ্রন্থ ; সম্পত্তিবণ্টন ও উত্তরাধিকার- 
তত্বই ইহার মূল বক্তব্য। মোট ৫৮৫টি শ্লোকে সমাপ্ত এই গ্রন্থে দ্বাদশপুত্র- 
লক্ষণ-নিরূপণ, অপুত্রকের ধনাধিকারি-নিরূপণ, স্ত্রীধনবণ্টন, গুগ্তধনপ্রাপ্তি 
ও তাহার বিভাগবণ্টন, অসংস্কত সংস্কার ইত্যাদি ব্যবহারসম্পকীঁয় তথ্যাদি 
আলোচিত হইয়াছে । দর্পনারায়ণের *ত্বী রাণী ধীরমতী দেবী পরম 
শ্রদ্ধা! দনশীলা মহিল1 বলিরা সে যুগে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিযাছিলেন। 
জলাঁশয়খনন, ধর্মশালানির্নাণ এবং ভিক্ষকর্দিগকে অন্পপানাদি দান করিয়। 
যিনি জীবিত কালেই অশেষ দানকীতি লাভ কবিয়াছিলেন, সেই পুণ্যশীলা 
ধীবমতী দেবী যে বিভিন্ন দানের শাদ্ধীয তাৎপধনির্য়ের জন্য স্মার্ত 
বিদ্যাপতির দ্বাবা “দ।নবাক্যাবলী' বচন1 কবাইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
বাঙলার প্রসিদ্ধ স্মৃতিকার রঘুনন্দনও “বিবাহতত্ব' নামক গ্রন্থে বিদ্যাপতির 
“দানবাক্যাবলা হইতে প্রমাণণচন উদ্ধৃত করিযাছিলেন। “্বর্ষনির্ণর, নামক 
গ্রন্থে বাধমাদের করণীৰ পুণ্যকণ এবং গয়াপত্তনে” গয়াধামের তীর্থমাহাত্ময 
বশিত হইয়াছে । 

প্মসিংহের পত্বী বাণী বিশ্বাস দেবীর নির্দেশে কবি "শল্ুবাক্যাবলী” বা 
“শৈবসর্বন্বলাব” (মতান্তরে খবসর্বন্বভাব”), “শৈবসর্বন্বসার-প্রমাণভূৃত-পুরাণ- 
সংগ্রহ" এবং গঙ্গাবাক্যাবলী” রচন1 করেন।: বাণী বিশ্বাস দেবীর যেটুকু 
পরিচয পাওয়া গিযাছে, তাহাতে তাহাকে পরম বিদূধী বলিযাই মনে 
হইতেছে । তিনি কিছুকাল মিথিলা শাসন করিয়াছিলেন। এই তিনখানি 
গ্রন্থে বিদ্যাপতি তাহার পাণ্তিত্যের ভূযসী প্রশংসা করিয়াছেন ; ইহাতে বুঝ! 
যাইতেছে যে, বিশ্বাস দেবী সে যুগে একজন অসামান্তা। মহিল] ছিলেন । 
“গঙ্গবাক্যাবলী” রচনা! করিতে গিয়! বিদ্যাপতি বলিযাছেন যে, স্বয়ং বিশ্বাস 
দেবীই ইহার বচযিত্রী, বিদ্যাপতি শুধু প্রমাণঙ্জোক উদ্ধত করিয়া গ্রস্বটিকে 
পূর্ণতা দান করিয়াছেন। হয়তো! ইহা আশ্রিতবৎসলার গ্রতি আশ্রিতের 
কতজ্ঞত। জ্ঞাপন। তবু এই অবিস্মরণীয় মহিলা যে একদা নারীত্বের আদর্শ- 
রূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করিতে 
হইবে। তাহার স্বামী পদ্মপিংহ পত্বীর খ্যাতিপ্রতিপত্তির ছায়ায় অদৃস্ঠ 
হইয়৷ গিবাছেন। ইতিহাস এই মহিল! সম্বন্ধে মিতবাকৃ) তাহার সম্পূর্ণ 
পরিচয় জানা গেল তাহাকে মধ্যযুগের মহিয়সী ভারতমহিলার পার্থে পরম 
গৌরবে স্থাপন করা যাইত | হরিদ্বার হইতে আরম্ভ রুরিয়া গঙজাসাগর 


৩৮৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পর্যস্ত গঙ্গার উপকূলে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন তীর্থে কি কি ক্রিয়া করিতে হইবে, 
পঙ্গাবাক্যাবশী'-তে তাহার বিস্তারিত বর্ণন। আছে ।) 

“শৈবসর্বস্থসার” শৈবস্থতি গ্রন্থ । নানা স্বৃতিসংহিতা৷ মন্থন করিয়া বিদ্যাপতি 
শিবোপাসন। সম্বন্ধে এই প্রামাণিক স্থৃতিগ্রন্থ সন্কলন করেন। তাহাদের 
বংশ প্রধানতঃ শিবোপাপক, তাহারা অনেক শিবমন্দির নির্গীণ করাইয়া 
ছিলেন। স্বযং বিদ্যাপতিও নাকি স্বগ্রাম বিসফীতে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। তাহার হরগৌরীবিষষক অনেক মৈথিলী পদ এখনও 
ত্রিহুতে অতিশয় জনপ্রিয় । মিথিলাবামিগণ বিদ্যাপতিকে শৈব বলিয়াই 
জানেন ।১৭ তাহার স্হদ রাজা শিবসিংহও 'ভব' অর্থাৎ শিবের উপাসক 
ছিলেন। স্থতরাং বিদ্যাপতির চিত্ত শৈবধর্মেব বাতানে লালিত হইয়াছিল 
তাহা স্বীকার করিতে হইবে, এবং এইজন্তই হয়তে! শিবোপাসনা বিষষে 
এই স্তৃতিগ্রন্থ সম্কলিত হইয়াছিল। 

বিদ্যাপতির সর্বশেষ স্থৃতিগ্রন্থ “দূর্গীভক্তিতরঙ্গিণী' “রূপনাঁবায়ণ” ভৈরবপিংহ- 
দেবের নির্দেশে রচিত হয়।: যদিও গ্রন্থটি ভৈরবসিংহদেবের নির্দেশে রচিত 
হইয়াছিল, কিন্তু তখন মিথিলার অধিপতি ছিলেন ভেরবসিংহের পিতা 
নরসিংহদেব। 'ছুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী” রচনাসমাপ্তির সময বীরসিংহ অর্থাৎ 
নরসিংহদেবের জ্যোষ্টপুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন । এই গ্রন্থে নরসিংহ- 
দেবের তিন পুত্র ধীরসিংহ, ভৈরবসিংহ ও চন্দ্রসিংহের জয়গান করা হইয়াছে ; 
তবে নৃপতি ধীরসিংহের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধ। ও গৌরব প্রদশিত হইয়াছে। 
(585০7% ০ 75718 গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত শ্যামনন্দন সিংহ মহাশযের মতে 
ধীবসিংহের রাজত্বকালে (১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ) 'ছুর্গাভক্তিতর ঙ্গিণী” 
রচিত হয। ১৪৬০ হীঃ অব্ধ পযন্ত বিদ্যাপতি জীবিত ছিলেন; সুতরাং 
এই গ্রন্থ এই সমযে বা ইহাব কিছু পূর্বে রচিত হওয়া সম্ভব। সহআাধিক 
শ্পোকে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থ ছূর্গাপৃজাসংক্রান্ত স্বৃতিনিবন্ধের অন্যতম প্রামাণিক 
নিবন্ধরূপে প্রসিদ্ধ1/ তাহার পরবর্তী কালে ধাহারা দুর্গাপৃজাসংত্রাস্ত 
আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাই এই গ্রন্থ হইতে উল্লেখ উদ্ধত 
করিয়াছেন। (শুনা যায়, বিদ্যাপতি নাকি 'গোরক্ষোপাখ্যান' নামক একখানি 


১৭ পরবর্তী অধ্যায়ে “বিদ্যাপতির ধন” শীধক অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত মালোচন। 


কর! হইয়াছে। 


কবি বিস্ভাপতি ৩৮৫ 


নাটক রচন] করিয়াছিলেন ।৯৮ কিন্তু এ বিষয়েও কোন তঞ্চ্রমাণ সংগ্রহ 
করা যায় নাই ।/ 

বিদ্যাপতি-রচিত উল্ভিধিত সংস্কৃত ও অবহট্রট ভ।যষার গ্রস্থগুলির পরিচয় 
লইলে তীহার প্রতিভাকে বিচিত্রমুখী ও বিপুলপ্রসারী মনে হইবে । (এঁতিহাসিক 
আখ্যান, স্মৃতিনিবন্ধ, রোমান্টিক গল্প, গেজেটিয়ার জাতীয় তীর্থবিবরণী, 
পত্রলিখনাদর্শ প্রভৃতি নানাপ্রকার গ্রন্থ লিখিয়া তিনি তীরতুক্তির এক বিস্ময়কর 
প্রতিভাদর্শরূপে চিবম্মবণীয় হইয়াছেন। ) পুনঃ পুনঃ মুসলমান আক্রমণে ও 
প্রভাবে মিথিলার সমাঁজ ও সংস্কৃতি নান! দিক দিয়া বিপন্ন হইয়াছিল, 
তিনি নিজেও বহু ছুর্যোগ সহ্য করিয়াছিলেন । তথাপি তিনি কামেশ্বর 
বংশের রাজা ও রাজ্ীদের নির্দেশে নানা স্বতি ও ব্যবহারপ্রস্থ রচনা! ও ক্লোক 
সংগ্রহ করিষা বিস্বৃতপ্রায় পৌরণিক সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের সভাযত। 
করিয়াছিলেন। তাই মিথিলার রাজগণ যখন বিধ্বস্ত মিথিলার সমাজকে 
পৌরাণিক আদর্শের দ্বার! দৃঢ় করিতে চাহিয়াছেন, তখন তাহারা বিদ্যাপতিকেই 
স্মরণ করিয়াছেন। স্থতরাং মিথিলায় মধ্যযুগীয় সংস্কতিগঠন ও সমন্বয়ে স্মার্ড 
বিদ্যাপতির দান শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার্য। 

( এই স্মতিগ্রন্থগ্তণি হইতে আরও একট! কথা স্পষ্ট হইযা্‌ উঠিধাছে। তাহা 
হইল মিথিলাবাপীর সাক্প্রদারিকতাবজিত অবিরোধী মনোভাব । শৈৰ 
ও শাক্ত উভয় শ্রেণীর জন্যই স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলিত করিয়া! বিগ্যাপতি তাহাই প্রমাণ 
করিয়াছেন ) ভৈরবসিংহ ধর্মমতে বৈষ্ণব হইলেও মিথিলার রাজবংশ প্রধানতঃ 
শৈব ছিল। ভৈরবসিংহকে তাহার কোন এক সভাসদ শ্শ্রীবাহ্ুদে বভক্তঃ 
গ্রমানয়ঃ নরেন্দ্রঃ” বলিয়াছিলেন।৯৯ তাহার কয়েক জন সভাসদও তাহার 
প্রভাবে হয়তো বৈষ্ণবভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। তাহার কোন এক সভাসদ- 
বিরচিত 'দত্তবিবেক' নামক গ্রন্থের মঙগল।চরণে রাধিকা ও কৃষ্ণের বর্ণনা আছে । 
তৈরবপিংহ ধর্মমতে বৈষ্ণব হউন, আর নাই হউন, বিদ্যাপতি তাহার 'ছুর্গাভক্তি- 
রঙ্গিণী'তে রাজকুমার তিরবসিংহের নামও শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন ॥ 
মনে হয়, পঞ্চোপানক হিন্দুর বিভিন্ন ধর্মমত মিখিলার নিরুদ্বেগে পাশাপাশি 
বাস করিত। 

কেহ কেহ বিচিত্রমুখী বিদ্যাপতি-প্রতিভার সহিত রবীন্দ্রনাথের সাধভৌম 
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৩৮৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিধৃত্ত 


প্রতিভার সাঘৃশ্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এ সাদৃশ্য 
প্রদর্শন অনেকটা কষ্টকল্পিত। বিছ্যাপতির সংস্কৃত গ্রন্থগুলিব ছারা একযুগের 
মিথিলাব ম্মার্তসমাজেব বিপুল প্রভাব বুঝা যাইতেছে বটে, কিন্তু পুরুষপরীক্ষা' 
নামক “হিতোপদেশ” শ্রেণীব গ্রন্থটি বাদ দিলে 'ভূপবিক্রমা”, “বিভাগসার, 
'দানবাক্যাবলী” গিঙ্জাবাক্যাবলী” “শৈবসর্বস্বসার”) “লিখনাবলী” “হূর্গাভক্তি- 
তবঙ্গিণী__ইহাদেব কোন্খানিব মধ্যে বি্াপতির বিশ্বতোমুখী প্রতিভ। 
নিহিত আছে, যাহাব জন্য তাঁহাব সহিত রবীন্দ্রনাথ গ্যঘঠেব তুলনা 
চলিতে পাবে? 1 অনেকে উচ্ছ্বাসেব বশে বলিষ! থাকেন, “যে গানে তাহাব 
খ্যাতি, যে গানে তীহাব প্রতিপত্তি, যে গানে তিনি জগৎ মুগ্ধ করিযা 
বাখিযাছেন, তিনি যদি শাহাব একটি গানও না লিখিতেন, কেবল পণ্ডিতের 
মত স্মৃতি, পুবাণ, তীর্থ ও গেজেটিযাব গ্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিযাই ক্ষান্ত 
থাকিতেন, তাহা হইলেও বণিতে হইত, তাহাব প্রতিভা উজ্জল ও 
সর্বতোমুখী।২০ কিন্তু এ কথা সর্বথা স্বীকাষ, বিদ্যাপতিব খ্যাতি স্মতিনিবন্ধ- 
গুলিব উপব নির্ভব কবিযা নাই , বিদ্যাপতি ম্মবণীয় হইযাছেন তাীঁভাব পদাবলীব 
জন্য ১ আমবা পদাবলীর আলপে।কেই তাহ।ব ভাগ্াবেব অন্যান্য বতেব খোঁজ 
লইয়াছি। বি্যাপতি পদাবলী না লিখিয! শুধু স্বৃতিনিবন্ধকাব হইলে 
তিনি ত্রিছুতের সীমা ছাডাইতে পাবিতেন কিন। সন্দেহস্থল। বড জোখ 
বাঙলা-আসামেব স্থৃতিনিবন্ধে তাহাব কোন মত-সিদ্বান্তেব উল্লেখ থাকিত 
মাত্র। তাই বলিষা তাহাকে জীমুতবাহন, শূলপ।ণি, বঘুনন্দনেব স্থানে প্রতিষ্ঠিত 
কব! চলিত কি? (যাহা হউক সংস্কৃত অবহট্ গ্রস্থগুলিব দ্বাবা তাঁহাব প্রতিভাব 
বনুমুখিতা প্রমণিত হইতেছে, তদতিবিক্ত কিছু নহে । বিদ্যাপতি “বিদ্যাপতি, 
হইয়াছেন তাহার পদাবলীব জঙ্-_স্বৃতিনিবন্ধের জন্য নহে 


২* হরপ্রসাদ শান্্রী-“কীলতা'র ভূমিক! 

* বিদ্ভাপতির নামে মনমাপুজ। সংকান্ত' 'ব্যাডীভক্তিতরঙ্জিণী' নাম যে পু'থিটি পাওয়া 
শিষাছে, সে বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীগণেশচন্ত্র বন মহাশয় 17%2722%7 4%6৫%215 ০] 
৬], 3--4) পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছেন। ইহ! যথার্থই কবি বিদ্াগতির রচিত হইলে 
এই ব্রাহ্মণ ম্মার্ত কবিও যে লৌকিক মনসাপৃজাকে স্বীকার করিযাছিলেন, তাহ! নুপ্রমাণিত 


হইবে। 


এক্ডাদস্ণ অঞ্্যাশ্রর 


বিদ্াপতির পদাবলী-পরিচয় 


পূর্ব অধ্যযে আমরা দেখিয়াছি যেং বিদ্যাপতি খাস মিথিলায় তীহার পাণ্ডিত্য ও 
স্ৃতিজ্ানের জন্য যতই খ্যাতি লাভ করুন না কেন, তাহার প্রতিভার নিকষ 
পাথব হইতেছে পদাবলী |. পরেদাবলীর দ্বারাই তার মানস-জীবন ও 
শিল্পসৌকুমাষেব অভূতপূর্ব পরিচয পাঁইযা আমরা বিস্মিত হই |) বিদ্যাপতি 
বাঙালী বৈষ্বের গুরুম্থানীয, রসিক বাঙালীর শ্রদ্ধেষ কবি, বৈষ্ণব সহজিয় 
দাধকদেব নবরসিকেব অন্ততম 1) তীহ।কে ঘেরিযা বাঁউল। দেশে কত গল্প কাহিনী 
সি হইযাছে। মিথিলা ও বাউল! দেশে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সমাজে সকলের কণ্ঠে 
কঠে তাহার নাম উচ্চারিত হয--শুধু তাহাব স্মৃতি ও অন্তান্থ গ্রন্থের জন্য নহে। 
প্রধাণলীতেই বিগ্যাপতিব ওতিভা শ্রেষ্ট পথ পাইয়াছে।) বাঙলা দেশে বিদ্যাপতির 
গদাবলীব সমাধর দেখিযা গত অর্ধশতাবী ধবিষ। মিখিলাবাসীবা ত্রিছুত হইতে 
ভাহাব নামে প্রচলিত পদ সংগ্রহ কবিতেছেন। অনেক মৈথিলী ও হিন্দী 
পগু৩-গবেষক এই বিষধে বহু পদ সংগ্রহ করিযাছেন। অবশ্য ইহার জন্য 
ইাহ।ব| বাঙলা দেশের নিকট খণী ;6১৬শ শতাব্দী হইতে বিদ্যাপত্তির পদ বাঙলা 
দেশে প্রচ।ব লা করিযাছে।) . মিথিলা ও বাঙলাপ মধ্যে ভৌগোলিক নৈকট্য 
বহিবাছে, উপবস্ত মিথিলার বিছ্য[সমাজের সহিত বাঙলায় সারস্বতসম|জের বিশেষ 
খেগ।যে।গ ছিল; এ দেশেব ছাত্র ও দেশে অধ্যয়ন করিতে যাঁইত। কাজেই 
১৬ণ শতাববী বা তাহার পুর্ব হইতেই ছুই দ্রেশের মধ্যে বেশ একট সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ লক্ষ্য করা যাইবে । এই সমস্ত করণে এবং মহাগভূর প্রভাবের ফলে 
বিদ্যাপতির রাধাক্চষ্ণপুদাবলী বাঙল1 দেশে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 
চৈতন্তদেব জযদেবের “গীতগোবিন্দ', লীলাশুকের 'কুষ্ককর্ণীমৃত”, বিদ্যাপতি- 
চণ্তীদাসের পদ এবং বায রামানন্দের নাটকাবলী পাঠ করিয়া দিব্যোন্সত্ত চিত্তে 
কথাঞ্চৎ শাস্তি লাভ করিতেন । এইজন্য পরবর্তা কালে বৈষ্ণবসমাঁজ ও কীর্তনীয়া- 
দের নিকটে বিদ্াপতি অতিশয় শ্রদ্ধাহ স্থান লাভ করিয়াছিলেন। বিষ্ভাপতির 
মৈথিলী পদকে বাঙালী ভক্ত ও রসিকেরা আপনার করিয়! লইয়াছেন ।গোঁবিন্দ- 
দাস বিদ্াপতিকে কাঁবাগ্ররুরূপে ররণ করিয়াছেন; ক্রমে বিদ্চাপতির 


৩৮৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কবিখ্যাতি বৃদ্ধি পাইলে তাহার সহিত ধর্মীয় গল্পকথা মিশ্রিত হইয়! গিয়া তিনি 
মধ্যযুগের সাধুসন্তের পর্যায়ে উন্নীত হইলেন। ফলে বাঙলা দেশে নকল 
বিছ্য(পতি ও বাঙালী বিছ্যাপতির আবির্ভাব হইল, অনেক নকল পদ বিগ্ভাপতির 
ভণিতাঁয় চলিতে লাঁগিল। বিশ্তুদ্ধ বাংল! পদেও বিগ্ভাপতির ভণিতা ব্যবহৃত 
হইতে লাগিল।* বিদ্যাপতিকে খ্যাতির মাশুল গণিতে হইল, অনেকের শিল্প- 
গুণবজিত পদ তাহার ভণিতার ছদ্মবেশে অমরত্বের খেয়া! পাড়ি দিল। ফলে 
খেয়া নৌকা! ঝুটা মালে বোঝাই হইয়া উঠিল। এখন আসল নকল চিনিয়া 
লওয়ার মত জহুরীও আর নাই । ' বিদ্যাপতির পদ নির্ধারণ করা এক দুরূহ সমস্ত 
হইয়| দাডাইযাছে। নগেশ্রনাথ গুপ্চের বিদ্যাপতির পদাবলীতে আটশতেরও 
অধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছিল । ৫ সম্প্রতি ডঃ শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার 
মহাশয় অনেক গবেষণ। করিয়। নানা বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে সংশয়ের 
অবকাশ রাখিয়াও প্রায় ৯৩৩টি পর্_-বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন 1) 
বাঙালী-বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া যে পদগুলিকে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহ। 
বি্ভাপতির পদাবলীতে সংযোজিত হইলে মোট পদসংখ্য1 দাড়াইবে ৯৬৫। 
এই বিপুল পদরাজির মধ্যে আসল-নকল ও বাঙাঁলী-মৈথিলীর পার্বক্য নির্দেশ 
করা সহজ ব্যাপার নহে।' যাহা হউক, সর্বপ্রথম এই পদাবলীর আকরস্থান্ 
স্থির করিয়া দেখা যাক । 


|| ১ ॥ 
পর্দাবলীর আকর 


বিদ্বাপতি শ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী হইতে বাউল! দ্রেশে একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার 
করিলেও ১৯শ শতাব্দীর শেষাংশের পূর্বে কেবলমাত্র তাহার পক্ব 
লইয়া কোন সঙ্কলনগ্রন্থ বাঙলাদেশে ও বৈষ্ঞবসমাজে প্রচলিত ছিল না। 
সেইজন্য কেহ কেহ বিন্মষ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বিন্বয়ের কি 
আছে? ফ্ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' হইতে শুরু করিয়া পরবর্ত1 কালের “পদামৃত- 
সমুদ্র", 'পদকল্পতরু', “সক্কীর্তনাম্বৃত', “কীতনানন্দ প্রভৃতি বিভিন্ন পদসন্কলনে 
অন্ান্ত পদকর্তার সহিত বিদ্যাপতির অনেক পদ স্থান পাইয়াছে।) বিদ্যাঁপতি 
কেন, মধ্যযুগে মাত্র একজন বৈষ্বমহাজনের পদাবলী লইয়া একখানি পঙ্- 
ংগ্রহ সঙ্কলিত হয় নাই। বিদ্যাপতি, চগণ্ীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, 


বিদ্যাপতিয় পদধলী-পরিচ় ৩৮৪ 


বলরামদাস, রায়শেখর প্রভৃতি বিবিধ পদকর্তাদের নানা পদ লইয়াই এই 
সঙ্কলনগুলি বৈষ্ণবসমাজে স্ুপ্রচলিত ছিল। (পরবর্তী কালে বাঙলার শিক্ষিত- 
সমাজ বিদ্যাপতির নামাঞ্কিত পদগুলি এই সমস্ত পদসন্কলনগ্রস্থ হইতেই 
নির্বাচন করিয়া পৃথক পদাীবলীরূপে মুদ্রিত করিয়াছিলেন । বোধহয় শ্রীয়ার্সনই 
সর্বপ্রথম খাস মিথিলা হইতে বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ করিয়া তাহার 4 
1707002,66807 9 076 14026/8216 1107,010076 01 1০77) 72707 
(01৮80212777 0 07271071১21) ॥ 001176907780)1/ 2৮0 [7000)11071/ 
( ০]. | )তে প্রকাশ করেন ।/ (১৯শ শতাব্দীতে বাঙল। দেশে শুধু বিচ্যাপতির 
পদ লইয়া যে পদসংগ্রহ মুদ্রত হইয়াছিল, তাহার সমস্ত পদ পূর্বতন 
পণসংগ্রহ পদামৃতসমুন্র”, 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল । 
তমধ্যে 'পদকল্পতরু” হইতেই সর্বাধিক পদ গৃহীত হইয়াছিল, কারণ (বিষ্চবপদ- 
সংগ্রহের বৃহত্তম সক্কলন এই গ্রন্থে বিছ্যাপতির সর্বাধিক পদ (১৬১টি) স্থান 
পাইয়াছে |) নিয়ে বিছ্যাপতির পদাবলীর আকরগ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেওয়া যাইতেছে। 


(ক) 'বাঙলায় প্রাপ্ড বিষ্ভাপতির পদাবলী ॥ 


প্রথমে বাঙলা দেশের সঞ্চলনগ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত বিদ্যাপতির পদের কথা 
ধর! যাক। 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি', “পদামুতসমুদ্র' ও পদকল্পতরু,_প্রধানতঃ এই 
তিনখানি সংগ্রহই প্রামাণিক | এতদ্যতীত আরও ছুইখানি ঈষৎ অর্ধাচীনকালের 
স্চলন “সন্কীতনামৃত' (১৭১১ শ্বীঃ অবে সঙ্কলিত) ও 'কীতনানন্দ' (আরও 
আধুনিককালের হইতে পারে) নামক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্বাকারের সংগ্রহে বিদ্যাপতির 
পদ গুহীত হইখাঁছে। ১৮শ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তী কর্তৃক “ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' সঙ্কলিত হয়। ইহ্বার মোট পদসংখ্যা 
৩১৫। তন্মধ্যে ২১টি পদে ধিছ্য।পতির ভণিত। আছে। নগেন্দ্রনাথ গুণ 
বি্ভাপতির পদ সন্কলন করিতে গিয়া 'বল্লভ” ভণিতাযুক্ত ৮টি পদ১ এব' 
ভণিতাহীন আরও ৮টি পদ বিগ্যাপতির বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন-_যাহাকে 
ষথেষ্ট প্রামাণিক বলা যায় না। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের “বিদ্ভাপতি' হইতে এই 
১৬টি পদ সহজেই বাদ দেওয়া চলিতে পারে । ক্ষণদা"র মধ্যে যে ২৩টি পদে 
বিদ্বাপতির ভণিতা আছে, তাহার সবগুলি মৈথিল বিদ্যাপতির পর্দ কি-ন! 


বিশ্বন/থ চকুবন্তী নিজ পদে 'বল্ ভণনিত। ব্যবহার করিতেন। 


উর বাংলা সাহিত্যে ইতিবৃত্ত 


তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে । “না রহে গুরুজন মাঝে”, শুন শুন 
সুন্দরী হিত উপদেশ”, “রতিরসে চঞ্চল নাগর রাজ”, “হন স্থন এ সথি বচন- 
বিশেষ” প্রভৃতি পদে মৈথিলী ভাষা অপেক্ষা বাংলা ভাষার বাগ ভ্গিমার 
প্রভাব অধিকতর অন্ুস্থত হইয়াছে । 

ইহার পরে পদসঙ্কলন হিসাবে শ্রীনিবাস আচার্ষের বুদ্ধপ্রপৌত্র রাধামোহন 
ঠাকুর-সঙ্কলিত “পদ্রামৃতসমুদ্রে'র উল্লেখ করিতে হয়। মহারাজ নন্দকুমারের 
গুরু রাধামোহন ১৮শ শতাব্দীর প্রথম দিকে এ সঙ্কলনটি প্রস্তত করেন এবং 
ইহার সহিত ন্বরুত সংস্কৃত টীকাও দেন। মেট পদসংখ্যা -৭৪৬। অন্মধ্যে 
তাহার নিজের পদই এক-তৃতীয়াংশের বেশি । পরমরসিক রাধাঁমোহন 
বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত ৬৪টি পদ এই সংগ্রহে স্থান দিধাছেন। তাঁহার মতো 
বসিক ও পণ্ডিত মানুষ পদনির্বাচনে যাথাখ্যেব দিকে যে প্রথর দৃষ্টি রাখিবেন, 
তাহা বলাই বাহুল্য । তথাপি ইহাতে বিদ্যাপতির ভশিতাযুক্ত এমন কতক গুলি 
পদ আছে, যাহা মৈথিলী কবির রচনা! হইতে পারে না-কোন বাঙালী কবির 
হওযাই সম্তব। “না রহে গুরুজন মাঝে", না জানিষে প্রেমরস নাহি বতিরঙগ', 
“কি করিব কোথা যাব সোয়াথ ন1 হয়”, “সই যমুনার কুলে গোপগোপী নাহি 
বুলে, সেখানে সতত বৈসে রসিক মুবারি”, “নহে দবশন বিহি কৈল বাদ”, 
'নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লঙ্ হাস", “এমন পিয়াব কথা কি পুভসি এ সখি" প্রভৃতি 
পদে বিদ্যাপতির ভণিতা থাকিলে ইহাতে বাঙালীব অন্তরের স্বরই অত্যন্ত 
ুম্পষ্টভাবে ধ্বনিত হইয়াছে , “মথিল-কোকিল' বিদ্যাপতি ইহার রচধ্তা 
হইতে পারেন না। তখাকথিত “ছোট বিদ্যাপতি'র পদগুলি এমনভাবে 
আসল বিদ্যাপতির সহিত মিশিয়া গিযাছে যে, স্বযং রাধামোহন ঠাকুবেব 
মতো এমন একজন বিচক্ষণ বৈষ্ণবভক্ত আসল-নকলেব প্রভেদ বিচার করিতে 
সক্ষম হন নাই। 

বৈষ্ণবপদেব বৃহত্ম সংগ্রহ “পদকল্পতরু' গোকুলানন্দ সেন (বৈষুবদাস ) 
কর্তৃক ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধে সম্কলিত হয়। ইহার মোট পদসংখ্যা - ৩১০১। 
একশত তিরিশ জনেরও অধিক পদকর্তার পদে পরিপূর্ণ “পদকল্পতরু, পরবর্তী 
কালে বৈষ্ণব পদের একমাত্র উৎস বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। স্বয়ং সঙ্কলক 
ইহাতে মাত্র ৩৬টি নিজ পদ ( বৈষ্ণবদাস ভণিতা যুক্ত ) ঠাই দিঞ্ধ। বৈষ্ণব বিনয়ের 
পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তিনি বিছ্যাপতির ভণিতাযুক্ত যে পদগুলি গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা মোট--১৬১। ইহার মধ্যে মাত্র ১৪টি পদ মিথিল! 


বিদ্যাপতির পদদাবলী-পরিচয় ৩৯১ 


ও নেপালের পুথিতেও পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ১৪৭টি পদ কেবল বাঙলা 
দেশেই মিলিয়াছে। মৈথিলী বন্ধুগণ বাঙল! দেশে প্রাপ্ত পদগুলির প্রামাণিকতা 
সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সংশয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। অবশ্য এই পদগুলিতে 
বাঙালী-বিদ্যাপতির কিছু কিছু পদ প্রবেশ করিয়াছে । বিদ্যাপতির রাধাক- 
বিষয়ক পদাবলী অপেক্ষা ঠৈব পদাবঙ্গী মিথিলায় অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ 
করিয়াছিল। শৈব ও শাক্ত প্রাধান্ের যুগে আদিরসাত্মক রাধারুষ্ণবিষয়ক পদ 
এবং রাধাকৃষ্ণব্জিত মানবীয় রসের পদ মিথিলায় কিছু কিছু প্রচলিত হইয়া" 
ছিল। করণ বিগ্যাপতির পরে বাল! হইতে ত্রিহুতে একাধিকবার মুসলমান 
অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল এবং সেই লস্কটের যুগে আদিরসাম্মক পদাবলী বাদ 
দিষা বরং যাঁভীতে শৈব ও শাক্তের ম্মার্ত সংস্কার প্রবল হইয়া উঠে, বিগ্যাপতির 
সেই প্রকার পদাবলী ও গ্রন্থ অর্থিকতর জনপ্রিযতা লাভ করিয়াছিল। শিব- 
সিংহের জীবৎকালের মধ্যেই বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদাবলী রচিত 
হইয়াছিল; তারপরে তীহাব নাগরিক সংস্কাব অপেক্ষা সমাজগঠনমুলক শ্মার্ত 
সংস্কার প্রবলতর হইয়া উঠে-_-এবং আমাদের অন্থমান, এই যুগে তাহার 
বাধারস্চবিষষক ও আদিবসাত্ধক পদাবলীর কথঞ্চিং হতাদর হইয়াছিল। 
এখনও মৈথিলী লেখকগণ সে সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন নাই । তাহাদের 
ধাবণা, বিছ্বাপতি বাধারুষ্ণবিষদক পদসমূহ নিতান্তই আদিরসাম্রক শ্লোক; 
তাহার কথিকৃতির যাহা কিছু উৎকর্ষ, তাহা নাকি শিবদুর্গাবিষক পদেই 
অধিকতর বিকাশ লাভ করিয়াছে; আমরা তাঁহার পদাবলীর শিল্পমূল্য 
বিচারপ্রসঙ্গে এ কথার সম্যক আলোচনা করিব। এখন শুধু এইটুকু বলা 
যাইতে পাবে যে, মিথিল! বিদ্বাপতিব রাধাকুষ্ণ পদাবলীর বিশেষ সমাদর করে 
নাই, কিন্তু বাউলা দেশ তাহাঁকে পবিত্র গ্ভাসের মতো রক্ষা করিযাছে, এবং 
করিযাছে বলিয়াই মৈথিলী পণ্ডিত ও রসিকগণ বিদ্বাপতির গৌরবে এখনও 
পুলক অগ্তভব করিয়া থাকেন। সতরাং “পদকল্পতরু'তে ধৃত বিছ্যাপতির 
পথ পর্দই মিথিলা! বা মিথিলায় গ্রাপ্ত পুঁথিতে পাওয়া না গেলে তাহাতে 
বিশ্ময়ের কি আছে? 


(খ) মিথিলায় প্রাপ্ত বিগ্ভাপতির পুথি ॥ 
ইহার পর উল্লেখ করিতে হইবে মিথিলায় প্রাণ্ত পদ ও পুথির। গ্রীয়ার্সন 
সাহেব রাজকার্ধোপলক্ষে মধুবনী মহকুমায় কিছুকাল অবস্থান কপ্দিবার কালে 


৯২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মৈথিল জনসাধারণের নিকট বিগ্যাপতির কিছু কিছু পদ শুনিয়াছিলেন এবং 
সেগুলিকে লিখিয়া লইয়া টীকাটিগ্ননীসহ ১৮৮১ শ্বীঃ অকে 4% 774022/05/0% 
60 6716 710261111) 11055012006 77 10707, 1321,07 ৫০076072750 7 (27107757007, 
0/,769607701%1/ 01070069211 (০1, ]]) প্রকাশ করেন। তাহাতে 
বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত মোট ৮২টি পদ সংগৃহীত হইযাছিল। ইহার 
অধিকাংশই বাধাকৃষ্তবিষযক । স্বয়ং গ্রীয়ার্সস খাস মিথিলা হইতে যে-সমস্ত 
পদ সংগ্রহ কবিযাছিলেন, তাহার প্রায় সবটাই বাধাকুষ্খবিষষক-_এ সংবাদও 
মূল্যবান্। মিথিলাবাদিগণ বলেন যে, মিথিলায় বিদ্যাপতিব শৈব পদগুলিই 
অধিকতব জনপ্রিয, আদিবসাত্মক বাধারৃষ্জ পদাবলী ততট! বিখ্যাত নহে । 
কিন্তু গ্রীধার্নেব এই সংগ্রহ তাহাকে যিথ্য। প্রমাণিত কবিতেছে , কাঁঝণ 
ত্রিহুত অঞ্চলে বিদ্যাপতিব শৈব-শাক্ত পদ অধিকতব জনপ্রিষ হইলে গ্রীয়ার্সনেব 
সংগ্রহের প্রাথ সমস্ত পদই বাধাকুষ্ণবিষয়ক হইত না। এই ৮২টি পদেব 
অল্প কযেকটি (গ্রীধার্সস সংগ্রহেব ২৮, ৩৩, ৩৭, সংখ্যক পদ) মাত্র বাঙলা 
দেশেব বেষ্ঞব পদসংগ্রহে (ক্ষণদাঁ, পদামৃতসমুদ্র ও পদকল্পতরু ) পাওয়া 
গিযাছে। ইহাব অধিকাংশই পদই “বাগতবঙ্গিণীঃ নামক মিথিলাব পদসঙ্কলনগ্রস্থ 
এবং নেপালী প্থিতে আছে। 

এবার মৈথিলী ও নেপালী পু'থগুলিব আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি« 
ব্বদেশে কোন্‌ পদেব প্রভাব অধিকতব হইয়াছিল, তাহা বিচাব কবিয়া দেখা 
যাক। প্রথমে মিথিলাব উৎস ও উপাদান আলোচনা! কবিতে হইবে । এই 
দিক দ্য] মৈথিলী ব্রাহ্মণকবি লোচন-সঙ্কলিত 'বাগতরঙ্গিণী, নামক প্রাচীন 
পদস"গ্রহেব কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ কব প্রযোজন | মিথিলার প্রাচীন পদস"গ্রত 
এই “বাগতরঙ্গিবী” লোচন কর্তৃক ১৭শ শতাব্দীব শেষ ভাগে সন্কলিত হয। 
মিথিলা এখনও এই পুঁথি একেবাবে দুশ্রাপ্য হইয়া যায নাই। নগেন্দ্রনা” 
গুপ্ত ১৯০৯ খ্রীঃ অব বিদ্যাপতির পদ সন্বলন কবিতে গিষা মিথিলা হইতে 
প্রাপ্ত “বাগতবঙ্গিণীর পুথি হইতে বিদ্যাপতির অনেক পদ্র উল্লেখ কবেন। 
পরে ইহার ছুইটি মুদ্রিত সংস্কবণ প্রকাশিত হয়। প্রথম মুদ্রিত “বাগতরছ্িনী' 
দত্তাত্রেয় যোশী কর্তৃক ১৯১৮ সালে পুণা হইতে প্রকাশিত হয়। তিনি 
সম্ভবতঃ এলাহাবাদ হইতে ইহার পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন । ১৯৩৪ সালে 
বলদেব মিশ্র ঘ্বারভা! হইতে ইহার দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 
অবশ্য দেবনাগরী হরফে-লেখা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালের পুঁথি দেখিয়া! এই 


বিগ্কাপতির পদাবলী-পরিচয় ৩৯৩ 


সংস্করণটি মুদ্রিত করিয়াছেন। “রাগতরঙ্গিণী'তে বিদ্যাপতির মোট ৫১টি প্র 
আছে। তন্মধ্যে ৩৬টি পদে ম্প্টতঃ বিদ্ভাপতির ভণিতা আছে, তিনটিতে 
ভগিতা না থাকিলেও পদের শেষে সঙ্কলক লোচনদাস “ইতি বিগ্ভাপতেঃ 
লিখিয়া, তাহা যে ৰিদ্যাপতির রচনা, তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। অপর দুইটি 
পদে “কবিকঠহার” ভণিতা আছে ।' বিদ্ভাপতি কোন কোন পদে “কবি- 
কহার” ভণিতাও ব্যবহার রুরিয়াছেন। ইহাতে আরও .অনেক কবির 
(সিংহভূপতি, লছমিনারায়ণ, গজসিংহ, নৃপসিংহ, কবি রতনাই, গ্রীতিনাথ, 
অমিঅকর, ভবানীনাথ, ধরণীধর, গোবিন্দদান ও শ্রীনিবাস মল) পদ উল্লিখিত 
হইয়াছে । বিদ্যাপতির ৫১টি পদেগ মধ্যে ২০টির অধিক পদে রাধাকৃষ্ণের 
স্পষ্ট উল্লেখ নাই ; যাহাও আছে, তাহাতে কোথাও “কৃষ্ণ শব্দ ব্যবহৃত হয় 
নাই; মাধব”, “হরি", "মুরারি” “কাহৃ” 'কালা”__কষ্চ এই নামেই অভিহিত 
হইয়াছেন। যে পদে স্প্ঈটতঃ বাধাকৃষ্জের উল্লেখ নাই, সেগুলিকে বিশুদ্ধ 
মত্যরসের পদ হিসাব গ্রহণ করা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হইবে নাঁ। এইগুলির 
কোন কোনটিতে রাঁধাকুষ্ণ বা বৃন্দাবন-সংক্রান্ত কোন ইঙ্গিত ন1 থাকিলেও 
পদগুলির প্রসঙ্গ কিন্তু রাধারুষলীলাকেই নির্দেশ করিতেছে । অতএব উক্ত 
পদগুলিতে যেহেতু রাধারুষ্ণের উল্লেখ নাই, সেই হেতু উহাদিগকে রাধাকণ- 
বিবজিত মত্যরসের পদ বলা যায় ন1। 

ইহার পর মিথিলায়-প্রাপ্ত 'রামভদ্রপুরের পুথি'র উল্লেখ করা প্রয়োজন | 
পণ্ডিত বিষুণলাল বা শাস্ত্রী দ্বারভাঙ্গা৷ জিলার অন্তর্গত র।মভদ্রপুর নামক গ্রাম 
হইতে বিদ্যাপতির এই প্রাচীন পদসন্কলনটি সংগ্রহ করেন। পণ্ডিত শিবনন্দন 
ঠাকুর এই পুথি অবলঘ্ধনে ১৯৩৮ সালে 'বিদ্াপতি বিশুদ্ধ পদাবলী” প্রকাশ 
করেন। তাহার মৃত্যুর পরে তাহার “মহাকবি বিদ্যাপতি” (হিন্দী) নামক 
গবেষণাগ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে এ পদগুলি পুনমুদ্রিত হইয়াছে । এখন এই মুন 
পুথিটি পাটনা কলেজ আছে। তালপত্রে-লেখা এই পুথি ছুই শত বৎসরের 
প্রাচীন হইতে পারে। পু*থিটি অত্যন্ত খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। 
উপস্থিত ইহাতে মোট ১৩টি পদ আছে। অনুমান ইহাতে বিদ্যাপতির 
চারি শতেরও কিছু অধিক পদ ছিল। প্রাপ্ত ৯৩টি পদের মধ্যে ৬০টিতে 
বিষ্তাপতির এবং ২টিতে 'অমিঅকরে"'র ভণিতা আছে । অবশিষ্ট ৩১টি পদে 
বিদ্যাপতির ফোন উল্লেখ নাই। এই ৩১টির মধ্যে ৫টি যে বিস্যাপতিরচিত, 
তাহা জানা যায় নেপাল পুঁথি ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-সংগৃহীত তাগীপত্রের পু“থি 


৩৯৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হইতে । অতএব বামভন্দরপুরেব পু'থিতে যে ৯৩টি পদ পাওযা গিয়াছে, তাহার 
অন্ততঃ ৬৫টি পদ বিষ্যাপতির বচিত, তাহা প্রমাণ কবা যাষ। যেগুলিতে 
বিদ্যাপতির ভণিতা নাই, অন্ত কোন পুঁথিতেও পাওয়া যায নাই, সেগুলিকে 
বিদ্ভাপতির বচন! বলিয়া গ্রহণ কবা যার কিনা সন্দেহ। এ ৪৩টি পদের মধ্যে 
৩৭টিতে কৃষ্ণের (মাধব, হুবি, কাহু, মুরাবি, কৃষ্ণ ) উল্লেখ আছে। 

মিথিলার তবৌণী গ্রাম হইতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত আর-একখানি তালপত্রের 
পুথি আবিষাব কবেন। ইহাতেও বিদ্যাপতিব বহু পদ পাওয। গিযাছে। 
ইহা “তরৌনীপু'থি' নামে বিদ্যাপতি গবেষকদের নিকট সুপবিচিত। নগেঞ্জ- 
নাথ গুপ্ত “বিদ্ভাপতি পদাবলী" সম্পাদণাকালে এই পুথি হইতে উপাদান 
গ্রহণ কবিযাছিলেন ) তংপরে ইহার আব সন্ধান পাওয। যাইতেছে না। 
তিনি বস্থমতী সাহিঙ্যমন্দিব হইতে যখন বি্যাপতিব পদাঁবলীব আব এক 
সংস্কবণ প্রকাশ কখেন, তখনও ইহাকে সংগ্রহ কবিতে পাবেন নাই। এই 
পুঁথিসম্পর্কে নগেন্দনাথেব ডক্তিহ একমাত্র প্রমাণ, কাঁবণ ইদানীং তিনি ভিন্ন 
অন্ত কোন বিদ্যাপতি গবেষক এই পুখি দেখেন নাই । তাহাব মতে তরোৌণীব 
ঠালপত্রেব গ্ুঁথিতে ৩৫০টি পদ ছিল, তিনি তাাব মধ্য হইতে মোট 
€৩নটি পদ বিগ্যাশতিব সঙ্কলনে গ্রহণ কধিখাছিলেন। খিঁণি মনে কবিখাঁছিলেন 
য,এপুণিব সমস্ত পদই বিগ্ভাপতিব বচিত। কিস্তৃতিনি কেন ১১৭টি পদ 
বাদ দিবাছিলেন, তাহা বুঝা যাইতেছে নাঁ। আমান্দব অগমান, তথাকি ৩ 
তবৌলীপু'থিতে শুধু খিগ্ঠাপ ৩ নহে, অন্তান্য কবিব পদ ছিণ। নগেন্দরশাথ 
গুপ্ত যে ২৩৯টি পদ্রক্ষে বিদ্যাপতিব বচি৩ বলিরা সঙ্কণনে স্থান দিযাছেন, 
তাহ।খ মধ্যে ৩১টি পদে বিছ্যাপ।ঙব ভাণতা নাই । সুতবাঁ" এই ৩১টি প্রকে 
বিদ্াপতিব বচন বলিষা| নিঃস*শখে গ্রহণ কব| যাঁথ কি? এতত্যতীত এখন ৪ 
্রিন্নত হইতে নিত্যই বি্যাপতিব নৃতন নৃতন পদ আবিষ্কৃত হইতেছে । 
যাহা] বিচ্াপতিব উপব গবেষণা কবিতেছেন, তীহাবা মিখিলায গিয়া! জন- 
সাধাবণের মুখ হইতে বিদ্যাপতিব ভণিতাযুক্ত যে সমস্ত পদ স"গ্রহ কবিতেছেন 
তাহাব প্রামীণিকতা৷ সন্দেহাতীত নহে । 


(গ) নেপালী উৎস ॥ 


পরিশেষে নেপালে-প্রাঞ্ধ বিছ্যাপতিব পুথিগুলি বিচাব করিয়া দেখিতে 
হইবে । উত্তরবিহাব অর্থাৎ ত্রিহুত এবং নেপালেব ভৌগোলিক নৈকট্যেব অস্থয 


বিদ্ভাপতির পদাবলী-পরিচয় ৩৯৫ 


উভয় অঞ্চলের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল । ত্রিহুত মুসলমান কর্তৃক উপক্রত হইলে 
বিদ্ক(পতির মতো অনেক ব্রান্ধণপপ্তিত নেপালে চলিয়৷ আগিয়াছিলেন। সুতরাং 
নেপালে বিগ্ভাপতির পদযুক্ত সঙ্কলন আবিষ্ার কর1 এমন কিছু বিন্ময়কর 
নহে | 

নেপাল রাজদরবার-গ্রস্থগারে বিছ্য।পতির পদযুক্ত একখানি পুথি আছে। 
এই পুঁথিটি পুরাতন মৈথিলী এবং প্রাচীন বাংল। অক্ষরের সংমিশ্রণে লিখিত । 
ইহার লিপি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, ১৮শ শতাব্দীর প্রথম দিকে 
ইহা সঞ্চলিত হইয়া থাকিবে; আবার কেহ্‌-বা ইহাকে গাচীনতর বলিতে 
চাঁহেন। পুির উপরে কোন নাম নাই, উদ্দানীং হয়তো কোন “হিন্দীপ্রেমিক" 
অতি উতসাঁহবশতঃ উহার উপরিভাগে দেবনাগরী হরফে “বিদ্যাপতিকা গীত” 
লিখিয়! ধিখাছেন। ইহাতে শুধু বিদ্যাপতির পদ নাই, আরও ১৩ জন কবির পদ 
স্ান পাইযাছে। ইহাতে সর্সাকৃূল্যে মোট ১৮৭টি পদ আছে। কিন্তু কিছু 
ক্ছু পদ একাধিকবাব পুনরুক্ত হইরাছে বলিয়া ইহাতে যথাথতঃ ২৮৩টি পদ 
আছে; তন্ধ্যে ২৫৬টি বিছ্যা/পতির ভনিতাযুক্ত। এই পদগুলির কিছু কিছু 
অন্য।স্য পপসংগ্রহেও পাওয়া যাঁষ। এই পুঁথির কোন কোন ভণিতায় বিদ্যাপতি 
আপনাব নামের সহিত “কবিকঠহার শবুটিও গৌরবন্বব্ূপ যোগ করখাছেন | 
২৫৬টি পদের মধ্যে ১৩১টি পদেই কৃষ্ণ ব| কৃষ্ণের কোন প্রতিনাম ব্যবহৃত 
হইযাছে। 

নগেন্দ্রনাথ গ্প্তই বর্তমানকালে বিদ্যাপতিব পদসংক্রান্ত মৈথিলী, নেপালী 
9 বাংলা আকরগ্রন্থসমূহ হইতে তাহার “বিষ্চ।পতি, নামক পদসংগ্রহে 
বিছ্যাপতিব সর্বাধিক পদ সন্কলন করিবাছিলেন। মিথিলা এবং হিন্দীভাষী 
অঞ্চলের সঙ্কলকগণ বিছ্যাপতির পদ ঈম্বলন করিতে গিয়া প্রায়শই 
বাউলাষ প্রাপ্ত কবির পদগ্চলিকে বাতিল করিধা দ্রেন। যে-বউল1 দেশ 
বিগ্ভাপতির পদ সংরক্ষণ করিয়াছে, তাহাতে ভেজাল টুকিয়াছে বলিয়া 
তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ কর! ঠিক নহে। অপরদিকে নগেবন্্রনাথ গুপ্ত 
এই সঙ্কলনে অনেক সময়ে বৈজ্ঞানিক সঙ্কলনরীতি অনুসরণ ন। করিয়া 
স্বকপোলকন্সিত একটা পদ্ধতি অন্রসরণ করিযাছিলেন। ফলে তাহার সম্কলনেও 
অনেক ক্রটি ঘটিয়াছে। যাহা হউক, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ডঃ শ্রীযুক্ত 
বিমানবিহারী মজুমদার মহাঁশয়দ্বয় সম্প্রতি (১৩৫৯) বিদ্যাপতি পদাবলীর যে 
নৃতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাহারা নেপাল-্রিথিলার বিভিন্ন 


৩৯৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পদ্বলক্কলনগ্রস্থে উল্লিখিত এবং মিথিলায় ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত পদগুলিকেও সাগ্রহে 
স্থান দিয় গ্রন্থস্ধলনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অন্নুসরণ করিয়াছেন । 


|| ২ || 
পদাবলীর শ্রেণীবিভাগ 

' বিদ্যাপতির পদাবলীর শ্রেণীবিভাগ কর! ছুবহ নহে; তবে ব্রিহুত ও 
বাঙল। দেশে তাহার বিভিন্নশ্রেণীর পদাবলী জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিষ। এই 
শ্রেণীবিস্তাসে কিঞ্চিৎ দ্বিমতের অবকাশ আছে। ইতিপূর্বেই আমরা দেখিয়াছি 
ষে, মিথিলাবাপী ও হিন্দীভাষী পণ্ডিতগণ বিদ্যাপতির শৈব ও শাক্ত পদগুলির 
উপর অধিকতর গুরুত্ব আবোপ করিতে চাহেন। অপবদিকে বাউলা দেশে 
বিছ্যাপতির সমস্ত পদই বাধারুষ্ণবিষষক ; কিছু কিছু প্রহেলিকাঁভাতীয পদ 
আছে। মিথিলার অধিবাসীর! বিদ্যাপতির বাধাকৃষ্ণবিষযক পদকে যৎসামান্ত 
মর্ধাদা দিয়া থাকেন। তীহারা মনে করেন যে, এইজাতীয় অধিকাংশ 
পদই রাধাকু- টানা টির নিছক শ্গ্'রমূলক মানবীয় রসের কবিতা মাত্র। 
সে ষাহাই হউক, £বিষ্ভাপতির পদাবলীকে নিষ্নলিখিত বপে বিভক্ত করা 
যাঁয়__(ক) রাধাকৃষ্ণবিষঘক, (খ) হরগৌরী ও কালী বিষষক, (গ) গঙ্গাবিষষক, 
(ঘ, প্রহেলিকাজাতীয় এবং (উ। দ্রেবতা-সম্পর্কবজিত বিভিন্ন ধরণের পদ। 
ইহাদের মধ্যে রাধাকষ্ণবিষঘক পদের সংখ্যাই মর্াধিক। বাঙলা দেশে-প্রাঞ্থ 
প্রায় সমস্ত পদই রাধারুষ্ণসংক্রান্ত | . ইহাদের কোনটিতে রাঁধাকৃষ্ণের স্পষ্টতঃ 
উল্লেখ আছে, কোনটিতে বা নাই। মিথিলা, নেপাল ও বাউলা দেশের 
পদসক্কলনে উল্লিখিত বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত যে সমস্ত পদে রাধাকষণ বা 
বৃন্দাবন সংক্রান্ত উল্লেখ আছে, সেবপ পদের অন্যুন সংখ্যা ৫০০1২ বিছ্যা- 
পতির ভণিতাক়-প্রাপ্ত নয় শতেরও অধিক পদের অর্ধেকের বেশি পদেই 
বাধারুষ্ বা অন্রূপ কোন উল্লেখ আছে ) বাকি অর্ধেক প্রত্যক্ষতঃ রাধা- 
রুষ্ধের উল্লেখ শাই বলিয়াই সেগুলিকে আদিরসাত্মক মানবপ্রেমের পদ বলিয়! 
এআহণ করা যায় না। 


২ মিত্র ও মজুমদার-সম্পার্দিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী' গ্রন্থে প্রদত্ত হিসাব অনুমায়ে এই 
সংখ্য। নির্ধারিত হইয়াছে। 


বিদ্যাপতির পদাবলী-পরিচয় ৩৪৭ 


সহজ প্রসন মুখ দরন জদয় সখ 
লোচন তরল তরঙ্গ । 
আকাশ পাতাল বব সেও বইসে ভেল গস 
চাদ সরোরুহ সঙ্গ ॥ 
বিধি নিরমলি রামা দোনর লছমি-সম! 
ভল তুলাএল নিরমান। 
( মিত্র ও মজুমদারের সংক্করণ_-২৪ সংখ্যক পদ ) 
অনুঃ শ্বভাবতঃই প্রসন্মুখ, হৃদয়ে সুখ হয় (নয়নের জ্যোতি যেন) তরল তরঙ্গ ! চাদ 
শাকাশে এবং কমল পাতালে থাকে, উভয়ের একনঙ্গে বাদ কেমন করিয়! ঘটিল? বিধাতা 
দ্বিতীয় লঙ্ষ্ীর মত করিয়। রামাকে নির্মাণ করিল, নিঞ্াণকালে ভাল করিয়া তুলন! কাসয়াছিল। 
এই পদের কোনখানেই রাধাকুষেের প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গ বা উল্লেখ নাই, কিন্তু 
পদটিতে রাধার অপূর্ব রূপলাবণ্যের ব্যঞ্জনা রুহিযাছে__বলিয়া না দিলেও 
তাহা স্পষ্ট বুঝ! যাইতেছে । বিদ্াপতির যে-সমস্ত পদকে আদিরসাত্মক 
₹বিতা বলিয়া! মনে কব। হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি যে প্রচ্ছন্নভাৰে 
বাধাকৃষ্ণকেই নির্দেশ করিতেছে, তাহা তাহা প্রসঙ্গ ও তাৎপয বিশ্লেষণ 
করিলেই বোধগম্য হইবে। অবশ্য রাজসভার কবি ও রাজস্থহৎ বিদ্াপক্ষি 
অভিজাত সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জনের জন্ত কোন কোন সময়ে রাধাকৃষ্কে 
বাদ দিয়া বিশুদ্ধ মত্যকেন্দ্রিক আদিরসেব পদ্দও লিখিয়াছিলেন, তাহার নানা 
প্রমাণ রহিয়াছে 


হমে ধনি কুটনি পরিণত নারি। 
বৈলহু বান ন কহে। বিচারি ॥ (৬ সংখ্যক পদ) 


অনু ১ আমি পরিণত বয়স্ক! কুটনি রমণী । বয়দ ও বাসস্থান বিচার না কির 
কথ। বলি। 


অথব।, 
কমল মিলল দল মধুপ চলল ঘর 
বিহগে গহল নিজ ধামে। 
আর রে পথিকজন খিররে করিঅ মন 


বড় পাতর হুর গামে ॥ 


অনু ঃ কমলের দল মুদিত হইল, অর্থাৎ দন্ধ্যা হইল, ভ্রমর ঘরে চলিল, পাখীর! নিজের 
নিজের জায়গায় গেল। হে পথিক, নিজের মন স্থির কর, গ্রাম বড় দুরে, মধ্যে গ্রকাও প্রান্তর । 


বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এইরূপ বহু পদে রাধাকুষ্ণ ও ভক্তিভাবের বাম্পবিন্ুও নাই। ইহাতে 
আলঙ্কারিক অনুশীলন, উদ্ভট কবিতার প্রতি আসক্তি, রাজসভ। মনোরঞ্জনের 
ইচ্ছা__সর্বোপরি বৈচিত্র্য স্বষ্টিপ্রয়াপী কবিমনের নর্মলীলাই প্রকট হইয়াছে। 
কিন্তু বাউল! দেশের প্রাচীন সঙ্কলনগ্রস্থে যত পদ পাঁওযা গিযাছে, মূলে তাহার 
যেরূপ আকারই থাক না কেন, এ অঞ্চলে তাহা প্রধ।নতঃ বৈষ্ণবপদ রূপেই 
আস্বাদ্রিত হইয়াছে । সব দিক দিষা বিচার করিলে বিদ্যাপতির প্রায় নয় শত 
পদের মধ্যে প্রায় পাচ শত পদে রাঁধারুষ্চ ও তদনুষঙ্গের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। 
অবশিষ্ট সমস্ত পদই যে পাঁখিব চেতনা হইতে উদ্ভৃত, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ 
করা যাঁষ ন|। শৈব-শাক্ত পদ, প্রহেলিকা ও অল্পকিছু বাস্তব আদিরসের পদ 
বাদ দিলে অবশিষ্ট পদে৭ রাঁধাকৃষ্ণলীল।র প্রভাব দৃষ্টিগোচর হইবে। যাহা 
হউক, প্রথমে বিদ্যাপতির শৈব-শাক্ত ও বিবিধ বিষয়ক পদের বৈশিষ্ট্য 
আলোচনা কবা যাইতেছে । 


॥ ৩ ॥| 
শাক্ত, শৈব ও বিবিধ পদাবলী 


শুধু রাধাকুষ্ণবিষষক পদ নহে, আগ্াশক্তি ও হরগৌরী বিষযক অনেকগুলি 
পদ বিদ্যাপতির ভণিতাষ আবন্কত হইযাছে। অবশ্ত বাঙলা দেশের কোন 
সঞ্কলন গ্রন্থে বিছ্য।পতিব ভণিতায় শীক্ত বা হরগৌবী বিষযক পদ পাওখা যাঁধ 
নাই ।) এ পদগুলির অধিকাংশই 'রাগতরঙ্গিণী, ( মৈথিলী পুথি), নেপালেপ্রাণ্ 
পুথি এবং নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-নংগৃহীত তালপাতার পুথি হইতে পাওষা গিয়াছে । 
এ পর্যস্ত ছুর্গা, আদ্যাশক্তি ও কালিকা বিষয়ে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত চারিটি 
পদের সন্ধান মিলিযাছে। বিদ্যাপতির জন্ম শৈব বংশে, মিথিলার রাজবংশও 
প্রধানতঃ শৈব; তীহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক শিবসিংহও পরম শৈব ছিলেন , 
একমাত্র ভৈরবসিংহ সম্ভবতঃ বিষু্পদাশ্ররী ছিলেন। শৈব মতের সহিত শাক্ত 
মতবাদও সে যুগে মিথিলার সারত্বত সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াঁছিল। এখনও 
মিথিলায শাক্ত উপাসনার প্রভাব একেবারে লুপ্ত হয় নাই। স্বয়ং বিদ্াপতি 
রাঁজা নরমিংহ ও তৎ্পত্বী ধীরমতী দেবীর অদেশে “বিশ্বেষাঁং হিতকাম্যয়া» 
বিশ্বের হিতকামনায় শ্রীদুর্গোৎসবপদ্ধতি অর্থাৎ 'দুর্গীভক্তিতরঙ্গিণী' রচনা করেন। 
ইহাই তাহার সর্বশেষ গ্রস্থ। কিন্তু প্রাচীন বয়সে উপনীত হইবার পূর্বেই প্রথম 


বিষ্তাপতির পদাবলী-পরিচয় ৩৯৯ 


যৌবনে তিনি শাক্তপদ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার প্রথম শাক্তপদ 
দেবসিংহের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল ; কারণ তাঁহার গ্রসিদ্ধ শাক্তপদটির 
(“বিদিত। দেবী বিদিতা হে! অবিরল কেস সৌহন্তী”) শেষে দেবসিংহের উল্লেখ 
আছে। দেবসিংহের রাজত্বকালে কবির বয়স তাকুণ্যের সীম অতিক্রম করে 
নাই। সেই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বয়সেও তিনি এই শাক্তপদ্টিতে যে 
কুশলতা, ভাষার দাঁত ও ভক্তির গাশ্তীর্ধ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে তাহার 
কবিত্বশক্তিকে প্রশংসা করিতে হইবে । আছ্যাশক্তির সেই বিশ্ববিস্তারী বিপুল 
রূপের বন্দনায় কবি বাঁলিয়াছিলেন__ 
কঞ্জলবাপ তুঅ কালী কহিঅ উজ্ভল রাপ তুঅ বাণা। 
রবিমণ্ডল পরচগ্ডা কহিভ'এ গঙ্গা! কহিএ পানী ॥ 
্রন্মাঘর ব্রঙ্গাণী কহিএ হরঘর কহিঅএ গৌরী । 
নারায়ণঘর কমল1 বহিএ কে জাঙ উতৎ্পতি তোরী॥ (পদ ১) 
অনু; তুমি কজ্জলরূ'পে কালী নামে পরিচিতা, উজ্জ্বলরাপে বাণী বা সরস্বতী । হুষমগ্ডলে 
তোমাকে প্রচণ্ড কহে, জণরাপে গঙ্গ। বলে। ব্রঙ্গার ঘরে তুমি ব্রন্মাণী, হরের ঘরে গৌরী, 
নারাফ়ণের গৃহে কমল। | তোমার উৎপত্তি কে জানে? 
এখানে তিনি কজ্জলরূপ কাঁলিকাঁর যে মৃতি অঙ্কন করিয়াছেন, অন্ত একটি 
পদে সেই ভৈরবীর ভীমকান্ত পের বন্দনা করিষ! বলিয়াছেন-__ 
»*র বরণ নযন অনুরঞ্রত 
জলর্দ জোগ ফুল কোকা। 
বটকট বিকট ওঠপুট পাঁডরি 
লিধুর ফেন উঠ ফোক। ॥ 
অনুঃ তোমার বর্ণগ্তামল, রক্তিম নয়ন, মেঘে কমল ফুটিয়াছে। তোমার পাগু,র ৰ্ণ 
ওষ্টপুটে বিকট স্পঞ্টধ্বনি, রক্তের ফেলায় বুদ্ধ,দ উঠিতেছে। 
আবার কোন পদে “জয় দেবি দুর্গে ছুরততারিণি” (১০), “জয়জয় 
তগবতি ভীমা ভয়ালী' (১১), “জয় জয় ভগবতি জয় মহামাঁযা? (৫৯২ ) বলিয়া 
তুর্গতিতারিণী ছুর্গার কল্যাণী মৃত্তির জয়ধ্বনি করিয়াছেন। অবশ্য এই পদগুলিকে 
বিগ্কাপতি-প্রতিভার সর্ষশ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যায় না, সংখ্যাডেও নগণ্য । কবি 
সম্ভবতঃ তৎকাল প্রচলিত রীতির বশবর্তী হইয়া! অল্প কয়েকটি শাক্ত পদ রচন। 
করিয়াছিলেন ; এই পদগুলিতে কবিগ্রতিভার অল্লান স্বাক্ষর নহি, তাহাও 
স্বীকার্য। 


৫ বাংল! সাহিত্যে ইতিবৃত্ত 


বিদ্যাপতির হরগোরীবিষয়ক পদগুলি কিন্ত নানা কারণে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । শিবহ্র্গার লীলাঁকাহিনীবিষষক বিদ্যাপতির ভণিতাযুস্ত 
সমস্ত পদই বাঙলার বাহিরে পাওয়া গিধাছে] মিখিলায় সে যুগ্গে এবং 
এ যুগেও জনসাধারণেব মধ্যে হরগোঁরীবিষয়ক পদের বনুল প্রচার লক্ষিন্ত 
হ্য়। €এইজাতীয শিবগীতগুলিকে “নাচারী” ও “মহেশবাণী' বলা হয়।৩ 
বিবাহাদি উৎসবে ঈষৎ লঘু ধরণেব হরগোৌরীবিষষক (অধিকাংশই শিব- 
পার্বতীব পবিণব ঘটিত) গান মহিলাদেব দ্বাবা গীত হয়। “নাচারী" 
শব্দটিতেই কিছুটা নৃত্যের চটুলতা আছে, বাংল! মঙ্গলকাব্যের 'লাচাডী*-র 
অনুপ । শুধু ছন্দেই নহে, বিষষবস্তর মধ্যে, লঘুতা, হাস্তপরিহাস এবং 
দৈনন্দিন জীবনেব প্রভাব স্ৃচিত হইযাছে। /এই শিবগীত আরও নানা 
কবিকে অন্গগ্রাণিত করিয়াছিল। শিছ্যাপর্তির পবে আবিভূর্ত স্বুবংশলাল, 
কুমূর. জযমঞ্গল, পুলকিত প্রভৃতি কবিগণের অনেক শিবগীত বচনা করিয়া- 
ছিলেন; এখনও এ্রিহুতে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত বহু শিবগীত প্রচলিত 
আছে। অবশ্য এসমস্ত পদেব কোন্ঞ্ুলি বিদ্যাপতির রচিত, কোন্গুলি 
ণা কবিষশঃপ্রার্থী কোন অক্ষম কবির রচনা তাহা স্থিব কবা সহজ নহে। 
এ পর্যস্ত যে শিবগীতগুলি হিন্দী ও মৈথিলী গ্রন্থে গৃহীত হইযাছে, তাহাদের 
সংখ্যা একেবারে তুচ্ছ করিবার মতো নহে ।| নেপাল পু*খি, 'রাগতরঙগিণী” 
গ্রীয়ারনের 81227212 0/765607287%%,  নগৈন্দ্রনাথ গুপ্ত-সংগৃহীত পঙ্গ, 
রামবৃক্ষ বেণীপুবী-সম্পাঁদিত “বিদ্যাপতিকী পদাবলী” এবং “মিথিলা গীতসংগ্রহ' 
নামক পুস্তকে হবগৌরীলীলাবিষষক অন্ন ৬২টি পদ সঙ্কলিত হইয়াছে। 
তশ্সধ্যে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তেব “বিব্যাপতি'তেই ২৮টি পদ আছে। পদগুলির 
আকরগ্রন্থ বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, অপেক্ষাকৃত প্রাচীন প্ 
সংগ্রচ্ছে শিবহূর্গাবিষষক পদসংখ্যা অতিশয় অল্প। নেপাল পুথিতে ৭টি, 
'রাগতরঙ্গিণীতে ২টি এবং গ্রীষার্সনের সংগ্রহে মোট ৩ শিবছ্র্গা- 
বিষবক পদ স্থান পাইযাছে। রামভদ্রপুরেব পু'থিতে শিবহূর্গাবিষয়ক 
একটি পদও নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সঙ্কলন অর্থাৎ নগেন্দ্রনাথ 
গুপ্তের “বিদ্যাপতি পদাঁবলী', রামবৃক্ষ বেণীপুরীর “বিষ্যাপ(তিকী পদাবলী” এবং 
'মিথিল| গীতসংগ্রহে” হরগৌঁরীবিষয়ক পদের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
বি্ভাপতির আট শতাধিক পদের তুলনায় মাত্র ৬*টি হরগৌরী বিষয়ক 


৬ নাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক, ১৩৫৩ 


বিদ্যাপতির পদাবলী;-পরিচয় 8০১ 


পদ কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে। তবু যদ্দি তাহা সাহিত্যাংশে 
বিশেষ মূল্যবান হইত, তাহা হইলে সংখ্যাল্পতা গুণগত এশ্বর্ষের দ্বারা 
ঢাকিয়া যাইত। এই পদগুলিতে বাঙলার মঞ্গলকাব্য ও শিবায়ন 
শ্রেণীর একপ্রকার লৌকিক কাব্যধাঁরাঁর পরিচয় পাওয়। যাষ। ডঃ জয়কাস্ত 
মিশ্র 172897) ০1 71076567/ 71245704776 গ্রন্থে বলিয়াছেন, “৩ 000৪6 
108])07690 01 61999 819 1115 191,9958%/01 800 2,01)9718,[710989 
10099205819 678,0161017911% 1019 70056 009৮০610118] ৮০0:1:১৮ (7, 158), 
বিদ্যাপতির শিবহছগার পদ ভক্তির সাহিত্য বলিয়া যদি ত্রিহুতে দীর্ঘকাল ধরিয়া 
প্রচলিত হইয়। থাকে, তাহা হইলে কোন প্রাচীন পদসঙ্কলনে এইরূপ পদ 
প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হয় নাই কেন? পরবর্তী কালেও রামবৃক্ষ বেণীপুরী, 
ডঃ উমেশ মিশ্ব, শিবনন্দন ঠাকুর প্রভৃতির সম্কলন ও আলোচনাতেও শৈব 
পর্দের প্রাচ্য না থাকিবারই-বা কারণ কি? ' আমাদের অনুমান, বিদ্যাপতির 
শৈব পদগুলি গ্রামীণ সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত , জনসাধারূণের মুখে মুখে ফিরিলেও 
এগুলি কোন প্রামাণিক সঙ্কলনে বিশেষ গৃহীত হয় নাই। পরবর্তী কালে 
বিদ্যাপাতির রাঁধাকষ্জ বিষষক পদাবলীর অতিশর খ্যাতি ও প্রচারের জন্ত তাহার 
নামে অন্যান্য অক্ষম কবির অনেক শৈব পদ চলিয়া গিরাছে। আজ আপল-নকলে 
ভেদ কর| ছুফর। এই পদগুলির মধ্যে কতকট| সহজপ্রাণের অক্ৃ্িম রস 
আছে। মিথিলাবাসীর প্রাত্যহিক জীবনের পটভূমিকায় এগুলির আবির্ভাব ; 
সেই দিক দিয়া ইহারা সাহিত্যের ইতিহাসে ঠাই পাইবার দাবি করিতে পারে। 
কিন্ত বিছ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলী যেমন বিশিষ্ট নাগরিক মনো ভাবজাত একটা 
নিখুঁত শিল্পরূপ লাভ করিয়াছে, ,তাহার এ স্বল্পসংখ্যক “মহেশবাণী” সেরূপ 
কলাসমৃত্কর্ষের সীমায় পৌছাইতে পারে নাই। 


হরগৌরীবিষয়ক পদগুলিতে হরপার্বতীর বিবাহ ও সংসারযাত্রা অনেকটা 
শিবায়ন ও মঙ্গলকাব্যের রীতিতে বণিত হইয়াছে । বৃদ্ধ, মাদকসেবী, 
কুলপরিচয়হীন শঙ্কর বুডা বৃষে চডিয়! হিমাঁচল-কগ্ভাকে বিবাহ করিতে 
আপিয়াছেন; তীহার ভনম্মভূষিত ও সর্পাভরণমণ্ডিত রূপ দেখিয়া জননী 
মেনকা ও গ্রতিবেশিনীরা ছুঃংখ করিতেছে-_অধিকাংশ পদে এই প্রকার ভাব 
ব্যঞ্জিত হইয়াছে * বিবাহার্থী শিবের বিডদ্থিত রূপটি মেনকার খেদোক্তিতে 
চমৎকার ফুটিয়াছে-_ 
২৬_(১ম খণ্ড) 


৪০২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


চলহ চল হর পলটি দিগম্বর। 

হমরি গোসাউ"নি তোহ ন জোগ বর | 

হর চাহ গুক গউরবে গোরী। 

কি করব তবে জপমাল! তোরী ॥ 

ভাল বলই নযনানল রাসী। 

ঝরকত মউল ডাঢতি পট সসী || 

বড স্থে সা চুমওবাহ মাথা । 

ওঠ বুরত সরসরিকে সথা || 

করব সখাজনে কেলি অলাপে। 

বিলগ হোএত ফফু আএত মাপে || (পদ-- ৭৮০ ) 

অনুঃ হে দিগন্বর হর, তুমি ফিরিযা যাও। আমার ঈশ্বসীর যোগ্য বর তুমি নও। 

হর অপেক্ষা গৌরী গৌরবে অধিক। তবে তোমার জপমাল| দিষা কাজ কি? তোমার ললাটে 
নয়নানলরাশি জ্বলিতেছে, গোৌরীর মুকুট ঝলিয় যাইবে, পষ্টবাদ জুলিয। বাইবে। বড স্থথে 
শাণুডী যখন মাথার স্ত্রী-আচার করিবেন, তখন সুরধুনী শোতে ওষ্ঠ পঘন্ত ডুবিয়া। যাইবে। 
সখীর! যখন কেলি-আলাপ করিবে, €( ৩খন ) নিকটে গেলেই সর্প বাহির হইয়া ফেশাস ফেস 
করিবে। 


বিবাহের সময অবশ্য সকলে 'চৌদহ ভূঅন সিব সোহাওন'__চৌদ্দ 
ভুবনের ' শোভান্বদপ শিবকে দর্শন করিষা ধন হইলেন। হরি-ব্রন্মা সকলেই 
উপস্থিত হইলেন, নারদ তন্বুবয় বিবাহমঙ্গল গাঁহিতে লাগিলেন ; কিন্তু বাসরঘরে 
কেলিকৌতুকপরায়ণা বমণীদের অবস্থাই শোচনীয় হইয়! পড়িল । “সাপফুফবাঁবে 
নারি পডাইলি বসন ঠাম নঢাএ”__সাপের ফৌসফৌোসানিতে সেখানে বস্থ 
ফেলিয়। নারীর! পলান কবিল! 
বিবাহের পর হরগৌরীর বাস্তবধ্ী দাম্পত্যলীলা বণিত হ্ইযাঁছে। 
এই বর্ণনাও বাঙলা দেশের মঙ্গলকাব্যে ধধিত শিবের ঘরগৃহস্থালীর চিত্রেব 
অন্নরূপ। দরিদ্র শিব, কযেকটি সন্তান লইয়| দুর্গার ছূর্গতির অবধি নাই; 
শিব মাঝে মাঝে মাদক সেবন করিষা উন্মত্ত হইয়া কোথায় যে চলিয়া 
যান, তাহার ঠিক-ঠিকানা থাকে না। তখন দুর্গাই পাগলকে খুঁজিতে 
বাহির হন, পথের পথিককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 
পুছিঅ পথুক জন তোহী। 
এপথ দেখল কহ" বুঢ় বটোহী || ( পদ--৭৮৫) 


বিচ্যাপতির পদাবলী-পরিচয় ৪০৩ 


অনুঃ ছে গথিকজন, তোমাকে জিজ্ঞপ। করি, এপথে কি একজন বৃদ্ধকে যাইতে 
দেখিয়াছ ? 
কেছ দেখল নগন!। 
ভিধিঅ মগইতে বুল আঙলে আঙ্গন! | 
অন্থঃ কেহ নগ্রকে দেখিয়াছ? সে ভিক্ষ। মাগি অঙ্গনে অঙ্গনে ঘুরিয়! বেড়ায় । 
উগনা হে মোর কতএ গেল] । 
কতএ গেল। দি কি দু ভেল| | 
জে মোর কহতা উগন। উদ্দেঅশ। 
তাহি দেবও কর কঙ্গনা বেস।। 
এনু £ আমর দিগন্বর কোথায় গেলেন, শিব কোথায় গেলেন, কি হইল ? যে আমাকে 
আমার দিগন্থরের উদ্দেশ দিবে তাহাকে হান্তির কন্কণ দিব। 


শিব কেনই-ব। পাড়া পাভায় পলাইযা বেডাইবেন না ? 

উমগল ফিরে মুন ঝোরী মোর কাট: ॥ 

ঝোগীরে কাঁটিএ মুন জট! কাটি জীবে। 

পিরম বৈঠন সুরসরি জল গীবে॥ 

ব্টারে কাতিক এক পোসল মজুর । 

সেহে। দেখি ডর মোর ফণিপতি ঝুর ॥ 

তোহ হে পোসল গৌর। পিংহ বড় মোটা । 

নেহে। দেখি ডর মোর বমহ! গোট। ॥ 

অন্ুঃ ই'ছুর আমার ঝুলি কাটিয়! |দয়া চুঢাছুটি করিতেছে । ঝুলি কাটিয়। ইছুর জট' 

কাঁটিয়৷ খায়। মাথায় বসিধ! গঙ্গার জল পান করে। বেট। কাতিক, এক মধুর পুধিয়াছে, 
নেটাকে দেখিধ1! আমার সাপ ভয়ে কাদে । গৌরী, তুমি যে বড মোটা এক সিংহ পুধিয়াছ, 
ঙাহাকে দেখিয়া আমার বুষটা ভয় পাষ। 


গৃহিণী গৌরী কাতিকেব বিবাহের জন্য শিবেব নিকট অনুযোগ কবেন ; 
প্রতিদিনেব সংসাঁব লইয়৷ ব্যতিব্যস্ত গৌবী এবং তাহার বুড়া বরের” যে 
চিত্রটি এইসমস্ত পদে ফুটিযাছে, তাহাকে ঠিক উচ্চশ্রেণীব সাহিত্য বলিয়া 
গ্রহণ কবা যায় না। তবে হিমীচলবাসী দেবদম্পতি ত্রিহুতেব পথেঘাটে 
নামিয়া আসিয়া আমাদের ঘরেব মানুষ হইয়! উঠিয়াছেন-__এইটুকুই উহাঁর 
মূল্য । 

আমর পূর্বেই বলিযাছি, হরগোৌরীবিষয়ক পদগুলি আমাদের লোকসাহিত্যের 
দৌসরস্থানীয় ; শিবের মহিমাদ্থিত মৃতি এখানে ধূলিধৃসর ; মহাকাব্য-পুরাণের 


৪০৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


শিবশস্কর এখানে মাদকাশ্রয়ী জীর্ণ বৃদ্ধ মাত্র । বিদ্যাপতি উদ্কবৃত্তিধারী শিবকে 
কৃষিকার্ধ করিতে উপদেশ দিয়! বলেন-__ 
বেরি বেরি অরে দিব মে। তোয় “বালে! 
কিরিষ-করিঅ মন লাই। 
বিন সরমে রহহ ভিথিএ পত্র মাগি 
গুণ গৌরব দূর জাই ॥ 
খটগ কাটি হরে হর জে বধাওল ব্রিস্ছল ভোডিঅ করু ফারে। 
বসহ! ধুরন্ধর হরলএ জোতিঅ গাটএ সুরলরি ধারে ॥ ( পদ--৭৯২) 
অনু ঃ হে শিব, আমি বারে বারে তোমাকে বলি, মন দিয়! কৃষিকার্য কর। লজ্জারহিত 
হুইয়। ভুমি ভিক্ষা কর, তাহাতে গুণগৌরব দুরে বায়। হে হর, খষ্টাঙ্গ কাটিয়৷ হল বাঁধাও, 
ত্রিশূল ভাঙিয়। ফাল তৈয়ার কর। হে হর, তোমার ধুরদ্ধগ বুকে লইয়] জুতিয়। দাও ; গঙ্গার 
ধারায় ক্ষেত্রের পাট কর। 
ইহার সহিত 'শুষ্পুরাণের” অন্তর্গত 
আন্গার বচনে গোপাঞ্জি তুন্ষি চল চাল । 
কখনও অন্ন হএ গোনাঞ্জিঃ কখন উপবাস ॥ 
এই শ্লোকের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাউবে। বাঙলা দেশে অগ্্িক সংস্কৃতির 
শেষধার। কষিকাষের দেবতা শিবের একটা অপৌরাণিক ও অক্রাঙ্গণ্য 
মৃত্তি নির্ধণ করিয়াছে। এখানে আযসভ্যতার বৃযভাবঢ শিবশগ্কর এখং 
ক্ষেত্রপাল শিবঠাকুর এক হইয়া গিয়াছেন | মিথিলাতেও ইনার ব্যতিক্রম 
হয় নাই। তাই একথা অবশ্যই বলা চলিতে পারে, বাঙলা দেশের মতো 
মিথিলাতেও শিব সম্বন্ধে যে সমস্ত লোক্গীতি ও লোকধর্মাচ।র গ্রচলিত ছিল, 
বিদ্ভাপতি তাহার সহিত পৌরাণিক সংস্কার মিশাইয়া এই পদগুলি রচনা 
করিয়াছিলেন । 
বিদ্যাপতির হরগৌরীধিষয়ক পদ ছাডাও আরও নান! বিচিত্র ধরনের কিছু 
কিছু পদ সংগ্রহগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। ছুরগ। ও গঙ্গার বন্দনাস্চক পদগুলি 
বিছ্যাপতি অপেক্ষা কোন অল্পশক্তি কবির লেখনীপ্রস্থত হইলেও আমরা বিস্মিত 
হইতাম না । তেমনি গাথাসপ্তশতী, আধাসপ্তাশতী, অমরুশতক, ঝতুসংহার' 
শৃঙ্গারশ তক প্রভৃতি সংস্কত-প্রাকৃত আদিরসাত্মক শ্লোকের ভাঁৰ অবলম্বনে তিণি 
যে সমস্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে কবিপ্রতিভার ভম্মাবশেষ ব্যতীত 
কোন নূতন অগ্নিকণার বিচ্ছুরণ হয় নাই। |এই পদগুলির মধ্যে বিদ্যাপতির 
প্রতিভা যেন নাগরিক জীবনের দাস্তবৃতিতেই অধিকতর উল্লাস বোধ করিয়াছে । 


বিগ্ভাপতির পদ্াবলী-পরিচয় ৪০৫ 


রাজা ও বাজ-অমাত্যের জন্য শিল্পরসবজিত, স্থলধরনের শৃঙ্গারভাবের সন্কোগকে 
কেন্দ্র করিয়া এই শ্রেণীর পদগুলি রচিত। 
হমে ধনে কুটনি পরিণতি নারি। 
বৈসহু বাস ন কথে। বিচার | 
( অনুবাদ পূর্বে সন্মিবিষ্ট হইয়াছে ।) 
অথবা, প্রারুত-সংস্কৃত আদিরপাত্মক শ্লোক বা অলঙ্কারশান্পে উদাহরণম্বরূপ 
উদ্ধত শৃঙ্গাররসাত্মক কবিতার ছাঁধান্মসবণে রচিত-_ 
হম জুবতি পতি গেলাহ বিদেশ | 
লগ নহি বসএ পাঁডানিয়াক লেস ॥ 
সাস্থ দোসরি কিছুও নহি জান। 
আখ রঞ্োধি স্থুনএ নি" কান ॥ 
অন্ুঃ আমি যুবতী, পতি বিদেশে গিধাছেন। নিকটে একটিও পড়শী বাঁদ করে না। 
আম! ছাড়া বাড়ীতে শাশুড়ী ভিন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, সেও কিছু জানে ন্া। চোখে রাতকান।, 
কানেও শুনে না। 
এই পন্দর সহিত 'শূঙ্জারতিলকেব, “বাল! যাঁহং মনসিজভয়াৎ প্রাঞ্তগাঢ়- 
প্রকম্পা” শ্লোকের সাদৃশ্য লক্গণীয | 
কিংবা এক পথিকেব প্রতি প্রো ষিতভ্ুক। যুবতীর উক্তি-_ 
আবহ বৈগহ পিব লহ পানি। 
ভে তে খোজবহ দে দিব আনি। 
সম্গর ভৈ'হুর মোর গেলাহ বিদেস। 
স্বামিনাথ গেলছি তনিক উদ্দেস ॥ 
সানথ ঘর আহৃরি নৈন নাহ' সুঝ। 
বালক মোর বচন নহি" বুঝ ॥ € পদ-_৫৯*) 
অন্ুঃ এস, এদ, জলপান কর, তুমি যাহ! খু-জিবে, তাহা আনিয়া দিব। আমার 
শ্বশুরভাতুর বিদেশে গিয়াছেন, স্বামীও তাহার উদ্দেশে গিয়াছেন। ঘরে শ্বাশুড়ী অন্ধ, চোখে 
দেখিতে পান না, আমাদ্ বালক কথ] বুঝে না । 
কিংবা 
পিয়। মোর বালক হম তকণী। 
কোন তপ চুলেশীহ ভেলেশীহি জননী 
অনু ঃ আমার প্রিয়তম বালক, আমি তরুণী, কোন তপ:্রষ্ট হইয়াছি, যে ইচ্ছার জননীতুল্য 
হইলাম । 
পদটিতে যুবতী নারী ও বালক বরের বিড়দ্িত জীবনচিত্র বাস্তবধর্মী সন্দেহ 


৪০৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নাই। যখন এ যুবতীটি কোন পথিককে ডাকিয়া তাহার ছুঃখের কথা বলিয়া 
পিতার কাছে প্রার্থনা জানায়__ 


কহিছন ববাকে কিনএ ধেনু গাঈ। 
ছুধব! পিয়াইকে পোসত! জামাই ॥ 
অনুঃ বাবাকে বলিও যেন ধেনু গাই কিনেন, দুধ পান করাইয়া জামাইকে পৌষণ 
করেন। 
এই পদে অসঙ্গতিজনিত হান্তরদ এবং বিডম্বনাজনিত নারীজীবনের ব্যর্থতা 
একই সঙ্গে মিশ্রিত হইয়! উদ্ভট বিচিত্র রসের স্থ্টি করিয়াছে । 


এই প্রসঙ্গে বিছ্যাপতির গুহেলিকাজাতীয পদেব উল্লেখ করিয়া আমর! 
রাধাকষ্ণের পদাবলী আলোচনায অগ্রসব হইব। এই প্রহেলিক1 প্গুলি 
কবিতা হিসাবে অতিশয নিক্ষ্ট। বুদ্দিব কৌশলই ইহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য । 
নানারূপ উপমা, গ্রতীক, উদ্ভট বল্পনা, কষ্টকল্পিত অর্থবিস্তার ইত্যাদি নিকৃষ্ট 
ধরনের কলাকৌশলের অতিরেক এই পদ গুলিকে কাব্যের কোঠীয় উঠিতে দেখ 
নাই। ইহার মধ্যে বহু পদের তাৎপযই বুঝা যায না। একটি পদেব কিয়দ্ংশ 
উদ্দাহরণস্ববূপ উদ্ধত হইতেছে-_ 


মাধব জাহতি দেখবি পথ রাম] । 

গক্ডানন-নখ-তাতক বাহন তামম গতি অভিরাম] ॥ 

দচ্ছ-সুত| চারিমপতি-শুগন] তনয় ঘরনি সমবাগে। 

স্বরপতি-অরি-দুহিত।-পতি-বৈরী তে ভি ভেলি অনুগে | 

অনু ঃ মাধব যাইতে যাইতে পথে রামাকে দেখিল। তাঠার গতি গকডাসনের (কৃষ্ণের ) 

বন্ধুর (অজুরনের ) পিতার (ইন্সের) বানের (অর্থাৎ ্ীরাবতের ) মত অভির'ম ; অর্থাৎ 
র[ধার গতি ধরাবতের মত মন্থর । সে রাগে দক্ষের চতুর্থ কন্যার ( রোহিঞার ) পতির (চন্দ্রের ) 
ভগিনীর (রুক্মিণীর অর্থাৎ লক্ষ্মী) তনয়ের (প্রদ্যন্ন অর্থাৎ কামদেের ) পত্ীর (রতির) 
সমতুল্য। অর্থাৎ রাধার রূপ রতির সমতুলা ৷ 


এই সমস্ত পদে, আর যাহাঁই হউক, কাব্যরসের বাম্পবিন্দুও নাই । বুদ্ধির 
কৌশল চমকপ্রদ সন্দেহ নাই, কিন্তু বিগ্যাপতির কধিপ্রতিভা৷ এই প্রহেলিকা- 
জাতীয় পদগুলির দ্বার! যে কিছু মাত্র বধিত হয় নাই, তাহা ম্বীকার করিতেই 
হইবে । 


বিছ্যাপতির পদাঁবলী-পরিচয় ৪০৭ 


| ৪ ॥। 
বিদ্তাপতির রাধাকৃষ্কবিষয়ক পদাবলী 


ভূমিকা ॥ 

পূর্বভারতের মধ্যযুগীয় কবিদের মধ্যে বিছ্(পতিকে কোন রসগ্রাহী সমালোচক 
“কবি সার্বভৌম৪ বলিয়াছেন ।' কেহ-বা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তাহার “কল্পনার 
বিশাল, বিশ্বব্যাপী, অসীমকালে প্রসারিত স্থট্টিরহস্টোন্তেদকারী পরিধির 
(698510 1708617186100 )৮ সহিত “কীটসের সৌন্দর্যোপভোগে অপরিতৃপ্তি ও 
শেলীর আদর্শসন্ধানে উর্ধ্বাভিযানপিযাঁসী হৃদযাবেগ যেন এই মহাগীতিতে নিবিড 
একাত্মতায় যুক্ত হইয়াছে 1”৫ কেহ-বা সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিকোণ হইতে 
বিদ্ভাপতির পদাঁবলীর উৎকর্ষকে কিঞ্চিৎ খর্ব করিষা বলিয়াছেন, “কিন্ত তার 
রচনার ভাবরসের সে সবভূমিকতা সে প্রাণশক্তি নেই যাতে কবে অনাগত দিনেও 
তা সাহিত্যরসিকের কৌতৃহলের পসাঁব না হযে জীবনবপিকের পাথেয় হবে ।”৬ 
এই লমালোচকের মতে বাঙলার লুই-কাহ* পঞ্জাবের বাবা ফরীদউদ্দিন, 
কাশীকোশলের কবীব, প্লাজস্থানের মীবা, বুন্দেলখণ্ডের গোষিনদাস এবং বাঙলার 
বাউলদের পদে যে জাতীয “জীবনে স্পর্শ” আছে, “বিদ্যাপতির দরবারি 
অলঙ্কারের কিংখাপে মোড” পদাবলাতে সেই জাতীয় “কবিহৃদয়ের অকৃত্রিম 
ভাবরদ” এবং “সার্বজনীন ও সর্বকালিক” মহিমা নাই। 'বিছ্াপতির পদাবলী, 
বিশেষতঃ রাধাকুষ্জবিষষক পদ এবং নিছক শৃরঙ্গাররসের পদাবলী যে অতিশয় 
বিচিতরমুখী, তাহ! এইকূপ ভিন্ন ভি মতের বাই প্রমানিত হইয়াছে।' শে 
শিল্পের ব্যক্তিচিত্ত-প্রভাববলিত নিবিশেষ সাধারণ রূপ নাই, এক-এক চিত্তে তাহা 
এক-এক প্রকার শিল্পবোৌধ স্থত্টি কবিষ| থাকে । বিগ্ভাপতির পদ সম্বন্ধে এইরূপ 
মতভেদ হওয়।ই স্বাভাবিক, এবং ততন্বার। তাহার পদের বৈচিত্র্যই স্ুচিত হইতেছে ।' 
বিভিন্ন সমালোচকের মনের প্রবণতা ও বাসনাসংস্কীরের নিরিখে এই পদসমূহ 
কখনও বিচিত্র কল্পনার বর্ণাঢ্য শিল্পক্ৃতি এবং চিত্গহনের নিরুপম রসচৈতত্য 
বলিয়া নন্দিত হইবে, কখনও-বা ইহাতে মণ্ডনকলাব চিত্তচমৎকারী এই্বর্য ধ্যতীত 
প্রাণরসের কোন গভীর অনুভূতির সাক্ষাৎ পাওয়। যাইবে না। 


৪ শ্রীশঙ্বরীপ্রসা্দ বহু-_ মধ্যযুগের কবি ও কাব্য 
৫ ডঃ প্রীপ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়--বাংল। সাহিত্যের কখ। 
৬ ডঃঞ্রন্গকুমার মেন্-বিষ্তাপতিগোষ্ঠী 


৪০৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বিদ্াপতির রাধারুষ্ণবিষয়ক পদ বিচার করিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন 
যে, এতদিন ধরিয়া যাহা রাধাকষ্ণাশিত পদ _বৃলিয়! চলিয়া আসিতেছিল, মূলতঃ 
তাহা সাধারণ নাযক-নায়িকার জীবনকেন্জ্রিক অলঙ্কার-শাস্সম্মত শৃ্গীররসের 
পদমান্র। কারণ তথাকথিত রাধাকফ্পনে রাধা, কুষণ বা তাহাদের লীলা সংক্রান্ত 
কোন উন্েখ নাই) উপরন্ত রত বর্গিত বিষয়ের মধোও কোনরূপ “অপ্রাকৃত' লীলা 
ইঙ্গিত নাই। উক্ত মিলন-সন্ভোগের পদগুলি প্রায়শঃই জৈবসংস্কীরেব উর্ধে 
উঠিতে পারে নাই। অমরুশতক, শঙ্গরাষ্্ক, গাথাসপ্তশতী এভৃতি উগ্র আদি- 
রসাত্মক উদ্ভট ক্লোকের আদর্শ ই তাহাকে প্রভাবাদ্বিত করিয়াছিল; রাজসভার 
কবি বিদ্যাপতি বাজী, রাঁজমহিষী, মন্ত্রিপারিষদের মন্োেরগ্জনের জন্য আদিরসের 
উল্লাসকেই কেন্ত্র কৰিয়! পদ রচন| করিবেন, তাহাতে আব আশ্চর্য কি? কিন্তু 
বিছ্যাপতির পদসাহিত্যকে কেবলমাত্র মত্্যচেতনাব (9০০8181) ছারা বিচার 
করা যায না। তাহার কোন কোন পদে রাধাকুষ্ণের উল্লেখ নাই বটে, কিন্ত 
তাহা যে বাধারধ্ণবিধয়ক পদ, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয না। অবশ্য কিছু পদ 
বিশুদ্ধ বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক আদিবসাস্্ক পর্যায়ের অন্ততূক্ত হইবে || হিসাব 
করিয়া দেখ! গিযাছে যে, এ পর্যন্ত মিথিলা, নেপাল ও বাঁওলা দেশ হইতে 
বিগ্যাপতির ভণিতাযুক্ত যত পদ পাওযা গিয়াছে তাহাতে বাধাকুষ্ের স্পষ্ট উল্লেখ 
আছে এইবপ প্রসঙ্গযুক্ত পদেব সংখ্য পাঁচ শতেব কম নহে। ড শ্রীযুক্ত 
বিমানবিহারী মজুমদাব ধৈর্ধসহকারে নেপাল, মিথিলা ও বাঙলায় 
প্রচলিত পদসমৃত বিশ্লেষণ করিষা এই সংখ্যা বাহির করিয়াছেন ।”৭ 
অবশ যে সমস্ত পদে ওত্যক্ষতঃ বাধাকষ্ণ বা বৃন্দাবনসংক্রান্ত কোন ইঙ্গিত নাই, 
তাহাদের সবগ্রলিকেই সাধারণ প্রেমেব কবিতা বলিয়া এক কথাঁষ উভাইয়! 
দেওয়া যায় না। 





সপ আপ পা 


৭ নিম্মে সেই সংখ্যাগুলির উল্লেখ কর! যাইতেছে ১__ 
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যযুনা, গোপ, রাহী প্রভৃতি শবযুক্ত ৫ 5, 


বিছ্বাপতির পদাবলী-পরিচয় ৪০৯ 


সখি হে, আজ জায়ব মোহী। 
ঘর গুরুজন ডর ন! মানব 
বচন চুকব নহী ॥ 
অনু ঃ হে সখি, আমি আজ যাইব, গুঁহের গুরুজনের ভয় মানিব না, বাকাচ্যুত হইব 
না, অর্থাৎ প্রিয়তমের কাছে যাইব বলিয়। যে অঙ্গীকার করিয়াছি, গুক্জনের ভয়ে তাহা হইতে 
বিচ্যুত হইব ন!। 
অথবা, জব গোধূলি সময় বেলি 
ধনি মন্দির বাহির ভেলি 
নব জলখরে বিজুরি রেহ! 
দন্দ পসারি গেলি। 
অন্থু ঃ গোধলির সময় যখন সুন্দরী গৃহ হইতে বাহির হইল, তখন মনে হইল, নব গ্লধর 
ও বিছ্যুৎরেখা বিবাদ বিস্তার করিয। গেল । 
প্রভৃতি পদে রাধা বা কৃষ্ণের স্প্ই কোন উল্লেখ ন। গ্রাকিলেও ইহাকে রাধা- 
কৃষ্ণের পদের অন্তর্ভুক্ত করিলেও কোন দোষ হইবে না। বিদ্যাপতি সাধারণ 
প্রেমের কিছু কিছু পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া যে-পদে বাধারুফ্ের উল্লেখ 
নাই, তাহাকেই সাধারণ প্রেমেব পদের পধায়হুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে। 
উল্লিখিত পদটি (“জব গোধলি সময বেলি )ষে কুষণের উক্তি, তাহাতে সন্দেত 
থাকে না; কারণ এ পদের বাকি অংশ একক্গনের উক্তি, এবং সে উক্তি যে 
কষ্ণেরই, তাহা অগ্ুমাঁন করা অসঙ্গত নহে। বিগ্ভাপতির এমন অনেক পদ 
আছে যাহাতে রুষ্ণ ব| রাধার উল্লেখ না থাকিলেও পদেব তাৎপর্য ও পূর্ব 
প্রসঙ্গ ধরিষ! সেগুলিকে রাধাকৃষ্ণের পদের মধ্যে গ্রহণ কবা যায়। তাহা 
হইলে দেখা যাইতেছে, বিদ্বাপতিব প্রা আট শতাধিক পদের মধ্যে পাচ শত 
পদেই রাধাকৃষ্ের প্রত্যক্ষ উল্লেখ আছে । অবশিষ্ট তিন শতের মধ্যে হরগেবরী, 
গঞ্গান্তোত্র, প্রহেলিকা, সীতারামবিষয়ক ও নিছক আদিরসাত্মক কবিতার 
শংখ্যাও শতাধিক হইবে । বাকি ছুই শত পদে বাধারুষ্ণের প্রসঙ্গ উল্লেখ 
না থাকিলেও ইহাদের অনেকগুলি যে রাধারুষ্ণপ্রসঙ্গ-বহিভূর্ত নহে, তাহা 
স্বীকার করিতে হইবে । অতএব অনুমান করিতে পারা যায় যে, বিস্তাপতির 
আট-শতাধিক পদের অধিকাংশই (অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ ) রাধাকষ্চবিষয়ক। 


রাঁধাচরিত্রের ক্রমবিকাশ ॥ 
বাঙলা দেশে প্রচলিত “ক্ষণদাগীতচিস্তামণি, হইতে আরম্ত করিয়। পরবতী 


৪১০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কালের যাবতীয় বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহে বূপগ্োস্বামীর “উজ্জবলনীলমণি”ধুত রসপর্ধায় 
অনুসারে পদসমূহ সজ্জিত হইয়াছে। 'ক্ষণদাগীতচিস্তামণি'র পূর্বে বা প্রায় 
সমকালে মিথিলাতেও একখানি গ্রন্থে বিদ্যাপতির পদ সন্কলিত হইয়াছিল বলিয়! 
মনে হয়। মিথিলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির পদসংগ্রহের প্রামাণিক গ্রন্থ লোচন- 
কবিকৃত “রাগতরঙ্জিলী; ১৭ শতাব্দীর শেষভাগে সম্কলিত হয়। কিন্তু ইহাতেও 
রসের বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে পদ সজ্জিত হয নাই। বিদ্যাপতির পদাবলী 
পূর্বে মিথিলায় ও বাঁওল! দেশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তাকারে প্রচলিত ছিল। টৈতন্তা- 
তিরোধানের পরে বাউলা দেশে প্রধানতঃ রূপগোস্বামীর “উজ্জ্লনীলমণি, 
অবলম্বনে পদগুলিকে বিশিষ্ট লীলান্সারে সাজান] হইযাছিল। এই পদসঙ্কলন- 
্রন্থগুলির কৃত্রিম বিন্যাসপদ্ধতি ধাদ দ্রিলেও দেখ! যাইবে, বিদ্যাপতির বিক্ষিপ্ঠ 
পদের মধ্যেও একটা বিশেষ ক্রম আছে। বিছ্ভাপতি রূপগোস্বামীর পূর্বে 
আবিভূতি হইয়াছিলেন, সুতরাং “উজ্জলনীলমণি"ব দ্বার] গরভাবান্বিত হন নাই-_ 
তাহা সহজেই অন্তমেয়। কিন্তু সংস্কৃত অলঙ্কারশান্থের এবং আদিরসাহ্রক 
স্কৃত ও প্রাক্তেব 'শতক'জাতীয শ্লোকগুচ্ছের সহিত রাজসভার কবি 
বিদ্যাপতি ঠাকুবেব ঘনিষ্ঠ পরিচয থাকাই স্বাভাবিক। তিনি যখন রাধাকৃষ্ণ- 
বিষযক পদ রচণা করিধাছিলেন, তখন যে বিশৃঙ্খলভ।বে করেন নাই, এবং 
অলঙ্কারশান্ত্বেরে নাঁধিকাপ্রকরণ অবলম্বনেই রাধাচরিত্রেক পরিকল্পনা ও 
রাধাকুফণলীলা অন্ন করিয়াছিলেন, তাহ] অন্তমান কবা যাইতে পারে। 
বিষুপুরাণ, ভাগবত এবং গীতগোবিন্দের প্রভাব তাহার শিল্পবোধকে কতদৃব 
নিধন্ত্রিত কবিয়াছিল, তাহা অবশ্য সন্দেতস্থল। কিন্তু রাধাচবিত্র ও 
রাধাকুষ্ণলীল! বিচ্ছিন্ন, বিশৃঙ্খল ও সংযোগস্থত্রহীন বিক্ষিপ্ত পদীবলীর সমষ্টি 
নহে । রাধার দ্রিক ইহতে বিচার করিলে ইহাতে একটা ক্রমবিক।শের স্তব লক্ষ্য 
করা যাইবে । অবশ্য পরবর্তী কালে যে-ভাবে বিদ্যাপতির পদগুলিকে পূর্বরাগ, 
দৃতীসংবাদ, সর্খীশিক্ষা, অভিসার, মিলন, রসোদ্গর, মান, মানান্তে মিলন, 
প্রেমবৈচিত্ত, মাথুর, ভাবসম্মেলন প্রভৃতি পধায়ে ভাগ করা হইয়াছে, তাহা 
অর্বাঈীনকালের পদসন্কলকগণের রৃত। কিন্তু এইরূপ পদবিস্যাসপদ্ধতি 
ঈষৎ আধুনিককালের হইলেও, বিদ্যাপতির পদাবলীকে সেই পর্ায়ে সাঁজাইলে 
পদের অর্থ বা ক্রমপর্যায়ের কোন ব্যত্যয় হয় না। 


বয়ঃসদ্ধি হইতে মাথুরবিরহের আতি পর্যস্ত পদসমৃ্তের মধ্যে রাধাচরিত্রের 
থে স্বরূপটি আভাসিত হইয়াছে, তাহার অভিনবত্ব বিদ্যাপতিকে অমরত্থের 


বিদ্যাপতিব পদধাবলী-পরিচয় ৪১১ 


সিংহাসন দান কবিয়াছে।) চৈতন্য মহাপ্রভুর পরবর্তী কালে গৌঁভীয় বৈধব- 
তন্বদর্শন ও ভক্তিবাদেব দৃষ্টিকোণ হইতে বিদ্যাপতির পদাবলীকে আত্বাদন 
করিয়া মধ্যযুগীয় বাঙল! দেশে বিদ্যাপতি যে মহিমা লাভ কবিয়াছেন, 
তাহা বিশেষ সাধনমার্গ, তত্বদর্শন ৭ জীবনচযাব স্থক্ষাতিসুক্ষম অনুশীলনের 
অপেক্ষা রাখে । কিন্তু সাধাবণ রসবোধ থাকিলেই বিদ্যাপতিব রাধাচবিত্রের 
বৈশিষ্ট্য অন্তধাবন কবা যাইবে । একটি বাঁলিকা কেমন কবিযা বহস্যব্যাকুল 
বয়ঃসন্ধিব চিন্ত্বন্দে তটে নিক্ষিপ্ত হইল, কেমন করিযাই-বা প্রেমের বিষামৃতপৃ্ণ 
বসধাবা পান কবিয়া এবং ভোগবতীব উত্তাল তবঙ্গলীলা পাঁব হইযা বিরত- 
লোকেব অশ্রপৃত্ত অমরাঁবতী লাভ কবিল, বাধাঁচবিজ্র পৰিকল্পনা সেই 
চিবকালীন বসবূপটি, ধর্মীঘ খাতাববণ মত্বেও মান্তষেব পবম উপভোগ্য 
হইযাছে। চবিত্রেব মনস্তাত্বিক পবিবর্তনেব স্ুক্্ীতিসুক্ম বিকাশবর্ণনা এবং 
তদ্বাবা মত্যমানবীকে ক্ষণে ক্ষণে অমত্যচাবিলীতে পবিণত কাঁধতে গিরা 
বি্যাপতিকে বিশেষ প্রধাস পাইতে হইযাছিল। *পূর্বব গা কাল হইতেই স স্কৃত- 
প্রাকৃত কাব্য ও শ্লোকসংগ্রহেণ মধ্য দখা বাঁধারৃফণ বা কৃষেব গোপলীলাকে 
কেন্দ্র কবিষা একপ্রকাব আদিববাক্মক অথচ ভক্তিবসোজ্জল গীতিসাহিত্য 
জনসাধাঁবণেব মধ্যে প্রচলিত ছিল। উপবস্ত ভাগবত, জৎ্দেব এবং সম্ভবত, 
'কুষণকর্ণামতে'ব (ল নীলাশুক) প্রভাবে পৃবভাবতে ১৫শ এওাবীব পুবেই 
রুষকেন্দ্রিক যে ভক্তিতত্ ক্রমেই জনঠি হইতেছিল, কবি তাহাব বাহিবে 
ছিলেন না। তিনি স্বহস্তে ভাগবত নকল কবিয[ছিলেন, তাহাথ অন্ততম 
পৃষ্ঠপোষক ভৈববসিংহ বোধত্য ধর্মতে বৈষ্ব ছিলেন, কি বহু পর্দে 
্রত্যক্ষতঃ বাখারুষেব উল্লেখ কবিযাছেন। ইহাতেই মনে হইবে যে, নিছক 
মর্ত্যবোধ বা 99৫81: দৃষ্টিকৌণ হইতে তীহাব বাধারৃষ্ণপদাবণী বচিত হয় 
নাই। দীর্ঘকাল ধবিষা অষ্টশতাধিক পদাবলীব পশ্চাদ পটে বাধাকুষ্ণবিষযক 
একপ্রকার ভক্তিবস গ্রচ্ছন্নভাবে বর্তমান ছিল, শুধু কবিতা “আলঙ্বন-বিভাব, 
হিসাবেই বাধারুষ্ণ পবিকল্পিত হন নাই। 


বাধ।চবিত্র আলোচন|প্রসঙ্গে ইহার মধ্যে তিনটি স্তব লক্ষ্য করা যাইবে-_ 
বয়ঃসদ্ধি বা মুগ্ধাভাব, অভিসাঁব-মিলনসন্তোগ মান এবং মাথুব বা বিরহ 1) 
বিরহের পব ভাবসম্মিলন পরিকল্লিত হইযাছে বটে, কিন্তু বিরহেই এই চবিজ্রেব 
চরমোৎকর্ষ ॥ সংস্কৃত নাটকের “ভরতবাক্যে'র মতে। ভাবসম্মিলন স্বাভাবিক অথচ 
পূর্বপরিকল্পিত বিষয়সন্লিবেশ মাত্র। রাধার বয়ঃসন্ধির পদপগুলির কাব্যসমুৎকর্ষ 


৪১২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অবশ্য প্রশংসনীয় । চিত্রকল্প ও মণ্ডনশিল্লের রাজযোটক মিলনের ফলেই বালিকা 
ও যুবতী বাধার প্রথম যৌবনের ভীতিমিশ্রিত কৌতুক এবং অবাধবাসনার প্রচ্ছন্ন 
উল্লাস এই বয়ঃসন্ধির পদগুলিকে পদসাহিত্যে একটা বিশেষমূল্য দিয়াছে । 
কবি ধীরে ধীরে কুশলী রূপদক্ষের মতো বালিকা রাধার কিশোরী হইতে নব- 
যুবতীতে পরিণত হওয়ার শারীরিক পরিবর্তনের একটি কান্তিময় চিত্র অঙ্কিত 
করিয়াছেন। বালিকার চাঞ্চল্য, নবযৌবনের গন্ধসারে আচ্ছন্ন বালাধুবতীর 
প্রথম রূপচেতনা, অনাবৃত বাল্য এবং আত্মগোপনচারী প্রথম যৌবনের যে 
বিশিশ্র দ্বন্দ রাধার যৌবন-আবির্ভাবের চিত্রে সংযোজিত হইয়াছে, সমগ্র বৈষব- 
পদসাহিত্যে একমাত্র বিদ্যাপতির শিষ্য গোবিন্দদাঁস ভিন্ন অন্থত্র প্রায় দুর্লভ 
বলিলেই চলে । কবি শুধু শিল্পীর মতো রউরেখা দিযা, 1, আলো-আধারের ছায়াপাত 
করিয়া, পাথর কাঁটিখ। -কুঁদিয়া বালা ও যুবতীর দেহচ্বন্ব-সঙ্কুল চিত্রই অঙ্কন করেন 
নাই, সেই দেহের অভ্যত্তরে একটি আত্মসচেতন, যৌবনবিহ্বল,_ নারীমুতির 
মনোদন্্ এবং অকাবণ-অবারণ উল্লাসের অনাস্বাদিত আবির্ভীবে থরথর-কম্পিত 
দেহমনের আরক্ত পুলক কয়েকটি সোনার আখবে উৎকীর্ণ করিযাছেন | রাধার 
এই বধঃসক্ষিচিত্র একা ধারে চিত্ররীতির সন্কেত এবং ভাক্কর্যরীতির ইন্দ্রিগম্যতাকে 
মিশাইয়' দিয়াছে। কবি বালিক1 রাধার এই. যে কায়াপরিবর্তন্রে ইঙ্গিত 
দিয়াছেন, তাহা। স্বয়ং রাধা সভয়ে এবং এবং সকৌতুকে লক্ষ্য করিয়াছেন। ) সথীগণ 
তাহার আচার-আচরণের মধ্যে সেই পরিবর্তন লক্ষ্য করিষ। কৌতুক বোধ 
করিয়ছেন এবং কচ তাহ।কে দেখিয়া, বিশেষতঃ তাহার এই অর্ধ মুকুলিত 
দেহচাঞ্চল্য এবং অঙ্গের মধ্যে অনঙ্গের হঠাৎ-আবিভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দ- 
উল্লাসে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন । 

রাধা! আপনাকে অকন্মাৎ আবিষ্কার করিলেন, আবার করিলেন যে, 
“আওল যৌবন শৈশব গেল'। বালিকামৃত্তির অন্তরালে বালারমণীর যৌবনের 
গন্ধমধু লুকাইয়াছিল; কন্তরীমগের মতো রাধা আপন নাভিগন্ধে উন্মানা হইযা 
পড়িলেন। 





-সখনে খনে নয়নকোন অনুনরঈ । 
থনে খনে বসনধুলি তনু ভরঈ ॥ 
খনে খনে দলনছট। ছুটহাপ। 
খনে খনে অধর আগে করু বাস।। 


অনু ১ ক্ষণে ক্ষণে নয়ন প্রান্তপ্থারা অনুসরণ করে, ক্ষণে ক্ষণে বসনের ধুলি লুঠিত হইয়া 


বিদ্যাপতির পদাবলী-পবিচয় ৪১৩ 


তনুকে ধুলিপূর্ণ করে। ক্ষণে ক্ষণে হান্ত করায় দশনের ছটা ঘুক্ত হয়, ক্ষণে ক্ষণে অধরের সম্মুখে 
বাস গ্রহণ করে, অর্থাৎ মুখ কাপড় দেয। 
এখানে বালিকাস্থলভ চাঞ্চল্য এবং কিশোবীস্থুলভ কৌতুহল-_দুই-ই 
মনস্তাত্বিক দৃষ্টিসহ ইঙ্গিতে ব্যক্ত কবা হইয়।ছে। বাধা যৌবনের স্পষ্ট আবির্ভাব 
দেখিলেন__ 
নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি । 
হসহ সে অপন পাযাধর হেরি | 
অনু ; নির্জনে সে কতবার পয়োধর দেখে, আপনার পযোধর দেখিয়৷ সে হাসে। 
কবি শুধু বাধব দেহেব পবিবর্তনই অঙ্কিত কবেন নাই, বাঁধাব অস্তবে 
ভাঁবান্তবেব উদ্রেক, নিজ দেহকে দেখিধ1 পখম বিশ্মযাঞ্ধিত পুলক উপলন্ধি-_ 
খালাধমণীব এই চিত্রটি কবি অতি নিপুণতাব সহিত বর্ণন1! কবিয়াছেন। কবি 
যখন বাধাব বাহিক সৌন্দর্যে কথা বলেন__ 
লোচন জনু ভৃঙ্গ আকার। 
মধু মাতল কিএ উড না পার, 


অনু ঃ মধুমত্ত গঙ্গ যেমন ডড়িতে পারে না, লোচন ছুইটিও সেইবপ স্থির হইয়ী আছে। 
তখন বাধাব গ্রথম যৌবনে প্রথ্ম চেতনাব উপলব্ বর্ণনা কবেন__ 


কবহু বান্ধণয কচ কৃবছ বিথারি। 
কবহু ঝশপয় অঙ্গ কবহু ডনাপি || 
+ * « 
চঞ্চল চরণ, চিত চঞ্চল ভান। 
জ।+ল মনপিজ মুদিত নয়ান || 
অনু; কখনও কেশ বাধে, কখনও খুপিয়া রাখে, কখনও হঙ্গ আবৃত রাখে, কখনও 
দেহের আবরণ খুলিয়। ফেলে। চঞ্চন চরণ । চিন্তু চঞ্চল হইয1 উঠিল । 


কখনও-বা সখীদিগকে তিনি বভসলীলাব কথা জিজ্ঞাসা করেন-_ 


সুনইত রলকথ। থাপয় চীত। 
জহদে কুরঙ্গিণী স্গনএ সঙ্গীত || 
অনু ঃ যেরাপ মৃগী সঙ্গীত শুন, সেইরূপ সে রসের কথা শুনিল মনস্থির করিষা শুনে। 
সথি পুছইত আবে দরমএ লাজ । 
দী"চ স্বধাও অধ বোলিও বাজ | 
অনু ঃ£ সখী জিজ্ঞাসা করিলে এখন লজ্জ। দেখায়, নুধাবর্ষণ করিঘা জজ্জাবশতঃ অং 
কথ। বলে। 


৪১৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এমনি করিয়া চিত্রের পর চিত্র অস্কিত করিয়া! কবি নবযৌবনা রাধার বিচিত্র 
আচার-আচরণের পরিচয় দিয়াছেন । 
রাধার এই জীবনদ্ন্দের চিত্রটি সর্বাগ্রে কের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে। তিনিও 
রাধার এই কৈশোর-যৌবনের সঙ্কটটিকে দূর হইতে উপভোগ করিয়াছেন_ 
চঞ্চল লোচন বান্কে নিহারএ অগ্লন সোভা পাএ। 
জনি ইন্দীৰর পবনে পেলল, অলিভরে উলটা এ |। 
মনু ঃ চঞ্চল লোচন বঙ্কিম দৃষ্টিপাত করিতেছে, অঞ্জন শোভা পাইতেছে, যেন পবনে 
আন্দোলিত কমল জ্রমরের ভরে উলটাইয়া গিষাছে। 


কিংবা 
সপন-পরস খস্থ মন্বর রে দেখল ধনি দেহ। 
নব জলধর-৩র চমকযে ৫ জনি বীজুরী রেহ |। 
অনু ঃ পখনের ম্পশে বদন সরিয়। গেল, মি হুন্দরীর দেহ দেখিলাম । 
মনে হইল যেন নৃতন মেঘের নীচে বিছ্যুতৎরেখা চমকাইতে দেখিলাম । 


আর-একস্থলে-_ 
চিকুর নিকর তম সম পুনু আনন পুনিব সসী। 
নঅন-পন্ধজ কে পতিজাওল এক ঠাম রহু বসী ॥ 
আনু ঃ রাধার কেশকলাপ অন্ধকারের ম্যাঘ। কিপ্ত বদন পুণিমার টাদেপ মতো, আর নয়ন 
কমলতুল্য। কে বিশ্বান করিবে যে জন্ধকার, পর্ণচন্দ্র এবং পন্ধজ একস্থানে থাকিতে পারে? 
কৃষ্ণের রূপোজাস এবং রাধার বযঃসন্ধিব চলচঞ্চল সৌন্দর্য বর্ণনা কবি 
দেহের যে আলোআধারিপুর্ণ ইঙ্গিতের গ্যোতনা স্থষ্টি কবিয়াছেন, তাহা প্রথম 
শ্রেবীব রোমান্টিক কবির ঈর্ষর বস্ত। দেহকে ঘেরিযা মুকুলিত বাপনাঁব ক্ষণে 
ক্ষণে পাখা বিস্তার কবিধা সুদূর আকাশে উডিবাৰ প্রয়াসটি ইন্দ্িয়গ্রাহতাব মধ্য 
দিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে। দেহকে ত্বীকূতি দিয়া এবং অনঙ্গকে অঙগময় 
করিয়া কবি দেহকামনার চাঁবিদিকে একট ছুঙ্ছেয়তার জালাবরণ টানিয়া দিয়া 
ভর্তৃহরি ব। অমরুর কামকলাপিচ্ছিলত! হইতে রাধার প্রথম দেহচেতনাকে রক্ষা 
করিয়াছেন। এমন কি, কৃষ্ণের যে বাঁসনাজর্জর রূপোল্লাস, তাহা যেমন জৈব 
প্রেরণাজাত, তেমনি আবার তাহাতে একট" সুক্্তর সৌন্দর্যচেতনার অশবীবী 
ভাবরস স্থুলত্ববজিত প্রতীকের সাহায্যে আভাসিত হইয়াছে__ 
জ'হ! জ'হ। পদধুগ ধরঈ 
ইহ তহ! সরোকহ ভরঈ | 


বিষ্যাপতির পদাবলী-পরিচয় ৪১৫ 


জহ! জ'হ] ঝলকত অঙ্গ। 
তহি ভহি বিজুরি তরঙ্গ ॥ 
অনু ঃ যেখানে যেখানে পা ছুটি পড়ে, সেখানে নেখানে যেন কমল ভরিয়া উঠে, যেখানে 
যেখানে তাহার অঙ্গের দ্যোতি ফলক পড়ে, দেখানে যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ উঠে। 
মিথিলাবাসীর পরম ছূর্ভাগ্য যে, এই অপূর্ব পদটি মিথিলায় পাওয়] যায় 
নাই। এখানে লক্ষণীয় বিদ্যাপতি সাধারণতঃ জীবনের বহিরঙ্গে বিচরণ করিতে 
উৎসুক, অনঙগকে অঙ্জেব বাসনাপ্রদীপে দীপ্তিময় করিতে অভিলাধী-_“রাধার 
অঙ্গবিশেষের উপমা €জাগাইতে বি্যাপতি জড় জীব কিছুই বাকি রাখেন 
নাই”।৮ তিনিই আবার কৃষ্ণের দেহকেন্দ্রিক সম্ভোগবাসনার উত্তাপ হাস 
করিয়! ব্যপ্ঘনার আশ্রযে শৌন্দঘকে অন্তুভূতিবেদ্ভ করিয়! তুলিয়াছেন। রাধার 
বয়ঃসন্ধি এবং কিশোরী রাঁধার এতি কৃষ্ণের আবেগে “গভীরতার অটল স্্ 
নাই, কেবল নবান্থর।গের উদ্ভ্রান্ত লীলাচাঞ্চল্য* (রবীন্ত্রনাথ)। শুধু এইটুকু 
বলিলেই বাঁধাচরিত্রের প্রথম স্তরের সব কথা বল! হইল না। কৃষ্ণকে প্রথম 
দেখিষা “নমঞাবদনী' রাধার দেঁভে-মনেও লীলাচ।ধ্চল্যের জোয়ার আসিয়াছে-_ 
অবনত মানন কএ হম রহলিহু বারল লোচনচোর। 
পিষ! মুখকচি পিবএ ধাওল জনি দে টাদ চকোর ॥ 
ততহু সঞ্জে হটে হটি মোঞ্জে আনল ধএল চরণ রাখি। 
মধুপ মাতল উডএ ন পারএ তইঅও "পার এ পাখি ॥ 
অনু ১ মাধবের সহিত যখন দেখা হইল, তখন আমি মুখ নীচু করিয়। রহিলাম, 
লোচনচোরকে বারণ করিলাম, কিন্তু চকোর যেসন টাদের দ্রিকে ধাম, আমার নয়ন তেমনি প্রিয়ের 
মুখকচি পান কবিবার জন্য ধাবিত হইল। সেখান হইতে জোর করিয়। আমি চোখকে হঠাইয়া 
আনিলাম, চরণের দিকে চোখ রাখিলাম। মধুমন্ত মধুকর যেমন উড়িতে পারে না, তবু পক্ষ 
বিস্তার করে। 
এখানে প্রথম প্রেমের লঙ্জারক্তিম আত্মপ্রকাশটি চমৎকার ফুটিয়াছে। 
“্রসন-রস রভস লীল! লোভে গরাসলি লাজে” (দর্শনজনিত রহম্যলীলারসের 
লোভ লঙ্জাকে গ্রাস করিল )। কিন্তু শুধু এই লাজচঞ্চল সন্ত ভাবটি আর 
রহিল না, অকন্মাৎ বালার অঙ্গে যৌবনের অনঙ্গ জাগিল, “তন্থপসেবে পসাহনি 
ভাসলি পুলক তনসন জাগু। চুনি চুনি ভঞএ কাচুআ ফাটলি বাহুবলঅ। ভাগ ॥, 
( স্বেদে দেহের প্রসাধন ভাসিয়! গেল, এমন পুলক জাগিল যে কাচুলি চুনচুন 


কবিশেখর গ্রীকালিদাস রায়--প্রাচীন বঙ্গন।হিত্য 


৪১৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


করিয়! ফাটিয়া গেল, বাহুর বলয় ভাঙিয়া গেল)-_তারপর অভিসার ও 
মিলন। অনঙ্গ যখন জাগিয়াছে তখন দেহের বন্ধন তো ঘুচিবেই-_ 


নব অনুরাগিণী রাধা । কিছু নহি মানএ বাধা ॥| 
একলি কএল পয়ান। পথবিপথ নাহি মান ॥ 
রাধা দারুণ ছুর্ধোগে অভিসারে বাহির হইলেন-_ 
ভীম ভুজঙ্গম সরণ! কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা ॥ 
% ক 
গগন সঘন মহিপকস্ক]। বিঘিনি বিখারত উপজয় শঙ্ক] ॥ 
দসর্দিস ঘন আন্ধিয়ার। চলইত খলইত লখই ন| পার || 


ইহার পব রাধাকষ্ণজের প্রথম মিলন, বালারমণীর দেহমন্থনজাত অনান্বাদ্িত 
রসের প্রথম উল্লাস। আনন্দবেদনার এমন অপূর্বচিত্র ও নাবীজীবনের 
গভীরতম মর্জরহন্য একমান্র বিদ্যাপতির পদেই মিলিবে | এক মুহূর্তেই রাধার 
ভীরু বালাস্ুলভ শঙ্কাসংমূঢতাব অবসান হইল। তারপর জীবন-উদ্ভানে 
যৌবনবসন্তের আবির্ভাব,_অভিসার মিলন, বাসকসঙ্জা, মান-__রাধার সঙ্কীর্ণ 
জীবনকে ঘেরিবা বিচিত্র রসের আবির্ভীব। 
মানের পর মিলনবর্ণনীয় বিদ্যাপতি বডের পরে রঙ দিয়া, সংস্কৃত-প্রাকৃত 
শঙককাব্যের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া রাধামাধবের দেহাশ্রিত অনঙ্গলীলার অসহ 
উচ্ছ্বীস ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই মিলনরভসের উন্মান্ত লীলা__ 
অন্বর খসল ধরাধর উলটণ ধরণি ডগমগ ভোলে। 
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চক চঞ্চগিগণ কক রোলে || 
অনু ঃ বসন খদিয়। পড়িল, পর্বত উলটাইল, ধরণী ডগমগ করিয়। ভ্রলিতে লাগিল, প্রবল 
বেগে বাধু বহিতেছে, ভ্রমরীর| কলরব করিতেছে। 
কিংবা 
বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমগ্ুল চাদ বেলন ঘনমাল। | 
মণিময় কুগুল শ্রবণে ছুলিত ভেল ঘামে তিলক বহি গেল! ॥ 
নী ্ রং 
কিন্কিনী কিনিকিনি কঙ্কন কনকন কলরব নুপুর বাজে। 
নিজ মদে মদন পরাভব মানল জয় জয় ডিগিম বাজে |) 
অনু £ চিকুর গলিত হুইয়! মুখমগুলে মিলিত হইল, মেঘমাল! চন্দ্রকে বেষ্টুন করিল। 
মণিময় কুগুল কানে ছুলিতে লাগিল, ঘামে তিলক মুছিয়৷ গেল। কিন্কিণী, কন্ধণ ও নূপুর বাজিতে 
লাগিল, মদন নিজের গর্বে পরাভব পাইল । 


বিদ্যাপতির পদা'বলী-পরিচয় ৪১৭ 


এই বর্ণনাগুলি স্থুল দেহধর্মকেই অবলম্বন করিয়াছে বটে, কিন্তু বর্ণনার 
মধ্যে এমন একট1 আলঙ্কারিক নিপুণতা এবং গতিবেগ আছে যে, অনঙ্গরসের 
উত্তাপ চিত্তকে স্পর্শ করিবার অবকাশ পায় নাঁ। 

( বিগ্ভাপতির মাথুর বা বিরহের পদে রাধাচরিত্র সম্পূর্ণ হইয়াছে। পূর্বরাগ 
হইতে মিলনসম্ভোগ পযন্ত রাঁধাচরিত্র প্রধানতঃ নায়িকা মাত্র; দেহের 
লীলাবৈচিত্র্য রাধ।র নবযৌবনচঞ্চল মনোজগতে অপ্রতিহ্ত প্রভাব বিস্তার 
কারয়াছেণ) বয়ঃসদ্ধিই ভউক, আর বাসকসজ্জা-মান-মানাস্তে মিলনই হউক-_ 
সর্বত্র প্রত্যহের জীবনটাই নান! রূপরঙ্গের মধ্য দিয়া শত ধারায় বিকীর্ণ 
হইধাছে। (কিন্তু বিরহের পদে রাঁধা কেবলমাত্র প্রারুত নাধিকা হইয়! রহিলেন 
না; ছুঃখবেদনার অগ্নিতাপে লীলাবিলাসের ছলাকল। কিংশুক মঞ্জরীব মতো 
ঝবিযা পড়িল । , নবোটা নারিকার দেহসস্তোগের প্রতি শঙ্কিত কৌতুহল এবং 
প্রগণ্ভা নাগিকার পরিণত মনের পরিপূর্ণতা বাধাচরিত্রের মধ্যে এমন একটা 
শিল্পনমৃদ্ধ €চিত্র্য স্ষ্টি করিয়াছে, যাহ! রসিক পাঠকের পরম আদবণীষ। 
মত্যজীল্নর বাতারনে বপিষা বাধা জীবনের পুলক উপলব্ধি করিব|ছেন, 
দেহপ্রমাথী প্রেমের অপূর্ব বসরক্গ বয়ঃসন্ধিকালের রাঁধাকে ধীরে ধীরে পুম্পের 
মত ফুটাইয়া তুলিযাছে। প্রেম ও কামেব যুগপৎ প্রভাবে রাধার দেহ অপেক্ষা 
মনের বষস ত্রুতবেগে বাডিযা গিয়াছে । 

কাম গেম দুহু একমত ভা রত কখনে কম করাবে । 
অনু ঃ কাম ও প্রেম যখন একমত হইয়| যায়, তখন কি ন। করাইতে পারে ? 
রাধাচরিত্রের এই যে ক্রমিক বিকাশ, ধীরে ধীরে ব্যক্তিত্বেন দল উন্মোচন, 
রোমান্টিক আখানের নাষিকাঁজপে রাধার এই বৈশিষ্ট্যটি বিশেষ প্রশংসা দাবী 
করিতে পারে। যে-জয়দেবকে বিছ্াপতি অনুসরণ করিধাছিলেন, সেই 
জয়দেবের “গীতগোবিন্দে রাধাঁচরিত্রের বিশেষ কোন বিকাশধারা লক্ষিত 
হ” না; বিদ্ভাপতির সমকালে কোন প্রাদেশিক ভাষায় লেখা কোন চরিত্র- 
প্রধান রচনারও সন্ধান পাপয়া যায় না। সুতরাং রাধাচরিত্রের পরিকল্পন। 
এবং বয়ঃসদ্ধি হইতে মাথুর বা বিরহের পূর্ব পর্যন্ত রাধার নান। অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়া জীবনের পরম রসরহস্ অনুধাবন, এই বিষয়টি বিদ্যাপতির মৌলিক 
কল্পনার সার্থক দৃষ্টান্ত। অবশ্য এই পর্যায়ের রাধাচরিত্র বহুলাংশে মত্যচারিণী। 
দেহকে ঘেরিয়াই তাহার যত কিছু ফেনিল অভিজ্ঞতা, কৃষ্ণকে ঘেঙিরই তাহার 
অনবরুদ্ধ প্রাণের যত কিছু নর্মলীলা ; তাহার মুখের হাসি ও চোখের জল যেমন 
২৭---( ১ম খণ্ড) 


৪১৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বাসনারসে টলমল করিয়াছে, ঠিক তেমনি করিয়া চিত্তলোৌকের গভীর রহন্ত 
একটা দ্িব্দাহে জ্যোতির্ময় হইতে পারে নাই। কবি সাধারণ হিন্দুর 
দেববিশ্বাসের বাতায়নে বসিয়া এই পর্বের রাধা-চরিত্রে রঙ ও রেখা সন্নিবেশ 
করিয়াছেন; কিন্তু রাধার মগ্যচেতনালন্ধ পাথিব রূপটি যে-পরিমাণে 
মানসিক বিকাশপরম্পরা অবলম্বন করিয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণে দেহাশ্রিত 
প্রেম বাসনাজর্জর প্রাণের অনস্ত পুলক ও অসীম আর্তনাদকে স্তরে ভরিয়া 
দিতে পারে নাই। বিদ্যাপতি তাহার প্রয়ৌোজনীয়তাও বোধ করেন নাই। 
সমালোচক ও এঁতিহাসিক ইহার কারণন্ববপ বিদ্যাপতির ব্যক্তিগত 
জীবনকেই দায়ী করিয়াছেন 9 তাহাদের মতে বিদ্যাপতি যঙদিন শিবসিংহের 
ছায়াতলে বসিরা পদ রচন। করিয়াছিলেন, ৩তর্দিন তিনি নিভর জীবনের 
প্রসন্ন সখ উপভোগ করিযাছিলেন , কিন্তু শিবসিংহের মুত্যুর পর তাহার 
ভাগ্যবিপধয় আরম্ভ হয় এবং বিপন্ন কবিকে বেশ কিছুকাল স্বদেশ ত্রিহুত 
ত্যাগ করিষা নেপালে অন্ত এক রাজবংশের কপাপ্রার্গী হইয] বাস করিতে হয় । 
ফলে শিবসিংহের নামান্কিত পদসমূহ (এমন কি বিরহেপ পদেও) যেরূপ 
জীবন রসভোগের উল্লাস লক্ষ্য করা যায়, তাহার পরবতী কালে রচিত পদসমূহে 
সেরূপ স্বতঃক্ফুত লীলা পরিলক্ষিত হয় না। শিবসিংহের যুগের পদে বিলাস- 
বিহ্বল দেহাসক্তির প্রবলতা!, বিরহের মধ্যেও অঙ্গহীন দেবতার অনঙ্গলীলার 
চাঞ্চল্য ও বৈচিত্র্য; কিন্তু রাজবনৌলীতে অপেক্ষারূত প্রতিকূল পরিবেশ ও 
ছুতাগ্যের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া কবির নাগরিক চিত্তের উচ্চকিত লীলাবিলাস 
হাস পাইয়। যায়, তাই পরবর্তী কালের পদে বিলাস অপেক্ষা বেদন। অধিক। 
মিলনের পদেও আপন্ন বিচ্ছেদের আভাস, বসস্তের মন্ত লীলারঙ্গের মধ্যেও 
বিরহী মনের বহ্নিজাল! (“বিরহ বিপদ লাগি, কেস উপজিল আগি'__ 
কিংশুক ফুলে চারিদিক লালে লাল হইয়! গিয়াছে, যেন বিরহীদের মনে 
আগুন জালাইয়া দিয়াছে) ছড়াইয়া পভিয়াছে। সমালোচক এইভাবে 
বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে কবির ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া সন্ধ(ন 
করিয়াছেন ।৯ 

এই বিশ্লেষণ কিন্তু অযৌক্তিক নহে। কারণ বাস্তবিক নিগ্যাপতির গভীর 
চেতনালন্ধ পদগুলি শিবপিংহ-আশ্রয়চ্যুত অবস্থায় রচিত। কিন্তু তাহার 


» মিত্র ও মজুমদার-সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী, ৬/৬/৯-৭/* পৃষ্ঠ] ভ্রষ্টব্য। 


বিদ্যাপতির পদাবলী-পরিচয় ৪১৯ 


কারণস্বরূপ শুধু বিদ্যাপতির ভাগ্যবিপর্ধয়কে দায়ী করিলেই চলিবে না। 
বিদ্াপতি জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে আসিয়া! যৌবনের উচ্ছবলত ত্যাগ করিয়া 
পরিণত মনের গভীরতর উপলব্ধির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। জীবনের 
প্রথম দিকের বচনাঁয় কিছু কিছু তারল্য, চপল জীবনোমির চাঞ্চল্য থাকিবেই। 
কিন্ত জীবনের দ্বিতীয় যামে পেঁঁছাইয়া কবি চেতনার গভীরে প্রবেশ করিতে 
পারিয়াছিলেন। কাজেই পরবর্তী কালের বিরহে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা-_ 


বিরহ সহাইঅ নারি, 
জৈবক কে ন হানিঅ মারি ॥ 


অনু £$ নারীকে প্রাণে মারিত য্দিতো অনেক বেশি ভাল ছিল, এষে মরণের অধিক 
যন্ত্রণ। ! 


বিাপতিব রাধাকৃষ্ণপদাবলীর মধ্যে এই বিবহ বা মাথুর পদের মধ্যেই 
খেখঈ্রবিকতির চরমোঁৎকর্ষ, তেমনি রাধাচরিত্রেরও পূর্ণতম বিকাশ) এমন 
কি তাহার প্রথম জীবনে রচিত পদাবলীর মধ্যে প্রেমের বিচিত্র নর্মলীলা ও 
জীবনযৌবন-সস্ভোগের অজল্ উচ্ছ্বাস প্রধত্ত হইলেও এ যুগের বিরভের পদেও 
কিঞ্চিৎ গভীরতা সঞ্চারিত হইযাছে পপ বসিয়া রাজা, রাজমহিষী, 
মন্ত্রী ও মন্ত্রিপত্ীদের প্রীতি লাভ করিবার জন্যই যদি এ যুগের অধিকাংশ 
পদাবলী রচিত হইযা থাকে, তথাপি তাহার বিরহের পদে অন্যান্য পদ 
অপেক্ষা চিত্ততলদেশের বিপুল রহস্যের কিছু কিছু আভাস আছে। সুতরাং 
একথা বোধহয় বল! যাইতে পারে যে, বিদ্যাপতির রাধাকুষ্ণবিষয়ক অন্যান্ত 
পধায়ের পদে বিলাসকল।কুতৃহল ও চঞ্চলতা৷ থাঁকিলেও বিরহের পদে রাধার 
বেদনাগীভিত আশাহীন আতিটুকু মানবচিত্তের অস্তস্তলশায়ী গভীর বিলাপকে 
লবণাক্ত অশ্রুধারায় বাণীময় করিষা তুলিযাঁছে। 


শিবসিংহের নামান্কিত পদসমূহে জীবনের উজ্জল দিকটি অধিকতর জীবন্ত 
হইযাছে, তাহা সত্য বটে; যে-সমস্ত পদে বিরহবেদনার কথা আছে, তাহ 
যেন বড বেশি কৃত্রিম, প্রথাসিদ্ধ (০02071610170] )); তাহাতে অলঙ্কারশাশ্ের 
নাঁয়িকা-প্রকরণের “বিরহ'পর্ধায়ের প্রতি অধিকতর আহ্ুগত্য দেখা যাঁয়। 
তথাপি এই যুগের বিরহের পদেও রাধার বেদনাক।তর অশ্রমুখী রূপ ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। কৃষ্ণবিরহে কুলম্বজন্ভীতা রাধার গোপন বিলাপ ণা'র জননি 
জঞ্ো মনে মনে ঝাখিঞকে! রোঁঞে বদন ঝপাঞ্' (চোরের মায়ের মতো 


৪২০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মনে মনে শোক কবিতেছি, মুখ ঢাঁকিষা বোদন করিতেছি )__ এখানে একটি 
উপমা অসহায় রাধাব মনেব পীডনটি চমত্কাব ফুটিগাছে , এই পর্যাধে 
একটি পদে বিবহৃবিষগ্র রাধাৰ পবিচঘ কয়েকটি শব্দচিত্রেব সাহায্যে বিকশিত 
হইয়।ছে-_ 
একহি শয়ন সখি সুতণরে অছল খালভ নিসি মোর। 
ন। জানল কিখন তেরি গেলরে বিছুরল চাকা জোর ॥। 
সুন সেভ হিয মালযে রে শ্যাএ বিনু মর? মোয়ে আগি। 
বিনঠি করণে! সহি লোলনি রে মোঠি দেহ অগিহর সাজি | 
অনুঃ সখি, র ত্রিতে ভামাগ বত একশধ্যায় শযন করিযাছিশ। কোন সমঘ ত্যাগ 
করিয়। গেল, জানিলান না, চকবাকরমিথুন বিচ্ছিন্ন হইল। আজ আমার ঘরে প্রিয় নাই, 
শৃগ্য শয্যা হাদয বিদী। কাঁরঠ্ছে, প্রিষঁবপাহ আজ আমি মছিব। আট মিনতি করিতেছি, 
আমার দেহ অঠ্িত সাঁজাতয1 দা9। 
কখনও বাঁধা পথেব পখিককে ডাকিয। খলেন-- 
অরে'র পথিক ভহম! নমাদ লএ জহহ জাহি দেস বস মোর নাহ। 
হৃমর সে ছুখন্থখ তহি, [পয ক্হ স্থন্দগি সমাহাল বাহ || 
অনু; হে পশিক ভা” পে দেশ নাখাপ নাহ বাগ কেন নেখান স*ব।দ লহৃযা যাও । 
আমার স্থখঠঠখ সেহ হ্রিষতমক কছহিও বাঁ ও, শ্রশাপী অ প্রবেশ করিখাভে। 
বাধাব এই বিবহবিষপ্র ককণ ধোমল মুভিটি বষেকটি ইঞ্িতে বিকশিত 
হইযাছে_-সাখগণ কন্দ ব থোশ কলেবব ঘব “ঞ্ে পাহিব হো) (সখীগণেব 
কাবে দেহ বাখিয| খব হহতে পাঁহব হব), কখনও খা তিনি কঞ্চবিবহে 
চমকিযা উঠেন, “জীবন চাহি মক্ণ ভেল ভাপ, (বাঁচিবা থ|খ[ব চেযে মবণ 
ভাল), কখনও বা শি ভাগ্যকে দেষ দিখা বলেন, 'জুগ ভ্বগ জীবথু বসথু 
লাখ কোস। হম অডাগ হুনক কোন দ্োপ॥ (লক্ষ লক্ষ ক্রোশ দুরে 
বাস করুক, যুগ যুগ জীবি৩ থাকুক, ঙহাব কি দোখ/? আমাধই অভাগ্য |) 
মিথিল। ও নেপালে প্রাপ্ত পদে ব।খাবরহেব সর্বোতকষ্ট দৃষ্টান্ত ন। মিলিলে 9 বিরহে 
পৌছাইয| বাধার অন্তঙবণেব যে আমুল পবিধর্তন হইখাছে, তাহাব দৃষ্টান্ত 
ইভাতেই পাওযা যাইবে । 
বাঁওল! দেশেব পদপঙ্কলনে বিছ্য।পতিব ভণিতাযুক্ত অথচ মিখিলাব রাজাদেব 
নামোলেখহীন বে পদ পাওয়া গিযাছে, তাহাব প্রামাণিকতা সম্বন্ধে মৈথিলী ও 
হিন্দী সাহিত্যের এঙিহাসিকগণ বিশেষ সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন। বাঙল। 


বিগ্ভাপতির পদাবলী-পরিচয় ৪২১ 


দেশেও কেহ কেহ এই মতে বিশ্বাস করেন যে, বিগ্যাপতি-ভণিতাযুক্ত বাংলা 
পদসঙ্কলনের পদগুলির অধিকাংশই মিথিলার বিদ্যাপতির রচিত নহে। কারণ 
এই সমস্ত পদে বিদ্যাপতির ভণিতা থাঁকিলেও রাজা খিবসিংহ, রাণী লছ্া- 
দেবী, অন্যান্য রাজা এবং তাহাদের “বিরুদ-নামের কোন ইঙ্গিত নাই। 
এ বিষয়ে আমর পরে 'বিদ্যাপতি সমস্যা” নামক অন্তচ্ছেদে আলোচনা 
করিয়াছি। উপস্থিত প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু বল! যায যে, বিছ্যাপতির যে বিরহের 
পদগুলি সর্বোতকষ্ট, যাহা অবলম্বনে রাধাচরিত্রের ক্রমবিকাশের চুড়ান্ত 
পরিণত বুঝা যায়, তাহা বাঙল! দেশেই পাওয়া! গিয়াছে । হয়তো পদসন্কলকগণ 
খখন বিছ্য(পতির মূল পদগুলি সম্কলনে ঠাই দিয়াছিলেন, তখন বাঙালীর মনের 
পিকে চাহিয়। বিদ্যাপতির ভাষাকে কিছু পরিবতিত করিয়া লইয়াঞিলেন ; 
সেই সময়ে খুব মন্তধ কোন কোন পদ্দ হইতে রাঁজীদের নাম বাদ পড়িরা গিয়া, 
থাকিবে । অথবা এমনও হইতে পারে যে, বিগ্যাপতি যখন মিলন-সম্তোগের 
পদ লইরু। ব্যস্ত ছিলেন, তখন মিথিলেশের মুখের দিক্ষে চাহিয়াই পদ রচন। 
করিয়াছিলেন। উদাহরখম্বূপ শিবসিংহের নামযুক্ত এই রূপ একটা পদের 
উল্লেখ করা যাইতেছে । এই পদে (৩৫) বাঁধা বলিতেছেন, “সপনে মোএ 
দেখল নন্দকুমার" (ব্বপ্নে আমি নন্দকৃমারকে দেখিলাম )। বিগ্ভাপতি সেই 
প্রসঙ্গে ভণিতার রাধাকে বোধন করিয়া বলিতেছেন-_ 
দিবসংঘ রায় তোরা মন ভাঁগল কাহ কান করসি ভরমে। 
অনু ঃ শিবধিংহরায় তোম।র সনে জাগিয়াছে, জমবশে তুমি কনু কানু করিতেছ। 
এখানে রাজসভাজীবী ও রাজপ্রনাদাঁকাক্ষষী ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতির চাটুকীর- 
স্বলভ দীন মৃতিটি ফুটিযা উঠিরাছে। কিন্তু বাউলা দেশের বিভিন্ন পদসম্কলনে 
বিদ্াপতির উংকষ্ট বিরহের পদে শিবপিংহ বা অন্য কোন রাজা বা রাজমহিষীর 
উল্লেখ নাই। তখন বিছ্ভ/পতি এমন একটা উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়া- 
ছিলেন, রাধাঁজীবনের এমন একটা মর্মগুঢ় অভূতপূর্ব ইঙ্গিত দিয়াছিলেন যে, 
রাজসভা ও ব জনবর্গের মনস্তষ্টির কথা তখন তাহার মনে ছিল না বলিয়া 
অন্থমিত হয় রত সমস্ত বিরহের আতি__“সথি হে হামরি ছুখের নাহি ওর» 
“পিয়া গেল মধুপুর হম কুলবালা? প্রভৃতি পদের শিল্পমূল্য বিচারের অপেক্ষা 
রাখে না। 
অন্কুরতপনতাপে যদি জারব কি করব বারিদ মেহে। 
ইহ নবযৌবন বিরহে গ্লোঙায়ব কি করব সে! পিয়। নেহে ॥ 


৪২২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অনু ই রৌত্রের তাপে অস্কুর যদি পুডিয়! যায় তাহ! হইলে জলভর! মেঘে কি হইবে? এ 
নবযৌবন যদি বিরহে কাঁটে, তাহা হইলে দয়িতের ন্পেহ কি হইবে? 
অরুণ নয়ন লোরে তীতল কলেবর বিনুলিত দীঘল কেস! । 
মন্দির বাহির করইতে সংসয় সহচরি গণতহি মেন! ॥ 
অনু ঃ তাহার অধ্ণনযনের জাল দেহসিক্ত হইল। দ্রীর্ঘ কেশ আলুলায়িত হইয়া 
পড়িযাছে, গৃহের বাছির করাও স*্শয, মহচরীরা! শেষ গণনা করিতেছে ।, 
অন্থথন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরি ভেলি মধাঈ। 
ও নিজণাঁব সভাবহি বিসরল আপন গুণ লুবুধাঈ ॥ 
অনু অনুক্ষণ মাধব মাধব স্মরণ করিতে করিতে হ্বন্দপী মাধব হইল। আপনগুণে লুক্ধ 
হইয়া সে নিজের ভাব ও স্বভাব ভুলিযা গেল। 
অথবা, বাঁঙল! দেশে প্রচলিত ভাবসম্মেলনেব পদে বাধাব অপাথিব মিলন- 
বসেব বাসনাজাত পদগুলি উল্লেখযোগ্য__ 
আজ রজনী হম ভাগে পোহায়লু" পেখলু" পিযা মুখচন্দ! । 
জীবন যৌবন সফল করি মানপু” দসদিস ভেল নিরদন্ন| || 
কিংবা 
কি কহব রে সণি আনন্দ ওর। 
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কিংবা সেই অপূর্ব পদটি_ 
সখি কি পুছসি অনুভব মোষ 
মোই পিরীতি অনু রাগ বখানইতে 
তিল তিলে নূতন হোষ | 
ইহার তুলনা আধুনিক ভাবতীয় ভাষায প্রাচীন ও মধ্যযুগের কোথাও 
খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। 
বাঙলা! দেশে-প্রচলিত বিবহ ও ভাবসম্মেলনেব পদে চিববিরহেব বিলাপ ও 
আসন্ন মিলনের উল্লাস এমন একটা শিল্পসৌকুমার্ধ লাভ করিয়াছে যে, মিথিলায় 
প্রাপ্ত তথাকথিত বিশুদ্ধ পদে তাহাব বিশেষ প্রতিধ্বনি পাওযা যাইবে না। 
মিলনসম্তোগেব মধ্যে রাধার বিষামৃতমাঁথা আনন্দৌৎসবেব উত্তাল বিক্ষোভ 
বিরহের ব্যবধানে প্রশমিত হইল , এত দিন বাধা জীবনের “হিবঙ্গ লইয়াই 
মুগ্ধ ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকে হারাইয়া সাহাব যেন দ্বিতীয জন্ম হইল, শু 
উপরিতলেব তরঙ্গলীল! নহে, জীবনসমুদ্রের লবণাক্ত অতলে ডুবিয়া রাঁধা 
কুষ্ণকে আরও নিবিভ করিয়! পাইলেন । রাধাবিরহ তাই রাধার ব্যর্থ প্রেমের 


বিষ্ভাপতির পদাবলী-পরিচয় ৪২৩ 


চিত্র নহে, অশ্রকাতর বিলাপের মধ্য দিয়া রাধা কৃষ্ণকে জীবনের গভীরে 
উপলব্ধি করিলেন। ইহা আর প্রথম মিলনের সাধবস অনুরাগ নহে, অভিসারের 
বিপুল আকাঙজ্কাজনিত ছুঃসাহসও নহে, অভিমানের বর্ণন্থ্ষমা নহে, বা প্রগল্ভা 
রাধার দেহচেতন কামরঙ্গও নহে; বিরহের হাহাকার রাধাকে 'স্বস্থ করিয়াছে। 
বিকশিত শিরীষ কুম্থমের দলগুলি যেমন ঝরিয়| যায়, বিরহে পৌছিয়া! রাধাও 
তেমনি আভরণ ছাড়িয়া যৌবনজ্বালার সব উত্তাপটুকু চোখের জলে ধুইয়! দিয়া 
একটা নূতন রূপ লাভ করিয়াছেন। “অভিনব, জয়দেব* বিদ্াপতি এই দিক 
দিয়। জয়দেবকে বহুদুরে ছাডাইয়! গিয়াছেন। (জয়দেবের রাধা প্রেমসরোবরের 
প্রন্ষুট কমলিনী, কষ্ণ-প্রতিকূলতার সামান্ত বাতাসেই ভায়া পডেন; কিন্তু 
বিগ্তাপতির রাধাকে কৃষ্ণবিরহের সমস্ত ব্যথা সহিয়া প্রেমের মূল্য দিতে হইয়াছে। 
এই বিরহের পটভূমিকায রাধ।র ভাবসন্মেলনের্‌ পদগুলি তাই এত বেদনামাধুরী- 
মিশ্রিত করুণ ও কোমল হইয়া উঠিয়াছে।) রাধা চিরবিরহের সমুদ্রপারে 
নির্বাসিত, তবু তিনি বাসনালোকে মিলনরভসের উল্লঃদ তিল তিল করিয়! 
জমাইয়! রাধিয়াছেন। শয়নমন্দিরে প্রিয় আসিলে তিনি দেহকে মাক্গলিকে 
সাজাইয়। প্রিয়কেই অর্ধ্যদাঁন করিবেন, যখন প্রিয় রভপ মাগিবে, তখন 'মুখমোড়ি 
বিহ্সি বোঁলব নহি তবহি” (মুচকি হাপিয়া মুখ ফিরাইয়া ধলিব__না, না), 
এই মিলন-আকাঙ্ষা দেহকে অবলম্বন কবিলেও ইহার অন্ভূতির গভীরতা ও 
দেহাতীত ব্যঞ্তনা মিথিলায় প্রাপ্ত পদে অতি অল্পই পাওয়! যায়। বিগ্ভাপতির 
বিচ্ছিন্ন পদেও এই ভাবে বাঁধা চরিত্রের একটা! বিকাশধার| লক্ষ্য করা যায। 


ন্বীদস্প অসন্থযান্ত 
বিচ্যাপতির কবিত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 
|| ১ || 
বিষ্যাপতির কবিত্ব 


গত চাবি শত বসব ধবিষ। সমগ্র পূর্ব-ভাবত বিদ্যাপতির কবিত্বেব উচ্চ প্রশংসা 
কবিয়া আসিতেছে ১ অবশ্ত গৌঁভীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায বিদ্ভাপতি ও তাহাব 
পদাবলীকে যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে আম্বাদ কবিযা থাকেন, তাহা ধর্মীয 
চেতনাব সহিত সংযুক্ত । বিদ্াপতিব কবিত্ববিচারে এই জাতীষ ধর্মকেন্তিক 
মনোঠাব অগ্ঠতম বাধা বিনা তাহাও ভাবিযা দ্রেখা প্রযোজন। প্রথমতঃ 
বিদ্যাপতি যে যুগে আবিভূর্ত হইবাছিলেন, সে যুগ চৈতন্যগুবর্তিত গৌভীয 
বৈষ্কন্ধর্ণচযা ও বসণাঁধনাব পূর্ববর্তী যুগ, বুন্দাবনেব গোস্বামি-গ্রকগণ,_ 
বিশেষতঃ সনাতন, কপ ও জীব গোস্বামী-ব্যাশ্যাত ও কৃষ্ণীস কবিরাজের 
শ্রচৈতচরিতামৃত গ্রন্থে গচাঁবিত পবকীষ। সাঁধনতত্বেব কৌন প্রভাব বিছ্যাপতিব 
পদে পাঁওয়া সম্ভব নহে। গীতগোবিন্দেব ভাবাদর্শ এবং সংস্কৃত প্রাকৃত 
আঁদিবপাশ্থক উদ্ভট কবিতাব দ্বাব! তিনি অধিকতব প্রভাখাদ্বিত হইখাছিলেন। 
ভাগবতেব প্রভাব অসম্ভব নহে, কাবণ কাঁধ ম্বযং ভাগখতেব এক নকল 
প্রস্কৃত কবিযাঁছিলেন। তাহাঁব পদে গৌদীয বাগাগগা ভক্তি অপেক্ষা, ববং 
ভাঁগবতে এখ্যমিশ্র। ভক্তিব কথঞ্চিৎ প্রভাব দেখা যাখ। বাঁজেই বিদ্যাপতিব 
পদেব বণাস্বাদন করিতে হইলে শ।বত।য মনেব কৃষ্ণবিষধক সাঁধাবণ প্রবণতা 
ছাবাই তাহা সম্ভব হইতে পাঁবে। পববর্তী কালে গ্োৌডীয় বৈষ্ণবপদশাখা ও 
রসতত্বপ্রতিষ্ঠায় বিদ্যাপতিব পদ বসায়নেব কাজ কবিয়াছিল। কিন্তু সে আদর্শকে 
গৌডীয় বৈষ্ণব আদর্শেব দ্বাবা বিচার কবা যায না, করিতে গেলে 
কোলানৌচিত্য” নামক আলঙ্কাবিক দোষ ঘটে। স্ুতবাং বিদ্যাপ্তির কবিত্ব- 


বিচাঁবে বিশেষ কোন ধর্মীয় অনুশাসন বা সাধনমার্গের সহাঁযতা লইবাব 
প্রয়োজন নাই। 


কিন্তু তাই বলিয়! মৈথিলী সমালোচকদের (মহাঃ উমেশ মিশ্র ) মতো 


বিদ্াপতির কবিত্ব ও অন্তান্ি গ্রস্জ 8২৫ 


বিগ্যাপতির রাধাকৃষ্ণের পদাবলীকে বিশ্তদ্ধ পাঁধিব ব্যাপার (89০1) বা 
শৃ্গাররসের পদ বলিলে ইহার যথার্থ কবিত্ব বুঝা যাইবে না। পুরাণ হইতে 
জাত কৃষ্ণলীল! ও লৌকিক কৃষ্ণাণ কাব্যে কবিতার আদর্শ স্মরণ রাখিয়া 
বিদ্াপতির কবিত্ব আলোচনা করিতে হইবে। বিদ্যাপতির কষ ও রাধা 
বাহিরের দিক হইতে মত্যচাঁরী নহেন, তাহার। বুন্দাবনের কিশোর-কিশোরী ; 
তবে বিদ্াপতির বৃন্দাবন মধ্যভারত ত্যাগ করিয়! ব্রিহুতে হাজির হইয়াছিল । 
তিনি রাধাকুষ্েের ভগবৎসত্ত। সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত হইয়ীও মত্যজীবনের 
বেদনা মাধুরী হইতে রাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন করিযাছেন এবং আদি- 
রসাত্মক সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্য-কবিতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইযা সেই লীলার 
পুঙ্খানুপুজ্খ বর্ণনা করিয়াছেন যাহা মাঝে মাঝে অসতর্ক মূহুর্তে প্রকৃত বসকচির 
ধার ঘেষিয় গিযাছে। কৃষ্খবিরহে রাধা যখন বলেন-__ 

অব ন ধরম সখ বাচত মোর। 

দিন দিন মদন দুগুন সর গোর || 

অনু ঃ আর আমার ধর্স রক্ষা হইবে না, দ্রিন দিন মনের শরাঘাত দ্বিগুণ হইতেছে । 
মাধব জনু দীমহ মোর দোন। 
কত দিন রাখব হুনক ভরোন ॥ 


তনু ঃ মাধব, আমাধ যেন দোষ দিও না, তোমাৰ ভরদায় আর কত দিন উহাকে 

অর্থাৎ ধর্মকে গাখিব? 
কৃষ্ণ যি না আসেন, তাহা হইলে রাধ। যে কত দিন ধর্ম রক্ষা করিতে 
পারিবেন, সে বিষয়ে সংশষ প্রকাঁশ করিতেছেন । বলী বাহুল্য বিছাপতি যদি 
এই পদ লিখিয়াও থাকেন, তাহ! হইলে এই চরিত্রের চারি ধিক হইতে প্রাকৃত 
নারিকার স্থুলতা লেপ করিতে পারেন নাই। তাহার কোন কোন পদে স্থুল 
প্রকৃত জীবনের অমস্থণ হস্তাবলেপ আছে । কিন্তু এইরূপ সামান্য কষেকটি পদ 
বাদ দিলে বিদ্ভাপতির বরাধাকুঞ্চবিষয়ক পদে বিম্ময়কর কবিত্ব প্রত্যক্ষ কর! 
যায়। অবহ্ট্ট ভাষায় লিখিত তাহার দুইটি পদ এবং “কীতিলতা*র শিল্পনৈপুণ্য 
প্রশংসনীয় । এই কাব্যে জৌনগুরের বর্ণনা এবং কীতিপিংহ ও অসলানের 
সংঘর্ষ বর্ণনায় কবি শব্দাগৃধি মন্থন করিয়া এমন সমস্ত চিত্র স্থষ্টি করিয়াছেন যাহ 
প্রথম শ্রেণীর কবিত্বশক্তির অপেক্ষা রাখে । | বিশেষতঃ কীতিসিংহের বীর্ধবর্ণনীয় 
ুক্তাক্ষরবহথল অবহট্ট শবের স্কুলিকবর্ষণ বিদ্যাপতির অসাধারণ শবুচাতুর্য প্রমাণ 
করে। |কিস্ত বিদ্ভাপতির কবিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রমাণ তাহার বাঁধারুষ্ণবিষয়ক 


৪২৬ বাংল সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পদাবলী। কেহ কেহ তাহাকে যে মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আখ্যা দিতে চাহেন, 
তাহার পদাবলীর কবিত্ব বিচার করিলে তাহা আদৌ অযৌক্তিক মনে 
হইবে না। 
প্রথমতঃ ছন্দের কথাই ধরা যাক। বিদ্যাপতির সমকালে বাঙল। দেশে 
অবশ্য পযারত্রিপদ্দী এবং ইহার বিভিন্ন রূপবৈচিত্র্য কাব্যক্ষেত্রে ঠাই করিয়া 
লইয়াছিল। ছান্দসিক সমালোচক বিগ্যাপতির বিচিত্র ছন্দোনৈপুণ্যের বিস্তারিত 
পরিচয় দিয়াছেন ।১ (পজবাটকা, দোহা, ত্রিপদী, চর্চরী প্রভৃতি নান! প্রকার 
ছন্দে বিদ্াপতির বিস্মযকর কারুকতিত্ব প্রশংসনীয় । /তিনি প্রধানতঃ হিন্দী 
চৌপাঙঈঈ এবং প্রারুত-অপভ্রংশেব ছন্দের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত 
হইয়াছিলেন ) ছন্দের পারিভাষিক খুটিনাটি তথ্য বাদ দিলেও পজ ঝটিকা 
অন্তর্গত-__ 
(ভিড - শ্যামর ঝামর কুটিলহি কেশ। 
কাজলে সজল মদন সন্দেশ ||) 
অথবা মিশ্র ছন্দ (৮+৮+৮+৩) 
অরিনম গগ্রয়ে মন পুন রপ্জীয়ে আপন মনোরথ আই । 
কিংবা চর্চরী__ 
গেলি কামিনী গজহুগামিনী বিহমি পলটি নিহারি। 
ইজ্জজালক কুসুম শায়ক কুহুকি ভেল বরনারী ॥ 
এইসমস্ত ছত্রে তাহার ছন্দকুশলতা গ্রশংসনীয। নিয়লিখিত পংক্তিগুলির 
ছন্দের দোলা সহজেই চিত্তকে স্পর্শ কবে__ 


১। চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি অগ্রন শোভন তাষ। 
জনু ইন্দীবর পবনে পেলল অলিভরে উলটায় ॥ 
২। ঘনঘন গরজয়ে, ঘন মেহ বরিখযে দশদিশ নাহি পরকান1। 
পথ বিপথহু' চিহ্নয়ে ন৷ পারিয়ে কোন পুরয়ে নিজ আন! ॥ 
৩। তোহর হৃদয় কুলিশ কঠিন বয়ন অমিঞ ধার। 
পহিলহি নহি বুঝএ পারল, কপটক বেবহার ॥ 
৪। চানন ভেল বিদম সররে ভূন ভেল ভারী । 
সপন" নহি হরি আএল রে গোকুল গিরধারী ॥ 


৯. কবিশেখর এ্কালিদাস রায়-_প্রাচীন বঙ্গনাহিতা 


বি্তাপতির কবিত্ব ও অন্ঠান্ত প্রসঙ্গ ৪২৭ 


৫ । আএল খতুপতি-রাজ বদস্ত। ধাওল অলিকুল মাধবি-পন্থ।। 
দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড। কেসর কুনুম ধএল হেমদণ্ড ॥| 
ঝম্পি ঘন গরজস্তি সম্তুতি ভুবন ভরি বরিথস্তিয়। । 
কন্ত পানছন কাম দারুণ সনে খর সর হৃততিয়া || 
এই পংক্তিগুলির ছন্দের মধ্যে এমন একটা দোলন অন্লভব করা যাষ, যাহা 

সাধারণ বক্তব্যকেও স্থুরে ও বঙ্কারে পূর্ণ করিয়া তোলে । 

(গীতিকবির একটা বড় লক্ষা চিত্র) বিদ্বাপতি ঠিক আধুনিক অর্থে 
গীতিকবি না হইলেও তীহার চিন্রাঙ্কনশক্তি যে-কোন প্রথম শ্রেণীর কবির 
সমতুল্য |) চিত্রাঙ্কনের জন্য কিছু কিছু আলঙ্কারিক কৌশলের প্রয়োজন । 
উপমা, রূপক, উংপ্রেক্ষা অলঙ্কারে বিদ্যাপতির কবিকৃতি আধুনিক কালেও 
অকু প্রশংসা দাবী করিতে পারে। “তাতল দৈকতে বাঁবিবিন্দুসম স্বৃতমিত 
বমধীসমাজে*, “চোর জননি জঞ্জে মনে মনে ঝাখিঞ্ে। রোঞ্ে বদন ঝপাঞ 
(চোরের মা যেমন গোপনে কাদে আমিও তেমনি মুখে কাঁপড দিয়া কাঁদিতেছি ) 
“চিরে গরএ জলধার! | জনি মুখসসি ভবে রোঅএ অধারা ॥' (কেশকলাপ 
হইতে জলধারা ঝরিতেছে, যেন মুখশশী-ভয়ে অন্ধকার রোদন করিতেছে), 
'মধুসম বচন, কুলিশ সম মানস প্রথমহি জানি ন ভেলা? (মধুর স্ায় বচন, বজ্রের 
স্তায় কঠোর মন, প্রথমে জানিতাঁম না ), ছুই মন মেলি সিনেহ অন্কুর দৌপত 
তেপত ভেলা । সাখা পল্লব ফুলে বেআপল সৌরভ দহদিস গেলা ॥” (দুইটি 
মন মিলিত হইলে প্রেমের অঙ্কুরে দ্বিপত্র ত্রিপত্র হইল, খাখাপল্লব ফুলে ব্যাপ্ত 
হইল, দশ দ্বিকে তাহার সৌরভ গেল ), 'হাথিক দসন, পুরুষ বচন কঠিনে বাহার 
হোএ' (হাতীর দাত আর পুরুষের বচন অনেক কষ্টে বাহির হয), 'বঙ্ক 
বিলোচন বিকসিত থোরা1। চাঁদ উগল জনি সমুদ্র হিলোরা ॥ (বস্কিম নয়ন 
ঈষৎ বিকশিত - যেমন চন্দ্র উদ্দিত হইলে সমুদ্র উদ্বেল হয়), 'জোরি ভূজযুগ 
মোরি বেঢ়ল ততহি বদন সুচ্ছন্দ। দামচম্পক কাম পুজল জইসে সারদ চন্দ ॥ 
(তাহার ভূজযুগ ঘুরাঁইয়া তাহার মুখ স্বন্দর ছীচে বেষ্টন করিল, যেন মদন 
চম্পকদলের দ্বারা শারদ চন্দ্রের পূজা! করিল ), “অতি খীন তন্থ জন্ত কাঞ্চন রেহা” 
( তাহার দেহ যেন একটি ক্ষীণ স্বর্ণরেখার স্তায়), “মরকত স্থলি স্ুতলি আছলি 
বিরহে সে খীন দেহা। নিকস পাসানে যেন পাঁচ বানে কসিল কনক রেহা ॥” 
( মরকত নিমিত হর্ম/তলে সে বিরহক্সীণ দেহে শুইয়া ছিল, মদন যেন নিকষ- 
পাষাণে কনকরেখা কষিয়াছে ), ছুহু দিসে দারুদহনে জৈসে দগধই আকুল 


ঙ 


৪২৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কীটপরাণ' (কাঠের দুই দিকে আগুন জালাইলে যেবধপ তাহার মধ্যে কীটের 
প্রাণ আকুল হইয়| দগ্ধ হয় সেইরূপ রাধার অবস্থা), তোহে জনমি পুন তোহে 
সমাওত সাগর লহর সমানা' (তোমা হইতে জন্মিয়া আবার তোমাতেই লীন 
হয়, যেমন সমুদ্রতরঙ্গ সমুদ্রে উৎপন্ন হইয়! আবার সমুদ্ধেই বিলীন হয )- ইত্যাদি 
বাক্যাংশে অলঙ্কারের সাহায্যে সৌন্দধস্থষ্টির যে হীরকছ্যুতি লক্ষ্য করা যায়, সমগ্র 
পদীবলীসাহিত্যে একমাত্র গোধিন্দদ।স কবিরাজকে ছাডিয়া দিলে অন্ত কোথাও 
ইহার তুলন পাওয়া যাইবে না। ভারতচন্ত্রের মধ্যেও কিছু কিছু সাদৃশ্তবোধক 
অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত আছে বটে, কিন্তু সেখানে শুধু আলঙ্কারিক নিপুণতা৷ প্রকাশের 
জন্যই উপমারূপকের ডাক পড়িয়াছিল। কবিপ্রত্যয়ের গভীর স্তরে তাহার 
বিশেষ কোন প্রভাব নাই। 

শুধু উপমার মতে। অলঙ্কারেই নহে, স্বভাবোক্তি ("আল যৌবন শৈশব 
গেল। চরণক চপলতা লোচন থেল ॥৮), অতিশখোক্তি (“মালতি সফল জীবন 
তোবর। তোবে ধিরহে ভুবন ৬মযে ভেল মধুকর ভোর |), দৃষ্টান্ত (“অধর 
নীরস মনু করল নি মন্দা। রাহ গবাসি নিসি ভেজল চন্দ্রা ॥'), নিদর্শনা (অধর 
সর্প জনি নীবস পবার। কৌন লুটল তুঅ অমিঅ ভাণ্ডার ॥') ভ্রাত্তিমান্‌ 
(“তিন মহন তনু দভসি হমাধি। হম নহ্‌ সন্কর হু খরনারী॥) গভৃতি 
নানাবিধ অলঙ্কারের দৃষ্ঠান্ত মূল্যবান রত্রমাণিকের মতো বিগ্যাপতির পদদমূহে 
সর্বত্র ইতস্ততঃ বিদ্গিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে । সমস্ত সৌন্দর্যকে বিচিত্র দিক 
হইতে উপভোগ করিযা তাহাকে নানা রূপে রসে বিকশিত কপ বিদগ্ধ 
কবির অন্ততম লক্ষ্য। বিছ্যাপতি প্রধানতঃ রাজসভা-আশ্রয়ী ছিলেন বলিয়া 
শুধু গ্রামীণ লৌন্দষের স্থল চিত্রাঙ্কনেই সন্তষ্ট থাকিতে পারেন নাই, শিল্পী 
যেমন নান! স্থল বস্তুপিণ্ড হইতে স্ক্মতর শিল্পের ব্যপ্না স্থষ্টি করেন, 
তেমনি বিদ্যাপতির সৌন্দযলিগ্স, মন বাধারুষ্ণলীলা বর্ণনায় নানা চিত্ররূপ 
সৃষ্টি করিয়াছে এবং সে চিত্রকল্গুলি প্রধানতঃ সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যবোধক 
অলঙ্কার হইতে জন্মলাভ করিয়াছে । বাস্তবিক কয়েকটি শবাশ্রয়ী চিত্র বা 
প্রতীকের সাহায্যে বিদ্ভাপতির হবষ্টিক্ষম কবিকর্ম বিশেষ সার্থকতা লাভ 
করিয়াছে । রাধ।র বয়ঃসপ্ষির বর্ণন।য় কৃষ্ণের উত্তি-_ 


সন্গনী ভল কএ পেখল ন ভেল। 
মেমুর্ীলা সয়" তড়িত লত। জনি 
(হরদয়ে দেল দঈ গেল ।। 


বিদ্যাপতির কবিত্ব ও অন্যান্ত প্রপ্গ ৪২৯ 


অন্থু $ সজনি, ভাল করি$1 দেখ। হইল না, মেঘমাল।র সঙ্গে বিদ্বাল্লত। যেন হাদয়ে শেল 
দিযা গেল। 
এই চিত্রটিতে বযঃসপ্ষিতে উপনী-ত অর্ধ-সুদ্লিতা রাধার রহস্যময় সৌন্দর্য 


ব্যঞ্জনার সাহায্যে ফুটাইয়া৷ তোলা হইয়াছে । কিংব। অভিপাঁরের ছুর্ধোগপৃণ 
রাত্রির বর্ণনা 


রজনা কাজর বম ভীম ভূজজম 
কুপিন পরএ দুববার। 
গরজ তব্জ মন রোম বরিন ঘন 


সংসম পড় তঅভিলার | 


অনু ঃ রানি কাজল উদ্গীরণ করিতেছে, ভীম সর্প, ছুর্বার কুপিশ বধিত হইচতছে । গঙ্গনে 
মন ত্রস্ত, মেঘ কুপিভ হইয়া জলবধণ কারতেছে--আছিনারে সংখয় পড়িল । 
কবি কাজল-উদ্গীরণকারী রাত্রির যে ৰপটি দুই-একটি পার্্বচি্তের 
দাহায্যে (তুজঙ্গ, কুলিশ ) ফুটাইদ! ভুলিখাছেন, তাহার স্তব্ধ শঙ্কাতুর ভীমকাস্ত 
কজ্জলরুচি যে-কোন প্রথম শেণীর বেখাশিল্লীর ঈর্ধাব বস্ত। অথবা কৃষ্ণের প্রতি 
বাঁধার প্রেমমুদ্ধ উত্তি__ 
হাথক দরপণ মাথক ফুল। নযনক অগ্রন মুখক তাম্ুল ॥ 
হাদঘক মৃগমদ গীমক হার। দ্েহক সরবস গেহক সার |। 
গাখিক পাঁখ মীনক পানি। জীনক জীবন হম তুহু জানি || 
অন্থুঃ ভুমি আমার হাতেব দর্পণ, মাথার ফুল, নয়নের অঞ্জন, মুখের তানুল, হাদয়ের 
মুগমদকস্তরী, গলার হার, দেচের সর্বন্থ, গুহের সার, তুমি পাখীর পাখা, মৎস্তের জল, জীবের 
জীবন, আমি তোমাকে এই বপেই জানি। 
নিজের সঙ্গে কৃষ্ণেব মন্বদ্ধ নির্ঁয়ে পৃথিবীর যেখানে দ্ুইত্ব মধ্যে 
অবশ্যস্তাবিত বা একান্ত নিবি আসঙ্গ ব্হিয়াছে, রাধ। তাহার সঙ্গেই কৃষ্েৰ 
তুলন1 দিয়াছেন । তবু সধ তুলনা উপম। দিয়াও তিনি কৃষ্ণেব সহিত ঠিক সম্পর্ক 
নির্ণয় করিতে ন। পারিয়া শেষে বলিলেন, 'তু'হু কইসে মাধব কহ তু মোয়' 
( মীধব, তুমি কেমন, তাহা আমা বল)। এখানেও লক্ষ্য কণ। যাইবে বাধ! 
ব[রবাঁর নানা উপমার সাহাধ্য লইয়াঁও শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণের স্বরূপ বুঝিতে পারেন 
নাই। এখানেও কধি নান। প্রতীক রচন। করিয়া তৃষ্চি পাইলেন না, উপমার 
উপর উপম। সাজাইয়াও খুশি হইলেন না, _সর্ধশেষে সব পৌন্দধ, সব চিত্রের 
অন্তিম পরিণতি হইল একটি বিস্ময়রসাবিষ্ট প্রশ্নে। মরমী কবি রাধার প্রশ্নটির 


৪৩৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


উত্তরও দিয়াছেন, 'বিদ্ভাপতি কহ দুহু দোহে। হোয়' (বিদ্াপতি বলিতেছেন__ 
দুই জনেই ছুই জনেব মতে1)। 


ইহা তো গেল বিছ্ভাপতিব সৌন্দর্ঘস্ষ্টিব কথা । কিন্ত, জীবুনের -ঞভীর 

উপলক্ধির কথ! প্রাণবদতীর্৫থের ঘাটে ঘাটে অবগাহন কবিযা বোধিব অতলে 
তলাইযা যাওযাব অনির্বচনীয আস্বাদন সমকালে বা তাহাব পববর্তী কালে আর 
কাহাব_ মধ্যেই-বা এত অজস্র পবিমাণে পাওযা যাইবে? ভীঁহাকে শুধু 
দির পদাবলীব লেবক বালীনে এই গভীব বদের ব্যাখ্যা করা যাইবে 
না। কৃষ্ণকে হাবাইয। বাধাব বিলাঁপোত্তি-_ 

সন ভেল মন্দি্প সুশ “ভল নগরী । 

হন ভেল দশ দিস শুন ভেল নগরী ॥ 

কেনে যাওব যমুনাক তীগ। 

কেসে নেহারব কুপ্জকুটার || 


কিংবা সেই ভবা ভান্র ও শুন্য গৃহেব বেদনা_“ঈ ভবা বাদব মাহ ভাদব স্থন 
মন্দিব মোব বে, ক৩িংব| লাধাব ভাবসন্দেপনেব উল্লসিত বাসনা 


আজু রছাপী হম ভাগে পোহাযলু: 
পেখলু' পিযামুখ চন্দ। | 

জীবন যৌবন সফল করি মানলু" 
দনাদন ভেল নিএদন্ন। || 

আগ মঝু গেহ গেহ কপি মানলু" 
শাজু মঝু দেহ ভেল দেহ । 

আঙু বিহি মোহে অনুকুল হোএল 


টুটল সহ সন্দেহ! ॥| 


সর্বশেষে বাধাব কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদন,__সেই প্রেম যাহা “তিলে তিলে নূতন 
হোয়,.- 
জনম অবধি হাম বপ নিহারল 
নযন ন তিরপিত ভেল। 
সোই মধুর শেল শ্রবনহি নুনল 
শ্রুতি পথে পগশ ন গেল ॥। 


কত মধুবামিনী রভসৈ গমাঁওল 
ন বুঝল কৈসন কেল। 


বিদ্যাপতির কবিত্ব ও অন্ঠান্ত প্রসঙ্গ ৪৩১ 


লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিযে রাখল 
তৈও হিম জুড়ন ন গেল ॥২ 


বিদ্ভাপতিব এই পরদে'এমন একটা এপূর্ণতাব আকাজ্জা, অুপুরিত্প্তির ব্যঞতনা 
ও অনভূতিব গহন গভীব ইঙ্গিত রহিযাছে যে, স্বযং বিদ্যাপতিও ইহাব সমতুল্য 
আর কোন পদ রচন1 করেন নাই। ২ 

শুধু কাব্যবস ছাড়িযা দিলেও ভাবতচন্দ্রেব উজ্জ্বল উক্তিব মতে। বিদ্যাপতির 
অনেক উক্তি বাঙল। ও মিথিলা প্রচলিত আছে। “জনক প্রেম হেম 
সমতুল। দ্রহইতে কনক দ্বিগুণ হোঅ মুল ॥ “ক্টজনক পীবিতি পাষাণক 
পেহ, “চৌবী পীবিতি হোঅ লাখগুণবঙ্গ প্রভৃতি পণক্তিগুলিতে জীবন ও 
জীবনমন্বদ্বীয অভিজ্ঞতা বিশেষ তির্ধকতা। অবলম্বন কবিযাছে। এই জাতীয 
উজ্জ্বল উক্তিগুলিব জন্য ক্হে কেহ তাহাকে বধলিযাছেন, “বিগ্ভাপতি সাধাবণতঃ 


আপা ৯ 


এ এই পদটি নান। সম্কলনে কবিবল্লভের ভণিতায উল্লিখিত *হ্ইয়াছে। সতীশচন্দ্র রাখ 
“পদকল্পতক'তে এই মত বাক্ত করিযাছেন যে, ইহ! বিদ্যাপতির নহে, কবিবল্পত নামক অপর কোন 
কবির রচনা । উপপস্ত ইহাতে কবি যে অনুরাগ" শব্দটি ব্যবহার করিযাছেন, তাহ! রূপগোসশ্বামীর 
উজ্জ্বলনীলমণির 'অনুরাগ' সংজ্ঞার সহিত মিলিয়। যায । বপগোদ্ধামীর 'অঞ্রাগের' দংজা-- 
“যে রাগ ব। প্রেম নব নব ঝপ ধারণ করিধা মর্বদা অনুভূত প্রিয়জনকেও নব নব বাপে আস্বাদিত 
করায় তাহাকেই অনুরাগ বলে।” বিছ্াাপতিগ “তিলে তিলে নুতন হোয়' পংক্তির সহিত 
বপগোন্যমি প্রদত্ত সংজ্ঞর মিল দেখ! যাইতেছে বলিষ ইহা। ঝপগোস্বামীর পরে রচিত, কেহ কেহ 
এইবাপ অনুমান করিযাছেন। কিন্তু ভঃ শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয “বদ্যাপতির 
পদ্াবলী“তে (৪৭৩-৭৪ পৃষ্ঠ!) নান! প্রমাণ উপস্থাপিত কগিযা সতীশ্চন্ত্র রাষের সিদ্ধান্তে সংশয় 
গ্রকাশ করিয়াছেন। এমন একটা গুথম শ্রেণীর পদ কবিবল্লভ নামক উত্তরকালের কোন কবির 
লেখনী হইতে বাহির হইযাছে অথচ তাহার ভণিতাযুক্ত আর কোন উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া! যায 
নাই কেন? ডঃ মজুমদার সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছেন £ 
“* 'জনম অবধির" ন্যায় কবিত। ধিনি লিখিযাছেন, ঠাহার কলম দিয়! দুই একটির্‌ বেশি ভাল 
কবিতা বাহির হয় নাই এবপ অনুমান অপঙ্গত বিবেচনাষ নূতন কোন প্রমাঁণ না পাওয়৷ পর্যন্ত 
আমর! ইহ! বিদ্যাপতির রচন। বলিয়াই দিদ্ধান্ত করিলাম ।” কোন এক রসজ্ঞ সমালোচক শুধু 
সাহিত্যের মানদণ্ডে বিচার করি! এই পদ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন : "'সমন্ত বৈষ্ব পদাবলী- 
সাহিত্য অনুনন্ধান করিয়! বিষ্যাপতি ছাড় কোন কবিকে ইহার রচয়িতা বলিয়। কল্পনা কর! যায় 
না” (বাংলা সাহিত্যের কথা--ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় )। যাহা হউক আমর! অনুমান করি, 
বিদ্যাপতি অপেক্ষা কোন “নিকৃষ্ট স্তরের কবির পক্ষে এইক্নাপ একটি অনবস্ত পদ রডন। কর অসম্ভব 
না হইলেও অম্বাভাবিক বটে। রাপগোস্বামীর 'উজ্্বলনীলমি'র 'অনুরাগ' শা ধরিয়। এই 
সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংস| কর! যায় না। 


৪৩২ বাংল| সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


'চাতুর্ষের কবি।”৩ বিগ্যাপতির পদের কোন কোন স্থলে বাগ্‌্বৈদগ্্য ও 
অলঙ্কাবগ্রীতি কাব্যরসকে ছাডাইয়! উঠিলেও তাহার অসংখ্য পদে, বিশেষতঃ 
বাঁঙজ্জা দেশে প্রচলিত পদে সৌন্দর্যের যে শিল্পচেতন! এবং অনুভূতির 
যে গভীর রহস্তময়তা লক্ষ্য করা যাষ, তাহাতে তাহাকে শুধু “চাতুর্ষের কবি” 
বলিলে তাহার প্রতি অবিচার কবা হইবে। ছন্দের অলঙ্কারে শব্দবিস্তাসে 
বাগ্বৈদগ্ধ্যে তাহার পদ যেমন হীরকখণ্ডের মতো আলোক বিচ্ছুরুণে সহত্রমুখী, 
তেমনি জীবনের আলো! ও আধার, বিপুল পুলক ও অশান্ত বেদনা, রূপোল্লীস 
ও ভাবোন্সাদনা, মিলন ও বিরহ, মাথুর ও ভাব সম্মেলনে তাহার পদ অগ্যাপি 
তুলনারহিত। 


॥ ২ ॥ 
বি্াপতির পদাবলীর ভাষ! ও ব্রজবুলি 


মিথিলাব অধিবাসী বিদ্যাপতি ঠান্ুব কোন্‌ ভাষা রাধাকুষ্পধাবলী 
বচনা করিরাছিলেন, তাহ। লইবা এক ছুবহ মমস্তার উদ্ভব হুইযাছে--এই 
সমস্যাব চুডান্ত মীমাংসা অগ্ভাপি স্দূবপরাহত | মধ্যবুগে বাঙালী বৈষ্ণব 
ও সাঁধাঁবণ বসিকগণ খিগ্যাপতিকে বাগাণী বলিধাই গ্রহণ করিযাছিলেন। 
কিন্তু বিদ্যাপতিব পদ যে বাংলা নহে, ববং মৈথিলী বা এ জাতীয় কোন 
উপভাষাব নিকটব তা, তাহা সে যুগের বাঙাঁলীবাও বোধহ্য বুঝিতে পারিষা- 
ছিলেন। তাই এই ভাষাকে 'ব্রদবুলি' নামে অভিহিত কবা হইত । 'ব্রজবুলি' 
শব্দটি কবে লিখিতভাবে ব্যবহৃত হইযাঁছে তাহা বুঝ যাইতেছে না। কাবণ 
আধুনিক যুগেব পূর্বে বাঙলা দেশে পুখিপত্রের কোথাও ব্রজবুলি শব পাওয়া 
যাইতেছে না। অবশ্য ১৬শ শতাব্দীতে আসামে 'ব্রজবোলী” শব্দের প্রয়োগ 
পাওয়া যাইতেছে ।৪ সাহিত্যের এতিহাপিকের মতে আধুনিক কালে ঈশ্বর গুপ্তই 
'ব্রজবুলি' *্বটি প্রথম ব্যবহার করেন ।৫ অথচ মধ্যযুগ হইতে আধুনিক কাল 
পর্যন্ত বাওল। দেশে জনসাধারণের মুখে “ব্রজবুলি+ বনুলভাবে চলিয়া আসিতেছে, 
এবং বিগ্ভাপতির আদর্শে বহু বৈষ্ণবকবি ব্রজবুলিতে অসংখ্য উৎকৃষ্ট পদ লিখিয়! 

৬ গ্াকালিদান রায়--প্রাচীন বঙ্গ মাহিত্য 

৪ ভঃজ্রীন্ুকুমার মেন-_বিচিত্র সাহিত্য, হয় 

৫ এ্-_বিদ্যাপতিগোষ্ঠী 


বিগ্ভাপতির কবিত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ৪৩৩ 


বাঙলার বৈষ্ণব গীতিদাহিত্যের মর্ধাদা বৃদ্ধি ও কলেবর পরিপুষ্ট করিয়াছেন । 
১৯শ শতাব্দীর ৭ম-৮ম দশকে জন বীম্স, রাজকষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও গ্রীয়ার্পন 
সাহেব যখন বিষ্তাপতি সম্বন্ধে সত্য বৃত্তান্ত উদ্ধার করিলেন, তখনই 'ব্রজবুলি'- 
সমশ্ত! জটিলাকার ধারণ করিল। 

ইতিপৃর্ব বাঙালী পাঠক ও বৈষ্ণবভক্ত মনে করিতেন যে, এই ব্রজবুলি 
ব্রজের অথাং মথুরা-বৃন্দাবনের ভাষা । বাংলা, মৈথিলী ও ত্রজমগ্ুলের ভাষা 
অর্থ/ৎ মথুর| বুন্দাবনেব ছুই-চারিটি শব্দ মিশিষা গিরা যে কৃত্রিম বুলি ব। 
0181908-এর হ্ষ্টি হয়, ভরমক্রমে দে যুগের বাঙালীর" তাহাকে ব্রজের ভাষা অর্থে 
“ব্জবুলি বলিষা আসিযাছেন। তাহারা বোধহয় মনে করিতেন যে, এই 
ব্রবুলিতেই বুন্দাবনের বাধাকষ্চ ও সখাসখীগণ কথা বলিতেন | কিন্থ এখন 
ভাষাতান্বিক অনুসন্ধানের পর বেথা গিয়াছে যে, ত্রের শাহ পশ্চিম 
অপভ্রংশের (শোৌরসেনী) বংশধর এবং ইহা একটি কথিত ভাষা; মণুবা- 
রু্দাবনের জনলাধারণের ভাষাই ব্র্ভাষ! বা এ অঞ্চলের লোকমুখে 'ব্রজ ভাখা' 
নামে পর্রচিত। অপরদিকে বাঙলা দেশে ব্রজবুলিতে রচিত যে পদ পাওয়৷ 
গিয়াছে, তাহা প্ররধীর1 অপভ্রংশ (মাগধী ) হইতে জন্মলাভ কবিশাছে। 
'ব্রজভাষ” জীবন্ত কথিত ভাষা__অগ্যাপি প্রচলিত আছে। 'ব্রঙ্গবুলি' কৃত্রিম 
ভাষা, বৈষ্ণব পদাবলী ব| এঁ জাতীর সাহিত্য ব্যতীত অস্ত্র ব্যবহৃত হয নাই; 
ইহাতে কেহ কখনও কথা বলে নাই ॥ বাওল! দেশে-প্রাপ্ত বিগ্ভাপতি গোবিন্দ- 
দাস প্রভৃতি কবির ব্রজবুলিতে রচিত পদগুলির ভাষাতত্ব বিশ্লেষণ করিয়া দেখা 
গিয়াছে যে, ইভ! প্রধানতঃ মৈথিলী ভাষার উপর ভিত্তি করিযা রচিত, অবশ্য 
কিছু কিছু বাংল] শব্ও যুক্ত হইরাছে। ব্রজবুলিতে মথিলী শব্দ বা ব্যাকরণ 
সর্বত্র মিথিলার ভাষারীতি অন্ঈসরণ করে নাই। তাহা হইলেও ব্রজবুলির মূল 
কাঠামো যে মৈথিলী, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যাপতি, প্রধানতঃ মৈখিলীভাষী 
কবি, মিথিলা ও নেপাল হইতে তাহার বিশুদ্ধ মৈথিলী পদ প্রচুর পাওয়া 
গিয়াছে । বাঙল| দেশে বিদ্যাপতির পদ ব্রজনুলি নাম ধারণ কবিল কেন, মিথিলার 
কবি যদি এই 7,507, 17601? বা মিশ্রভাষায় পদ লিখিয়াই থাকেন, তবে কেন 
লিখিলেন, অথবা! কীর্তনীরা ব| লিপিকরপ্রমাদে বিগ্যাপতির মৈথিলী পদই বিরুত 
হইয়| 'ব্রজবুলি” নাম-ধারণ করিয়াছে কিনা, তাহ! ভাবিয়া দেখিতে হইবে। 

£জন বীম্স সাহেব ১৮৭৩ সালে 779 71724 41৮/0%07) পত্র সর্বপ্রথম 
বিদ্যাপতির ভাষাকে পুরবীয়া হিন্দী (“ু/২6:600615 09895620 001 ) 

২৮--(১ম খণ্ড) 


৪৩৭ ধলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এবং মৈথিলী (4017 51013717018 7978817? ) বগিযাছিলেন | পরে ১৮৭৫ 
সালে তিনি বাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আবিষ্কৃত তথ্যের সাহায্যে বিছ্যাাপতির 
ভাষাকে বাংলা ও হিন্দীব মাঝামাঝি ভাষা বলিষা স্বীকাব কবেন। বাজকুষঃ 
যখন প্রমাণসহযোগে দেখাইলেন যে, বিগ্ভাপতি বাঙালী নহেন, মৈথিলী;-তখন 
তথ্যজিজ্ঞা্বব মনে এই প্রশ্ন জাগিল যে, তাহা হইলে বিদ্যাপতি কি বিশুদ্ধ 
মাতৃভাষা অণাং মৈথিলী ভাষাৰ পদ বচনা কবিযাছিলেন ? বাঙলা দেশের 
পদসঙ্কলনগ্রন্থে বিগ্ভাপতিব ভণিতা যুক্ত যে পদগুলি ব্রজবুলিতে রচিত বলিয়া 
গৃহীত হইখাঁছে, তাহাতে কি খাঁটি মৈথিলী ভাষাৰ উদাহবণ আছে? গ্রীযার্সন 
সাহেব দীর্ঘক!ল উত্তব-বিহাঁব ঘুবিষা বিদ্যাপতি বচিত ৮২টি পদ সংগ্রহ কবেন। 
তাহাব কিছু কিছু পদ বাঙলার সঙ্কলনেও মিণিতেছে। কিন্তু উহাব ভাষার 
সহিত বাঙলাষ প্রচলিত বিদ্যাপতিব পদেব বেশ পার্থক্য জাছে। ব্রজবুলি 
পদ্রগুলি বাঙালীব নিকট ছুবোব্য নহে, কিন্তু গ্রীধার্সন-সংগৃহাত পদেব অনেকটাই 
বাঙালীব অপবিচিত। গ্রীাঞন গাভান 4% 1784) 00110610160 81১০ 1%117141 
171৫)7116016 ০ 1৬0) 1) 13214) (001৫1527144 7 17157 )১ 0 ৮ ৮5/0170111% 
07৫ 7০০৫০ 177 (৬০, 11) গ্রন্থে এই বিষষে কিছু আলোকপাত কবিবাৰ চেষ্ট। 
কবিযাছিলেন । তাহা মতে বিদ্যাপতি মৈথিলী ভাষাতেই পদ বচনা কবেন, 
কিন্তু বাঙাপী মৈথিলী ভাবা বুবিতে পাবিত না বলিযা উহাতে কিছু কিছু 
বাংলা শব্দের ভেঞাঁল দ্রিব', কখন9 বা মৈথিলী শব্প্রকবণকে বদল[ইয়া 
বিদ্াপতিকে কিছুটা বাঙাণা কবিযা লইযাছে। বিদ্যাপতিৰ বিশুদ্ধ মেখিলী 
পদ বাঙালীব হাতে প্রভিষ। এবং বাংলা ভাব।র প্রভাবে বেশ খানিকটা বপান্তবিত 
হইযা গেল। এই নূতন রুবিম ভাবা নাম দেওযা হইল 'ব্রজবুলি। তাহার 
উত্ভিশটি উদ্ধত ইইল, “10 & 73978817, 73705 8096. ৮৮106 এ 27116610210 
2100 ৪0191109১ 6100061) 0011969 19100909) &00 0013 0:05 9729 1810 
40196 00097:58977000 01 6170 1)90019+ , ৪০ 9796 ৪, 19৮ 0£1019 1)177118 
7০০ €৮715%907. 800 6001060160১ 1617601)07090 ০0৮6 9110. ০07691190) 018 1119 
00০07056980, ০9০. 01 6109 739176811 1806000 8700. 10989517760 8 10700 ০0 
10596270.19050889 :09161197 139105911 10701: 1810170]7, পরবর্তী কালে 
ধাহার! মৈথিলী বা! ব্রজবুলি লইয়া! গবেষণ! করিযাছেন বা বিদ্যাপতির পদের 
ভাষা লইয়া আলোচনা করিযাছে, তাহারা ইহার অধিক তথ্য পরিবেশন করিতে 
পারেন নাই। 


বিদ্যাপতির কবিত্ব ও অন্তান্যি গ্রসঙ্গ ৪৩৫ 


বাঙলা দেশে এইভাবে ব্রজবুলির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব £_ শ্রীঃ ১৩শ-১৪শ 
শতাব্দীর মধ্যে বাউল! দেশ মুসলমানের কবলীভূত হইলে স্থানীয় বিদ্বা ও 
সংস্কৃতি, বিশেষতঃ সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা কিছুকাদের জন্য ব্যাহত হইয়াছিল। 
তখনও মিথিলার বিদ্যাসমাজ তুক্ীর আক্রমণে নষ্ট হইয় যায় নাই। ১৪শ 
শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক (১৩২৪ খ্রীঃ) হইতে মিথিলায় দিল্লীর স্থলতানের 
প্রভাব আরম্ত হয়। স্থলতান গিরাস্থদ্দিন তুঘলক মিথিলার কর্ণাটবংশীয় 
রাজা হরিসিংহদেবকে পর।জিত করিয়! ত্রিহ্তকে দিল্লীর অন্তভূক্তি করিয়] 
লইযাঁছিলেন। ইহার পরে কয়েকবার মুসলমান অভিযান মিথিলার সমাজ- 
জীবনকে কিয়ৎ্পরিমাণে বিপধস্ত করিয়া ধিয়াছিল। তথাপি মিথিলার বিছ্া- 
সমাজ ও সংস্কৃতচর্চার চরম ক্ষতি হয় নাই। অঠমন্দিরাদি ধবংস, বিদ্যাকেন্দ্রের 
বিচুনকরণ, পণ্ডিতসঙ্জনের বিনাশ-_তুকীগণ বিজিতের প্রতি যে নীতি 
প্রযোগ করিতেন, মিথিলা জেবূপ কোন ব্যাপক বিনাশেরঁ চেষ্টা হয় নাই। 
ফলে মুসলমান আক্রমণ চলিলেও মিথিলার বিদ্ভাসমাজ নিরুদ্ধেগে সংস্কৃত 
হ্যাবমীমাংসার চর্চা অব্যাহত রাখতে পারিযাছিল। বাঙলা দেশে কিন্ত 
পাঠান আক্রমণের প্রথম দ্রিকে সংস্কতির এই দিকটায় বিশেষ আখধাত লাগে; 
১৩শ-১৪শ শতাব্দী ধরিয়াই সেই চণ্ড শাসন চলিয়াছিল। এই কারণে বাঁওল। দেশ 
হইতে বহু ছাত্র মিথিলা স্তায়-মীমাংসা-স্থৃতি পডিতে যাইত। শুধু বাঙলা দেশ 
নহে, আসাম ও উড়িঘব। হইতে এইবপে ছাঁত্রগণ সংস্কত বিদ্যালাভ করিধার 
জহ্/ মিথিশাষ যাতায়াত করিত । তখনও বাঙলার সীমা ইংখাঁজ আমলেব মতো 
সঞ্কুচিত হয় নাই । কাঞ্জেই মিথিলাৰ সহিত বাঙলার বিশেষ বোগাযোগ ছিল । 
খ্রীঃ ১৪শ-১৫এ শতাব্দী হইতেই মিথিলায় মৈথিলী ভাষার বিশেষ সম্মান ছিল, 
মিথিলার সংস্কতজ্ঞ পপ্ডিতগণ বাঙালীর মতো মাতৃভাষাকে 'দেশভাষা বলিয়া! 
অশ্রদ্ধা করিতেন না। বিদ্যাপতির মসামযিক মিথিলার পণ্ডিত ও কবিগণ 
টমৈথিলী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না । /জয়দেবের ভাবাদর্শে 
এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত আদিরপাত্মক কবিতার রূপাদর্শে বিদ্যাপতি রাধাকুষ্ণবিষয়ক 
বহু পদ রচন| করিয়াছিলেন । তাঁহার জীবৎকীলেই এই পদগুলি সমগ্র 
পৃনভাঁরতে__বাঙলা-আপাম-উড়িহ্বায় হ্থপ্রচারিত হইযাঁছিল। মিথিলাপ্রবাসী 
বাঙালী ছা ব্রগণ বিদ্ভাপতির অপূর্ব পদ্গুলি বাঙল! দেশে আনিতেন। আসাম 
ও উডিস্তা সন্বন্ধেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য | বিদ্যাপতির আবির্ভাবের ছুই 
শতাবী পূর্ব হইতেই বাঙলার জয়দেবের কাম্তকোমল পদাবলী শুধু পূর্ব-ভারতেই 


৪৩৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নহে, সমগ্র ভারতবর্ষেই বিপুল প্রসাব লাভ করিযাঁছিল। স্থতরাং বিদ্যাপতির 
আঁবিভাবেব পূর্বেই বাধাকৃষ্ণবিষষে ভক্তিরসার্্র ও আদিবসাত্মক সংস্কৃত কাব্য 
ও প্রকীর্ণ শ্লোক এই অঞ্চলে অজ্ঞাত ছিল না। এই কারণেই বিদ্যাপতির 
পদ এত দ্রুত পূর্ব ভাবতে প্রতিষ্ঠা লাভ কবিয়াছিল। 

মিথিলাপ্রবাপী বাডাশী ছাত্রগণ মৈথিলী ভাষাষ লিখিত বিদ্াপতির 
পদগুলি এ দেশে পইথা আমিপেও লোকমুখে এচাবিত হইবার ফুলে উত্ত* পদে 
মূল মৈথিলী ভাষাব কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লোপ পাইতে আবস্ত কবে, অনেক 
মৈথিলী শব্ধ বাীলী বুঝিতে পাবিত না, কোশ কোন মৈধ্লী শব তাহাব 
শিকট কিছু কৰবশ মনে হইত। কালের ব্যবধানে বিদ্যাপতির মৈথিলী 
গান বাঙলা আপিখা বাঙালী গাথক ও পাঠকেব প্রভাবে কিছু কিছু 
বাংলা শব্ধ গ্রহণ ববিল, অজ্ঞতাব জন্য মৈথিপী ব্যাকবণেখ নিবমাবলীতেও 
শিখিলতা আসিয়া পড়িল এবং ইন্াতে খাংল। বাকবীতি অন্তস্তত হইতে 
লাগিল। পববর্তী কালে বায গোস্বামিসম্প্রদাষেব প্রভাবে এই কৃত্রিম 
ভাষা (অর্থাৎ (মখিলী ও বাংলাব সংশিশ্রণ) বৈষ্ণব পদসাহিত্যে 
বিপুলভাবে অন্শীলিত হইয়াছিল। ইহাই “ব্রজবুলি' নামে পাবচিত। এ-কথা 
অবশ্য ম্বীকাষ_বিগ্াপতি মৈখিলী ভাষাতেই যাখতীয় পদাবলী রচনা 
কবিযাছিলেন, ছুই-একটি পদ অবহট্রে৪ বচিত।৬ বিষ্যাপতিব পদাবলী পূর্ব- 
ভাবতেব বিশেষ খিশেষ অঞ্চলে আঞ্চণিক রূপ লাভ করে । আপাম, উডিষ়া। ও 
বাঙলা দেশে এই ব্রজবুলিব বিশেষ অগ্চশীলন হইয়াছিল। বাউলাষ যেমন 
ইহা “ব্রজবুণি* নামে পবিচিত হইয়াছিল, তেমশি ১৬শ শতাব্দী হইতে 


* ভাষাতান্বি কর ম ত ব্রগখুটীর উৎস সেখিলী নহে, অবহট ভাষা । মৈথিলী প্রাদেশিক 
বধিত ভাষা  অবহষ্ট সমগ্র উও্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের সাহিত্যিক অর্থাৎ কৃত্রিম ভাষ!। 
পর 'তী কালে এ অবহট্টের সঙ্গে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষ| দিশ্রিত হইয়। শিয়া বিঠিনন প্রদেশে 
'ত্রজবুল' নামক একটি কৃ তীঁধার সুষ্টি হয। ইহার (বিকাশ দেখ। ঘায় নেপাল, ত্রিসুত ও 
মোরজের রাজনভাঁষ। ১৪ শশাব্দীর উম।পতি উপাধ্যায় নামক এক মৈথিলী কবির 'পারিজা 
হরণ” শীর্ষক একখানি গীিনাট্যে *সর্বপ্রথম ব্রজবুধির অনুবপ প? পায় শিয়াছে। অথাৎ 
ভাধাতাত্বিকের মতে, বাঙল! দেশেব ব্রজবুশি বাল! দেশে হ্থ নহে , নিথিলা তই পূর্ব হইতে 
অবহটট ও সৈথিলী-মিশ্রিত ত্র্গবুশি ধরনের একপ্রকার কৃত্রিম কধিভাষা প্রচলিত ছিল, যাহা 
বাঙলা, আদাঙ্গ ও উঠিষ্যাতে দেই অঞ্চলের ভাবার সামান্য মিশ্রণমহ ব্রজজবুলি সৃষ্টি করে। 
ডঃ প্রন্কুমার সেন-প্রণীত “বিচিত্র সাহিত্য", তয়) জষ্টুব্য। 


বিদ্যাপতির কবিত্ব ও অন্ঠান্ত প্রসঙ্গ ৪৩৭ 


আসামেও ইহা 'ব্রজবোলি' নামে আখ্যাত হইত। প্রধানতঃ 'ৈথিলী শব্দের 
সহিত বাংলা, আলামী, উডিয়া ও নেপালী শৰের মিশ্রণে ব্রজবুলির কলেবর 
গডিয়! উঠে। বিগ্াপতির মৈথিলী পদাবলী কেমন করিয়া ব্রজবুলির আকার 
লাভ করিল, তাহা জানা যাইবে নেপাঁ্‌ ও মিথিলায় প্রাপ্ত বিদ্ভাপতির 
পদসম্কলন গুলির সহিত বাংল! পদসন্কলনে-ধৃত বিদ্ভাপতি ভণিতাযুক্ত পদের 
তুলনা করিলে । / বালা দেশে প্রচলিত বিদ্াপতির করেকটি পদ (মোট ১৬টি) 
নেপাল ও মিথিলার পুথি এবং গ্রীরার্সনের সংগ্রহেও পাওয়া গিয়াছে। বলা 
বাহুল্য বাঙলা, মিথিলা ও নেপালের পদের মধ্যে মোটামুটি সাদৃশ্ত থাকিলেও 
গাধাগত পার্থক্য আছে। তাহার কারণ মিথিলা ও নেপালে বিদ্াপতির 
মৈথিলী পদ্দের বিশুদ্ধি রক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু বাঙল! দেশে বাংল। ভাষার 
প্রভাবে সেই পদগুগিতে কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। এই পরিবতিত ভীষীকেই 
'ভ্রজবুলি' আখ্য। দেও! হইয়াছে। 

এখন সহজেই অদুমান করা যায় যে, মূল পদগুলি বিদ্যাপতি মৈথিলী 
ভাষাতেই রচনা! করিরাঁছিলেন ; পরে বাঙল। দেশে আনীত এই পদে 
বাঙলীর প্রভাবে কিছু কিছু ভাষা ও ব্যাকরণগত পরিবর্তন দেখা দেয়। 
বিদ্যাপতির পদে রূপান্তরিত ভাষা অর্থাৎ ব্রজবুলি কবির তিরোধানের অল্প পরেই 
বাঁউল। দেশের বৈষ্ণবসমীজে বিশেষ প্রীধান্ত অর্জন করে এবং বৈষ্ণব মহাজন ও 
রসিকের নিকট দ্বিতীয় মাতভাষ! বলিয়া পরিগণিত হয় ।/ 

এ প্রশ্ন অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, কী ভাবে বা কেমন করির।, কত দিন ধরিয় 
পরিবর্তনের ফলে বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষ৷ ব্রজবুলির আকার লাঁভ করিয়াছে 
এবং এই পরিবতন বরাবর চলিযাঁছিল অথবা মাঝখানে একটা স্থায়িরূপ লাভ 
করিয়। থামিয়। গিয়ছিল। উডিষ্যা ও আস।মেও অল্প পরিমাণে ব্রজবুলিপ্ন প্রচার 
হইয়ীছিল। আসামে শক্ষরদেব বিদ্যাপতির অন্গকরণে আসামী ব্রবুলির প্রচলন 
করেন। অবশ্য আলদামী ব্রজবুলি প্রার বাঙলার অগ্থরূপ; কারণ মধ্যযুগে 
আদামী ভাষার পৃথক কোন সত্তা ছিল না, তাহ| বাঙল।রই উপভাষা বলিয়া 
গণ্য হইত।£ আপামী ব্রজবুলিতে রাধার কথা নাই, তাহাগা এই ভাষায় 
দীশ্যভীবের পদই অধিক রচন। করিয়াছিলেন । আপামী ব্রজবুলিতে-রচিত 
পদকে “বরগীত" (দেবলীলা ) বলা হইত। নাটকের মধ্যেও এইরূপ অর্ধ- 
মৈথিলী অর্ধ-আসামী গীত বাবন্ৃত হইত । তাহাকে বল! হইত “অংকের গীতঃ। 
ও পর্যন্ত আদাম হইতে মোট ২০৭টি 'বরগীত" বা আসামী-মৈথিলী ভাষায় রচিত 
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পদ পাওয়] গিয়াছে । শঙ্করদেব, মাধবদেব, রামচরণ ঠাকুর, দৈত্যারি ঠাকুর, 
পুরুযোতম ঠাকুর প্রভৃতি আসামী কবিগণ ব্রজবুলিতে অনেক পদ রচনা 
করিয়াছিলেন। উডিম্তাতেও ব্রজবুলিতে বহু পদ রচিত হইয়াছিল । চৈতন্তদেব 
অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ট ও সমসাময়িক বায় রামানন্দ-রচিত ব্রজবূলির পদ পাওয়া 
গিয়াছে। চম্পতিরায় নামক এক ওডিয়া কবি বিচ্যাপতির অনুকরণে এমন 
নিপুণভাবে পদ রচনা করিয়াছিলেন যে, তাহার অনেক পদ বিগ্ভাপতির নামে 
চলিয়া গিয়াছে । মাধবী দাদী, কাহুদাস, মুরারি রামদীমৌদর, চন্দকবি, 
যছুপতিদাস প্রভৃতি ওডিযা কবিগণ বিছ্যাপতির ভাবাদর্শ অন্রসরণে ওডিয়' 
ব্রজবুলিতে অনেক পদ রচনা করিয়ীছিলেন। অনুমান বাঙলা দেশ হইতে এই 
নৃতন শিল্পরীতির তরঙ্গ উডিষ্কাতেও পঁস্ছিয়াছিল। বাঙল] দেশের প্রাচীনতম 
ব্রজবুলির পদ হইল “রসমঞ্জরী”-তে উল্লিখিত যশোরীজখানের একটি পদ । এই 
পদে হুসেনশাহের নাঁম উল্লিখিত ভইযাছে, স্থৃতরাঁং ইহা ছুস্নশাহের রাজত্বকালে 
(১৪৯৩ ১৫১৯ শ্বীঃ অঃ) রচিত হইযাছিল বলিয়া অন্থমিত হয় ।৭ 

বাঙলা দেশেব যে সমস্ত ছাত্র স্তায়চর্চার জন্য মিথিলায় যাইত তাহ্বারাই 
বিদ্যাপতির পদ কে লই আঁসিত। কালক্রমে বিদ্যাপতির মথিলী পদে 
বাংলা শব প্রবেশ করে, এবং 'এইরূপে ব্রজবুলির উদ্ভব হয়-_এই মতটি এন 
একপ্রকাব স্বীকৃত হইযাছে।৮ অবশ্য ব্রজবুলি উৎপত্তির অন্য কাবণও অসমিত 
হইতে পাবে। ঠতন্যপ্রভাবে বাঙলা দ্রেশে যে কীর্তনীষ সম্প্রদায় বৈষণ্ব 
মহাজনের পদ সংগ্রহ করিতেন, তাহারা যে বাঙালী শ্রোতা বোৌধসৌকর্ষের 
জন্য বিদ্যাপতির €মথিলী পদকে খানিকটা ভাঙিযা চুরি! বাংলা করিযা কন 
নাই, তাই-বা কে বলিতে পারে? পদসংগ্রাহঞ্গণ সাধারণতঃ কীর্তনীযাদের 
নিকট হইতেই পদ সংগ্রহ কবিব1 সন্কলনগ্রন্থে রক্ষা কবিতেন। কীর্তনীয়াদের 
দ্রা গীত পদগুলি শ্রোতসমাজে হুপবিচিত ছিল । আমাদের অনুমান কেবলমাত্র 
মিথিলাপ্রবাশী বাঙালী ছাত্রের দ্বারা মৈথিলী ভাষায় ব্রজবুলির মতো এতবড় 


৭ ছনেন সাহের কর্মচারী যশোরাজখান বোধহয় কোন কৃষ্ধায়ণ ধরনের কাব্য লিখিয়া 
ঠিলেন। গীতাম্বরদাসের সঙ্কলনগ্রন্থ 'রসমর্জরী'তে ইহা হইতে একটি পহার এবং একটি পদ 
উদ্ধত হইয়াছে। সেই পদের কিয়দদংশ -- 


এক পাযয়াধর চন্দন লেপিত আরে সহজেই গোর । 
হিমধরাধর কনক্ভূধর কোরে মিলল ফোর ॥ 








* অবশ্ঠ ডঃ শ্রীযুক্ত স্বকুমার সেন এই মত স্বীকার করেন না। ঠাহার মঙামতের জন 
“বিচিন্র সাহিত্য, ওর জষ্টব্য। 


বিছ্যাপত্তির কবিত্ব ও অন্তান্থ প্রসঙ্গ ৪৩৯ 


একটা পরিবর্তন পাধিত হইতে পারে নাই। বি্যাপতির পদ প্রধানতঃ 
কীর্তনীগনাদের মারফতে বাঙালীর শ্রুতিগোচর হইয়াছে । পদসঙ্বলন গ্রন্থগুলি 
১৮শ শতাব্দীর পূর্বে সম্বলিত হয় নাই, তাহারও অন্ততঃ ছুই শত-আড়াই শত 
বৎসর পূর্ব হইতেই বিদ্যাপতির পদ বাঙলা দেশের বৈষ্ণবসমাজে প্রচার লাভ 
করিয়াছিল। যখন উক্ত পদগুলি পদসম্বলনে ঠাই পায়, তাহার পূর্বেই তাহাদের 
ব্রজবুলিতে রূপান্তর হইয় গির়াছিল। 

“কেহ কেহ অঙ্্মান করেন যে, বিদ্যাপতির পদ বাঙালী ছাত্র ও কীর্তনীয়া- 
দের দ্বারা বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহার পর ঢুই তিন শত বংসর ধরিয়া 
সমগ্র বাঙালী সমাজ সেই বিকৃতির সমর্থন করিয়াছিল । কিন্তু ইহা মানিয়া লওয়া 
যাঁখ না। ববং বিদ্যাপতির মতো বহুভাষাবিদ্‌ কবি নিজেই ইচ্ছা করিযা মৈথিলী 
ও বাংলা মিশাইযা মধুরতর ব্রজবুলি স্থ্টি করিয়াছিলেন-_-এইরূপ অগ্ভমান 
অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। যিনি সংস্কৃত ভাষাষ স্থুপপ্ডিত ছিলেন, অবহষ্টে ছুইখানি 
গ্রন্থ এবং কিছু পদ লিখিয়াছিলেন, তিনি যে ব্রজবুলির মতো! একটা শ্রতিমধুব 
কোমল স্শি ভাষ। স্থষ্টি করিবেন, তাহাঁতে আর বিচিত্র কি? স্কটলগ্ের কবি 
উইলিযম বার্ণস স্কচ. ও ইংরাঁজী ভাষ! মিশাইয়া কবিত। লিখিযাছিণেন। 
আমাদের দ্েশেব ভারতচন্ত্র বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত মিশাইয1 “চণ্তী নাটক" 
লিখিযাছিলেন, কবি ঈশর গুপ্ত তাহার 'বোধেন্দুবিকাশে" বাংলা হিন্দী মিশাইয়া 
কবিতা লিখিধাছিলেন, হেমচন্দ্রও অন্বপ মিশ্র ভাষা কবিতা রচনা 
করিবাছিলেন। তকণ বযসে রবীন্দ্রনাথ তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বরেন্্রনাথ ও 
্রাতুপ্ুত্রী ইন্ৰিরা দেবীকে হিন্দী ও বাংল! মিশাইযা কৌতুকজনক কবিতা 
লিখিষা পাঠাইধাঁছিলেন (শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-প্রণীত '্রবীন্দ্রজীবনী” 
১ম খণ্ড দষ্টব্য )। সুতিরাঁং বিদ্যাপতিও যে অন্গবপ মনোভাবের বশবর্তী হইয়া 
স্বযং ব্রজবুলি উদ্ভাবন করেন নাই, তাই-ব। কে বলিল 1৯ 

এই মতের বিরুদ্ধে একটা প্রবল যুক্তি উ্থাপিত হইতে পারে। বিদ্যাপতি 
যে ব্রজবুলির শর্টা নহেন__তাহার বড প্রমাণ, তাহার একই পদ মিথিলা- 
নেপালে টৈথিলী ভাঁষায এবং বাঁওলা দেশে ব্রজবুলির আকারে পাওযা গিয়াছে। 
আমরা পূর্বে ব্রজবুলিতে রচিত বিদ্যাপতিব যে ১৬টি পদের কথা বলিয়াছি, 
তাহ! খাটি ব্রজবুলিতে রচিত 1/ এইগুলি আবার 'রাঁগতরঙ্গিণী', রাঁমভদ্রপুরের 


৯ খগে্দ্রনাথ মিত্র প্রীত 'বৈষব রদদাহিত্য' এবং খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও অমূলাটরণ বিস্ভাভূষণ 
সম্পাদিত "বিদ্ভাপতি'র মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য | 
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পুঁথি, নেপালের পুঁথি, মিথিলায়-প্রাঞ্ত তালপত্রের পুথি, এবং গ্রীয়ার্সনের 
সংগৃহীত 07%254০%27%-তে সম্পূর্ণরূপে মৈথিলী ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। 
বিদ্যাপতি একই পদ মিথিলাবাসীর জন্য মৈথিলী ভাষায় এবং বাঙালীর জন্য 
ব্রজবুলিতে লিখিয়াছিলেন_-এ অনুমান নিতান্তই হাশ্তকর। বরং ইহাই 
যুক্তিসঙ্গত যে, মিথিলায়-প্রচলিত মেথিলী পদগুলি বাউলা দেশে আসিষা 
ব্রজবুলিতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। 

(এই ব্রজবুলি কি বাঙালীর স্থষ্টি? ১৬শ শতাব্দীতে আসামেও এই 
শব্টি অজ্ঞাত ছিল না। কাজেই ব্রজবুলি বাঙালীর একচেটিয়া স্থষ্টি, তাহা 
মনে হয় না। বিদ্াপতির মৈথিলী পদগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়া সেই 
আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবে কিছু রূপান্তরিত হইয়া ব্রজবুলি নাম ধারণ করে। 
আমাম এ উডিষাষ ব্রজবুলিতে মৈথিলী শব্দের সহিত আপদামী ও ওডিয়া 
শবের সংমিশ্রণ ঘটিযাছিল। কাজেই ব্রজবুলি বলিতে শুধু বাংল! ব্রজবুলিকে 
নির্দেশ করিলে চলিবে না, অন্ান্ত পুদেশেও ইহার উদ্ভব হইয়াছিল । 

সম্প্রতি গবেষকগণ সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন যে, নেপাল-মোরঙ্গে বিছ্যাপতির 
পদের প্রথম বপান্তর হইতে আরম্ত হয়। উমাঁপতির “পারিজাতহরণ' নাটকের 
গানগুলিতে ব্রজবুলির প্রভাব লক্ষ্য করা যাঁধ। উমাঁপতি বিদ্যাপতির কিছু 
পূর্ববর্তী নাট্যকার । মিথিল| ও নেপালে-প্রাপ্ত পদসংগ্রহে বিগ্ভাপতির পদের 
সহিত আর যে-সমস্ত কবির পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাব কোন কোনটিতৈ 
মৈথিলী অপেক্ষ। যেন ব্রজবুলিরই অধিকতর প্রাধান্ত দেখা যাঁষ। নেপালে- 
প্রাপ্ত বিদ্ভাপতির পুঁথিতে যে কয়জন কবির পদ আছে, তন্গধ্যে সিবিধরেব 
একটি পদে (“কা লাগি সিনেহ ব্ঢাওলি সখি অহনিসি জাগি?) ব্রজবুলিব ছাযা 
দেখা যায়। “রাগতরঙ্গিণী'তেও কংসনাবান্নণ ভণিতাধুক্ত একটি পদে 
(“তন্ুস্থক্মাব পণোৌধর গোরা1। কনকলতা জনি সিরিফল জোরা ॥ দেখলি 
কমলমুখি বরণই জাই । মন মোর হরলক মদন জগাই ॥) বাঙলার ব্রজবুলিরই 
প্রতিধ্বনি নিতে পাওয়া যায় । স্থতরাং ব্রজবুলিকে বাঙালীর “কারচুপি? বলিষা 
বিদ্যাপতি-ভণিতাযুক্ত বাঁঙলা দেশের পদগুলির প্রামাণিকতা এক কথায় উডাইযা 
দেওয়া যাঁয় না। 

।নগেন্্রনাথ গুপ্ অন্তমান করিয়াছিলেন যে, বাঙলায়-প্রাপ্ত বিদ্যাপতির 
ভণিতাযুক্ত যাবতীয় পদ মূলতঃ মৈথিলীতে রচিত ৷ কিন্তু সমস্ত পদ মিথিলায় 
পাওয়া যায় নাই বলিয়া উহাদের মৈথিলী আকার বুঝা যাইতেছে না । নগেন্জনাথ 


বিদ্াপতির কবিত্ব ও অন্যান্ত প্রসঙ্গ ৪৪১ 


অতি-উৎসাহবশতঃ বাঙলা দেশে ব্রজবুলিতে-রচিত বিদ্যাপতি-ভণিতীযুক্ত 
পদগুলিকে মৈথিলীতে রূপান্তরিত করির! বিশুদ্ধ রূপ দিতে গিয়াছিলেন। তাহার 
কত এই রূপান্তর বাঙালী পাঠকসমাজ গ্রহণ করে নাই। বহৃস্থলে এই পরিবর্তন 
হাস্যকর হইয়াছে । বাঙলা দেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির ব্রজবুলি পদগুলির পৃথক 
মহিমা আছে। বিশুদ্ধ মৈথিলী পদেব এঁতিহাসিক মুল্য থাকিলেও বৈষ্ণবসমাজ 
ও রসিক পাঁগকসন্প্রদ্যায় এখন কেবলমাত্র মিথিলায়-প্রাপ্ত বিদ্যাপতির মৈথিলী 
পদে সন্তষ্ট থাকিবেন কিল! সন্দেহ। ব্রজবুলি পদগুলির এতিহামিক মূল্য যাহাই 
তউক ন]| কেন, শ্রীয়ার্সন এই পদাবলীকারকে 48০8০ 13700)%01 বলিয়া 
যতই তুচ্ছ করুন না কেন, বাঙালীর ভাবজীবনেব সহিত বিদ্যাপতির এই 
ব্রবুলিগুলির গভীর সম্পর্ক । /খাঁটি মৈথিলী পদ লইযা মৈথিলী পণ্ডিত এবং 
হিন্দী সাহিত্যের এতিহাসিকগণ আত্মপ্রসাদ লাভ করুন। কিন্তু বাঁালী পাঠক 
ব্রঅবুলির বিছ্যাপতিকেই ঘরের মানুষ করিয়া লইয়াছে।, আসল বিগ্যাপতিতে 
তাহারই-ব! কী প্রয়োজন, আর বাংল! সাহিত্যের সহিতই-ব। তাহার কতটুকু 
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|| ৩ ॥। 
বিদ্যা পতির ধর্ম 

বিছ্বাপতির ধর্মবিশ্বাস লইয। নানারূপ জল্পনাকল্পনা চলিয়াছে এবং এ বিষধে 
বিষম মতভেদ সৃষ্টি হইযাছে। তিনি দৈব অথব| বৈষব-_ইহা লইযাই যত 
কিছু সমস্তা | অবশ্ঠ কির ব্যক্তিগত ধর্নবিশ্বাস ও কাব্যের মধ্যে সব সময়ে 
অঙ্গাঙ্গিসম্পর্ক নাও থাকিতে পারে । কারণ কবি যখন সামাজিক মান্ধষ, তখন 
তাহার গোঠীগত ধর্মবিশ্বীস থাকিতে পারে, কিন্তু যখন তিনি কবিচেতনার উচ্চ 
চু অবলম্বন করেন তখন গোীগত ধর্মবিশ্বাস প্রায়ই লঞ্চ হইয়া যাঁয়। কবির 
যদি কোন ধর্গ থাকে, তবে তাহা কবির একান্ত বাক্তিগত আত্মিক ধর্ম। যেমন 
আধুনিক কালেব মধুস্দন ও রবীন্দ্রনাথ । মধুস্থদন ধর্সমতে খ্রীষ্টান ছিলেন, 
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আদি ব্রাক্ষলমাজভূত্ত ; অথচ তাহার! হিন্দুর পৌরাণিক 
ধর্মসংস্কারকে আদে বিসর্জন দেন নাই। বিদ্াপতির ধর্মবিচার-প্রসঙ্গে ইহা 
স্মবণ রাখা কতব্য |) 

বাঙলার গোম্বামিসমাজে বিদ্যাপতি অন্তঠম ধর্মগুরুবূপে পৃজিত ; রাধা" 


৪৭২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


রুষ্ের পরম ভক্ত বিদ্যাপতিকে মধ্যযুগ এবং আধুনিক কালের বাঁঙালী সমাছ 
বৈষ্ণব বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙলা দেশে বিদ্যাপতির ভণগিতাধুক্ত যত 
পদ পাওয়া গিযাছে, তাহাতে তাহাকে বৈষ্ণবমত।বলম্বী বলিলে অন্তাঁয় হ্য না। 
সহজিয়াবা তাহাকে 'নবরসিকে"র অন্যতম বলিধাই প্রচার কবিয়াছেন এবং বাণী 
লছি্মাদেবীকে কবির সাঁধনসঙ্গিনী বানাইযাছেন। চত্তীদাসের সহিত বিদ্যাপতির 
দেখাপাক্ষাৎ এবং সাধনতত্ব লইযা আলোচনা সংক্রান্ত যে-সমন্ত পদ বাঙলা দেশে 
প্রচলিত আছে, তাহাতে তাহাকে সহঙ্জিয়া মতেব পথিক বলিয়া চিত্রিত করিবার 
চেষ্টা করা হইয়াছে। এমন কি বিদ্যাপতিব ভণিতাযুক্ত সহজিয়া ধবনের কিছু 
কিছু বাগাত্মিকা পদ্ও পাওয়া গিয়াছে । ) 

বাজকষ্ণ মুখোপাধ্যায এবং গ্রীধার্সন কর্তৃক ১৯শ শতাব্দীব শেষভাগে 
বিদ্যাপাতিব জীবন ও কবিত্ব-সম্পর্কে নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হইলে বাঙালীব 
বি্যাপতিসংক্রাস্ত চিবাচবিত সংস্কাবে আঘাত লাগিল& এত দিন ধরিয়া আমরা 
বিদ্যাপতিকে পবম ভাগবত, বৈষ্ণবচুডামণি, বাধাকষ্খপদীবলীব ব্যাস, কখনও 
বা সহজিবা মতেব নববপিকেব অগ্কতম বলিষা গ্রহণ কবিষ| আত্মপ্রসাদ লাভ 
কবিয়া আসিতেছিলাম। কিন্কু নৃতন তথ্যাদি আলোকে বি্ভাপতির অজ্ঞাতপুব 
স্বৰপ আমাদেব নিকট বঢভাবে আত্মপ্রকাশ করিল 1/ণগেন্্নাথ গুপ্ত বিদ্যাপতিব 
পদ্দেব নৃতন সঙ্কলন প্রকাশ করিবার সময মিথিলা হইতে অনেক নৃতন পদ সংগ্রহ 
কবেন, বিদ্বাপতিব পদযুক্ত টমবিলী দঙ্কলনও আবিষ্কাব কবেন এবং বাধ্য হইয়া 
বিদ্যাপতি সম্বন্ধে মন্তব্য কবেন £ “বিদ্যাপতি ধৈষ্ণব ছিলেন না। তিনি পব্ম 
ভক্ত শৈব ছিলেন।”£ মহামহোপাব্যায হবপ্রসাদ শাহী অবভট্র ভাষাঞ্গ রচিত 
বিদ্ভাপতিব 'কীতিলত।” সম্গ ।দণা-কাঁলে আবও তথ্য উদ্ধাব কবিধ! বিগ্য(পতিকে 
পঞ্চোপাসক হিন্দু বলিধ| গ্রচাব কবেন,-“বিদ্ভাপতি কিন্তু সহজিখ! ছিলেন না, 
তিনি মিথিল।, বাঙ্গাল! ও ভাঁরতবর্ষেব অন্ঠান্য দেশেব ব্রাঙ্ধণের স্যাষ স্মার্ত ও 
পঞ্চোপাঁসক ছিলেন, অর্থাৎ স্বৃতিব ব্যবস্থা মানিষ! চলিতেন এবং গণেশ, স্থ্য, শিব 
বিষ ও ছুর্গা এই পঞ্চদেবতাঁব উপাসনা করিতেন । তিনি যেমন কৃষ্তরাধাব 
প্রেমের অনেক পদ লিখিয়াছিলেন, তেমনি শিবগঙ্জীর বিষযেও অনেক পদ লিখিয! 
গিধাছেন 

বাঙালীদের আবিষ্কৃত তথ্যার্দি অবলম্বনে মিথিলাবাসীরা এবং হিন্দী 
সাহিত্যের ধরতিহাপিকগণ বিদ্যাপতিকে শৈবধর্মাবলম্বী বলিষা প্রচার করিতেছেন, 
এবং বিদ্যাপতি যে কদাপি বৈষ্ণব ছিলেন না, তাহা! প্রমাণের জন্ত বিশেষ প্রয়াস 


বিদ্যাপতির কবিত্ব ও অন্যান প্রসঙ্গ ৪৪৩, 


করিতেছেন । রামবৃক্ষ বেশীপুরী বিগ্যাপতির পদ লঙ্কলন করিতেন গিয়া কবির 
ধর্মমত সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, “ইনকে পিতা শৈব থে। শিব কী উপাসনা কে 
বাদ হী উহ্হেশানে যহ পুত্ররত্ব প্রাপ্ত কিয়া থা। এসী অবস্থামে ইনকা শৈব হোনা 
বন্তৃত সম্ভব 1৮ অর্থাৎ ইহার পিতা শৈব ছিলেন । শিবের উপানা করিবার 
পর তিনি এই পুত্ররত্ব প্রাঞ্ হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় ইহার শৈব হওয়াই 
অধিকতর সম্ভীবন1। মহামহোপাধ্যায় ডঃ উমেশ মিশ্র বি্যাপতি ঠাকুর? শীর্ষক 
গবেষণাগ্রন্থে বলিয়াছেন যে, মিথিলায় শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব_তিন ধর্মতই 
প্রচলিত, তবে শৈবমতের অধিকতর প্রাধান্ত । মিথিলা এমন কোন গ্রাম নাই 
ঘেখানে ছুই-একটি শিবমন্দির নাই । তথাঁপি এই দেশে অস্াম্প্রদািক ধর্মমতের 
প্রসারের ছ্বার। ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ধর্ম লইয়া! পরস্পরের মধ্যে কোন বিদ্বেষ 
ছিল না। বিদ্যাপতিও এরূপ ধর্মমতসহিষ্ণ মিথিলায় আবিভূতি হইয়া! শৈব, শাক্ত 
ও বৈষ্ণব__জিবিধ ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা গ্রদর্শন করিয়াছিলেন-_-বিদ্যাপতি নে ভী 
উরে কী তরহ ইসে অনুকরণ কিয়া থা” )(বি্বাপতি এ বিষয়ে এ আদর্শ 
অনুসরণ করিয়াছিলেন )। 

/ হরপ্রসাদের “কীতিলতা” প্রকাশিত হইবাঁব পর পণ্ডিত রমানাখ ঝা 
'কীত্তিলতা'র আর-একটি হিন্দী সংস্করণ সম্পাদনা! করেন। তিনি উহার 
ভমিকায স্প্ছই বলিয়াছেন যে, বিদ্াপতি রাঁধাকষ্চবিষয়ক পদাঁবলীগুলি নিছক 
শূঙ্দাররসের আদর্শে রচন1 করিথাছিলেন | ধর্মমতে তিনি ছিলেন শৈব। বা 
মহাশয়ের সিদ্ধান্তের অন্থকুলে কয়েকটি স্পষ্ট যুক্তি আছে । যথা 

১। মিথিলা বিদ্যাপতির শিবছুর্গ। গানেরই অধিক প্রচলন । রাধার ষঃ- 
পদাবলী জনসাধারণের মধ্যে ধিশেষ প্রচলিত নাই । 

২। এ রাঁধাকফ্পদাবলী মিথিলাবাপীর1 ত্ৃত্তির গান বা ভঙ্তন গান 
হিসাবে ব্যবহার করে না, বরং তাহার! তুলসীদাস ও স্ুরদাসের ভজনগীতিকাই 
গান করিয়া থাকে। 

৩। উক্ত রাধাকুষ্ণপদাবলী ছুই-চারিটি বৈষ্ণব সাধুমন্প্রদায়ের মধ্যে 
প্রচলিত থাকিলেও আপামর জনসাধারণের মধ্যে তাহার বিশেষ জনগ্রিরতা! 
নাই । 


৪। তথাকথিত শূঙ্গাররসাত্মক পদাবলীর অধিকাংশেই রাধাকুষ্জের উল্লেখ 


নাই ; কের যাহাও-বা আছে, অধিকাংশ স্থলে তাহার দ্বার! কুষ্ণবর্ণে্'শিবসিংহ- 
কেই নির্দেশ করা হইয়াছে। 
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৫| তীাহাব নিজহস্তে ভাগবত নকলের ঘটনাষও তাহার বৈষবমতেব 
অন্ুকুলত প্রমাণ হয় না। তিনি শূঙ্গাররসের প্রচুব পদাবলী লিখিয়াছিলেন 
এবং শিবপিংহব মৃত্যুব পর ছুবিপাকেব মধ্যে পডিয়াছিলেন। তাই বোধহয় 
অন্ুতণ্ত চিত্তে গ্রাষশ্চিত্তেব জন্য (শৃঙ্গীরবসেব কবিতা লিখিবাঁব অপবাধে ?) 
তিনি ভাগবত নকল কবিযাছিশেন । 

রমানাথ ঝাঁব এই মতামত আমব! যথাস্থানে বিচাব কবিব। হিন্দী 
সাহিত্যেব এতিহাসিক (“হিন্দী সাহিত্য ইতিহাস”) বামচন্দ্র শুরুও অনুপ 
ভাবে বলিবাছেন, “বিদ্ভাপতি শৈব থে। উহ্বেশোনে ইন পর্দো কী বচন। শৃঙ্গাৰ 
কাব্যকী দৃষ্টিসে কী হে, ভন্তকে কপমে নহী" | বিছ্ভাপতিকো কৃষ্ণভক্তে 1 কী 
পরম্পবামে ন সমঝনা চাহিযেশ (বিদ্যাপতি শৈব হিলেন। শূর্দাবকাব্যেক 
ৃষ্টিবশেই উনি এপদ বচন! কবিযাঠিলেন, ভর্ডেব বপে নয। বিদ্যাপতি 
কৃষ্ণভক্তেব অন্ত কত নহেন, তাহা বুধিতে হইবে । )। 

উপরে আমব। বাঙালী 9 অবাগালী সমালোচক ও এঁতিহাঁপিকেব মত 
উল্লেখ কবিলাম। এখন মূল প্রশ্নটি বিচাব কবিষ! দেখ! যাক। 

/বিদ্যাপতি মৈথিলী ছিলেন, ইহা প্রমাণিত হওযাঁৰ পব এমন কতকগুলি 
পবোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয। গিযাছে যে, শাভাকে শৈবধর্গীবলম্বী বলিতেঈ 
হইবে । প্রবোক্ষ প্রমাণের মধ্যে নিয়লিখিত তথ্যগুলিব উল্লেখ কবা যাইতে 
পারে 2 

মিথিলাবাঁসীধা কবি বিদ্যাপতিকে *ৈধ বলিধাই ভান, খালা দ্বেশেব 
বাহিবে তিনি বৈষপ বলিশা পবিচিত নহেন। দ্বিতীযতঃ, শৈব বংশেই তীহীব 
জন্মা। তাহাব পূর্বপুকণ-দ্র নাঁমগ্তলিও শৈব ধর্মে অন্ধুল। যথা-_গণপতি, 
চগ্ডেশ্বব, বীবেশ্ব উত্যারধধি। বিদ্ভাপতি নাকি স্বগ্রামে একটি শিবমনিব 
প্রতিষ্ঠিত কবিখাছিসেন। বিসগীব উত্তবে ভেডবা গ্রামে বাঁণেশ্বব মহাদেবের 
মন্দিবে কবি উপাসন! কবিতেন বলিষ। প্রবাদ আছে । বাজিতপুবে তীহাব মৃত্যু 
হইলে সেখানে তীশাব স্মতিচিহন্ববপ একটি শিবমন্দিব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, 
সে মন্দিব এখনও আছে । তিনি মিথিলাষ যে বাভবংশেব ছত্র-ছাঁংতলে বাস 
করিতেন, সেই বংশ- বিশেষতঃ বাজা শিবসিংহ টশৈবমতাব্লম্বী ছিলেন। 
এইগুলি বিদ্যাপতিকে শৈব প্রমাণের পবোক্ষ উপাদান । 

প্রত্যক্ষ প্রমাণগুলিব যৌক্তিকতা বিশেষভাবে প্রণিধানষোগ্য । নিয়ে 
তাহার তালিক! দেওয়া যাইতেছে £__ 


বিস্াপতির কবিত ও অগ্ঠাহা প্রসঙ্গ 88৫ 


১। মিথিলার সর্বত্র যে গান ত্্প্রচলিত, বিছ্বাপতি মিথিলায় যে জন্য 
অগ্ভাপি অঙ্ষুপ্ণ জনপ্রিয়তার ছারা নন্দিত, তাহা হইতেছে তাহার হরগৌরী- 
বিষয়ক পদাবলী । এই শৈব পদ্গুলি বাঁল। দ্রেশে আঁদৌ গুচলিত না থাকিলেও 
মিথিলায় রাধারুষখবিষধক পর্দ অপেক্ষ। এই শৈব পদগ্তলিব জনপ্রিষতা ও গুরুত্ব 
পমধিক। শৈব পদগুলির জন্যই বিদ্যাপতি স্বদেশে শৈবধর্গীবলন্বী বলিখ। 
পরিচিত। বাঙালী তাহাকে বৈষ্ণব বানাইতে চাহিলেও ইতিহাসের নির্দেশ, 
কবির খ্বদেশবাসীদের মত এবং মিথিলাব তথ্যাদিকে অধিকতব মূল্যবান বলিযা 
স্বীকাব কবা উচিত। 

২। বিদ্যাপতি কোন কোন পদে হবিহবেব একাত্মতা এচাব করিয়াছেন, 
কোথাও বা শ্বকেই অধিকতর গৌবব দিযাছেন। একটি পর্দে কবি স্পষ্টুই 
বলিযাছেন-_- 


ঈম চাদ গজ ঠরিকমলা ন 
সবে পরিহরি হমে দেবা! 
ভগতবছল প্রভু বান মহ্সর 


ই জানি কইলি তুম পবা ॥ ( ৭৭০) 
অন্ুঃ ইন্দ্রন্দ ও অন্যান্য দেবগণ, কমলানন হরি, সকল দেবতাকেই আমি পরিহার 
বর্সিয়াছি। বাণ নহেশ্বন ভক্তবৎসল প্রভূ, এই জানিয়। তোমার দেবা করিয়াছি। 
আবার কোন কোণ পদে তিনি ইরিহবকে সমান গোৌঁবব দান করিযাছেন, 
“গরুডবাহন দেব নারাঁধণ” এবং “বসহ-চঢ, মহেশ” €গরুডবাহন নারাবণ এবং 
বুষে-চড়া মহাদেব )__উভয়কেই অসা্প্রধাধিক ভক্তির দ্বারা অভিসিঞ্চিত করিয়া 
বধলিযাছেন_ 
গল হর ভল হরি ভল তুম কলা । খন পিত বদন খনাহ বঘছল! ॥ 


খন গঞ্চানন খন ভূক্তচারি। খন সঙ্কর খন দেবা মুর।বি | 
খন গোকুল ভঞএ চডাউঅ গা । খন ভিথি মশাগিএ ৬মব বজায় || 
নী ক 


এক সরীর চেল ছুই বাস । খন বৈকুঞ্ঠ খনহি কৈলান || 
ভণই বিছ্য(পতি বিপর্ধিত বানি। ও নারাধন ও সুলপানি ॥ 
অনু; হর ভাল, হরি ভাল, তোমার লীলা ভাল। ক্ষণে গীতবমন, ক্ষণে বাঁঘছাল, কখনও 
পঞ্চানন, কথনও শঙ্কর, কখনও দেব মুরারি। একই দেহ, ছুই বাসস্থান ঈইয়াছে, ক্ষণে বৈকুঠ 
ক্ষণে কৈলাম। বিদ্াগতি এই অশ্রুত কথ| বসিতেছে__যে নারায়ণ, সেই শুলপাণি। 
এতঘ্যততীত অনেক পদে শিবকে আন্তরিক প্রার্থনা নিবেদন করিয়া 
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অধমকবি যমদ্বাব হইতে মুক্তির জন্য অন্ুতগ্চিত্তে মহাদেবের কৃপা কামনা 
কবিযাছেন-__ 
তোহ প্রভু ভ্রিভুবন নাথে। হেহর হম নিরদীন অনাথে || 


বরম ধরম তগহীনে। পড়ল" পাপ অধানে || 
বেড ভানল মাঝ ধারে। ভরব ধক কক্মারে ।। 
সাধর সম পুখভারে। আবু কপজ প্রতিকারে | 


চনু ১ হে হর, তুমি ভ্রিভুব নর নাথ। হাসি (নিকদেশ শর্থাৎ নিকৃষ্ট অনাথ । আমি 
তপস্তা। ও ধমবিহীন, পাপে৭ অধানে পডিলাম। নৌক। শ্রোতের মাঝে ভাটিল, হে ভৈরব, তুমি 
হাল ধর। সাগর সমান ছুঃখভারে? এখন শুতিকার কর। 

শিবেব নিকট অক্কৃতী কবির এই অন্তিম প্রার্থনাই কবিকে শৈব বলিষা 
পবিচিত কবিতেছে। 

৩। বিদ্যাপতি হবগোঁবী, কালী, গঙ্গা ও বামশীতাঁব বিষযেও অনেক পদ 
রচনা কবিবাহিলেন। এই পদগ্তলিব সবই মিথিলাষ পাঁওযা গিষাছে, বাঙলাষ 
নহে। সুতবাং তিনি শুধু কষ্ণবাধাৰ বিষষে পদ লিখিযাছিলেন, ইহা বলা 
যুক্তিসঙ্গত নহে । তিনি ধশ্নমতে অতিশখ অপাম্প্রধাধিক ছিলেন, শৈবমতেব 
মধ্যেই এইবপ গুঁদার্ধ আছে। শৈবমতাবলম্বীব পক্ষে অন্ত ধর্মমতকে শ্রদ্ধা কব! 
ছুবহ নহে । এই প্রমাণের বলে, জাহাকে বিশুদ্ধ শৈব বলিতে যদি কাভাবও 
আপত্তি থাকে, তবু কিছ্তেই বৈষ্ণব বল! চলিবে না। 

৪| বিদ্যাপতি ন্বহস্তে ভাগবত নকল কবিধাও কুষ্ণ থা বিষণ সম্পকে 
সংস্কৃত ভাষায কোন গ্রন্থ বচনা কবেন নাই। কিন্তু একাধিক গ্রন্থে ( টশৈব- 
সবস্বসাব, গঙ্জাবাক্যাবলী ও ঢরগাভিক্তি তবর্শিণী ) শিবশক্তি সম্বন্ধে স্মার্ততত্ব ব্যাখ্যা 
করিষাছেন ৮ 

এই সমস্ত প্রমাণেব বলে সমালোচক নিয়লিখিত সিদ্বান্তে উপনীত্ত হইলে 
আপত্তি কবাব কিছুই থাকে নাঃ বিছ্বাপতির কুলধর্ম ও ব্যক্তিধর্ম উভযই 
শৈবধর্মীঘমোদিত ছিল, কিংবদস্তীও তাহাই বলে। তিনি যে রাধারষ্জের 
পদাবলী বচনা করিয়াছিলেন তাহা নিছক শ্ঙ্গার রসান্ুমোদিত, ধর্মীয় 
চেতনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে; রাসকৃষ্ণবিষষক বছ পদে রাধাকুষ্ণ বা বুন্দাবন- 
সম্পর্কে কোন উল্লেখই নাই । 

এখন প্রমাণগুলির যৌক্তিকত। আলোচনা করিধা দেখা যাঁক। প্রথমেই 
ধর্ম কথাটির রহস্য বুঝিযা লওয়া প্রয়োজন । কুলধর্ম ও ব্যক্তিধর্মেব মধ্যে 
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কোন কোন সময় মিল নাও থাকিতে পারে। বিশেষতঃ কবিধর্ম ও কুলধর্ন 
সম্পূর্ণ পৃথক হইতে পারে, কখনও-বা বিপরীত হইতে বাঁধা নাই । প্রথার বশে 
কবি বাহাতঃ একরূপ আচার আচরণ মানিয়া চলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনের 
প্রবণতা ভিক্ন পথে যাইতে পারে। ওপনিষদিক একেশ্বরবাদী ধর্ধাদর্শ 
রবীন্রনাথের কুলধর্ম, অথচ কবিতায় তিনি শুধু আদি ব্রান্ষপমাজের প্রবক্তা 
নহেন, হিন্দু পৌরাণিক আদর্শ ৪ তাহার বহু কবিতায় ব্রাহ্মদমাজ-অনগ্রমো দিত 
পৌরাণিক ভাবমগুগ স্থষ্টি করিধাঁছে। অতএব বিদ্যাপতি কুলধর্ষে শৈব হইফাও 
রাধাকৃষ্জের প্রতি ব্যক্তিগত ভক্তি নিবেদন করিতে পারিতেন। মিথিলায় 
লোকে তীভাকে শৈব বপিধা জানে, তিনি শৈববংশে জন্মিযাছিলেন, বন্ড শৈৰ 
পদ ও গ্রন্থ লিখিরাছিপেন, শিবমন্দির নিপ্নাঁণ করিয়াছিলেন-_এ সমস্তই কবি- 
জীবনের বাহা লক্ষণ মাত্র। কবির আন্তরধর্গ বিচারে ইহাদের গুরুত্ব সমধিক 
নহে। কাঁবধন্ন বিচারে কবির আন্তরধর্ণের প্রতি অগ্নিকতর লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে । 

প্রথমতঃ, তাহার হরগৌরাবষসক পদাবশার কথ|। মিথিলা নাকি সবত্ 
বিদ্যাপতির ইরগৌরাবিষদক পদেরই অধিকতর প্রচলন রঙ্য়াছে। লোকশ্রুতি 
ও অঞ্মানের কথ। ছ্াডখ| দিয়। তথ্যে আসিলে দ্েখ। যাইবে যে, এ ঞথ যুক্তি- 
প্রমাণের দ্বাপ|। সমথিত নহে । কারণ এ পদন্ত বিছ্াপতির খত পদ সংগ্রহ কর। 
গিথাহে, তাহার অধিকাশই রাখাকষ্খবিষয়ক | ন্বয়ৎ '্রীযার্ন সাহেব উন্তব- 
বিহারে ঘুরিখ। লোকমুখ হইতে যে ৮২টি পদ সংগ্রহ করয়াছলেন, তাহার 
মধ্যে ৭৬টি পদই রাধাকৃষ্চবিষয়ক | অধশিষ্ট ৬টি শাক্ত ও শৈব পদ। নেপালের 
পুথি, লোচনকবির 'রাগতরঙ্গিণী', তরোণী গ্রামে প্রাপ্ত নগেন্ত্নাথ গুণের 
তালপত্রের পু থি--পমস্ত স" গ্রহেই শৈব পদ নামমাত্র, অধিকাংশ পদই রাধাকুষ্ণ- 
বিষয়ক। বিদ্যাপতির আট শতাধিক পদের মধ্যে মাত্র ৬৫টি হরগৌরীবিষযুক 
পদ পাওয়া গিয়াছে । এই ৬৫টি পদের মধ্যে আবার ৩০টি পদ কোন পু'থিতেই 
পাওযা যার নাই, মিথিলায় লোকমুখ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । না হয় স্বীকার 
কর] গেল যে, বাঙলার অভিসন্ধিপরায়ণ পদসঙ্কলকগণ বাছিয়। বাছিয়া 
বিছ্যাপতির রবাকষ্খবিষয়ক প্র সংগ্রহ করিয়।ছিলেন। কিন্তু খাস মিথিলায় তো 
শৈবধর্মের প্রাধান্ত, বিচ্যাপতিও শৈব) জনসাধারণ প্রধানতঃ শৈব ; তাহা হইলে 
মিথিলা নেপালের পুখিতে হরগোরীবিষয়ক পদ-সংখ্যা নগণ্য কেন? যদি 
মিথিলার লোকপমাজে বিদ্ভাপতির শৈব পদের এতই জনপ্রিয়তা হইবে, তাহ৷ 
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হইলে গ্রীয়ার্সন, নগেন্দ্রনাথ গুধ, রামবৃক্ষ বেণীপুরী, ডঃ উমেশ মিশ্র প্রভৃতি 
পণ্তিত-গবেষকগণও ছুই-চারিটি ব্যতীত হরগৌরীবিষয়ক প্রচুর পদ সংগ্রহ 
করিতে পারেন নাই কেন? এ প্রশ্থের বিশেষ কোন সদুত্তর দেওয়া যায় না। 
আর একটা কথাও বিবেচ্য ৷ বি্যাপতির নামাঙ্কিত হরগৌরীবিষয়ক ষে-সমস্ত 
পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সাহিত্যিক মূল্য নিতান্তই নগণ্য । লোক- 
সাহিত্যের আদর্শে ই তাহ! বিচার্য, বাঙলা দেশের শিবায়নজাতীয় গ্রস্থের সহিত্ত 
তাহার অধিকতর সাদৃশ্ত। শৈবপদই যদি বিছ্বাপতির প্রধান সাহিত্যকতি 
হইত, তাহা হইলে তিনি পরবর্তী কালে লোকস্থতিতে কতটুকু আশ্রয় 
পাইতেন? কাব্যধর্মবিচারে তাহ।র রাধারুষ্পদাবলী শিবগীতিকা অপেক্ষা 
বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ । 

দ্বিতীয়তঃ, তিনি ছুই-একটি পদে হরি অপেক্ষা হরকে অধিকতর গৌরব 
দিয়াছেন বটে, কিন্তু এই জাতীয় প্রায় সমস্ত পদেই হরিহরের অভেদত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । সুতরাং এই একটি প্রমাণের বলে তাহাকে পুরাপুরি শৈব বলা 
যায় না, বরং পরমতসহিষ্ণু পঞ্চোপ।সক হিন্দুর অন্ুভূতিই হরিহরাগ্রক প্গুলিতে 
আত্মপ্রকাশ করিরাছে। 

তৃতীয়তঃ, তিনি নানা বিষয়ে পদ লিখিয়াছিলেন 7; শিবদুর্গা, কালী, 
গঞ্জ], গণেশ, রামসীতা৷ প্রভৃতি বিষয়ে তাহার কিছু কিছু পদ পাওয়। গিয়াছে । 
শিবপার্বতীসংক্রান্ত পদের কথ! পূর্বে বলা হইরাছে। বিদ্যাপতির সময়ে 
বিপন্ন মিথিলার সাংস্কৃতিক জীবনকে পুনর্গঠিত করিবার জন্য প্রধানতঃ শৈব ও 
শাক্ত পৌরাণিক আদর্শ সমাজে স্বীকৃত হইয়াহিল। এখনও মৈথিলী সমাজে 
বাঙলা দেশের মত শক্তি-উপাপন1! গুচলিত আছে। বিদ্যাপতি এই আদর্শের 
পরিপোষক ও প্রচারক ছিলেন বলিম্না শিব ও পার্বতীর বিষষে পদ রচনা 
করিয়াছিলেন ; অবশ্য এইরূপ পদের সংখ্যা অধিক নহে এবং এ পদগুলিতে 
প্রথান্দ্ধ পেবরাণিক ভঞ্ষিবাঁদের স্থুরই ধ্বনিত হইয়াছে । উহাতে কবিমনের 
নিবিড স্পর্শ প্রায়ই অন্ুপস্থিত। তীহার রামসীতাবিষয়ক যে ছুই-চারিটি পদ 
আছে, তাহাতেও রাধাকুষ্ণ পদের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। অতএব তাহাকে 
পুরাপুরি বৈষ্ণব বলিতে যদি কাহারও আপত্তি থাকে, তাহ' হইলেও শুধু এই 
করটি হরপার্বতীবিষয়ক পদের দোহাই দিয়া তাহাকে শৈব বলিয়া গ্রহণ করা৷ 
সমীচীন হইবে না। অবশ্য তাহাকে ঠিক বৈষ্ণবও বলা যায় না। কারণ 
বৈষ্কবধর্ম ও বৈষ্ণবমত বলিতে আমরা ষে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ নির্দেশ করি, তাহা 
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প্রধানতঃ চৈতন্প্রভাবে একটা “কাণ্ট* বা বিশেষ সপ্প্রদীয়রূপে গভিয়। উঠে, 
তৎপুবে কাহাকেও ঠিক উত্তর-চৈতন্য যুগেব বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করা যায না। 
গীতগোবিন্দ বচনাকালে জযদেবও কৃষ্ণের প্রতি আতস্তবিক ভত্তি নিবেদন 
কর্সিবাছিলেন, তাই বলিষ তাহাকে বৈষ্ণব বল! যায না। তেমনি “অভিনব 
জয়দেব বিদ্ভাপতিও ভাহাব অসংখ্য পদে কৃষ্ণভক্তি নিবেদন কবিলেও গৌভীয 
বৈষ্ণবধর্মদর্শে তাহাকে বৈষ্ণব বল| চলিবে না। বাহৃতঃ তিনি কুলধর্ম ও 
লোকধর্ম অর্থাৎ শৈবধর্ম মানিষা চলিযাঁছিলেন। কিন্তু তাহাব অন্তজগীাবনে শৈব 
ও শাক্ত ধর্ম যে গভীব প্রভাব মুদ্রিত কবিয়াছিল, তাহ! মনে হয না। তথাকথিত 
শৈব পদগুপিব সাহিত্যিক মূল্য বিচাব কবিলেই বুঝা যায়। এই প্রসঙ্গে তাহার 
ধপ্রার্থন], পযাবেব পদেব সাক্ষ্য গ্রহণ কবা যাইতে পাঁবে। এই পদে দ্বঃখদহনেন 
বিষজালা হইতে তিনি মুক্তি গ্রার্থনা কবিয়াছেন, অন্তিম বিদায মুহুর্তে কষ্ের 
চবশতবা ৬বসা কৰিব! তুনেব ঘাট ছাডিযাছেন। “পদকল্পতরু' ও পাণায়তসমুদ্র 
ধুত বিগ্ভাপতিব প্রার্থনাবিবযক সেই বিখ্যাত তিনটি পদ-_তাঁতল সৈকত 
বাবিবিন্দুলা ছতমিত বমণী সমাজ”, 'জতনে জতেক ধন পাঁপে বটোঁবলু' মেলি 
পবি্নে খাপ” এখ* মাধব ধহত মিণতি কবি তোয়'__ইহা শুধু পুণ্যলোভাতুব 
লোকান্তবযা লব নিবেদশৈবাগ্য নহে, ইহাব মধ্যে একটি ব্যথ মাগষেব প্র।ণের 
কথা সমুদ্রতটে তবঙ্গবিলাপেব মতো যেভাবে ভাঙিযা পড়ে, বিদ্াপতিব শৈব 
পদেব অন্তে-সংযুক্ত প্রার্থনীপদে ঠিক সেই রকম নৈরাশ্টপীডিত গপ্াণেব পবম 
আতি ফুটিযা উঠে নাই। তিনি শৈব পদে একটি প্রার্থনী'য শিবকে সম্বোধন 
কবিয়া বলিতেছেন-__ | 

অপথ পথচারণ চলাওল ডগ মতি ন দেল।। 

পরথন ধনি মানস লাওল নিথ্যাজনম হুর গেল! ॥ 

কপট কবর গীড়ল মদন গোহে। 

ভালমন্দ হমে কীছু ন গুনল সময় বহল মোহে ॥ 

কএল মঞ্ঞে, উচিত ভেল অন্ুঠ্তি আৰে মন পচতাবে। 

তাবে কী করব নীরপএ ধুল রাগ ন দীন নাহী আবে ॥ 

অনু ১ আমাকে তুমি বিপথে পদক্ষেপ করিধ! চালাইলে, উন্নতির পথে চলিবার মতি দিলে 
না। পরের ধন ও রমণীর প্রতি মন গেল। বৃথ| জন্ম বহিয়া গেল। মদনবাপ হাঙ্গর ছল 
করিয়। আমার দেহকে গ্র/স কগিল। আমি ভালমন্দ কিছুই বিচার করিলাম না; মোহে কাল 
কাটাইলাম। কর্তব্য না করিয়। অকর্তব্য করিলাম, এখন মনে অনুতাপ হইতেছে + এখন কি 
করিব? শিয়রে মরণ উপস্থিত, এখন আর নম নাই। 
২৯--(১ম খণ্ড) 


৪8৫০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তাই বিদ্যাপতি মহাদেবচরণে শরণ লইয়া বলিয়াছেন, *স্থন মহেসর তৈলোক 
আনন দেবা”-_মহেশ্বর শুন, তুমি ছাড়া ব্রিলোকে আর দ্রেব নাই। এখানে মৃত্য 
ভীত হতাশ কবির বিলাপের মধ্যে কাব্যের ব্যঞ্জনা নাই। কিন্তু 'আধজনম 
হম শিন্দে গৌডায়লু” বা “অমৃত তেজি কিয়ে হলাহল পীয়লু", গ্রভৃতিতে মানবরস 
ফুটিয়াছে এবং, 

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়। 
দেই তুলপী তিল দেহ সমপিলু" 
দয়! জনি ছোড়বি মোয় | 
প্রভৃতি অংশে অন্তরের অন্তিম আকৃতি প্রকাশ পাইয়াছে। 
গণইতে দোস গুণলেদ না পাওবি জব তু" করবি বিচার । 
তু" জগন্নাথ জগতে কহায়মি জগ বাহির নহ মুর্ঞ ছার | 
ইহার মধ্যে যে পরম আশ্বীস রহিয়ীছে, হরবিষয়ক পদের প্রার্থনার অংশে তাহার 
প্রতিধ্বনি পাওয়া যায কি? উল্লিখিত কয় পংক্তির সহিত নেপাল-পু'খিতে- 
প্রাপ্ত শিবের নিকট প্রার্থনা পদের পংক্তি কয়টি মিলাইর! লইলেই একের সহিত 
'অপরের পার্থক্য ধরা পড়িবে__ 
এ হর গোলাঞ্ে নাহ, মো দেহ নু উপেখি। 
গরমঅগামুহ উত্তর উরছাউত, জবে বুঝাওত লেখী ॥ 

তনু ঃ হে নাথ হে হরগোশ্বামী, আমাকে উপেক্ষ। করিয়। ফেলিয়। দিও না। যখন *আমার 
কৃতকর্মের ঠিনাব লেখ। হইবে, তখন আমার পাপসমূহ ক্ষম। করিও । 

কবিতার গুণাগুণ বিচার করিয়ীও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, 
বি্যাপতিরচিত কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা পদের সহিত শিবের নিকট প্রার্থন। 
পদের কাব্যাংশে আসমান জমিন ফারাক”! কেহ কেহ বলেন যে, বিদ্ভাপতি 
শৃঙ্গাররসাত্মক রাধাকৃষ্ণপদাবলী লিখিয়! নাকি অন্তপ্ত হইয় প্রাপের গ্রায়শ্চিত্ের 
জঙ্ত ভাগবত নকল করিয়াছিলেন ।১০ এইকূপ উদ্ভট কল্পনা কত দুর হাস্যকর 
তাহা বুঝাইয়! বলিতে হইবে না। হিন্দীভাষাভাষী সমালোচকগণ বিদ্াপতির 
রাধাকৃষ্ণপদাবলী একেবারে বাতিল করিয়া দিতে পারিলেই যেন খুশি হইতেন। 
ধাহার! বিদ্ভাপতিকে একপার্্ব হইতে দর্শন করিবেন, তাঁহারা বলিবেন, “তিনি 
শিবগঞ্জার জন্ত যেমন গান লিখিয়াছেন, কৃষ্ণের জন্যও তেমনি লিথিয়াছেন। 
বিশেষ বৈষ্ণবভাব তাহাতে নাই বলিলেই হয়। তিনি সৌন্দ্ষের কবি ছিলেন, 


৯০ পগ্ডত রামনাথ ঝণ-সম্পাদিত 'কীতিলতা'র হিন্দী সংস্করণের ভূমিকা 


বিদ্ভাপতির কবিত্ব ও অগ্ঠান্ত প্রসঙ্গ ৪৫১ 


সৌন্দর্য স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন।”১১ কিন্তু একথা বুঝিয়! দেখিতে হইবে যে, 
বিদ্াপতির রাধাকৃষ্ণপদাবলী “গাথা সপ্তশতী' নহে, “অমরুশতক' নহে, শূঙ্গারশতক' 
নহে, দামোদরগুপ্তের কুট্টিনীমতম্, নহে। ইহ স্বীকার না করিলে “তিনি 
সৌন্দর্যের কবি ছিলেন, সৌন্দর্য স্থষ্টি করিয়া গিয়াছেন”__এইরূপ আংশিক উক্তি 
করিতে হইবে। 

কেহ-বা! সামপ্রশ্তের মনোভাব লইয়া ছুই বিরোধী শিবিরের মধ্যে শাস্তি 
স্বাপন করিতে গিয়া বলিয়াছেন, “কবি প্রথম জীবনে প্রারুত নাঁয়ক-নায়িক! - 
লইষ! শুঙ্গাররসের কবিতা লিখিলেও পরিণত বয়সে বেষ্ণবীয় সাধনার রসে 
নিমগ্ন হইয়া রাধাকুষ্ণের লীলার গান করিয়াছিলেন ।”১২ “৫বঞ্চব শব্দটি 
লইয়াই গোল বাধিয়াছে। (ধাহারা বিদ্ভাপতিকে বৈষ্ঞব বলেন, তীহারা 
উত্তর-চৈত্তযুগের আদর্শ অন্ুসারেই বলিয়া থাকেন; ধাহার। তাহাকে 
অবৈষ্ণব বলেন, তাহারাঁও সেই একই ভ্রান্তিবশতঃ উন্তর-চৈচ্তন্য যুগের বেষ্ণব 
আদর্শে বিচার কবিতে গিয়া ব্যর্থকাম হন। কিন্তু মৈথিলী ও হিন্দী 
পণ্ডিতদের একদেশদশী সক্কীর্ততাবশতঃ বিগ্তাপতির রাধাকষ্ণপদাবলীকে 
নন্যাৎ কবিবার কুযুক্তি এবং গোঁডীধদের বিগ্ভাপতিকে 'নধরপিকের অন্যতম 
করিৎ| লইবার অপচেষ্টা_উভয়ই ব্যর্থ হইতে বাধ্য 1) (বিদ্ভাপতি শৈব 
হউন, শান্ত হউন, পঞ্চোপাসক হউন, যাহাই হউন ন| কেন, ইহা! তাহার 
কুলধর্স, দেশধর্ম। কিন্তু পদাঝলীর মধ্যে তাহার ব্যক্তিগত মনন ও অনুভূতি 
নিহিত রহিয়াছে; তাহাতে রাধকৃষ্ণের প্রতি অকৃত্রিম, একাস্তিক ও প্রাণময় 
ভক্তিনিষ্ঠ উৎহষ্ট হইয়াছে । তাহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈষ্ণব না বলিলেও 
তাহার মনে।ভাবের মধ্যে তাহার প্রচুর উপাদান ছিল, ইহা! অস্বীকার করা 
যা না। । আদলে বহু ব্যক্তিত্বের (000101-797802911 ) সমবায়ে বিদ্যাপতির 
মনোভূমি প্রস্তুত হইয়াছিল। কখনও রাজসেবক, কখনও কবি, কখনও 
পৌরাণিক সংস্কৃতির সংস্থাপরিতা, কখনও-বা রাজবয়স্তোচিত রঙ্গরসে বিদ্যাপতি 
কলক্| কিন্তু রাঁধাকুষ্ণপদাবলীর মধ্যে বিছ্াপতির যে নিষ্ঠ। প্রকাশ পাইয়াছে 
এবং সেই নিষ্ঠা যেভাবে অপূর্ব কাঁব্যমন্ত্রে পরিস্তদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাকে 


১১ মহামহোপাধ্যায় টির শাহী ঃম্পাদিত “কীতিলতা'র প্রথম সংস্করণে ভূমিক! 
১২. মিত্র ও মজুমদার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী' গ্রন্থের ভূমিকায় ডঃ গীবিমানবিহারী 
মজুমদার লিখিত মন্তব্য হইতে উদ্ধ'ত। 


৪৫২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


শুধু শৈব বা! পঞ্চোপাঁসক বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহার চিত্তের পূর্ণ স্বরূপটি বুঝা 
যাইবে না । 


॥ ৪ ॥ 
বিদ্যাপতি-সমন্ত। 


চণ্তীদাস-সমস্যার মতো বিদ্যাপতি-সমস্য| উৎ্কট আকার ধারণ না করিলেও, 
উহাঁও কম জটিল নহে । সমগ্র পূর্ব-ভাঁবতে বিদ্যাপতির বাধারুষ্ণপদাবলী বিশেষ 
জনপ্রিষতা লাভ কবিয়াছিল, এক এক প্রদেশের ভাষার সহিত বিছ্ভাপতিব 
পদের মৈথিলী শব্ধ মিশিযা গিয।| কৃত্রিম ব্রজনুলি স্থট্টি হইছিল, তাহা আমরা 
ইতিপূর্বে দেখিবাছি। অনেক কবি বিদ্যপতিব অন্থকবণ কবিয়ছিলেন 7) 
কেহ কেহ অমরত্বলাঁভের সুলভ পন্থ! হিসাবে বিছা/পূতির ভণিতা গ্রহণ কবিয়৷। 
অক্ষম পদকে লোকসমাজে চাঁলাইবাব চেষ্টা করিধাছিলেন। গ্রীধার্সন তাহার 
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219626.] (সত্যই বাঙলা দেশেব পদসগ্কলনে বিগ্যাপতির ভগিতাযুক্ত এমন 
পদ আছে যাহা কস্মিনকালেও মৈথিলী কবি বিগ্ভাপতির লেখনী হইতে 
বাহির হইতে পারিত না। “পদকল্পতরু'-তে ধৃত বিদ্যাপতিব ভণিতাযুত্ত' 
৮টি পদ৯৩ বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় রচিত) নিয়ে তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃতি 
হইতেই বুঝা যাইবে £ 





১। শুনলে! রাজার ঝি 
তোরে কহিতে আসিয়াছি। 
কানু হেন ধনে পরাঁণে বধিলি 
একাজ করিল! কি ॥ 


১৩ পদকল্পতরুতে গৃহীত ২১৫, ২২৬, ৫১১, ১৯৯৩, ১১০৩) ১৬৪২, ১৬৮ ও ২৫২৫" 
সংখ্যক পদ । 


বিদ্যাপতির কবিত্ব ও অন্ঠাস্ঠ গ্রসঙ্গ ৪৫৩ 


২] একদিন হেরি হেরি হালি হাসি ষায়। 
আর দিন নাম ধরি মুরলি বাজায় ॥ 


৩। রাই জাগ রাই জাগ শুক সারী বলে। 


কত নিদ্র। যাও কালে! মাণিকের কোলে ॥ 


৮০ 


মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব। 
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব ॥ 
এই পদ্রগুলির ভণিতাধ বিছ্ভাপতির নাম থাঁকিলেও এইরূপ বাংলা পংক্তি ষে 
বিদ্যাপতির লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে না, তাহা সহজেই অনুমেয় । 
সুতরাং কোন বাঙালী কবি বি্াপতির ভণিতা দিয়া এ পদগুলি রচন! 
করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করাই যুক্তিসঙ্গত। বিদ্যাপতির নামের 
আডালে অনেক নকল বিগ্যাপতি আশ্রয় লইয়ছিলেন, এ পংক্তিনিচয়ের 
বিশুদ্ধ বাংল! দেখিরা তাহাই অন্থমিত হইতেছে । স্বতর।ং এই অনুমান 
যুক্তিনঙ্গত যে, মিথিলার বিগ্বাপতি ছাভাও বাল! বা বাঙলার বাহিরে 
একাধিক “বিদ্ভাপতি” বর্তমান ছিলেন 5 

€রাঁওল| দেশের পদসঙ্কলনে কবিরঞ্জন, করিশেখর, শেখর, চম্পতি, বল্পভ 
ভূপতিসিংহ, দরশঅবধান প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত পদগুলিকে সাধারণতঃ মৈথিলী 
কবি বিগ্াপতির রচিত বলিব। গ্রহণ করণ হয়। কিন্তু মিথিলা নেপালের 
পদাবলী বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এ উপাধিগুলি বিদ্াপতির 
হইতে পারে না। কারণ বি্াপতির কোন মৈথিলী পদে এ ভণিতার 
কোনটি পাওয়া যায় নাই। স্থুতরাং বাঙল| দেশের যে সমস্ত পদসক্কলনে 
এইরূপ ভণিতা আছে, তাহা অন্ত কবির রচিত বলিয়া অন্ুমান করাই সমীচীন। 
ঠিক তেমনি মিথিলার পদ্সঙ্কলনে পঞ্চানন, অমিঅকর, ধৈরযপতি, জসেধর, 
রুদ্রধর, আতম, বিঞ্ুপুরী, লখিমিনীথ, ভান, কংসনারায়ণ, রতন, সিৰিধর, 
পৃথিবীচন্দ প্রভৃতি ভণিতাধুক্ত পদগুলিকে বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া গ্রহণ করা৷ 
উচিত হইবে ন1। ইহারা বি্ভাপতির সমসাময়িক বা কিছু পরবর্তা কালের 
মৈথিলী কবি। ) 

এখন দেখা যাক বিদ্যাপতি ম্বনামে এবং কি কি “বিরুদ'-ভণিতাঁয় পদ 

রচনা] করিয়াছেন । মিথিলায়-প্রাপ্ত উপকরণ অবলম্বনে সমালোচকগণ এই 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিদ্ভাপতি নিজ নাম ছাঁডাও ভণিতায় এই পবিকুয্ু,গুলি 
ব্যবহার করিতেন £ কবিকঠহার, সরসকবিকণ্হীর, নবজয়দেব এবং অভিনব 


8৫৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


জয়দেব । যে সমস্ত মৈথিলী এবং ব্রজবুলির পদে এই «বিরুদ' বা উপাধি অথবা 
বিদ্ভাপতির নাম আছে, তাহার প্রামীণিকতা সম্বন্ধে কিয়দংশে নিঃসংশয় হওয়। 
যায়) কিন্তু বাঙলার সম্কলনে শেখর, রায়শেখর, কবিশেখর, কবিরঞ্জন, চম্পতি, 
বল্পভ প্রভৃতি যে সমস্ত নাম ব1 “বিরুদ' বিদ্যাপতির ভণিতা হিসাবে ব্যবহৃত 
হইয়াছে তাহাকে যথেষ্ট সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে । এ নামের 
কোন কোন কবি বিগ্ভাপতির পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। উড়িস্যার রাজা 
প্রতাপরুদ্রের অমাত্য কবিচম্পতি বিদ্যাপতির অনুকরণে পদ লিখিতেন, তাহার 
উপাধিও ছিল “বিগ্ভাপতি”। ফলে মৈথিলী বিদ্যাপতির পদের সহিত “চম্পতি- 
বিদ্যাপতি”র পদের গোলমাল বাধিয়া যায়। চম্পতির অনেক পদ বিছ্যাপতির 
নামে চলিয়া গিয়াছে এবং “চম্পতি' বিদ্যাপতির উপাধি-__-এইরূপ ভুল ধারণার 
উদ্ভব হইয়াছে । নবকবিশেখর, রারশেখর, শেখর-__ইহাঁও বিদ্যাপতির “বিরুদ 
নহে। বাঙলা দেশের প্রসিদ্ধ পদকর্তা রায়শেখর এই তিন ভণিতায় বিদ্ভাপতির 
আদর্শে পদ রচনা করিতেন। শেখরের ভণিতাযুক্ত ব্রজবুলিতে-রচিত পদগুলি 
বাউল! দেশে বিদ্যাপতির পদ বলিয়া চলিয়া আসিতেছে । (সর্বাপেক্ষা গোল 
বাধিয়াছে, “কবিরঞ্জন” ভণিতা লইয়া! । বিগ্ভাপতির ভণিতাযুক্ত বিশুদ্ধ বাংলা 
পদগুলিই প্রধান সমস্যার স্থষ্টি করিয়াছে । এ কথা নিশ্চয় সত্য যে, বিদ্যাপতির 
নাম বাঁ উপাধিধারী কোন কবি এই বাংলা পদগুলি রচন| করিয়াছিলেন । 
কারণ মৈথিলী বিছ্যাপতি বাঙালীর স্থবিধার জন্য বাংলা ভাষায় পদ রচনা 
করিবেন, কল্পনাকে এতটা টানিয়া লওয়া যায় না।) শ্রীযুক্ত হরেকঞ্ণ মুখোপাধ্যায় 
সাহিত্যরত্ব মহাশয় বাঙালী বিদ্যাপতির স্বরূপ উদঘাটিত করিয়া বিদ্যাপতি- 
সমস্তা অনেকটা সরল করিয়া! আনিয়াছেন।১৪ শ্রীখণ্ডের রামগোপালদাস 
'রসকল্পব্লী” নামক গ্রন্থ রচন1! করেন। তাভার পুত্র গীতান্বর দাদ পিতার 
গ্রন্থ অবলম্বনে “রসমঞগ্জরী' রচনা করেন । রামগোপালের আর-একখ।নি গ্রস্থ__ 
'শ্রীথণ্ডের শাখানির্য়।। এই গ্রস্থে তিনি শ্রীরঘুনন্দনের এক শিষ্য কবিরঞ্জন- 
নামীয় এক বেছ্য পদকর্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বিছ্াাপতি ভণিতায় 
পদ রচনা করিতেন-_ 
ছোট বিছ্া/পতি বলি যাহার খেয়াতি। 
যাহার কবিত৷ গানে ঘুচয়ে ছুর্গতি ॥ 


১৪ ১৩৩৬ সনের ভাদ্র মাসের ভারতবর্ষ এবং ১৩৩৮ সনের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ৩য় 
সংখ্যায় সাহিত্যরতু মহাশয়ের প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য । 


বিদ্যাপতির কবিত্ব ও অন্ত প্রসঙ্গ ৪৫৫ 


(ছোট বিস্যাপতি” কবিরপ্রন কখনও শুধু বিদ্যাপতি ভণিতায়, কখনও স্বনামে 
অর্থাৎ কবিরঞ্জন ভণিতায় পদরচনা করিতেন। এই কবিরঞ্জন তস্তোক্ত 
ব্রিপুর-সরন্দরীর ভক্ত ছিলেন। বিগ্ভাপতি-ভণিতাযুক্ত বাংল! পদগুলি ইহারই 
রচনা বলিয়া বোধ হয়। বিদ্বাপতি-ভণিতাযুক্ত প্রহেলিকাজাতীয় পদটি ষে 
উত্তর-চৈতন্যযুগে রচিত, তাহা ইহার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে । 

গোপতি ন্দন সোকাহেমারব আপহি তেজব পরাণ ॥ 
গিরিতনয়াধর কতহিনামলব জপিজপি জীবনশেষ। 


অমরাবতিপতি খরণি গুণদ্বয় যদ্দি মঝু হোয়ত মাই। 
বিদ্যাপতি ভন ভাবি মরব কাহে না মিলন নিঠুর মাধাই ॥ 
অনু ঃ সেই রাখালেব হাতে কেন মরিব? আপনিই শ্রাণত্যাগ করিব । গঙ্গাধরের 
নাম আর কত লইব? জপিতে জপিতে প্রাণ শেষ হইল ।..*অমরাব্তীর পতি ইন্দ্র তাহার 
ঘরণী শচীদেবী, গুণদ্ধয অর্থাৎ দ্বিতীয গুণ ব1 রজঃ, শচীরজ অর্থাৎ শচীঅঙ্গজ শ্রীগৌরাঙ্গদেৰ 
যদি আমার হন, তবে বিদ্যাপতি কহিতেছেন, নিষ্ঠুর মাধাই নাই ব৷ মিলিল, কি জন্য ভাবিহ! 
মগিব? 

এই গুহেলিকা-পদটির প্রচ্ছন্ন অর্থ আবিষ্ণার করা! গেলে দেখা যাইবে যে, 
বিছ্যাপতি কুষ্ণকে না পাইয1 শচীনন্দনের বন্দন। গাহিযা তাহার শরণ লইয়াছেন। 
এই পদ মৈথিলী বিগ্ভাপতির কদাপি নহে । অন্রমান, এই বিদ্যাপতি শ্রীথত্ডের 
কবিবঞ্জন। ইনি এমন নিপুণভাবে বিদ্যাপতির অন্নকরণ কবিয়াছিলেন ষে, 

বাহাতঃ এই পদগুলিকে বিদ্যাপতির রচিত বলিষাই মনে হয়|] 
₹বিগ্াপতি-চণ্ডীদাপ-মিলনসংক্রান্ত যে-সমস্ত পদ পাওধা গিয়াছে, সমা- 
লোচকগণেব অনেকেই তাহাকে অগপ্রামাণিক ও অযথার্থ বলিষা বাতিল করিযা 
দিয়াছেন। বি্ভাপতির পক্ষে গঙ্গাতীরে আসিয়। চণ্তীদাসের সহিত রসতত্ব 
(সহজিযা?) আলোচনা করা অনৈতিহাদিক অলীক কল্পনামান্র ? কিন্তু 
শ্রীথণ্ের বিষ্ভাপতি-উপাধিক কবিরঞ্জনের পরিচয় আবিষ্কৃত হইবার পর উক্ত 
বিছ্যাপতি-চণ্তীদাস-মিলনসংক্রান্ত পদগুলিব এতিহাদিক পটভূমিকা আলোচন। 
করা যাইতে পারে । নরোন্তম ঠাকুরের ভক্ত দীনচণ্ীদাসের সহিত রঘুনন্দনের 
শিষ্য কবিরঞ্জনের মিলন ও সহজিয়া রসতত্ববিষষক পদগুলি মৈথিলী বিদ্াপতি ও 
চত্তীদাসের মিলনসংক্রাস্ত অলীক গল্পের আকারে চলিয়া গিয়াছে । (বিগ্যাপতির 
ভণিতায়, বিশেষতঃ যাহাতে বাংল! ভাষার প্রভৃত প্রভাব দেখা যায়, বা.যাহাতে 
বিশ্তদ্ধ বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এই বাঙালী বিছ্যাপতি বা ছোট 


৪৫৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বিদ্যাপতির রচন। বলিয়! এখন স্থির সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে। এইভাবে ছুই ধুগে ছুই 
দেশে দুই বিদ্যাপতির আবির্ভাব হইয়াছিল। একজন আসল, আর একজন 
আসলের নকল । এই নকল কবিরঞ্জন-বিগ্যাপতিকে গ্রীষ়ার্সনের ভাষায় ৪958০ 
710581১8%7১ বলিতে পাঁবা যায়। তাই বলিয়া বাঙলা দেশে বিস্যাপতি-ভণিতা- 
যুক্ত সমস্ত পদই যে এই “598০ :370561-র রচনা, তাহা কদাপি সত্য 
নহে ।১ গ্রীয়ার্সনের এইরূপ সিদ্ধান্ত বিগ্ভাপতিসংক্রাস্ত ভ্রান্তধারণীপ্রস্থৃত। 

বিদ্ভাপতির সহিত বাঙালীর চারি শত বৎসরেব সম্পর্ক; আমবা মৈথিলী- 
“বিদ্যাপতির কুর্তাপাগডী খুলিয়া ধুতী চাদর পবাইযাঁছি” (দীনেশচন্দ্র ), 
বিদ্যাপতিকে নূতন কবিষা স্থষ্টি কবিয়াছি। এতিহাসিক ও গবেষক মৈথিলী 
নেপালী উপকরণকেই অধিকতর প্রাধান্ দিবেন এবং বাঙলা! দেশের পদসঙ্ছলনে- 
ধৃত ব্রজবুলিতে লিখিত বিদ্বাপতির পদ সম্বন্ধে সংশষ প্রকাশ কবিবেন।* কিন্তু 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে মৈথিলী বিষ্ভাপতিব আলোচনাব বিশেষ কোন 
প্রযৌজনীবতা নাই। যে বিদ্যাপতি বাঙালীব সহিত বাঙালী হইয়া গিয়াছেন, 
তাহাব সহিত বাংলা সাভিত্যেব নিবিভ সম্পর্ক। স্বতবাং এতিহামিক যাহাই 
বলুন না কেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিগ্যাপতিব স্থান নির্ণয় করিতে 
হইলে বাগলা দেশে প্রচলিত পদেবই সাহায্য লইতে হইবে । বিশ্তদ্ধ মৈথিলী 
পদের দ্বার! প্রত্বতাত্বিক কৌতৃহল মিটিতে পাবে মাত্র, তাহাঁর সহিত বাংল 
সাহিত্য ও বাঙ।লী-মানসেব বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই ।3 


* আর. আর. দিবাকর-ম্পাদিত 77? 27056, 5৫ 44৫55 নাষক গ্রন্থে বিদ্য(পতি 
প্রসঙ্গে বাঙালার সহিত বিষ্যাপতির সম্পর্কের প্রতি নীরব ওদানীন্য প্রকাশ কর! হইয়াছে। 


ভ্রস্ত্রোদস্ণ অপ্যাস্ত্র 
কতিবাসের র"মায়ণ পাঁচালী 


॥ ১॥ 
ভুমিক1 ঃরামায়ণী কথ 


(সমগ্র ভারতমংস্কৃতির সহিত রামায়ণকথার এমন একটি অস্তপ্ট সম্পর্ক আছে যে, 
বিশ্বের অন্য কোন মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে সে কথা একবাক্যে বল। যায় না। অবশ্য 
প্রত্যেক দেশের মহাকাব্য সেই দেশের অন্তর্জীবন হইতেই বস আহরণ করে। 
জাতি ও জীবনের সহিত মহাকাব্য মাত্রেরই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার যে।গাযোগ 
থাকে। কিন্তু রামারণ মহাকাব্য শুধু সারম্বত-মন্দিরের বিগ্রহরূপেই নহে, সমগ্র 
ভারতজীবন ও প্রাণরসের সঙ্গে আত্মীয়তাস্থত্রে জডাইয়া গিয়াছে। গত তিন 
হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের মনঃপ্ররৃতির চতুঃসামায় রাম|রণকাহিনীর বিচিত্র 
দেবদেউল গড়িরা উঠিযাছে। জনপদ, জনজীবন, ভূগোল ও ইতিহাসের মানা 
পরিবতন সত্বেও রমারণকথ| দেশে দেশে ও কালে কালে নব নব রূপ লাভ 
করিয়াছে, কখনও একের সহিত অপবের কগ|, চরিত্র ও ভাবাদর্শের দ্রিক দিয়! 
আদৌ সাদৃশ্য নাই, কখনও-থা এক অঞ্চলের কাহিনী অপর অঞ্চলে-প্রচলিত 
কাহিনীর সাক্ষাৎ বিরোধী ; তথাপি সামগ্রিক বিচারে ভারতবর্ষের চিত্তলোকে 
যদি কোন একখানি গ্রন্থ স্ুুচিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তর করিয়া থাকে, তবে তাহা 
রামায়ণ |] বেদ-উপনিষদ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, নানা পুরাণ-উপপুরাণ__ 
এই সমস্ত গ্রস্থও ভারতজীবনকে নানাভাবে গঠন করিষাঁছে, পরিবতিত করিয়াছে 
প্রভাবিত করিয়াছে ; কিন্ত রামায়ণের প্রভাব সুদুরপ্রসারী, ভাবগভীর ও চিরায়ু। 
মহাভারতের যুদ্ধবিগ্রহ, ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে ন্যায়-অন্তায়ের সশত্ম সংঘাত, 
মহাঁভারতনাটকের স্বত্রধার কষ্ণবাস্দেবের মহদ|দর্শ--পরিশেষে পঞ্চপাগ্বের 
মহাপ্রস্থান ;সমগ্র ভারতবধ এই রণরক্গমুখর রাঁজসিক এঁশ্ববলীলা এবং তাহারই 
সহিত বৈরাগ্যের গৈরিক নির্বেধ ও জীবনের অস্তিনান্তিকে অতিশয় প্রত্যক্ষভাবে 
গ্রহণ করিয়াছে । তথাপি রামায়ণের প্রভাব স্বতন্ত্র । 


মহাকাব্য হিসাবে রামায়ণ আদি মহীকাব্য ; ইহাতে পুরাণাদির মতো! 


৪৫৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ধর্মনীতি ও চারিত্র-আদর্শেরও প্রচুর প্রভাব রহিয়াছে; হয়তে! সমগ্র কাহি নীটির 
অন্তরালে কোন এঁতিহাসিক সত্য বা জাতিগত বিরোধের অলিখিত ইতিবৃত্ত 
লুকাইয়া আছে। কিন্তু (রামায়ণের যদি কোন আকর্ষণ থাঁকে__যাহা বহু 
শতাবী পরেও ভারতচিত্তে অগ্ভাপি অক্লান হইয়া রহিয়াছে,_তাহা! হইল 
ইহার গাহ্স্থ্য জীবনচিত্র । মহাভারত বহিরঙ্গচাঁরী বৃহদ জীবনের মহাকাব্য ; 
রামায়ণ সীমাবদ্ধ গৃহ্ধর্মদর্শের চরিতকথা। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ গুহধর্মকেই 
জীবনাদর্শ-রূপে গ্রহণ করিয়াছে । ) বৌদ্ধযুগে কয়েক শত বৎসরের জন্ত 
গৃহত্যাগী প্রত্রজ্যার কাবায়মপ্তিত জীবনাদর্শ প্রাধান্ত পাইলেও, সমগ্র ভারতবর্ষের 
যদি কোন চিরকালীন বাণী থাকে, তবে তাহা হইতেছে গৃহজীবনের শাস্ত 
শুচিনিপ্ধ চারিত্র নীতি। ভারতবর্ষ যাহা হইতে চাহিয়াছে, রামায়ণে তাহা সে 
পাইয়াছে। আমাদের পুণ্য-পারিবারিক সম্পর্ক, জীবনের একট! স্বাছু সীমাবদ্ধ 
পবিত্রতা,__এক কথায় যাহাকে ভারসাম্য ব) 7817090 বলে, রামায়ণের মধ্যে 
তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।) ইহাতে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ আছে; নরবানর, 
খক্ষ-যক্ষ-রক্ষ ও দেবদানবের রণকোলাহল মাঝে মাঝে রামায়ণেব শাস্ত 
জীবনচ্ছবিকে কিছুটা খর্ব করিলেও, আসলে ইহাতে পিতাপুত্র, ভাতাভগিনী, 
স্বামীস্্ী, প্রভ্ুসেবক, বন্ধুবাদ্ধব__এই সম্পর্কগুলি প্রাত্যহিক জীবনরসে আর্দ্র 
হইয়া! ছ্যুলোকচারী মহাজীবনকে ঘরের মধ্যে স্কাপন করিয়াছে ।১৯ ফলে 
কাহিনীর ঘটনাস্থত্র বাহিরের সহিত জড়িত হইলেও অযোধ্য1, কিছ্িন্ধ্যা ও 
লঙ্কাপুরীর অভ্যন্তরেই সমস্ত ঘটনা! আবতিত হইয়ছে। ঘরের কথার প্রভাব 
ইহাতে এত অধিক যে, শ্রীরামচন্দ্রের পঞ্চবটী বনে বাস এবং খধামুক পর্বতে 
স্বগ্রীব বানর[দ্ির আম্মগোপন করিয়া অবস্থিতি এই পারিবারিক সন্বন্ধের দ্বার! 
নিয়ন্ত্রিত । 
রামায়ণের আদিকাণ্ের প্রথমেই বালীকি নারদকে প্রশ্ন করিযাছিলেন, 
“হে মুনে ! বর্তমান কালে পৃথিবীতে কোন্‌ ব্যক্তি গুণবান্‌, বীর্ধবান্‌, ধামিক, কৃতজ্ঞ, 
সত্যবাদী, দৃঢব্রত ও সচ্চরিত্র আছেন ?-_ কোন্‌ ব্যক্তি সর্ধপ্রাণীর হিতানুষ্ঠান করেন? কোন্‌ 


ব্যক্তি বিদ্বান্‌ এবং কোন্‌ ব্যক্তি সন্ি-বিগ্রহাদি সকল কার্ধেই সমর্থ ও প্রিয়দর্শন ? কোন্‌ 
ব্যক্তি ধেবণীল, কোন্‌ ব্যক্তি অতিশয় কাস্তিগান্‌, কোন্‌ ব্যক্তি রোষ ও পরপ্ীকাতরতাকে 


পরাস্ত করিয়াছেন? দেবগণও যুদ্ধে কাহাকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিলে ভীত হইয়। থাকেন ?”* 


১ রবীন্দ্রনাথের “প্রাচীন সাহিত্যে'র অন্তু “রামায়ণ” নাক প্রবন্ধ ভুষ্টব্য। 
* বহ্ুমতী লাহত্যিমন্দির-প্রস্কাশিত ও উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-অনুদিত বাঙ্মীকি রামারণ 


কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাচালী ৪৫৯ 


সেই নরোত্তম রামচন্দ্রের কাহিনীটি এই মহাকাব্যে মানবজীবনের স্ুখ-ছুঃখ- 
আনন্দ-বেদনা-উজ্জবল পারিবারিক পটভূমিকায় স্থাপিত হইয়াছে । বাল্মীকি 
আদর্শ জীবনচিত্র অঙ্কন করিতে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে আদর্শ জীবন- 
সমু অভিজ্ঞতালন্ধ বাস্তব চিত্র। পৰব্ধবর্তী কালে রামচরিত্র ও রামায়ণকাব্য 
ভক্তিরসের দ্বারা পরিবতিত হইলেও ইহার মূল আদর্শ বাস্তব প্রতীতির দ্বারা 
গাহস্থ্য জীবনকেই পরিশুদ্ধ করিয়াছে । কাঁজেই রামায়ণকাব্য যে-ভাবে 
ভারতবর্ষের জীবনের সহিত স্বাঙ্গীকত হইয়া গিয়াছে, অন্য কোন কাব্য বা! 
মহাকাব্য বা পুরাণ ঠিক সেইভাবে সমগ্র ভারতবাসীর প্রাণ ও জীবনকে 
নিয়ন্থ্িতকরিতে পারে নাই । এতদিন ধরিয়া জীবনসন্বদ্ধে যে-সমস্ত জ্ঞান, 
মনন ও ভাবনা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মৃল্যমান যদি কোন দিন একেবারে 
বদলাইয়া যাঁয়, তাহা হইলে হয়তো সেই দিন রাঁমায়ণের মহদাদর্শ ভারতজীবন 
হইতে লোপ পাইবে । কিন্তু সেরূপ আশঙ্কার আশু কোন সম্ভাবন! নাই। 
্রষ্টের জন্মের অন্ততঃ এক হাজার বংসর পূর্ব হইতে আরম্ভ করিষা আজ 
খ্রষ্টের জন্মের পর প্রায় দুই হাঁজার বৎসর ধরিয়! রামচরি তকথ| ভারতবাসীর 
জীবন ও সাধনাকে যেভাবে ধারণ করিয়! আছে, তাহাতে কোন নৈসগিক বা 
আত্মিক উপপ্রব ন। ঘটিলে ভারতবাসীর সহিত রামায়ণকাহিনীর সম্পর্ক চিরকাল 
অচ্ছেছ্য থাকিবে । 


সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত (বাল, অযোধ্যা, আরণ্য, কিফিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা ও 
উত্তরকাঁণ্ড) এবং ২৪,০০* অনুরুপ প্লৌকে গ্রথিত সুবুহৎ রামায়ণী কাহিনীটি 
নান। দিক দিয়া বৈচিত্র্যপূর্ণ। বালীীকি আদিকবি, এবং রামায়ণ আদিকাব্য 
বলিয়। কীতিত; শিল্পসম্মত ও আলঙ্কারিক কাব্যকৃতিরূপে রামায়ণই প্রথম 
কাব্য ; ইতিপূর্বে কাব্য রচিত হইলেও ০0:89 1)০০চাঠ বা আলঙ্কারিক 
কাব্যরচনার প্রচেষ্ট! বাঁল্সীকি-রচিত রামায়ণেই প্রথম পরিপৃষ্ট হয়। পগ্িতেরা 
অনুমান করিয়াছেন যে, রামায়ণের সপ্তকাণ্ডের মধ্যে প্রথম ও শেষ কাগুটি 
(বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড) সম্ভবতঃ বাল্মীকির রচনা নহে, পরবর্তী কালের 
সংযোজনা। অযোধ্যাকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত কাহিনীটি সংহত ও 
মহাকাব্যের রীতিসম্মত। উপরস্ত এই পঞ্চ কাণ্ডে রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার 
বা! পূর্ণত্রহ্ম বলিয়া প্রায় কোথাও প্রচার করা হয় নাই। তিনি প্রধানত: বীর 
ও আদর্শ নরচ'রত্র ; চরিত্রবল ও বাহবলের সাহায্যে অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়াছেন, 
পঞ্চকাণ্ডে কাহিনীটি এইভাবে চিত্রিত হইয়াছে । কিন্তু বালকাও্ড ও উত্তরকাণ্ডে 


৪৬, বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তাহাকে বিষুুর অবতার বলিষা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং সেইভাবে ভক্তি 
নিবেদন করা হইয়াছে । অন্নম।ন পরবর্তী কালে রামচন্দ্র খন আর কেবলমাত্র 
নরকুলচন্দ্রমা হইযা রহিলেন না, পরস্ত ভক্তিরসের দ্বার! পরিগৃহীত হইলেন, 
তখনই হযতো এই ছুইটি কাণ্ড সংযোজিত হইযাছিল। শেষ কাগুটিতে 
পামচন্দ্রের কাহিনী মাত্র এক-চতুর্ধাংশ, অবশিষ্ট অংশ পুরাণশ্রেণীর নানা 
অপ্রাসঙ্গিক ঘটনায় পূর্ণ । উপরন্ত এই ছুই কাণ্ডে বাল্মীকির প্রতি যে সন্ত্রমাত্মবক 
উক্তি আছে, তাহাতে তিনি বে এই ছুই কাণ্ড লিখিযাছিলেন, তাহা মনে 
হয় না। 

'বাম না হতে রামাধণ, প্রভৃতি প্রব।দবাক্য অথব!| কত্তিবাসেব-__ 

রামজন্ম পূদে ষাটি সহম্্র বত্মর | 
অনাগত পুরাণ রঁচিল মুনিবর || 

প্রভৃতি শ্লোকে দেখা যাইতেছে যে, খামজন্মেব যাট হাজাব বৎসর পুবে বাল্মীকি 
বামাধণ রচনা কবিাছিলেন | এই সমস্ত প্রবাদ পুবাণকথা প্রমাণের অপেক্ষ। 
বাখে না। মূল বামাযণে দেখা যাইতেছে যে, নামেব জীবৎকালে বাল্মীকি 
জীবিত ছিলেন এখং বাঁমেব জীবনের ঘটনাব ঈষ২ পবেই রামায়ণ বচন 
কবিয়া থাকিবেন। আধুনিক যুবোগীয পণ্ডিতগণ অন্ঠমান কবিয়াছেন যে, 
খীঃ পুঃ চতুর্থ শতাব্দীর দিকে রামাধণকাহিনীটিকে বাল্ীকি বর্তমান বপ দান 
করেন। বোখহয সহত্ত খ্রীঃ পূর্বাব্ব হইতেই রামাবণের কাহিনী জনসাধারণেব 
মধ্যে অসাধারণ জনপ্রিষত! লাভ কবিযাছিল এবং সেই সময়েই বিচ্ছিন্ন কাহিনী 
গল্লেব আকাবে সক্কলিত হইতে আরস্ত হয়। পবে বানম্মীকিব ন্যায শ্রেষ্ঠ 
প্রতিভাধর কবি আবির্ভ্ত হইঘা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কাহিনীগুলিকে সংহত 
শিল্পরূপ দান করেন ।২ 

রামাযণেব মধ্যে প্রধানতঃ তিনটি কাহিনী আছে £ অযোধ্যাব কাহিনী, 
কিত্বিদ্ব্যার কাহিনী এবং লঙ্কার কাহিনী-__অথব। নখ, বানব ও রাক্ষসের 
কাহিনী । এই তিনটি কাহিনী প্রথমে বোধহয পৃথকভাবে ব| পবস্পর- 
সম্পর্কহীনভাবে প্রচলিত ছিল। কাবণ পালিভাষ।য “শরথজাতক" নামক 
যে জাতকগল্প আছে, তাহার সহিত বাল্ীকির কাহিনীর অশেক মৌলিক 
পার্থক্য আছে। পশরথজাতকে” দশরথ বারাণসীর রাজা, অঘোধ্যাপতি 
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কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী ৪৬৬ 


নহেন; লীতা জনকনন্দিনী নহেন৩-__দশরথকন্যা, রামের ভগিনী । রাম 
দশরথের উপদেশে বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য 
ভ্রাতা লক্ষণ ও ভগিনী সীতাপহ ছিমাচলের অবথ্যপ্রদেশে নির্বাসন যাপন 
করেন। তাহার নির্বাসনকাল পূর্ণ হইবার পৃেই ভ্রাত। লক্ষ্মণ ও ভগিনী সীতা 
রাজধানী বারাণসীতে ফিরিয়া আসেন। নির্বাসনকাল পূর্ণ হইলে রাঁম 
বারাণসীতে প্রত্যাবঙ্তন করিয়া রাঙপদে অভিষিক্ত হন এবং নিজ ভগিনী 
সীতাঁকে বিবাহ করেন। এই অদ্ভুত গল্পের সহিত বাণ্মীফির কাহিনীর কতটুকু 
সাদৃশ্য আছে তাহা সহজেই অনুমেয় । কিন্তু এই জাঁতকে রাখণ বা স্ুগ্রীবাদির 
কেন প্রসঙ্গ নাই । (যে সীতাহরণ রাঁম/যণের কেন্দ্রীয ঘটন।, 'শরথজাতকে' 
তাহার আভাস মাত্র নাই। আমাদের অনুমান, বহু প্রাচীনকাল হইতেই 
ভারতের নান। স্থানে সীতারাম-সংক্রান্ত নানা গাঁলগল্প প্রচলিত ছিল; 
জনসাধারণের ম।নসিক প্রবণতা অনুসারে এক-একটি জনপদে এই কাহিনী পৃথক 
পথক রূপ লাভ করিয়াছে । এই ধরনের কোন উপকথ। হইতে “দশরথ- 
জ:তকে'র গল্প গড়িয়া উঠিনাছে ; হযতো এই উৎস হইতেই কাহিনী গ্রহণ 
করিয়া বাল্মাকি প্রতিভাঁখলে উপকথাকে মনাকাব্যে বপান্তরিত কেন । 

মূল কাভিনীটির পশ্চ।তে কোন প্রবার এঁতিহাপিক ইঙ্জিত থাকা সম্ভব। 
বেবর প্রভৃতি পণ্তিতবর্গ রামায়ণকাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে রূপকধর্মী বলিতে 
চাহেন। তাহাদের মতে রামায়ণ আঘনভ্যতাঁর কষিজীবনেব প্রতীক। সীতার 
অর্থ__হল্য। ভূমি, রামচন্দ্র অরণ্যসস্কুল দক্ষিণ দেশকে আযসভ্যতা ও কষিকর্ণের 
অগ্থকুল করেন। রাবণ নামক দ্রীবিড়বংশোডূত আর্ধবিবোধী রাজা এই করণে 
বাধা দিয়! রামের্ৰ সীতাকে হরণ করেন, অর্থাৎ কৃষিকর্শের প্রধান সম্পদ্‌ হল্যা 
ভূমিকে বিনষ্ট করিয়। কৃষিকর্ণের ক্ষতি সাধন করিধা দক্ষিণে আর্ধভ্যতা বিস্তারে 


৩ 'জনকনন্দিনী'_-পিতা'র কন্তা। অর্থাৎ ভগিনী অর্থে পালিতে গৃহীত হইয়াছিল কিন! 
গব্যেকগণ [বচার করিবেন। এই প্রসঙ্গে বাংল! ব্যাজস্ততির ডদাহবণ ম্মরণীয-- 
রামচন্দ্রের আপাতঃ নিন্দ।_- 
জনম হে তব অতি বিপুলে, ভুবনব্দিত মঙ্জের কুলে । 
জনকতনয়া বিবাহ কপি", তাহাতে ভাদালে যণের তরী ॥ 
এখানে 'জনক উনয়। বিবাহ করি' উক্তিটি ভাপাতঃ ব্যঙ্চ্ছলে প্রযুক্ত হইলেও, এইর'ণ কোন 
শব্দের ধ্বনিপাম্য হইতে অর্থবিত্রাট ঘটিয়া “দীত। রামের ভখিনী”--“িশরথঙাতকে* এইরাণ' 
ব্যাপার থটয়াছে কিন! কে বলিতে পারে? 


৪৬২ বাংল সাহিত্যেব ইতিবৃত্ত 


বাধ! দিধাছিলেন। কিক্বিদ্ধ্যাবাপী বানবগণ আর্ধেতব হইলেও আর্ধনেতা 
রামচন্দ্রে সাহাধ্যে অগ্রসব হইয়াছিল, রামচন্দ্র তাহাদেব সহাযতায় বাবণের 
প্রাণনাশ করিয়া দক্ষিণ ভারতে কষিসভ্যতাব প্রতিষ্ঠ। করেন । নবদূর্বাদলশ্টাম 
রামচন্দ্র যে কৃষিসভ্যতাব প্রতীক--তাহাও বুঝিতে পাবা যাঁষ। এইভাবে 
কেহ কেহ বামাযণকে সম্পূর্ণকূপে বপকধ্মী কাব্য বলিষা গ্রহণ কবিতে চাহেন। 
অবশ্য এ কথা স্বীকার্ধ যে, দক্ষিণ ভাবতে আঘসভ্যত| বিস্তাবেব কথা 
রামীয়ণেব মধ্ প্রচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত হইয়াছে । তাই বলিষা ইহাকে পুবাপুবি 
বপককাব্য বলিয়া গ্রহণ কবা যাঁয না। যেষযুগে ইহা জনসমাজে প্রচলিত 
ছিল, তখন বপকখমী তাপয এতটা জনপ্রিবতা লাভ কবে নাই। ইহার 
প্রধান আবেদন গল্পবস, চারিত্র নীতি ও গাহ্‌স্থ্য পীবনাদর্শ। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীব 
দ্বাব! পবিচালিত হ্ইযা ইহাঁব উপব সমাঁজসচেতন আধুনিক তত্ব আবোঁপ 
কবিলে কালানৌচিত্য নামক আলঙ্কাবিক ভ্রান্তিব মধ্যে পডিতে হইবে । 
দক্ষিণভাঁবতে বামা৭ণ-সংক্রান্ত যে কাহিনী বন্ুপুবে প্রচপিত ছিল, তাহাতে 
হযতো বাঁবণকে এতটা কলঙ্কিত কবিষা অস্কিত কবা হয নাই । “লঙ্কাবতাবস্থাত্র 
নামক ০*স্কৃতগ্রন্থে আছে যে, বুদ্ধদেখ্ন সহিত পবমধীত্িক লক্ষেশ্রব বাবণেব 
সক্ষম ধর্ম তত্ব লইুয়] দীর্ঘ আলোচন] হইযাছিল। এই গ্রন্থে রাবণকে মহাযান 
বৌদ্ধ বলা হইযাছে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ লেখক বাঁবণের স্তাষ ধামিক বৌদ্ধ 
নবপতিকে কলঙ্গিত কবিযাঁছেন, ধর্মকী্তি নামক এক বৌদ্ধ লেখক তাহাদের 
উপব ক্রুদ হইযাঁছিলেন। হেমচন্দ্র যে বামাঁধণ বচনা কবিধাছিলেন, তাহাতে 
রাবশবংশেব প্রতি অধিকতব গুরুত্ব আবোপিত হইযাছিল। বাম অপেক্ষা 
বাক্ষন ও বানবদেব গল্পই ইহাব কলেবব পূর্ণ কবিধাছে। তপঃপুশ ব।বণ- 
চরিত্রকও বামেব তুলনা মহত্ব কব। হইয|ছে। খ্রীঃ পৃঃ ৬০* অব্দেব 
নিকটবর্তী সমযে জাতককাহিনীগুলি ঞ৮লিত ছিল , 'লঙ্কাবতাবস্থত্র ১য়-৩য 
শতাব্দীতে বচিত হইযাছিল। ধর্মকীতি ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 
হেমচন্দ্রে জৈনবামাধণ ১২শ শতকে বচিত হইযাছিল। স্ৃতবাং দেখা 
যাইতেছে যে, খ্রীষ্টের জন্মেব পর পচ ছয শত বসব হইতে শুঝ কবিযা এক- 
হাজার বৎসর পবেও দক্ষিণ-ভারতেব কাহিনীগুলিতে বাম অপেক্ষা বাবণ 
প্রাধান্য পাইয়াছেন এবং প্রায়শঃই রাবণকে বৌদ্ধ বলিয়া প্রচাব করাব চেষ্ট 
চলিয়াছে। আমাদেব অনুমান, সমগ্র রামাঁধণকাহিনীর পশ্চাতে জাতিগত 
বিরোধ এবং ধর্মগত (ত্রাহ্ম্য হিন্দু ও অক্রাঙ্গণ্য বৌদ্ধ) দ্বন্দেব আভাঁদ আছে-_ 
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অন্ততঃ দক্ষিণভারতের অধিবাসীরা যে তাহাদের জাতীয় বীর রাবণকে অধিকতর 
গৌরব দিতে চাহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

রামায়ণে মোট ২৪,০০৭ শ্লোক ছিল। কিন্তু আধুনিক যুরোগীয় পণ্ডিতগণ 
(জেকবি-প্রণীত 7083 7%008587 ) অনুমান করেন, এই শ্লোকসমূহের মধ্যে 
বডজোর এক-চতুর্থাংশ (অর্থাৎ প্রা ৬,০০০) বাল্মীকির রচনা; বাকিটুকু 
কালে কালে মূল রামায়ণে প্রক্গিপ্ত হইয়াছে । অন্রষ্টুপ ছন্দে শ্লোকরচনাও 
দুর নহে; কাজেই সত, ভাট, মাগধ প্রভৃতি গায়ক-সম্প্রদায়, জনসাধারণ, 
রাজপরিবার ও রাজসভায় যখন রামায়ণ গান করিত, তখন তাহারাও শ্রোতাদের 
রুচি ও মনোভাব অক্ুসারে কোন কোন অংশে অনেক কিছু নিজেরাই যোগ 
করিয| দিত, এইরূপে রামায়ণের মূল আক|র ক্রমে ক্রমে বিপুলায়তন লাভ 
করিয়াছে । পণ্ডিতবর্গের এ অন্রমান নিতান্ত মিথ্যা নহে। তাহার কারণ 
এ পধস্ত যত রামারণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মুল কাহিশীটি মোটামুটি 
অন্ুন্থত হইলেও একের সহিত অপরের বহু স্থশে বৈষম্য আছে। 

ভারতে যত রামাধণ পাওয়া গিযাছে, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে 
তাহাদিগকে তিনটি শাখায় বিভক্ত কবা যাইতে পারে ই (১ গোৌঁভীয় পুঁথি 
বা পূাঞ্চলের পুঁথি; (২) দাক্ষিণাঁত্যের পুথি) (৩) উদ্দীচ্যের পুথি বা 
উত্তরাপথের পুঁথি । ইহাদের মধ্যে দাক্ষিণাত্য ও উদীচ্য পুথিগুলির মধ্যে 
অধিকতব সীঁদুশ্ত ধর্তমান ; কিন্তু গৌডীর বা পূর্ব-ভার্তীয় পুঁথির সহিত অপর 
দুই অঞ্চলের পুঁথির বহুতর পার্থক্য ও বৈষম্য আছে। ইহাতেই প্রমাণিত 
হইতেছে, পামাযণে প্রক্ষেপ প্রবেশ করিযাছে | ফলে বিশুদ্ধ রামায়ণ আবিষার 
করা ছুবহ হইয়া! পড়িয়াছে। ধাহার1 কৃত্তিবাসী রামাধণে অনুচিত প্রক্ষেপ 
দেখিঝা| বিষপ্ন হণ, তাহারাঁও স্বীকার করিবেন যে, মূল বাল্মীকির বামায়ণেও 
প্রক্ষেপাংশের পরিমাণ কিছু কম নহে। অবাঙালী সমালোচকবর্গ গৌডীয় 
পুঁথি অপেক্ষা দরাক্ষিণাত্য ও উদীচ্যের পুঁথিগুলিকেই বালীকির অধিকতর বিশুঙ্ধ 
সংস্করণ বলিয়] গ্রহণ করিতে চাহেন। এই দাক্ষিণাত্য ও উদ্দীচ্যের পুথির 
পাঠই রামায়ণের বোম্বাই সংস্করণে গৃহীত হইয়াছে । কিন্তু আমরা পুবেই 
বলিয়াছি, প্রাচ্য, উদীচ্য বা দাক্ষিণাত্য-_কোন অঞ্চলের পুঁথিকেই বান্মীকির 
বিশুদ্ধ রামাণ বলা যায় না। বরং প্রাচ্য বা গোঁডীয় গ্রস্থকেই অধিকতর 
প্রামাণিক বল! যাইতে পারে, কারণ রামায়ণ প্রধানতঃ পূর্ব-ভীরচ্্ষম কাহিনী,_ 
মহাভারত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের উপাখ্যান। সুতরাং পূর্বাঞ্চলের গৌড়ীয় 
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পুঁথিগুলিকে অপ্রামাণিক বলিয়া পরিত্যাগ করিবার কোন কারণ নাই। 
রামায়ণের যে, সংস্করণ সর্বপ্রথম যুরোপে প্রেরিত হইয়াছিল তাহ! গৌভীয় পুঁঘি। 
9. 019%2691০ যুরোপে সর্বপ্রথম গৌভীয় রামায়ণ গ্রকাশ করেন। বন্‌ 
(8০) হইতে 4. ভড. ০ 501)166] রামায়ণের আর-একটি সংস্করণ 
প্রকাশ করেন। শ্রীরামপুর হইতে কেবী ও মার্শম্যান যে বাল্ীকি-রাঁমায়ণ 
প্রকাশ করেন (১৮০৩), তাহা আঁর কোন পু*থি দুষ্টে মুদ্রিত । হুতরাং প্রচলিত 
বাল্ীকি-রামায়ণে যে কী পরিমাণে প্রক্ষেপ অন্রপ্রবেশ করিয়াছে, তাহা সহজেই 
অগ্রমান করিতে পারা যাঁয়। 
পরবর্তী কালে চুল বাম।যণ হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিঘা বহু লেখক বিভিন্ন 
কাশ্য-নাট্য রচনা করিয়াছেন | যেমন ভিমাচল হইতে গঙ্গার শীর্ণ ধারাটি 
নামিবা আধিবা যতই সমতল ভূমিব উপব দ্িং] অগ্রপব হইতে থাকে, ততই 
তাহার আকার বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ঠিক সেইরূপ রামাযণকাহিনী আদিতে 
যাহাই থাকুক, পরব তী কালে নাঁন। কাব ইনার নানা রূপ দান করিযাহেন। 
রামাবপকাঁব্য হইতে উপাদান গ্রাহণ বিষ! সংস্কতে ষে সমস্ত কাব্য, নাটক ও 
পুরাণ রচিত হৃইধাঁছে পিয়ে তাঁহাগ সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওযষা যাইতেছে 2 
১। বালী।কির নামে প্রচাবিত যোগব।শিষ্ঠ রামাষণ 
২। এ অদ্ভুত রামায়ণ 
৩। ব্যাসদেবের নামে প্রচারিত অধ্যাত্স রামায়ণ 
৪। পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ড (৩৭শ-৭১তম অধ্যায ) 
৫| অগ্রিপুরাণ (৫ম-১১শ অধ্যায় ) 
৬। শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ম স্বন্ধ ( ১০ম-১১শ অধ্যায) 
৭। মত্ল্যপুরাণ (১২শ অধ্যাব) 
৮। কৃর্মপুরাঁণ (২১শ অধ্যাগ) 
১। বাযুপুরাণ (৮৮তম অধ্যায়) 
১০। দেবী ভাগবত ( ৩২৮-৩০ অধ্যায় ) 
১১। বৃহদ্ধর্শপুরাঁণ, পূর্বথণ্ড ( ১৮শ-৩০শ অধ্যায়) 
১২। কন্ধিপুরাণ (৩।৩-৪ অধ্যায় ) 
১৩। জৈমিনিভারত ( ২৫শ-৩৬শ অধ্যায় ) 
১৪। কালিদাপের রঘুবংশম্‌ 
১৫1 ভর্ভৃহরির ভটিকাব্যম্‌ 
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১৬। ভবভূতির উত্তরচরিত, মহাবীরচরিত, মহানাটক 

১৭। মুরারির অনর্থরাঘব 

১৮। অভিনন্দের রামচরিত 

১৯। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত, ইত্যাদি 

শুধু সংস্কতেই নহে, প্রাদেশিক ভাষাতেও রামায়ণকাহিনী ক্রমে ক্রষে 
অনূদিত হইতে আরম্ভ হয়। আধুনিক প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে সর্বপ্রথম তামিল 
ভাষায় ১১শ শতকে বাল্ীকি-রামায়ণ অনুদিত হয়। বন্বন্-রচিত রামায়ণ 
তামিল সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ট গ্রন্থ । শ্রীধর মারাঠী ভাষায় রামায়ণ অন্তবাদ 
করেন। ১৫শ শতাব্দীর কৃত্তিবাঁস ও ১৭শ শতাব্দীর তুলসীদাস মুল রামায়ণের 
আংশিক অনুবাদ করেন ; কোথাও নৃতন কাহিনী যোগ করিয়া, কোথাও বা 
মূল কাহিনী কিঞ্চিৎ পরিবত্তিত করিয়া এবং রামায়ণের বীরগাথাকে ভক্কি- 
রসে দ্রবীভূত করিয়া ইহারা পূর্বভারতে রামভক্তিপ্রচারে প্রচুর সাহায্য 
করিয়াছিলেন । প্রাচীন যুগে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রামায়ণের যে সমস্ত 
অন্ধবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যাও অল্প নহে 1৪ 
কেবল ভারতবর্ষেই নহে, বহির্ভারতেও রামায়ণকাহিনী কোথাও মূল 

আকারে, কোথাও-বা পরিবন্তিতরূপে জনচিন্তে স্থান পাইয়াছে। বিগত ছুই 
হাজার বৎসর ধরিয়া এশিয়ার নানা অঞ্চলে রামায়ণকাহিনী বিস্তার লাভ 
করিয়াছে । বৃহত্তর ভারত বা ব্রহ্ষ, শ্তাম-কষ্ধোজ, কোচিন চীন বা 
চম্পা, ভিয়েটনাম, মালয়, ইন্দোনেশিয়। প্রভৃতি অঞ্চলে রামায়ণের কাহিনী 
কখনও চিত্রশিল্লে, কখনও-ব। সাহিত্যে বহু প্রাচীন কাল হইতেই স্থান 
পাইয়াছে। যবদ্ীপে যবদ্ীপীয় ভাষায় রচিত রামায়ণ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া 
পরিগণিত | ৪৭২ শ্বীঃ অবের মধ্যে ভারত হইতে চীনদেশে রামায়ণকাহিনী 
পৌছাইয়াছিল। চীনের রামায়ণকাহিনী অনেকটা “শরথ-জাতকের মতো, 
অর্থাৎ সীতা রামের ভগিনী, পরে সহ্ধমিণী। কিন্তু ইহার ছুই শত বৎসর পরে 
মধ্য-এশিয়ার সোগ্দিয়ানা বা চুলিক দেশে যে রামায়ণকাহিনী প্রচারিত 


প্রাগাধুনিক যুগে ভারতের প্রার্দেশিক ভাষায় অনুদিত রামায়ণের সংখ্য।-- 
(১) মারাঠী-- ৮ খানি (৪) উৎকপ--১খানি 
(২) তেলুগু ৫ +। (৫) হিন্দী-- ১১ ৯, 
(৩) তামিল--১২ ,, (৬) বাংলা-_-২৫ », 
( বিশ্বকোধ ) 
৩০--(১ম খণ্ড) 


৪৬৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হইয়াছিল, তাহা বালীকির কাহিনীর অনুরূপ । ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় 
প্র: প্রথম সহআাব্বের মধ্যেই রামচরিতকথা ছডাইয়া পড়িয়াছিল। শ্ঠামদেশের 
এক রাজবংশের রাজগণ আপনাদের নামের সহিত ট্রাম” শব যোগ করিয়া 
রামকাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন । শ্যামে হন্গ (7970 ) 
নামক প্রসিদ্ধ ছায়ানাট্যে এখনও বামারণকাহিনী অভিনীত হইয়া থাকে। 
অবশ্ঠ এই সমস্ত অঞ্চলে বালীকির কাহিনী অনেক পরিবতিত হইয়। গিয়াছে। 

কোন কোন যুরোগীয় লেখক মহাভারতকেই প্রাচীনতর বলিয়! থাকেন । 
তাহাদের কাহারও মতে রামায়ণকাহিনীটিই নবীনতর ; কাহারও-বা মতে 
যে-আকারে বালীকির রামায়ণ অধুন। প্রচলিত আছে, তাহা মহাভারতের 
পরবর্তী কালের রচনা । কারণ রামায়ণের ভাষা নবীনতর, প্রায় কালিদাসের 
নিকটবর্তী । বিষয়বস্কু__পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি; কাহিনী-_পূর্বাপরসঙ্গতিযুক্ত ও 
সংহত। ইহার চরিত্র ও চরিত্র-পরিণাম মহাভারতের বট প্রচণ্ডতা ত্যাগ করিয়া 
ন্ায়ধর্ম।ন্রমোদ্িত শান্ত ও শুচিন্সিপ্ধ জীবনচ্ছবি-ূপে বিকশিত হইযাছে। 
মহাভারতে বরং আঠ্মিতর জীবনেব প্রচণ্ড কগোরতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । 
মহাভারতের রচনা কেবল কাহিনীকেন্দ্িক নভে, ইহাতে পুরাণের মতো 
অনেক প্রসঙ্গ, নীতিকথা, ধর্মীয় আদর্শ প্রবেশ করিয়াছে । কাজেই কোন 
কোন যুরোগীয় পণ্ডিত রামায়থকাহিনী এবং কাব্যকে মহাভারত অপেক্ষা 
নবীনতর বলিয়া থাকেন। কারণ রামায়ণ যদি আদিকাব্যই হইত, তাহা 
হইলে ইহার রচনা এরূপ পরিপক শিল্পগুণান্বিত হইতে পারিত না) নিশ্চয় 
ইহার পূর্বে কোন কাব্য প্রচলিত ছিল, তাহা না হইলে রামায়ণের মতো 
আদিকাব্য বা প্রথম কাব্যেই এইরূপ রসপরিণতি ও শিল্পসমুৎ্কর্ব পাওয়া 
যাইত না। পাণিনিতে বাস্থুদেব, যুধিষ্ঠির ও অঞ্জনের উল্লেখ থাকিলেও 
রামচন্দ্রের প্রসঙ্গও নাই, নামও নাই। অন্মান, পাণিনির যুগে রামায়ণ 
মহাভারতের মতো কাব্যরূপ লাভ করে নাই; অতএব এই দিক দিয়া 
রামীয়ণকে মহাভারত অপেক্ষা কিছু নবীন মনে হইতে পারে । 


বেবর সাহেবের মতে, মহাভারতের ঘটন| রামায়ণের পূর্ববর্তী, কারণ 
মহাভারতে উত্তরভারতের, বিশেষতঃ পশ্চিমভারতের কাহিনী বণিত 
হইয়াছে । আর্ধগণ অগ্রে উত্তরাপথে আধিপত্য স্থাপন করিয়া পরে 
দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিয়াছিলেন । অুতরাং বামায়ণের ঘটনা মহাভারতের 
পূর্ববর্তী হওয়াই সম্ভব । 


কত্তিবাসের রামায়ণ প্রাচালী ৪৬৭ 


এই সমস্ত যুক্তি কিয়দংশে গ্রহণযোগ্য বটে; কিন্তু রামায়ণ মহাভারতের 
পূর্ববর্তী । রামায়ণের বর্তমান আকারও যে মহাভারতের পূর্ববর্তী, তাহার 
্রককষ্ট প্রমাণ মহাভারতেই ম্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ করা যাইবে । প্রথম প্রমাণ__মহা- 
ভারতে প্রচুর পরিমাণে রামায়ণপ্রপঙ্গ রহিফাঁছে, কিন্তু রামায়ণে মহাভারতের 
কোন আভাস নাই। রামায়ণ মহাভারতের পরে সঙ্কলিত বা রচিত হইলে 
তাহাতে নিশ্য়ই মহাভারতের কোন না কোন প্রসঙ্গ থাকিত। অপরদিকে 
মহাভারতের বনপর্বে ২৭৭-২৯১ অধ্যায়ে রামায়ণকাহিনী বিবৃত হইয়াছে, 
বান্মীকিকে মহামুনি বল! হইয়ছে এবং দ্রোণপর্বের ১৪৩ অধ্যায়ের ৬৬ প্লোকে 
রামায়ণ হইতে উদ্ধৃতি উল্লিখিত হইয়াছে । উপরন্ত মহাভারতের কোন 
কোন কাহিশীতে রামায়ণের স্পষ্ট প্রভাব আবিষ্কার কর! কিছু অভূতপূর্ব 
ব্যাপার নহে। পৃথিবীজাত সীতা ও যজ্ঞবেদীসমুখিতা ভ্রপদনন্দিনী, 
সীতাহরণ ও দ্রোপদীহরণ, সীতার লাঞ্ছনা ও ভ্রৌপদীর অপমান (বশ্থাকর্ষণ ), 
পঞ্চপাণ্বের বনগমন ও শ্রীরামচন্দ্রের নির্বাসন, রাম-অর্জুনের বাহসাদৃশ্য-_ 
ইত্যাদি বাপারে মহাভারতে রামারণ কাহিনীর ছায়াপাত হইয়াছে । 
তৎসত্বেও ভিণ্টারনিৎস্‌, হপকিন্স, প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্তিতগণ মনে কর্পেন 
যে অন্ততঃ রামায়ণকাহিনী মহাভারত অপেক্ষা নবীনতর। রামায়ণের 
ভাষাশিল্প ও ঘটনাবিন্যাস মহাঁভীরত অপেক্ষা! চমৎকার ও মহাঁকাব্যের অধিকতর 
নিকটবর্তী বলিয়া ইহাকে তীহার! নবীনতর বলিতে চাহেন। ইহাদের এই 
যুক্তিতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে । কেবল শিল্পরূপ বিচার করিয়া! কোন 
গ্রন্থের রচনাকাল নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করা যায় না। বরং বল! চলিতে পারে, 
রামায়ণ অপেক্ষ! মহাভারতের ঘটন। জটিলতর, বিশালত্র, মহাকাব্যের বিরাট 
পটভূমিকায় অধিকতর স্ুষ্ট ; রামায়ণের মহাকাব্যোচিত বিশীলতার সহিত গীতি- 
রসের সকরুণ মৃচ্ছনা সমগ্র কাব্যটিকে একটি মানবিক রসাম্গভূতিতে পূর্ণ 
করিয়াছে। অপরদিকে, মহাভারতের স্পন্দমান জীবন-কল্লোলের মধ্যে পরবর্তী 
কালের ভারতবর্ষের ছন্দসংঘা তমুখর বৃহদ্‌ জীবন মূর্ত হইয়| উঠিয়াছে। মহাভারতে 
দক্ষিণভারতের যেরূপ উল্লেখ আছে, তাহাতে মনে হইতেছে, মহাভারত রচনার 
পূর্বেই দাক্ষিণাত্যে আর্ধসভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই সমস্ত প্রমাণের 
বলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যার যে, রামায়ণকাহিনী মহাভারতকাহিনী 
অপেক্ষা প্রাচীনতর, এবং বাল্মীকি-রচিত রামায়ণের যে-রূপটি অগ্থাঁপি.প্চলিত, 
তাহ! অধুনা-প্রচলিত মহাভারতের কাব্যরূপ অপেক্ষ প্রাচীন । 


৪৬৮ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বামায়ণকে সাধারণতঃ মহাকাব্য আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে । আধুনিক 
মুরোপীয় পণ্তিতগণ রামায়ণকে মহাকাব্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও মহাভারতকে 
ঠিক মহাকাব্যের গৌরব দিতে চাহেন না। তাঁহাদের মতে রামায়ণের কাহিনী 
সংহত হইয়] যেরূপ মহাকাব্যের আকার লাভ করিয়াছে, মহাভারতের বৃহৎ ও 
জটিলকাহিনী ঠিক সেইরূপ সংহত আবার পায় নাই। বরং ইহাকে পুরাঁণ- 
শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কারণ ইহাতে মহাকাব্যের বহিষ্ভীত অনেক 
অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা, চরিত্র, রাজা-রাজবংশের বিবরণতালিকা', যুদ্ধবিগ্রহ, ভক্তিতত্ব, 
ধর্মনীতি, সমাজনীতি প্রচুরপরিষাণে স্থান পাইয়াছে। মহাভারতের কাব্যরূপ 
মহাভারতপ্রসঙ্গে আলোচনা করা যাইবে । উপস্থিতক্ষেত্রে রামায়ণপ্রসঙ্গে বলা 
যাইতে পারে যে, পূর্বে রামায়ণ গল্পকাহিনী বা 13919 আকারে প্রচলিত 
থাকিলেও বাল্সমীকি ইহাকে মহাঁকাব্যোচিত বিশালতা ও সংহত আকার 
দান করেন। 

সাধারণতঃ মহাকাব্য তিমটি স্তরের মধ্য দিযা অগ্রপর হয়। প্রথমে 
জনসাধারণের মনের উপযোগী কোন বিশেষ বা বিরাট ঘটনা অথবা কোন 
বীরপুরুষের জীবনকথা গল্প, উপকথা বা 71107 আকারে জনসাধারণের মধ্যে 
প্রচলিত থাকে । কোন কবি হয়তো কোন একটি স্থানীয় ভাষায় এই 
গল্পগুলিকে রূপ দিয়া গানের দ্বারা প্রচার করিতে থাকেন। একই কাহিনী 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষায় এবং বিশেষ বিশেষ জনপদে নাশারূপ 
প্রচারলাভ করে। তখনও তাহা লোকসাহিত্যের অন্তভুক্ত। প্রথমে 
লঙ্কাবিজয় বা ট্রয়বিজয়কাহিনী ভারত এবং গ্রীসের ক্ষুদ্রবৃহৎ উপকথার 
আঁকারে " প্রচলিত ছিল। ইহা ন্ৃত্যগীতের মাধ্যমে জনসাধারণের মন 
হরণ করিত। রামায়ণকাহিনী কাব্যের আকার লাভ করিবার পূর্বে 
বিশাল ভারতবর্ষের নীন! অঞ্চলে ইহা! নানা ধরনের উপগল্পের আকারে ছভাইয়া 
ছিল। 'দশরথজাতক' এরূপ একটি উপকথার ভগ্লাবশেষ। এই আদিম ধরনের 
মহাকাব্যের উপাদান এখনও দেশে বিদেশে যে একেবারে লোপ পাইয়াছে, তাহা 
মনে হয় না । যুরোঁপে আদিম ধরনের মহাকাব্য গত শতাব্দীতেও বর্তমান 
ছিল। ফিন্‌ জাতির মধ্যে 'কালেওয়ালা: (8121) এবং এস্টো নিয়দের 
মধ্যে 'কালেউইপোয়েগ' (791905%99) ) ন।মক ঢুইখানি গীতাত্মক মহাকাব্যের 
সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে 'কালেওয়ালা' মহাকাব্যটি ফিন্‌ জাতির 
মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া গানের আকারে লোকমুখে চলিয়া আসিতেছিল । 


কাতবাপের রামায়ণ পাঁচালা ৪৬৯ 


১৮৩৫ খ্রীঃ অনে ইহা সর্বপ্রথম ফিনিস ভাষায় মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। 
বত্রিশ সর্গে এবং বার হাজার শ্লোকে সম্পূর্ণ “কালেওয়াল” মহাকাব্যের 
গীতাত্মক রূপের আধুনিক দৃষ্টান্ত। হোমরের ইলিয়াড, অডিসি, বাল্সীকির 
রামায়ণ, ব্যাসের মহাভারত প্রথমে এইরূপ গীতি-আখ্যানের আকারে 
প্রচলিত ছিল। তাহারই একটা আদিম রূপ ত্রিপিটকের দশরথজাতকে 
মিলিবে | 

সভ্যতার অগ্রগতি এবং প্রথমশ্রেণীর মহাকবির আবিভাবের ফলে ইতস্ততঃ- 
বিক্ষিপ্ত কাহিনীগুলি ক্রমে ক্রমে মহাকাব্যের সংহত আকারের মধ্যে স্থায়িত্ব 
লাভ করিতে থাঁকে। ইহাই যথার্থ মহাকাব্য, ভারতবর্ষের আর্ধ-মহাঁকাব্য, 
ফুরোপেব 45059006 701০-এর সহিত তৃলনীয়। রামায়ণ-মহাভারত 
ইলিয/ড-অডিসি, শাহৃনামা (ফের্দৌসী )-_পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য গুলি দীর্ঘকাল 
ধবিয়া মানবজীবনের মর্মমূলে রস সঞ্চার করিযা! আসিতেছে। এই মহাঁকাব্যগুলি 
পরবতী কালে 732118-এর গীতাত্মক বূপ ত্যাগ করিয়া লিখিত রূপ লাভ 
করিষাছে। ইলিষাঁড প্রভৃতির সহিত জার্মান “000 বা মহাকাব্য 
1৬108/16717/21)/90-ও উল্লেখযোগ্য । 

মহাকাব্যের ভৃতীয শতরকে কৃত্রিম মহাকাব্য বা [৮08 [7110 বলা 
যাইতে পাবে। এই স্তরের মহাকাব্য অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা 
এবং প্রায়শঃই পুরাতন মহাকাব্য হইতে এই শ্রেণীর মহাকাব্যের উপাদান 
সংগৃহীত হয়। এই সাহিত্যিক বা কৃত্রিম মহাকাব্য সাঁরম্বত সমাজের জন্য রচিত 
হয়, শিক্পমূল্যই ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য । বৃহৎ জনতার সহিত ইহার বিশেষ 
যোগাযোগ না থাকিবারই কথা । ভাজিলের 467182৫১ ভড 01708070501, 1909018- 
8101)80]-এর 1১672801 এবং 0%7)09778-রচিত 771/51263) মিলটনের 7০%40£56 
1/08%, ভলতেয়রের 7101,7106, টম।স হাতির 1710 10117786398 কালিদাসের 
রঘুব*শম্‌, মাঘের শিশুপালবধম্‌, ভারবির কিরাতার্জুনীয়ম্‌ প্রভৃতি এই তৃতীয় 
পধায়ের মহাকাব্য। রামাধণ হইতে আরস্ত করিয়া রঘুবংশম্‌, ভট্টিকাব্য, 
রামচরিত ( অভিনন্দ ) প্রভৃতি সংস্কৃত মহাকাব্য এবং প্রাকৃত “সেতুবন্ধ” কাব্যে 
সেই পরিবর্তনের চিহ্ন পাওয়া যায়। 


পাদটাকা-_-পরপৃষ্ঠ। জঙ্টুষ্য। 


৪৭৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
॥ ২ ॥ 
রামভক্তিবাছ 


ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই কৃষ্ণভক্তিশীখা একাধারে দার্শনিক- 
তত্ব ও জীবনচর্যারূপে জনসাধারণের মধ্যে স্থপ্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু 
রামচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া কোন দার্শনিক শাখা বা ধর্মশাখা প্রাচীন ভারতে বিশেষ 
কোন গুরুত্ব লীভ করিতে পারে নাই। বামায়ণ প্রধানতঃ মহাকাব্য, এবং 
নরকুলচন্দ্রমা রামচন্দ্র বীরশ্রেষ্টপুরুষ-রূপেই দীর্ঘকাল শ্রদ্ধাসম্মান লাভ করিয়া- 
ছিলেন। রামাঁয়ণের সপ্ত কাণ্ডের মধ্যে বালকাও্ড ও উত্তরাকাণ্ডে তাহাকে বিষুর 
অবতার বলিয়] গ্রহণ কর হইয়াছে এবং কীরত্বব্যগ্তক পৌরুষকে ভির বিশ্বদলে 
শুচিনিগ্ধ ছে। কিন্ত বিশেষজ্ঞের মতে এই ছুই কাণ্ড বাল্মীকির রচিত 
নহে, মূল গ্রস্থেও ছিল না, _পরিবর্তী কালে রামচন্দ্র যখন ভাগবত সত্তার 
জ্যোতির্পোকে উপস্থাপিত হইলেন, তখনই রামভক্তিবাদ এই জাতীয় প্রক্ষেপ 
স্থষ্টি করিল। এখন দেখ! যাক রামচন্দ্র কখন মত্যসীমা ছাঁডাইয়! দ্েবলোকে 
উন্নীত হইলেন । 

বালীকি রামচন্দ্রকে প্রধানতঃ মহাকাব্যের বীরনায়ক-রূপে অঙ্কন করিলেও 
মহাভারতের যুগে রামচন্জু বিষ অবতার বলিয় পূজিত হইয়াছিলেন। হয়তো 
মহাভারিতের পূর্বেই বালকাণ্ড ও উত্তরাকাণ্ডের এই ব্যাপার আরম্ত হইয়া 
গিয়াছিল। বিষুপুরাণ ও বায়ুপুরাঁণেও তাহাকে বিষুুর অবতার বলিয়্াই 
গ্রহণ কর! হইয়াছে । কালিদাসের যুগে রঘুবংশের ১০ম সর্গে রামচন্্রকে 
অনুরূপভাবে বিষ্ণুর অবতার-রূপে প্রচার করা হইয়াছে। শ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব 
হইতেই রামচন্দ্রকে ভক্তির সাহায্যে অভিষিক্ত করিবার রীতি বিশেষ প্রচার 
লাভ করিলেও প্রাচীন যুগে কৃষ্ণের মতো রামকে ঘেরিয়! বিশেষ কোন 
ধর্মসন্প্রদায় গডিয়] উঠে নাই | দীর্ঘ কাল পরে, প্রায় শ্বীঃ ১২শ শতাব্দী হইতে 
রুষ্তভক্তিশাখার অন্ররূপ রাঁমভক্তিশাখার অভ্যুত্থান হয় বলিয়া অনুমিত হইতেছে। 
১১১৭ খ্রীঃ অবে স্থদুর কাশ্মীরে রামদেব নামক একজন বৌদ্ধ পতি আরিগোম 
(শ্রীনগরের ১৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিঘে অবস্থিত) নামক স্থানে নুতন করিয়া 

* এখনও মহাকাব্যের ধার। লুপ্ত হইয়! ঘাঁয় নাই। আধুনিক গ্রীক-কবি কাজজান্ত্জাকিস 
রচিত %2 075958)--2 71০22% 5%87 এবং ফরাসী-কবি সাজন প্যান -রচিত 41615 
€ “নৈকতচিহ” ) নামক আধুনিক মহাকাব্য ছুইখানি তাহারই সাক্ষ্য ছিতেছে। 





কতিবাসের রামায়ণ পাঁচালী ৪৭১ 


রামচন্দ্রের মন্দির সংস্কার করা ইয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহার পূর্বেও রামচন্দ্রের মন্দির 
বা বিগ্রহ ছিল; নৃপতি রামদেব তাহারই সংস্কার করেন। 

১৩শ শতাবীতে দার্শনিক মধ্বাচাধ দক্ষিণ-ভারতের উদ্দীপী হইতে ভারতের 
পূর্ব-উপকূলে পুরীধামে তাহার ছুই জন শিষ়কে রাঁমসীতার আদল বিগ্রহ 
আনিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন । ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ১৩শ 
শতাব্দীতে শুধু কাশ্মীরেই নহে, দক্ষিণ ও পূর্ব-ভারতে রামসীতীর বিগ্রহ-উপাসন? 
জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল । ইহার পূর্বেই নিশ্চয় রামকে কেন্দ্র করিয়া সম্প্রদায় 
বিশেষের উৎপত্তি হইয়াছিল। কারণ ১৩শ শতাব্দীর পূর্বেই চৈত্রমাসে রামের 
জন্মোৎসব পালিত হইত। হেমাদ্রি (১৩শ শতাব্দী ) নামক এক লেখক রামের 
জন্মোৎসব রচন1 করিয়।ছিলেন । ১০১৪ ত্র; অন্দে জৈন লেখক অমিতগিরি 
রামচন্দ্রকে সর্বজীবের অধিকর্তা ভগবান বলিয়। গ্রহণ করিয়াছিলেন । রামানজের 
অন্ন্পস্থী রামানন্দ (১২৯৯ খ্রীঃ অঃ) রাঁমভক্কিবাদ প্রচার করেন। তিনি 
রাঘবানন্দের নিকট ভক্তিবাদ শিক্ষা করেন এবং রামচন্দ্রকেই ভক্তাধীন উপাশ্ঠ 
দেবতা বলিয়া গ্রহণ করেন। তৎপন্থিগণ 'রামায়ে, ন।মে পরবর্তী কালে 
পবিচিত হইয়াছিলেন | ব্বাম-সীতাকে বিঞ্ণুলক্মীতে রূপান্তরিত করিতেও অধিক 
বিলম্ব হয় নাই। 

রামায়ণের প্রভাবে আরও তিনখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল__অদ্ুত 
রামায়ণ, যোগবা শিষ্ঠ রামায়ণ এবং অধ্যাত্ম রাঁমীয়ণ। ২৭ সর্গে সম্পূর্ণ এবং 
১,৩৬০ শ্লোকে রচিত অদ্ভুত রামায়ণ বাল্মীকিব নামে প্রচারিত হইলেও ইহা 
অতিশয় আধুনিক কালের রচনা । সীতা রাবণের কম্বা--ইহাই এই কাব্যের 
মৌলিক বৈশিষ্ট্য । এই গ্রন্থে প্রধানতঃ সাখ্যযোগ, ভক্তিবাদ এবং তন্রাশ্রিত 
শাক্ততত্ব অদ্ভূত কাহিনীর মাঁরফতে বিবৃত হইয়াছে । সীতাকরৃক সহম্রশির 
রাবণবধ ইহার মৌলিক ঘটনা । ইহার ঘটনা যেমন অদ্ভুত, তেমনি ইহাতে 
অর্ধাচীন যুগের ভক্তিবাদের প্রাধান্তও সর্বাধিক। এই তিনখানি গ্রন্তেই 
শ্রীরামচন্দ্রকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রচার করা হইযাছে। অধ্যাত্ম রামায়ণ কৃষ্ণতৈপায়নের 
নামে প্রচারিত হইলেও, ইহা যে অর্ধাচীন কালের রচনা তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ইহাতে মুল কাহিনীটি সংক্ষেপে বিবৃত হইলেও কাহিনীপ্রসঙ্গে যে তত্ব ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে, তাহা অধিকতর মূল্যবান্। এখানেও শ্রীরামচনত্র ব্রহ্ষন্বরূপ। মহাদেব 
পার্বতীকে রামকাহিনী ও বাম-সংক্রান্ত অধ্যাত্বতত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন-_ 
এইভাবে প্রতিটি সর্গ আরম্ত হইয়াছে । উত্তরাকাণ্ডের অন্তভূপ্ত ৫ম সর্গটি 


৪৭২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


'বামগীতা নামে পরিচিত। উহাতে রামচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া বেদাস্তাশ্রিত 
্রদ্ধতত্ ব্যাখ্য। কর! হইয়াছে । যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণও বাঁল্মীকির নামে প্রচলিত। 
এই কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে দেখা যায় যে, বাল্মীকি ২৪,০*০ হাজার শ্লোকে যে সপ্ত- 
কাণ্ড রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা রামায়ণের পূর্বখণ্ড; বশিষ্ঠ-রামায়ণ 
রামায়ণের উত্তরখণ্ড নামে অভিহিত হইতে পারে। বামচন্দ্র বৈরাগ্যবশতঃ 
বিষ্যকর্ষে উদ্দাপীন হইলে বশিষ্ঠদেব তাহাকে যে ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই 
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ; ইহাতে যভদর্শনের নানা তত্ব ব্যাখ্য] কর] হইয়াছে। 

এই কাব্যত্রয় হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উত্তরকালে ভক্তি ও দর্শনে 
মিলিত হইযা শ্রীরামচন্দ্রকে কোথাও পূর্ণব্রন্ধ রূপে, কোথাও-বা বিষ্ণুর অবতার 
রূপে প্রচার করিয়াছিল। ফড়দর্শন, ছ্ৈতবাঁদী ভক্তিবাদ, সাঙ্যতত্ব ইত্যাদি 
নানা দার্শনিক ও ধর্মীয় তত্বালোচনা রাঁমচন্ত্রকে কেন্দ্র করিয়া গভিয়া উঠিযাছিল। 
রামচন্দ্রকে যখন সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বল! হইযাছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, রঘুপতিকে 
ঘেরিযা যেধন দার্শনিক তত্ব গড়িয|! উঠিতেছিল, তেমনি ধর্মসম্প্রদীয়েরও উদ্ভব 
হইতেছিল। এই দার্শনিক তত্ব অবশ্ঠ বেদাস্তেব ব্রহ্ষতত্বেব উপব প্রতিষ্ঠিত। 
অদ্ভুত রামাষণে রামচন্দ্র সাঙ্খযযোগ ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত কবিষা 
আপনাকে “পর্বব্যাপনশীল জ্ঞানময় শান্ত পরমেশ্বব” বলিয়াছেন । হ্বীঃ ১০ম-১১শ 
শতাব্দীর পূর্বে রামকেন্দ্রিক কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় বা তত্ববাদদী দর্শনশাখ! 
গিয়া উঠিযাছিল বলিয়! মনে হয় না। ১১শ শতাব্দীর পরে যখন সেইরূপ 
সম্ভাবনা দেখা দিল, তখনও নৃতন কোন দার্শনিক তত্বের উদ্ভব হয় নাই, তখন 
রামকেই পরমত্রহ্ম বলিয়৷ বেদাস্ততত্বকে স্বীকার করিষা লওয়! হইয়াছিল । রামান- 
ন্দপস্থিগণ পরবর্তী কালে ( ১৬শ শতাব্দী) রামচন্দ্রকে ভক্তির দ্বারা উপলব্ধির চেষ্টা 
করিয়াছিলেন রামকে ভক্তের ভগবান ও উপান্য দেবতা-রূপে প্রথম প্রত্যক্ষ 
করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাইতেছে ১৫শ শতাব্দীর কৃত্তিবাস এবং ১৭শ শতাব্দীর 
তুলসীদাসের মধ্যে । কৃত্তিবাস রামাশ্রধী ভক্তিবাদ এবং তুলসীদাস দ্বৈতবাদী 
ভক্তির আর্্র আবেগের দ্বারা অন্গপ্রাণিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে তুলসীদাদেব 
ভক্তিবাদ সমগ্র উত্তরভারতকে অচিরে গ্রাস করিয়া লয়; কিন্তু কৃত্তিবাসের 
নামতত্ব পরিবর্তী কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ষের মধ্যে গৃহীত হওয়া জঙ্ তাহাব 
গ্রস্থকে ঘেরিয়া বাঙলা দেশে বিশেষ কোন ধর্মসম্প্রদায় গভিয়া উঠিতে পারে 
নাই ।৫ 

« এই প্রসঙ্গ পরে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হুইয়াছে। 


কতিবাসের রামায়ণ পাচালী ৪৭৩ 


বাঙলা দেশে কৃত্তিবাসের পূর্বে রামকাহিনীর বিশেষ গ্রভাব থাকিবারই 
কথা। শুধু তুর্কা-আক্রমণের ফলেই যে পুরাণ ও রামায়ণ মহাভারতের 
মহদাশ্রয়ের প্রতি পযুদস্ত বাঙালীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, তাহা নহে। 
তুর্কীবিজয়ের পূর্বেও বাউলা দেশে রামকাহিশী একেবারে অপরিচিত ছিল না। 
অভিনন্দের “রামচরিত” বাঙলা দেশে রচিত হ্ইয়াছিল। সন্ধ্যাকরনন্দীর 
'রামচরিত দ্বার্থবোঁধক গ্লেষকাব্য হইলেও ইহার বাহিক অর্থ রামায়ণকেই 
অবলম্বন করিয়াছে । বাওল! দেশে বাল্মীকি-রামায়ণ যে বহুল প্রচলিত 
ছিল, তাহার প্রমাণ__রামায়ণের গৌডীয় পাঠ উদীচ্য ও দাক্ষিণাত্যের 
পাঠের মতোই জনপ্রিয় হইয়াছিল। অবশ্ প্রাচীন বাঙলার শিল্প শিলালেখ 
ও প্রত্বতত্বে রাম ও সীতাব জীবনসংক্রানস্ত বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়! 
যার নাই। রাধারুষ্ণ, কৃষ্ণদত্যভামা, বিষুলক্ষ্মী ইত্যাদি সংক্রান্ত যুগলমৃত্তি 
শিল্পনিদর্শন ও লিপিলেখনেব উল্লেখই অধিক পাওয়া যাইতেছে । কিন্তু 
রামায়ণোক্ত রামকাহিনী প্রাচীন বাউলাষ প্রধানতঃ মভাকাব্য রূপেই গৃহীত 
হইয়াছিল, কৃষ্ণচকথাঁর মতো! ব্যাপক ভাগবত মহিমা লাভ করিতে পারে নাই। 
পরবর্তী কালে ও কষ্জারণ কাব্য, পদাবলীশাঁখ! ও গৌড়ীয় ভক্তিমার্গের প্রভাবে 
রামায়ণ কাব্যলোক ত্যাগ করিয়া ভক্তিলোকে উধাও হইতে পারে নাই। 
কৃত্তিবাসের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে রামায়ণকাহিনীর সামান্য উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। চর্ধাগীতিকাঁর ৩৪ সংখ্যক পদে “রাআ! রাআ রাআ রে, অবর 
বাঅ মোহরে বাঁধা” পংক্তিটিতে কেহ কেহ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে (উৎপত্তি 
প্রকরণ, ১৫শ-২শ সর্গ)-বধিত রাজা পদ্ম এবং রাশী লীলাসংক্রান্ত অধ্যাত্ম 
কাহিনীর প্রভাব দেখিতে পাইয়াছেন।৬ অবশ্য এ সাদৃশ্য কষ্টকল্লিত। কিন্ত 
শীকষ্ণকীর্তনের কোন কোন স্থলে রামায়ণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তা লথণ্ডে 
রাধা কৃষ্ণের দূতী বড়ায়িকে অপমান করিয়া তাডাইয়া দিলে কৃষ্ণ ক্ষুব্ধ হইয়া 
বলিয়াছিলেন-_ 

রাম কাজে হনুমন্ত]। 
তেহেন আল্গার দূতা || 


এখানে রামায়ণের হনুমানের দৌত্যের কথা মনে পড়িবে । দামখণ্ডে কৃষ্ণের 
উত্তি__ 


» অধ্যাপক মণীব্দ্রমোহন বন্থু- চর্যাপদ 


৪৭৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত 


হনুমান মহাবীর হৈলা সারখী। 

তবে কৈলেশ সেতুবন্ধ আন্গে দাশরথী | 

মাইল ইন্দ্রজিত ভায়ি লক্গ্পণে। 

জয় জয় হুলাছলী দিল দেবগণে ॥। 
এখানে রামাষণের লঙ্কাকাণ্ডের উল্লেখ রহিয়াছে । বিদ্যাপতি প্রধানতঃ 
রাধাকৃষ্ণের শূঙ্জগারপদ রচনা করিলেও রামসীতাবিষয়ক কিছু কিছু গান 
লিখিয়াছিলেন। মিথিলায় লোকমুখে তাহা অগ্ঠাপি প্রচলিত আছে। 
চৈতন্যপবিকর মুরারিগুপ্ত হম্থমানেব অবতাব বলিয়৷ বৈষ্ণবসমাজে স্বীকৃত হইযা- 
ছিলেন, এবং তিনি প্রথম জীবনে রামভক্ত ছিলেন-_-এ সংবাদও উল্লেখযোগ্য । 
যাহ! হউক, কৃত্তিবাসের পূর্বে বাংল সাহিত্যে রামসীতার বিষয়ে সামান্ঠ উল্লেখ 
দেখা যায় , তবে এ কথা সত্য যে, তখনও রামসীতা৷ বিগ্রহরূপে বাঙলা দেশে 
ঠহীইপান নাই; যেটুকু উল্লেখ পাওয়। যাইতেছে, তাহা! রামসীতাকাহিনীর 
জনপ্রিষতা স্থচিত কবিতেছে, কিন্তু এই সময়ে কোন রামভক্কিশাঁখা গডিয 
উঠে নাই বলিয়! অনুমিত হয। 


| ৩1 
কৃত্তিবাস-পরিচয় 
্্ত পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া সমগ্র বাউলা দেশে__রাজমহল হইতে চট্টগ্রাম 


এবং উ্ভিত্তা উপকূল হইতে তে কামৰপ পর্যন্ত ভূভাগে কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের 
বামাষণ পঁচালী অভূতপূর্ব প্রভাব বিস্তাব করিয়াছে । বৈষ্বপদাবলী বাঙালীর 
রসাবেশমুগ্ধ মর্যচেতনাকে ভাবন্বর্গের তুরীয় লোকে লইয়া গিযাছে, মঙ্গলকাব্য 
তাহাকে কঠিন সৃত্তিক'তলে টানিয। আনিষাছে, আর রামায়ণ পাঁচালী তাহার 
গুহজীবনের পরিচিত আদর্শকে মহত্তর মূল্য দিযাছে। 

ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস ভগীরথের মতো! সাধন করিয়া প্াবনী ভাগ্রীরথী 
ধারার মতোই রাষায়ণকথাকে বাঙালীর ছিত্ততটে প্রবাহিত করিয়াছেন 
অথচ ধিনি বাঙালীর জীবন ও সাধনাকে একটা! উচ্চতর ও স্বস্থ জীবনাদর্শের 
দিকে পরিচালিত করিয়াছেন, মুরারি ওঝার পৌত্র সেই কৃত্তিবাঁস পণ্ডিতের 
পরিচয় সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট তথ্যবহ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই! 
কৃত্তিবাসের রামায়ণপূুরথির নানা কাণ্ড এখনও বাঙল! দেশের যত্রতত্র 
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ছড়াইয়া আছে; সভ্যতার আলোক হইতে কিছু দূরে অবস্থিত গ্রামাঞ্চলের 
গায়েন ও কথকগণ কত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী আবৃত্তি করে এবং জুরে 
তালে গাহিয়। থাকে ; আধুনিক কালে মুদ্রাযস্ত্রের যুগে এখনও যে কৃত্তিবাসের 
পু'থি নকল হয় না, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। _১৮২-৩ শ্রীঃ অকে 
কত্তিবাসের রামায়ণ সর্বপ্রথম মুদ্রীযস্ত্ররে সংস্পর্শে আসে। তাহার_ পরে 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রচুর সংখ্যায় মুদ্রিত হইলেও পু'খি-নকলের রীতি হ্রাস 
পায় নাই ছাপার যুগেও কৃত্তিবাঁসী রামায়ণের বহু নকল পাওয়া গিয়াছে। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালয়ের পু'থিশালায় 
কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ডের যে সমস্ত পুঁথি রক্ষিত আছে, তাহাদের 
অনেকগুলি ১৯শ 'শতাব্ধীর মধ্যভাগে নকল করা হইয়াছিল। “একদ! 
পুথিনকল পুণ্যকর্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত। বিংশ শতকের প্রীরস্তেও 
মে আদর্শ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু, এখনও পযন্ত কৃত্তিবাসের 
পরিচয়, আবির্ভাবকাল ও গ্রন্থরচন।সম্পকিত প্রশ্নের চুডান্ত মীমাংসা হয় 
নাই। 'বড়ুচণ্ীদাসকে ছাড়িয়। দিলে এ পর্যন্ত মধ্যযুগীয় বাঁংল| সাহিত্য 
লইয়া যত বিতর্কমূলক আলোচন! হইয়াছে, তন্মধ্যে কৃত্তিবাণী আলোচনা 
জটিলতম এবং বহু মতভেদের কণ্টকে সমাকীর্ণ। “স্ততঃ ফুলিয়ার মুখুটি 
বংশোদ্ূত সুশীল পণ্ডিত কৃত্তিবাস, যিনি শালা দেশের দৈনন্দিন জীবনের 
সহিত জডিত হইয়া! গিয়াছেন, তাহার সম্বদ্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যাইতেছে 
না__ইহা অল্প পরিতাপের বিষয় নহে । মধ্যযুগীঘ্ বাংল! সাহিত্যেও কৃত্তিবাস- 
সংক্রান্ত বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যাঁয় না। প্রসিদ্ধ কুলাঁচার্য ধ্রবানন্দ মিশ্র 
রচিত “মহাবংশাবলী” (১৪৮৫ শ্বীঃ অঃ)৭ নামক কুলপবিচয়-জ্ঞাপক গ্রন্থে 
কৃত্তিবাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে £ “কৃত্তিবাসঃ কবিধীঁমান্‌ সৌম্যঃ শান্তো জনপ্রিয়ঃ | 
এইরূপ প্রাচীন উল্লেখ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেও দেখিতে পাওয়া যাঁয় - 

রামায়ণ করিল বাল্দীকি মহারুবি। 

পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অন্ুভবি ॥ 
এতঘ্যতীত মধ্যযুগের গ্রন্থে কৃত্তিবাস-সংক্রান্ত আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। 
অর্ধাচীন কালের কুলজীগ্রন্থে ভরদ্বাজ গোত্রের মুখুটি গাই বর্ণনা-প্রসঙ্গে 
কুলাচার্ধগণ কৃত্তিবাঁস পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । 


৭ ১৩*৮ সালেন্স সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ভ্রষ্টব্য। ডক্টর দীনেশচন্ত্র ৬্চার্ধের মতে এই 
গ্রন্থ ১৫*"-১৫১* শ্রী: অকের মধো রচিত হইয়াছিল । 


৪৭৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কলিকাতার বাংচ1 ছাপাখানা হইতে কৃত্তিবাসী 

রামাষণ মুক্রিত হইয়া প্রকাশিত হইলেও কৃত্তিবাসের ব্যক্তিগত জীবন ও 
তৎসম্পকিত অন্ান্ত তথ্য জানিবাঁর জন্য সে যুগের বাঙীলী পাঠক বিশেষ 
কৌতুহলী হয় নাই। শ্রীরামপুর-প্রকাশিত কৃতিবাসী রামায়ণের প্রথম সংস্করণ 
(১৮০২-৩) বা জয়গোপাল তর্কালঙ্কার-সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণেও (১৮৩০- 
৩৪) কৃত্তিবাসের জীবন সম্বন্ধে কোন জ্ঞাতব্য তথ্য উদ্ধৃত হয় নাই। ১৮৫২ 
খ্রীঃ অবে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যাষ “বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ নামক 
পুস্তিকায় কাশীরাম দাস সম্বন্ধে প্রশংসাস্থচক দীর্ঘ আলোচনা করিলেও 
কৃত্তিবাসের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধ! প্রদর্শন করেন নাই, কোন তথ্যও পরিবেশন 
করেন নাই। ১৮৭১ শ্রীঃ অবে বঙ্কিমচন্দ্র [76 0০7০৫ 73629 পত্রিকায় 
73978811 [,16678807৪, নামক যে প্রবন্ধ বচন। কবেন৮, তাহাতে কৃত্তিবাস 
ও কাশীরামের কাব্য সম্বন্ধে মন্তব্য থাকিলেও কৃত্তিবাসের কৌন পরিচয় উদ্ধৃত 
হয নাই । “ছাঁপাব অক্ষরে সর্বপ্রথম কৃত্তিবাস-পরিচয় মুক্রিত করেন হরিশমন্্র 
মিত্র “কৃত্তিবাসের পরিচযসংগ্রহ* (ঢাকা হইতে প্রকাশিত ) নামক একখা।ন 
পুস্তিকায় (১৮৭০ শ্রীঃ অঃ)। নিয়ে তাহা হইতে বারটি পংস্তি উদ্ধৃত হইল £ 

মুরারি নামেতে ওঝ। ছিলেন কাশীবাসী। 

করিলেন বসবাস ফুলিয়াতে আসি ॥ 

হইলেন তাহার পুত্র বনমালী নাম। 

রাম ভক্ত অনুরক্ত নানাগুণধাম ॥। 

বাপ বনমালী ওঝ| মান্কি উদরে। 

কৃত্তিবাস জন্মিলেন চারি সহোদরে ॥ 

কৃত্তিবাস, প্রীনিবাস, অদ্বৈত ভান্কর । 

সবে স্থপণ্ডিত অতি নান! গুণধর || 


কৃত্তিবাস পগ্ডিতে জন্ম শুভক্ষণ। 
ভাষা! করি রচিলেন গ্রন্থ রামায়ণ । 


পরম আদরে বন্দি তাহার চরণ। 

গাইব রচিল। মেমন রামায়ণ ॥ 
হরিশ্চন্দ্র মিত্র রামায়ণগায়কদের নিকট কৃতিবাস-পরিচয়জ্ঞাপক পংি, কয়টি উদ্ধার 
করিয়া উক্ত পুস্তিকায় মুদ্রিত করিয়াছিলেন। আমাদের অন্গমান, কুলজীগ্রন্থের 


৮ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবিচরিত' এবংঢাক1 হইতে প্রকাশিত “মিত্র প্রকাশের 
সমালেচন। করিতে গিয়। বন্বিমচন্ত্র এই প্রবন্ধ রচম! করেন। 





কত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী ৪৭৭ 


সহিত মিল রাখিয়া কোন রামায়ণগায়ক বা কথক এই আত্মুপরিচয়জ্ঞাপক 
বিবরনীটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 
হরিমোহ্‌ন মুখোপাধ্যায়ের “কবিচরিত” (১ম ভাগ) হরিশ্চন্দের পুস্তিকার 

কিছু পূর্বে প্রকাশিত হয়। তিনিও কোন পুথিতে কৃতিবাসের পরিচয় পান 
নাই। পুঁথি হইতে তিনি কৃত্তিবাঁস সম্বন্ধে মাত্র এই কয়টি পংক্তি উদ্ধার 
করিতে পারিয়াছিলেন £ 

(১) ফুলিয়ার কৃত্তিবাদ গায় হুধাভাগ। 

(২) রচিল অরণ্যকাণ্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস। 

(৩) কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি। 

যার কণ্ঠে সদ। কেলি করেন ভারতী ॥ 

এই পংক্তিগুলি পরবর্তী কালের মুদ্রিত রামীরণেও পাওষা গিয়াছে । ১৮৭০ 
খ্ৰাঃ অবে প্রকাশিত মহেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের “বঙ্গভাষার ইতিহাস? (১ম) 
নামক গ্রন্থে আছে যে, ১৫৬৯ খ্রীঃ অবে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। এই সনতারিখ 
তিনি কৌা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা বলেন নাই । (১৮০২ শ্রী: অবে 
শ্রীরামপুর মিশন হইতে. সর্বপ্রথম. কততিবাসের মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় 
এবং বটতলাপ্রকাশিত কত্তিবাঁসী রামাধণ জযগোঁপাল তর্কালঙ্কার নামক সংস্কৃত 
কলেজের এক পণ্ডিতের সংশোধন-_তিনি এইটুকু সংবাদ দিযাছিলেন। 
রাজনারারণ বন্গু ১৮৭৮ খ্রীঃ অবে “বাঙ্গালা ভাষা! ও সাহিত্য” নামক গ্রন্থে বলেন 
যে, কৃত্তিবাদ ১৪৬০ শকে (১৫৩৮ শ্ীঃ অঃ) রামাঁষধ্ণ রচনা করেন। এই 
সনতাপ্রিখেব উতৎ্দ কোথায়, তাহ। তিনিও নির্দেশ করেন নাই । অক্ষয়চন্দ্র 
সরকাবের পিত। গঙ্গাচরণ সরকার ১৮৮০ খ্রীঃ অবে “বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা” 
নামক পুক্তিকায়, ফুলিয়ায় কৃত্তিবাঁসের আবিভাঁব হইয়াছিল, এতদতিরিক্ত আর 
কোন সংবাদ দিতে পারেন নাই। ঠকলাপচন্দ্র ঘোষ ১৮৮৪ শ্রী; অবেে “বাঙ্গাল! 
সাহিত্য? নামক গ্রন্থে সবপ্রথম দেবীবর ঘটকের কুলজীগ্রন্থের বর্ণনাহ্ছপারে সিদ্ধান্ত 
করেন যে, কৃত্তিবাস ১৫৮০ খ্বীঃ অবে রামায়ণ রচনা করেন। ১৯শ শতাব্দীর 
শেষার্ধে বটতল! হইতে বহু কম্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রিত হইলেও সে যুগে কৃত্তিবাস 
সন্বন্ধে বাঙালী বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পাবে নাই, তজ্জন্ত কেহ 
উদ্বেগ বোধ করে নাই । রামগতি স্তায়বত্র তাহার “বাঙ্গাল! ভাষা ও বাঙ্গালা 
সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবের (১৮৭২-৭৩ খ্রীঃ অব) প্রথম সংস্করণে কুত্তিবাঁসের রামায়ণ 
সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও কবির পরিচয় সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য উদ্ধার 


৪৭৮ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


করিতে পারেন নাই। বাংলা ১৩০৫ সালে নগেন্দ্রনাথ বহু “বঙ্গের জাতীয় 
ইতিহাস" গ্রন্থের “বারেকন্ব্রাঙ্ষণবিবরণ নামক খণ্ডে সর্বপ্রথম কৃত্তিবাসের 
আত্মপরিচয়জ্ঞাপক নয়টি পয়ারপংক্তি উল্লেখ করেন। দীনেশচন্দ্র 'বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্যের প্রথম সংস্করণে (১৮৯৬ খ্রীঃ অবে) কৃত্তিবাঁসের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক 
কোন আত্মবিবরণী ছিল না। প্রথম সংস্করণের পাঁচ বৎসর পরে ১৯০১ 
সালে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়; তাহাতেই সর্বপ্রথম কৃত্তিবাসের 
স্বরচিত আত্মবিবরণ সমগ্রভাবে মুদ্রিত হইয়।ছিল, এবং তাহার পরেই 
কৃত্তিবাসের পরিচয় জানিবার জন্য বাঙালী পাঠক কৌতৃহলী হইয়া উঠিলেন। 
এত দিনে কৃত্তিবাসের যথার্থ বিবরণ পাঁওয়! গেল বলিয়া সকলেই তৃপ্থিলাভ 
করিলেন। দীনেশচন্দ্রের পূর্বে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩০১ সালের সাহিত্য-পরিষ 
পত্রিকায় কৃত্তিবাসের পুথি ও মুদ্রিত সংস্করণ লইয়া! বিস্তারিত আলোচনা 
করিলেও কবির ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য উদ্ধার করিতে 
পারেন নাই । বাহা হউক, সাহিত্যপরিষদ-পত্রিকায় কৃত্তিবাস সম্বন্ধে গবেষণা 
শুরু হইয়া যায়; এই কার্য হুষ্ুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য বাংল! ১৩০২ সালে 
(১৮৯৫ শ্রীঃ অুব্ব ) বঙ্গীয় পাহিত্য পরিষদের উদ্যেঃগে “কত্িবাঁস রামায়ণসমিতি” 
গঠিত হয। ্িত্তিবাসের বিভিন্ন পুঁথির পাঠ মিলাইয়া বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের 
অভিগ্ায়ে হীরেন্দ্রনাথ ১৩০৭ সালে কৃভিবাসী রামারণের অযোধ্যাকাণ্ড এবং 
১৩১৭ সীলে উত্তরাঁকাও মুদ্রিত করেন। তিনিও, “কৃত্তিবাস অন্যুন ৪৫* বৎসরের 
লোক”, ইহার অধিক তথ্য সংগ্রহ কবিতে পারেন নাই । তাহার পরে বিভিন্ন 
গবেষক- যৌগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তরপ্ধন রায় 
বিদ্বদ্ল্লভ, নলিনীকান্ত ভট্টশালী কৃত্তিধাসের পরিচয় ও পুঁথি লইযা মৌলিক 
গবেষণা করিয়া অনেক নৃতন তথ্য উদ্ধার করেন। তথাপি এখনও কুত্তিবাস 
সম্বন্ধে সমস্ত রহস্তের সমাধান হয় নাই। গবেষকগণের গবেষণার ফলে সমস্যা 
কেবলই জটিলরূপ ধারণ করিতেছে, একের গবেষণাঁলন্ধ ফলাফলের সহিত অন্যের 
তথ্যসিদ্ধান্তেরও মতানৈক্য দেখ! দ্রিয়াছে। কোন ছুইজন গবেষকই কৃত্তিবাস 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে একমত হইতে পারেন নাই। 

প্রধানতঃ কৃত্তিবাসের তথাকথিত “আত্মবিবরণ” এবং কূলজ'গাস্থে উল্লিখিত 
তথ্যের দ্বার। কুত্তিবাসের আবির্ভাব, পারিবারিক পরিচয় ও রামায়ণ রচনার কাল 
নির্ধারিত হইয়৷ থাকে । আমরা প্রথমে কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক বর্ণম।র 
তথ্যবিচার করিয়৷ তাহার পরে কুলজীগ্রন্থে-ধুত তথ্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিব । 


কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাচ।লী ৪৭৯ 


কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয় ॥ 

এ পর্যস্ত বাঙলা দেশে কত্তিবাস লইয়া যত গবেষণা হ্ইয়াছে, তাহার পনের 
আনা অংশ কত্তিবাসের আত্মপরিচয় সংত্রাস্ত তথ্যাদি লইয়াই বিব্রত। এই 
আত্মবিবরশীর প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে 
কিঞ্চিৎ পরিমাণে গোয়েন্দাবুদ্ধির শরণ লইতে হইবে। কারণ তথাঁকথিত 
'আত্মুবিবরণ' লইয়া! যে “কারচুপি” চলিয়াছে, বাংলা সাহিত্যে তাহার অন্তরূপ 
দৃষ্টান্ত বিরল ) ইতিপূর্বে আমরা দেখিযাঁছি যে, ১৩০৪ সালে “বঙ্গের সামাজিক 
ইতিহাসে 'বারেন্ত ব্রাহ্মণকাণ্ডে নগেজ্নাথ বন্থ কৃত্তিবাসের “আত্মপরিচয"শীর্ষক 
পয়ারের প্রথম নয় ছত্র উদ্ধৃত করেন এবং দীনেশচন্দ্র সেন তাহাব 'বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্যে” দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯০১ শ্রী অব) সমস্ত পরিচবটুকু উল্লেখ করেন । 
অথচ কৃত্তিবাসী পুখিসমূহে এই আত্মপবিচযের বিশেষ বোন চিহ্ৃই নাই। 
নগেন্্রনাথ ও দীনেশচন্দ্র তাহ! হইলে কোন্‌ পুঁথি "হইতে এই পধারগুলি 
পাইলেন? ) 

€বাধুডা ও হুগলী জিলার সীমায় অবস্থিত ব্দনগঞ্জী গ্রামের অধিব|সী এক 
নিঃসন্তান বৃদ্ধ কথক তাহার অনেকগুলি পুঁথি উক্ত গ্রামবাসী গ্াঁচীন 
সাহিত্যামোধী হাবাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশবকে সমর্পণ করিযাছিলেন। 
ভক্তিনিধি পুঁথির বাগ্ডিলের মধ্যে ক্লত্তিবাপী রাশায়ণের একটি প্রাচীন পু থিতে 
(১৫১ শ্রী; অঃ) কৃত্তিবাসের আত্মপরিচযজ্ঞপক পয়াব পাইযাছিলেন। 
দীনেশচন্দ্র এই সংবাদ জানিতে পারিয়া হারাধন দত্তের সহিত যোগাযোগ 
স্বাপন করেন। ভক্তিনিধি মহাঁশয পুবোক্ত পুথি হইতে কৃত্তিব/সের আত্ম- 
পবিচয়জ্ঞাপক পয়াবগ্তণি নকল করিষ! দীনেশচন্দ্রকে প্রেবণ কবেন। দীনেশনন্ত 
'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে”র দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা মুদ্রিত করেন। তাহার পরে 
এই আত্মবিবরণ কৃতিবাসের রচনা বলিষা গৃহীত হয় এবং ইহা অবলগ্বনে 
যোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যানিধি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাঁয় জ্যোতিষিক. গণনার 
সাহায্যে ছুই_বার (সন ১৩১৮ ও ১৩৪০ সাল) কৃত্তিবাসের আবির্ভাব সন 
গণন] করেন 1) ১৩১৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ্পত্রিকায় যোগেশচন্দ্র রায় 
বলিয়াছিলেন যে, বদনগঞ্জনিবাসী হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি নগেন্দ্রবালা মুস্তফী 
নামী মুস্তফীপরিবারের এক বধূর নিকটে এ পুখিগুলি বিক্রয় করেন। অবশ্য 
হারাধনু দত্তের নিকটেও এ পুথির নকল ছিল। ইতিমধ্যে নগেন্দ্রবালা 
আত্মহত্যা করেন (১৩১৩ সাল); তৎপরে উল্লিখিত আত্মপর্িচয়জ্ঞাপক মূল 





৪৮০৩ বাংল! সাহিত্যেব ইতিবৃত্ত 


পুথির কোন সন্ধান পাওয়া যায না। হাবাধন দত্তের নিকট যে নকল ছিল, 
তাহাও অনৃশ্ত হইযা যায । যত দিন ভক্কিনিধি মহাশয জীবিত ছিলেন, তত 
দিন তিনি কাহাকেও মূল পুঁথি বা তাহাব নকল দেখান নাই। (দ্রীনেশচন্্র 
তাহার নিকট হইতে আত্মপবিচয়টুকু নকলেব আকারেই পাইযাঁছিলেন। 
নগেন্দ্রনাথ বস “বঙ্গেব সামাজিক ইতিহাসে” যে নয পং্তি মুব্রিত কবিযাছিলেন, 
তাহাও বোঁধহয ভক্তিনিধি মহাঁশযেব প্রেবিত কোন নকল হইতে গৃহীত হইয়া 
থাকিবে । মূল পুঁথি, যাহা নগেন্দ্রবাল| মুস্তফী কিনিযাছিলেন, এবং উহাব 
নকল, যাহা হ।রাধন দত্তেব নিকট ছিল বলিধ? প্রচাবিত, উহাদেব দ্ুইখানিরই 
কোন সন্ধান পাওবা যায নাই বলিয়া কৃত্তিবাসেব তথাকথিত “আত্মবিববণ' কত 
দৃব প্রামাণিক, তাহাব প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাওয1 দুবহ | অনেকে মনে করিলেন 
ষে, হাবাধন দ্ত্তেব উক্ত পুথি এবং তাহাতে উদ্ধত আত্মবিববণ যথেষ্ট 
প্রামাণিক নহে; কেহ বলিলেন, এ পুাখখ অস্তিত্বই নাই 1) ১৩০৪ সালের 
সহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকাষ প্রফুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় “কৃন্তিবাস পণ্ডিত” নামক 
প্রবন্ধে মন্তব্য কবেন, “এখন মনে হইতেছে, ইহা বুঝি সেই সাপের পা ও 
ও ডুমুবেব ফুল স্ববূপ শ্রীযুক্ত হাবাধন দত্ত ভক্তিনিবিব প্রাচীন বামাধণের পুথি, 
যাহাব অস্তিত্ব আছে, অথচ লোকেব চর্মচক্ষে ভিডে ন11” (কিন্তু ডক্টর 
নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ালয এবং সাহিত্য 
পরিষদের পুঁথিশালাষ বক্ষিত চাগি খানি কৃত্তিবাসী পুরথিব সাহায্যে প্রমাণ 
কবিয়াছেন যে, কৃত্তিবাসেব আত্মপবিচধজ্ঞাপক পধযাবগুলি অলীক নহে। 
ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালযেব প্রথিতে বপিত কৃত্তিবাপী কাহিনীব সহিত প্রচলিত 
আত্মধিববণেব বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মূল পুঁথি বা তাহাব নকল কোথায় 
গেল, সে বিষয়ে বোমাঞ্চকব কাহিনী আবিষ্কৃত হইবাছে। ১৩৪৯ সালেব 
“ভাবতবর্ষে"র জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় নলিণীকাস্ত “কন্তিবাসেব আত্মবিববণ” নামক প্রবন্ধে 
পুথি নিখোজ হওয়ার বহশ্যকে অনেকটা সবল করিতে পারিষাছেন। ১ 
মোগেশচন্দ্র বায় বাংলা ১৩২০ সালে সাহিত্য-পবিষৎ-পত্তরিকায় যখন 
কৃত্তিবাসেব কাল নির্ণয় করিতে ব্যস্ত ছিলেন, তখনও শ্বর্গীয হারাধন দত্তের 
বাডীতে পু'থির নকল ছিল। পরে যোগেশচন্ত্র সন্ধান কবিযাও এ পু*থি বা 
নকলের কোন সুত্র পান নাই। ইহার অনেক পরে (ডঃ ভট্টশালী ঢাকা 
বিশ্ববিস্ঞালয়ের জন্য নগেন্দ্রণাথ বস্থর নিকট রক্ষিত কুলজী পুিগুলি ত্র 
করিবার চেষ্টা করেন। তাহার জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালয়েব পু'ঘিশালার 
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ফামানম খাস) নক 
রুদিবামী স্বীমায়ণের অপেক্ষাকৃত পরধারীকাবের পুথি 





কৃতিবাসের রামায়ণ পাচালী ৪৮১ 


অধ্যক্ষ ডক্টর স্থবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নগেন্দ্রনাথ বস্তুর সংগৃহীত পুথির 
তালিকা প্রস্তত করিতে প্রেরণ করেন। ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় এ পুঁঘিসমূহের 
তালিকা প্রস্তুত করিতে গিয়া দেখেন যে, “কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ-সম্বলিত 
ব্রিপত্রাত্মক কৃত্তিবাপী আদিকাণ্ডের একখানা পু*ঘির আরম্ভ মাত্র আছে।” 
স্থবোধচন্দ্র এ পুথির নকল লইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত নগেন্দ্রনাথ তাহার 
অনুমতি দেন নাই ।) স্ববোধচন্দ্রের মতে প্রচলিত আত্মবিবরণ, এবং বস্থ 
মহাশয়ের কাছে রক্ষিত এ ত্রিপত্রাত্মক খণ্ডিত পুরথিতে ঘণিত আত্মবিবরণ 
প্রায় একপ্রকাব। যাহ। হউক, নগেন্দ্রনাথ ঢাক! বিশ্ববিদ্ভালয়কে পুঁথি বিক্রয়ে 
সম্মত হন নাই। তখন ভট্টশালী অগ্রমান করিলেন যে, যখন দীনেশচন্দ্র, 
স্টেপল্টন সাহেব (“ঢাকা রিভিউ, ), নলিনীকান্ত, যোৌগেশচন্দ্র গ্রভৃতি গবেষকগণ 
কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ লইয়া নান! দ্বিধাসংশয়ের মধ্যে কোন কৃলকিনার' 
পাইতেছিলেন না, তখনও এ পু'থির খণ্ডিত অংশ (পৃষ্ঠা ১-৩) নগেন্দ্রনাথের 
কাছে ছিল; কিন্তু তিনি এ আত্মবিবরণী প্রকাশ করিয়া সমস্তা সমাধানে কেন 
অগ্রসর হইলেন না, তাহা এক রতস্তের ব্যাপার । 

নগেন্দ্রনাথ বঙ্গ মহাশয়েব মৃত্যুর পর ভষ্টশালী বাংলা ১৩৪* সাল বস্ 
মতাশয়ের উত্তবাধিকারীর সহিত আলাপ-আলোচন। করিয়! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
জন্য এ পু'িগুলি ক্রয় করিলেন। তাহার মধ্যে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণমূলক 
এ তিনখানি পৃষ্ঠাও ছিল ( মুদ্রিত চিত্রলিপি দ্রষ্টব্য )। ভর্টশালী দেখিলেন যে, 
এ তিনখানি পত্র কোন একটি পুঁথির প্রথম দিকের খণ্তিতাংশ। পুঁথির পৃষ্টাগুলি 
তুলোট কাগজের, লিপি দেডশত বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে । পুঁথিটি বাংলা 
১২৪০ সালের নকল। স্থতবাং এতদিন ধরিয়। হারাধন দত্তের নিকট সংরক্ষিত 
১৪২৩ খ্রীঃ অবের যে পুঁথির কথা চলিয়া আমিতেছিল, তাহ! অলীক। ভট্রশালী 
মহাশয় প্রচলিত আত্মবিবরণী এবং এ তিন পত্রে বণিত আত্মবিবগণ মিলাইয়া 
দ্রেখিলেন যে, এ তিনখানি পত্রের বিবরশীতে পরে কেহ (হারাধন দত্ত?) 
হস্তক্ষেপ করিয়া ইচ্ছামত শব্দ ব। পংক্তি বদলাইয়া লইয়াছেন, নৃতন পংক্তি 
যোগ করিয়াছেন। এতদিন পরে কৃত্তিবাপের আত্মবিবরণ-সংক্রান্ত রহস্যের 
সন্ধান মিলিল। এই তিনখানি পত্রযুক্ত পুঁথিটিই (খণ্ডিত) নিরুদ্দিষ্ট পুঁথি 
যাহা হারাধন দত্তের অধিকারে ছিল, হয়তো নগেন্দ্রবাল! মুস্তফী ইহাই কিনিয় 
লইয়াছিলেন। তাহার পর উহা! নগেক্জনাথ বস্থ মহাশয়ের নিকট কমন করিয়। 
আপিল, তাহার কোন সহুৃত্তর পাওয়া যায় না। 

৩১--(১ম খণ্ড) 


৪৮২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নলিনীকান্ত পুঁথিটির তিনখানি পত্র তো পাইলেন। কিন্তু পুণির 

অবশিষ্ট অংশ কোথায় গেল? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পু'ঘিশালায় রক্ষিত 
১৫নং পুঁথিখানিই বোধহয় সেই নিকদ্দিষ্ট পু'থির অবশিষ্টাংশ 9 সাহিত্য 
পরিষদের পু'থি চারি পৃষ্ঠা হইতে আরম্ত হইয়াছে । উহার কাগজ, আকার, 
ও লেখ! পূর্বতন তিন পত্রের সহিত অবিকল মিলিয়া যাইতেছে । নগেন্দ্রনাথ 
বস্তুর নিকট সংরক্ষিত এ তিনখানি পৃষ্ঠার সর্বশেষে আছে__ 

কাহ। হইতে রামনাম হবেক প্রচার ॥ 

নারদ বলেন গোসাঞ্ি শুন মোর বাণী। 
সাহিত্য পরিষদের পুঘির আরস্তের ৪ পৃষ্ঠায় আছে-_ 

অত্রিক মুনির পুত্র গাছে চ)বন নামে মুনি || 

তাহার ঘরেতে হবে বিষণ অবতার । 

তিহে। শ্রীগামের কথা করিবেন প্রচার || 
ইহাতে স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে যে, নারদের উক্তির প্রথম পংক্তিটির ("নারদ 
বলেন গোপাঞ্জি শুন মোর বাণী) সহিত সাহিত্য পরিষদের পু'খির প্রথম 
পংক্তির (“অন্রিক মুনির পুত্র আছে চ্যবন নামে মুনি”) পূর্ণ সঙ্গতি আছে। 
উপরন্তু সাহিত্য পরিবদের পু*থির পুষ্পিকায় আছে__ 

“লিখতং শ্রীপিতমলাল সবকুল। - সাকিম সামপুর পরগণে জাহানাবাদ। পঠনার্থে শ্রীরঘুনাথ 
ভকত সাং বদনগঞ্জ পরগণে জাহানাবাদ | সন ১২৪* বারসও চন্বিশ সাল তা(রখ চা আঠীশ্তা 
কাণ্তিক রোজ মঙ্গলবার বেল! তিন প্রহরে সমএ সমাপ্ত হইল ।” 
এই পু্থিটি বদনগঞ্জে লিখিত হইয়াছিল । সুতরাং ইহা বদনগঞ্জের হারাধন 
দত্তের নিকট ছিল, এইরূপ অন্ুমান অসঙ্গত নহে । অতএব নগেন্দ্রনাথ বসুর 
নিকটে রক্ষিত তিন পৃষ্ঠা এবং সাহিত্য পরিষদের ১৫নং পুঁথি একই পু'খির 
অংশ। পুঁখির প্রথম তিনখানি পত্র নগেন্দ্রনাথ বন্ধুর নিকট কেমন করিয়া 
আসিল, এবং অবশিষ্টাংশই-বা সাহিত্য পরিষদে কি করিয়া রহিল--তাহার 
মীমাংদা হওয়া! সম্ভব নহে। সাহিত্য পরিষদের পু'থির বিবরণীতে হুগলী জেলা 
হইতে ইহা সংগৃহীত হইয়াছে, শুধু এইটুকু উল্লেখ আছে। 

এই পুথির আত্মবিবরণ এবং দীনেশচন্দ্রের “বঙ্গভাষা! ও সাহিত্যের দ্বিতীয় 

স্করণে উদ্ধৃত আত্মবিবরণে কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য আছে। হারাধন দত্ত 
দীনেশচন্দ্রকে এই বিবরণীটুকু লিখিয়৷ পাঠাইয়াছিলেন। এইরূপ অন্ু্মানই 
স্বাভাবিক যে, দত্ত মহাশয়ের অনবধানতাবশতঃ দীনেশচন্দ্রকে প্রেরিত বিবরণী 


কততিবাসের রামায়ণ পাঁচালী ৪৮৩ 


ও তাহার কাছে রক্ষিত পু'থির বিবরণীতে কিছু কিছু বৈষম্য বা ভূলত্রাস্তি 
ঘটিয়াছিল। এখানে দীনেশচন্ত্রের গ্রন্থে উদ্ধৃত বিবরণীর কিয়দংশ মুদ্ত্রিত 


হইল 


পুর্রবেতে আছিল বেদানুজ মহারাঁজ। | 
তাহার পাত্র আছিল নারমিংহ ওঝা ॥ 
বঙ্গদেশে প্রমাদ হেল সকলে অস্থির । 
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা জাহল। গঙ্গাতীর ।॥। 
সথখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকুলে। 
বমতি করিতে স্থান খু'জে খু'জে বুলে ॥ 
গঙ্গাতীরে দডাইয়া চহদ্দিকে চায়। 
রাত্রিবীল হইল ওঝ! শুঠিল তথায় |। 
পুহাইতে অ'ছে যখন দণ্ডেক রজনী। 
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি ।। 
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়। 
হেনকাঁলে আকাশখাণী শুণ্বারে পায় ॥। 
মালীজাতি ছিল পুর্বে মালঞ্চ এখান | 
ফুলিযা বলিখ কেল তাহার ঘোষণ ॥। 
গ্রামরতু ফুলিয। জগতে বাখানি। 

দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গ। তরঙ্গণী | 
ফুিয! চাঁপিযা ভৈল তাহার বনতি। 

ধন ধান্টে পুত্র পৌত্র বাডয মন্ততি | 
গর্কেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয় । 
মুর|রি সুব্য গোবিন্দ তাহার তনয় 
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত। 
শত পুত্র হেল তার স*সারে বিণিত ॥ 
জোণ্ঠ পুত্র ছিল তার নাম যে ভৈরব । 
রাজার সভায তার অধিক গৌরব | 
মহাপুক্ষ মুরাপি জগতে বাখানি। 
ধর্মচয্যায় রত মহান্ত থে মানী॥ 
মদরহিত ওঝ। হুন্দর মুরতি। 

মার্বগ ব্যান নম শান্ত্রে অবগতি ॥ 
সুশীল ভগবান তি বনমালী। 

প্রথম বিভ। কৈল ওঝ! কুলেতে গাঙ্গুলী ॥ 


৪৮৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্ধণের অধিকার। 
বঙ্গভাগে ভূঙ্লে তিহ খের মংসার ॥। 
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞ্জি প্রসাদে । 
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়ায়ে সম্পদে ॥ 
মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি। 
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনা || 
ংসারে সানন্দ সতত কৃনিবাল। 
ভাই মৃতু।ঞ্রয করে বড উপণাস ॥। 
সহোদর শান্তিমাধব সব্বলোকে ঘুষি । 
ঞীধর ভাই তার নিশ্য উপবাসী || 
বলভদ্র চতুরভূ্গ নামেতে ভাক্কর। 
আর এক বহন হইল তাই উদর || 
মালিনী নামেতে মাত। বাপ বনমালী। 
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশাপী ॥। 
রি ৪ 
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ (পুণ্য ) মাঘমাস। 
তখিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥ 
রি সং ঙ 
এগার নিবডে যখন বারতে প্রবেশ । 
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥ 


কবি বিছ্যার্জনের পর গৌডেশ্ববেব সহিত সাক্ষ।ৎ কবিলেন, 


রাজপগ্ডিত হব মনে আশা করে। 

পঞ্চ গ্লেক ভেটিলাম রাজ গৌড়েস্বরে ॥ 
ছ্ারী হস্তে প্লোক দিয়! রাজাকে জানালাম । 
রাজাজ্ঞ। অপেক্ষ। করি দ্বারেতে রহিলাম ॥ 
সপ্তঘটি বেল! যখন দেয়ালে পড়ে কাটি। 
শীপ্্ ধাই আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠি। 
কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাদ। 
রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভব ।। 


কবি নয় দেউডী পার হইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইযা দেখিলেন রাজ পাত্র' 
মিত্রসহ মাঘমাসের খরা পোহাইতেছেন, 
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আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাল। মাজুরি। 
তার উপর পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি ॥ 
পাটের চাদোয়। শোভে মাথার উপর। 
মাঘ মাসে খর! পোহায় রাজ! গৌঁড়েশ্বর || 
রঃ 
রাজার ঠাই ধাড়াইলাম হাত চারি অন্তরে । 
সাতগ্লে।ক পড়িলাম শুনে গোঁড়েশ্বরে ॥ 
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে । 
সরম্বতী প্রপাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফ,রে ॥ 
নান! ছন্দে প্লোক আমি পড়িনু সভায়। 
প্লোক শুনি গোৌডেশ্বর আম। পানে চায় || 
নানা মতে নান। গ্লোক পড়িলাম রসাল । 
খুশি হইয়। মহারাজ দিল। পুষ্পমাল ॥ 
কেদার খঁ| শিরে ঢালে চন্দনের ছড়। । 
রাজ৷ গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া ॥ 
রাজা গৌঁড়েশ্বর বলে কিবা দিব দ্ান। 
পাত্রমিত্র বলে রাজ। য। হয় বিধান | 
পঞ্চগড় চাপিয়। গৌঁড়েশ্বর রাজ।। 
গৌঁড়েশ্বর পুজ। কৈলে গুণের হয় পৃজ। ॥। 
পাত্রমিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে। 
যাহ ইচ্ছ। হয় তাহা চাহ মচারাজে ॥ 
কারে। কিছু নাই লই করি পরিহার । 
যখ] যাই তথায় গেইরবমাত্র সার ॥ 
যত ধত মহাপপ্তিত আছয়ে সংসারে । 
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে ন! পারে ।। 
ক ও ০ 
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত। 
সবে বলে ধন্ঠ ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত | 
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি। 
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী 


ভক্টর নলিনীকান্ত ভট্টরশালী মূল পুঁির আত্মবিবরণী উল্লেখ করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে উদ্ধৃত এবং পরবর্ত। কালে বন্লভাবে 


৪৮৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


প্রচারিত “'আত্মবিবরণ/টিতে বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, উহার ভাষাতেও 
আধুনিক কালের ছাষা পড়িয়াছে। ডক্টর ভট্টশালী মূল পুথি হইতে যেটুকু 
উদ্ধৃত করিয়াছেন (ভারতবর্ষ, 'জ্া্ঠ, ১৩৪৯ সাল), এখানে তাহা হইতে 
প্রাসঙ্গিক অংশ মুদ্রিত হইল। 


॥ মুল পুথির পাঠ ॥ 
শীপ্রীবামচন্্র 


অথো। আদিকাণ্ড আরস্ত 


আদিকাও রামাঁধণ শুনহ কাহিনি: 
প্রথম কাণ্ড রামায়ণ মধুরসনানি | 
পূর্ববেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা | 
তার পুত্র আছিল নরসিংচ ওঝ। | 
দেশের উপান্ত ব্র/ক্ষণের অধিকার । 
বঙ্গভোগ ভুষ্ঠিলেক সপ্দাগের সার | 
বঙ্গদেশে গ্রমাদ পিল হইল আস্থির। 
বঙ্গদেশ ছাড় ওঝা আইল গঙ্জাতীর ॥ 
স্থথ ভোগ কর] বিহরএ গঙ্গাকুলে। 
বসতি করিতে স্থান ব্রাহ্মণ খুজা। বুলে ॥। 
গ্রামরত্ব ফুলিয়। জে জগতে বাখানি। 
দক্ষিণ পস্ছিম চাঁপা। বহেন গঙ্গা সোনি ॥ 
ফুলিয়। চাপিঅ। হইল তাহার বসতি । 
ধনে ধান্যে পুত্রপৌত্রে বাডএ সম্তুতি ॥ 


/ 


আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমি পুণ্য মাঘ মাস। 
তথি মর্দে জন্মিলেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস | 


এগাড নীবড়ে খন বারতে প্রবেস। 
হেনবেল। পড়িতে গেল্যাম উত্তর দেস।। 
বৃহস্পতিবারের উষ্! পোহালে বুক্ুবার | 
বারাভ্তর উত্তরে গেল্যাম বড গঙ্গ। পার | 


কৃতিবাসের রাঁমাষণ পাঁচালী ৪৮৭ 
ঙ্ি ন্ট ষ্ 
লাত প্লোকে ভেটিল্যাম রাজ! গৌড়শ্বর | 
দিহময রাজা! আমি করিলাম গোচর ॥ 


মুখটী বংশ ওঝা! বংশ মংসার বিদিত। 

তথি উপজিল এই কিতিবাদ পগ্ডিত ॥ 

বাপ বনমালি রে।ঝ| মানিকী উদরে। 

জনম লইলাম রোজ! ছয় সহোদরে ॥*% 
স্থতবাং দেখ! গেল যে,( দীনেশচন্দ্রউদ্ধত “কত্তিবাসের আত্মবিববণে অনেক 
হস্তক্ষেপ ঘটিলেও উহা! অলীক বা! অযথার্থ নহে। নলিনীকান্তেব এই আবিষ্কারের 
পর আত্মবিবরণীটিব জাল অপবাদ খণ্ডিত হইল। আত্মবিববণীব প্রামাণিকতার 
আরও নিদর্শন মিলিযাছে । ভব ভট্টশাঁণী ১৯৩৬ শ্রীঃ অবে ঢাঁকা বিশ্ববিষ্ভালযের 
07071 [6৮ 791)110905078 0020211669৪ উদ্যোগে ণাঁকা বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রাচ্য শ্রন্থমালা”ব চতুর্থ গ্রন্থপে “মহাকবি কৃত্তিবাসম্বিবচিত বামাযণে”্ব 
আদিকাণ্ড টাকাটিপ্ননীসহ প্রকাশ কবেন। বিভিন্ন পুঁথির পাঠ মিলাইয়া 
মিশ্রবধনেব কাব্যখানি ভূমিপাসহ প্রকাশিত হয। ইহাতে তিনি চাবিখানি 
পুঁথিব উল্লেখ কবেন যাহাতে কওিবাস্পে আত্মপবিচষেব অণশতঃ উল্লেখ আছে 
ইহাব মধ্যে হইখানি বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদে (১২ নং এবং ১২৪ নং), একখানি 
কণিকাতা খিশ্ববিগ্ভাপথে (১৭১ শ” ) এব* একশানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেব 
পুঁথিশাণায আছে (ঢ488)। নিমন়ে এ পুঁথিব প্রযোজনীয অংশ উল্লেখ 
করা যাইতেছে। 


॥ বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষদের পুথি ॥ 


(ক) পিত! বনমাণি মাত। 'মনকার উদার 
জন্ম লভিণা কিওবান ছয মহোদরে || 
বলভদ্র চতুতু'জ অনন্ত ভাম্বর । 
নিত্যানন্দ কিিবাস ছয সঠোদর ॥ 
পঞ্চভাই প্ডত কিস্তিবাস গুণনালি। 
অনেক শান্ত্র গদা। রচে শ্রীরাম পাচালি । 
চুনিতে অনৃতধার লোকেতে প্রকাশ । 
ফুিয়াত বৈদেন পণ্ডিত কিতিবাদ।। (পু দংখা।--১২) 
উদ্াহরণম্ববপ কেবল প্রনঙ্গক চত্রগুশি উদ্ধত হইল। 


বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


€খ) কিন্তিবাস পণ্ডিত বদ্দো মুরারি ওঝাঁর নাতি । 
জার কে কেলি করেন দেবি সরম্বতী || 
মুখুটি বংষে জন্ম ওঝার জগত বিদিত । 
ফুলিয়া সমাঝে কিন্তিবাস যে পণ্ডিত।। 
পিত। বনমালি মাতা মানিকি উদরে। 
জনম লিল ওঝা ছয় সহোদরে ॥ 
ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গ। বড বলিন্দ। পার। 
জথা তথা করায। বেড়ায় বিচ্যার উদ্ধার ॥ 
বাল্সিকি হইতে হৈল রামায়ণ প্রকাশ । 
লোক বুঝাইতে করিল পণ্ডিত কিন্তিবাস | ( পু". সংখ্যা--১২৪ ) 


॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ॥ 


€গ) রাড দেস ফুলিয়। জার নাম। 
মুখুটি বংশেতে জর্দ অতি অনুপাম ॥ 
বাপ বনমালি ম৷ মান্টকির উদরে। 
ছয় ভুজ! জন্মিলেন ছয় সহোদরে || 
ছোটর বন্দে। বডগ বন্দে! বড গঙ্গার পার। 
জথ তথা করিয়। বেডান বিদ্ভার উদ্ধার |। 
রাড়া মধৈ বন্দিন্নু আচাষ চুডামণি। 
জার ঠাই কিত্তিবাস পড়িল! মাঁপুনি।| €ক বি. পু”. সংখ্যা--১৭১) 


॥ ঢাকা বিশ্ববি্ভালয়ের পুথি ॥ 


(ঘ) চতুর্দিক ভাগ জানি ফুলিয়। নগরী । 
উত্তর দক্ষিণ চাপি বহে সুরেখরী ॥ 
মুকুটি বংশে জন্ম স*সারে বিদীত। 
তথাঞ উপজিল কিত্তিবাস পণ্ডিত & 
বাপ বনমালী মাও মালীক! উদরে | 
জন্ম লভিল পণ্ডিত ছয় সহোদরে ॥ 
মাও মালিক জার বাপ বনমালী। 
সহোদর ছয়জন সর্ববগুণে জানি ॥ 
সরস কবিত৷ বাকা লোকেতে প্রকাঁশ। 
ফুলিঞ। নগরে বাশ হেন কীত্তিবাশ ॥ 
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কিন্তিবাস পণ্ডিতের কণ্ঠে স্বরগ্বতী | 
ধ্যান করি বশী দেখে শভার আরতি ॥ 

(ঢা বি. পু". সংখ্যা &: 488) 
এই সমস্ত উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পূর্ব হইতে কত্তিবাসের পরিচয়- 
জ্ঞাপক কিছু কিছু তথ্য পুঁঘিপত্রে উন্ভিখিত ছিল। হারাধন দত্তের পু'খি 
( নলিনীকান্ত-সংগৃহীত ) ১২৪* ( ১৮৩৩-৩৪ খ্রীঃ অঃ) সালে লিপীকত হইয়াছিল ; 
উল্লিখিত চারিখানি পুঘিও বিশেষ প্রাচীন নহে, ১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের 
মধ্যে লিখিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ১৮শ শতক এবং পরবর্তী কালে 
লিখিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন কোন পুঁথিতে কত্তিবাসের পরিচয়জ্ঞাপক 
পয়ারছত্র পাওয়া যাইতেছে । তন্মধ্যে দীনেশচন্দ্রের গ্রস্থে উদ্ধৃত কত্তিবাসের 
আত্মবিবরণে ১৫২টি ছত্র এবং ভট্টশালী-আবিষ্কৃত ঢাঁকা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
পুঁথিতে (নগেন্দ্রনাথের হেফাজতে রক্ষিত পুথি) ১৮২টি পংক্তি পাওয়া 
যাইতেছে । উভয় বর্ণনার ৫০টি ছত্র অবিকল একরূপ; কিন্তু অবশিষ্ট ১০০ 
পংক্তিতে সাদৃশ্ঠ অল্প, কোথাও-বা নৃতন শব ও পংক্তি সংযোজিত । নলিনীকাস্ত 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখা ইয়াছেন যে, দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে উদ্ধত বিবরণীতে বন 
হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে। অ্তরাং বাধ্য হইয়া অন্থমান করিতে হয় যে, হারাধন 
দত্ত যখন দীনেশচন্দ্রকে নকল করিয়! পাঠাইয়।ছিলেন, তখন এইরূপ অজম্র 
পরিবর্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় প্রার ১০০ পংক্তিতেই 
হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, এই মত মানিয়া লইতে কিছু সঙ্কোচ হয়। তবে 

সত্যকে স্বীকার করিতেই হইবে । 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 
রক্ষিত যে চারখানি পুঁথির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে কুত্তিবাসেব পরিচয় 
অতিশয় সংক্ষিপ্ত, ৮ হইতে ১২ পংক্কির অধিক নহে । দীনেশচন্দ্র গ্রন্থে 
এবং ভট্টশালীর সংগৃহীত পুথিতে এই বর্ণনা বিস্তৃততর ; কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ, 
পিতামহ, পিতামাতা, ভ্রাতাভগিনী, পাঠশিক্ষা, গৌডেশ্বরের নিকট সন্মান- 
প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয়ের পুঙ্থান্ত্পুঙ্খ বর্ণনা আছে । অপর দিকে উক্ত চারিখানি 
পুঁথিতে শুধু ফুলিয়া গ্রাম, কত্তিবাসের পিতামহ মুরারি ওঝা, পিতা বনমালী, 
মাতা মেনক (মাঁনিকি, মানকি, মালীক1), ছয় সহোদর, ছোটগক্জা বড়গঙ্গা পারে 
বি্যাভ্যাসে যাত্রা-_মাত্র এইটুকু তথ্য আছে। নিয়ে দীনেশচঞ্জের গ্রন্থের বিবরণ 
এবং ভট্টশালীর পুঁথির বর্ণনা অনুসারে কৃত্িবাসের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হইল। 


৪৯০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পূর্বে বেদান্থজা মহারাজার পাত্র ( মতান্তরে পুত্র) নারসিংহ ওবা পূর্ববগে 
বাস করিতেন । পূর্ববঙ্গে প্রমাদ উপস্থিত হইলে নিরাপদ আশ্রয় পাইবার 
জন্য ওঝা পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গাতীরে এক গ্রামে উপনীত হইলেন। সেই স্থানে পূর্বে 
মালীরা ফুলবাগান করিয়া বাস করিত, তাই তাহার নাম ফুলিয়া। ইহার 
দক্ষিণ ও পশ্চিমে গঙ্গা প্রবাহিত। এই ফুলিয়৷ গ্রামে নারপিংহ ওঝা 
পু্রপৌত্রাদি লইয়! বাঁস করিতে লাগিলেন। তাহার পুত্র গর্ভেশ্বর, গর্ভেশ্বরের 
তিন পুত্রব_মুরারি, কুর্ধ ও গোবিন্দ। মুরারির সাত পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ট পুত্র 
ভৈরবের রাজসভায় বিশেষ সম্মান ছিল। অপর পুত্র বনমালী। বনমালীর 
ছয় পুত্র, এক কন্তা। কৃতিবাস জ্যেষ্ঠ পুত্র। কৃত্তিবাসের মাতার ন।ম মালিনী । 
মুখুটিবংশে শ্রীপঞ্চমীর পুণ্য মাঘমাসে আদিত্যবার (রবিবার ) কৃত্তিবাসের 
জন্ম। কৃত্তিবাস এগার হইতে বার বৎসরে পদার্পণ করিয়!, উত্তরবঙ্গে 
বড়গঙ্গ। পারে অর্থাৎ পন্মাপারে বিদ্যা অর্জনের জন্য যাত্রা করিলেন। 
বিচ্যার্জনের পর গুরুদক্ষিণা দরিয়া তিনি গৌডেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গেলেন এবং সাতটি শ্লোক রচনা করিয়া রাজাব শিকট পাঠায়! 
ধিলেন। সঞ্চঘটি বেলা সভ1 ভঙ্গ হইলে ছ্বারী কৃত্তিবাঘকে রাঁজ।প নিকট 
লইয়। গেল। কবি নয় মহল পা হইয়। স্বর্ণরৌপ্যথচিত কক্ষ অতিভ্রম করিয়। 
বাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। : রাজা তখন সভাশেষে পাত্রমিত্র পরিবৃত 
হইযু। সিংহাঁপনে বসিয়। আছেন। রাজার দক্ষিণে পাত্র জগদানন্দ, পারে 
ব্রাহ্মণ হনন্দ, বামে কেদাব খাঁ, দাহিণে নারায়ণ _সভাশেষে ইভাদের লইয়! 
গোৌঁডেশ্বর হাশ্ত-পরিহাস করিতেছেন । এতঘ্যতীত আরও সভাপদ (কে্দোর 
রায়, তরণী, শ্রীবতস্ত, রাজপণ্তিত মুকুন্দ, মহাপান্রের পুত্র জগদানন্দ ) রহ্যাছেন। 
চারিদিকে নাঁটগীতি হইতেছে । আঙ্গিশায় রূডি। মাুরি পড়িয়াছে, তাহাব 
উপর পাটের স্ুক্ম ব্ম পবিবৃত। মাথার উপবে পাটের টাদোয। শোভা 
পাইতেছে। মাঘমাসের প্রভাতে পাত্রমিত্রসহ মান্রির উপর বসিয়া গৌডেশ্বর 
'খর।' পোহাইতেছেন। রাজার ইঙ্গিতে কিবাস তাহার নিকটে গিয়া সাতটি 
শ্লোক পডিলেন। বাজ খুশি হইয়| কবিকে পুষ্পমাল! দিলেন, কেদার খা কবির 
শিরে চন্দনের ছডা বর্ণ করিলেন, রাজা! কবিকে একখান! প।-র পাছডাও 
দান করিলেন। পাত্রগণ কবিকে বণিলেন, গৌভেশ্বরের নিকট য| চাহিবে 
তাই পাইবে। কিন্ত ব্রাঙ্ণ কবি শুধু গৌরব ভিন্ন আর কিছু লইতে সম্মত 
হইলেন না। কবি রাজসভার বাহিরে আপিলে লে।কে তাঁহাকে ধন্য ধন্য 
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করিতে লাগিল। সকলে বলিল, মুনির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বালীকি মুনি, আর 
পণ্ডিতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কৃত্তিবাস পণ্ডিত। বাপমায়ের আশীর্বাদে এবং গুরুর 
কল্যাণে জনসাধারণের জন্য দেবতার স্ট সাতকাণ্ড রামায়ণ অবলম্বনে কণ্তিবাস 
রামায়ণ গান রচনা কবিলেন। 

দ্বীনেশচন্দ্র ও নলিনীকান্তের উদ্ধতির মধ্যে অনেক বৈষম্য সত্বেও এইবপ 
মোটামুটি সাদৃশ্ত আছে। এই বিবৃতি হইতে জানা যাইতেছে যে, কৃত্তিবাসের 
পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গবাসী নারপিংহ ওঝা বেদান্জ রাজার পাত্র ছিলেন। এ 
অঞ্চলে গ্রমাদ হইলে (সম্ভবতঃ মুসলমানের অধিকার ) নারসিংহ ফুলিয়া 
গ্রামে খসতি স্থাপন করেন । তাহার বংশধর মুবারি ওঝা, তাহার পুত্র বনমালী, 
বনমালীর ছয পুত্র (মতান্তরে সাত), এক কন্তা। তন্মধ্যে রুত্তিবাস মাঁঘ- 
মাসের রখিবার শ্রীপঞ্মী তিথিতে জন্মলাভ করেন এবং দ্বাদশ বৎসরে উত্তরবঙ্গে 
পদ্মাতীবে বিষ্ঞাজনের জন্য যাঁরা করেন ; সেখানে দশ বার বৎসর অধ্যয়ন 
করিয়া যৌবনবয়লে গৌড়েশ্বরের নিকট সন্মান লাভ করেন এবং মাতাপিত৷ ও 
গুরুর অদেশে রামায়ণ পাচালী রচন। করেন। এই বর্ণন| হইতে কয়েকটি 
তথ/ লক্ষণীথ ই (ক) কৃপ্তিবাসের পূর্বপুরুষ নারসিংহ ওঝা! পূর্ববঙ্গের কোন 
এক বেধানুজ রাজার সভাপদ ছিলেন । খে) গত্তিবাঁস পুণ্য মাঁথমাসের শ্রীপঞ্চমী 
তিথিতে (রখিবাব ) জন্ম গ্রহণ কেন ] (গ) বিগ্ভাজনের পর গোৌঁডেশ্বরের 
সভাষ সন্মান লাভ করেন। এখন বেদাঁহজ রাজ। ও গৌডেশবের সন্ধান 
করিতে পাবিলেই কৃত্তিসের আবিভাবকাঁল মোটামুটি স্থির কর! যাইবে । 


১। বেদানুজ রাজ। |! দীনেশচন্ তাহার “বঙ্গভাষ। ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় 
সংস্করণে কর্তিবাসের আত্মধিববণন্চক যে পয়াবগুলির উল্লেখ করিবাঁছিলেন, 
তাহাতে “বেদাগজ' মুদ্রিত হইয়াছিল। দীনেশচন্দ্র অন্রমান করিয়াছিলেন, 
ইহ। “যে ধাজ মহারাজা" হইবে । ইতিহাস ও কিংবদন্তীতে দন্জ নামধারী 
তিন জন বাঙালী রাজার নাম পাওয়া! যাইতেছে । পুধবঙ্গে দজমাধব বা 
রায়দনুজ নামক এক শক্তিশালী রাঁজ৷ ছিলেন। আবার ১৭৯৭-৯৮ শ্রীঃ অর্বে 
দ্রছুজমদনদেব বাঙলাধ প্রাধগ্ঠি লাভ করেন ।৯ চন্দ্রবীপে দনুজরার় নামক আর- 
এক রাজার আবিভাব হইরাছিল। কিংবদন্তী বা? দিলে ইতিহাসে অন্ততঃ 


৯ ইহার নামে প্রচারিত বর্ণ যুদ্র। পাওয়। গিগলাছে। কাহারও ফাহ!'র্ও মতে ইনি রাঙ্গা 
গণেশ। | 
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দুই জন দন্থজের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । একজন দচুজমাধব, দমুজরায় বা 
ঘচুজামাধব | ইনি ১২৮০ প্ীঃ অব্ধে বল্বনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সোনার 
গায়ের রাজা দমুজরায়ের সহিত তৃঘরল খায়ের (১২৬৮-৮১ খ্রীঃ অঃ) 
বিরোধের কথা বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে । ইদিলপুরের ঘটকদের গ্রন্থে 
দেখা যায় যে, চন্্র্বীপে (আধুনিক বরিশাল ) দনৌজরায় কায়স্থ নামক একজন 
রাজার দ্বারা স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুসলমান এতিহাসিকগণ 
ধাহাকে সোনার গায়ের “রায় (অর্থাৎ রাজা) দনৌজরাঁয় বলিয়াছেন, এবং 
ঘটকদের চন্ত্রদীপের দনৌজরায় কায়স্থ একই ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে । 
সম্ভবতঃ চন্দদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীদশরথ দনৌজামাধব তুঘরলের পূর্বে 
সেনরাজাদের অধিকারভূক্ত সোনার গয়ের কিয়দংশ অধিকার করিয়| 
লইয়াছিলেন। আর এক দমনের নামে যে স্বর্ণসদ্রা পাওয়া গিয়াছে, 
তাহা! ১৪১৭-১৮. খ্রীঃ অবের কাছাকাছি মুদ্রিত হইয়াছিল। বলাই বাহুল্য 
যে, শেষোক্ত দন্ুজমর্দন যেই হউন, নারসিংহ ইহার সমযে বর্তমান ছিলেন 
না। সম্ভবতঃ নারসিংহ ওঝা পৃর্বোক্ত দন্ুজরায়ের (চন্দ্রদবীপের রাজ) 
পাত্র ছিলেন। যেদন্ভজ ১৩শ শতাববীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন, নারসিং্ত 
তাহার পাত্র হইলে ১৪শ শতাবীর শেষভাগে কুত্তিবাসের জন্ম হওয়া কিছু 
অসম্ভব ব্যাপার নহে। 

দীনেশচন্দ্র “বেদান্রজ'কে “দন্ুজ' করিয1 লইযাছেন। কিন্তু এইরূপ পরিবর্তন 
করিয়! লওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি? দীনেশচন্দ্রের নিকট হারাধন 
দ্রত্তের যে লিখিত বিবরণ ছিল, ভাহাতে 'বেদান্জ-ই ছিল, নলিনীকান্ত 
ভট্টশালী নগেন্্রনাথ বন্থর নিকট যে পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেও 
“বেদান্দুজ মহারাজা আছে। সুতরাং চন্দ্র্ধীপের দন্তজরায়ের তারিখ ধরিয়! 
নারসিংহ ওঝার তারিখ নির্ণয় কিছু সন্দেহজনক হইয়া পড়িতেছে। তাই 
কোন কোন গবেষক বেদাঁনুজকে €দাচুজ নামে পৃথক কোন রাজ বলিয়া 
গ্রহণ করিতে চাহেন,৯০ এবং কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়ে দনুজ-বেদাগুজ প্রসঙ্গ 
পরিহার করিতে চাহেন। যদি এমন গ্রধাণ কর! যায় যে, দীনেশচন্দ্রের বিবরণ 
এবং নগেন্দ্রনীথের পুথি অন্ত কোন আদর্শ পুথি হইতে গৃতত, যাহাতে 
'দন্ধুজ মহরাজা'ই ছিল, তাহা .হইলে নারসিংহ ওঝার কালনির্ণয়ে এই 
নামটির প্রয়োজন আপিতে পারে। কিন্তু যেহেতু কৃতিবাসের পরিচয়জ্ঞাপক 
৬০. অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যাব-- প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের কালক্রম, পৃ, ৯৯-১০ 
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বিবরণটি উপস্থিত ক্ষেত্রে তৃতীয় কোন উৎস হইতে পাওয়! যাঁয় নাই, সেই 
হেতু বেদানুজ-দম্ুজ সমস্যার আশ মীমাংসার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু “বেদান্জ' 
প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিলেও নারসিংহ ওৰ!, ১৩শ শতকের শেষের দিকেই পশ্চিমবঙ্গে 


আসিয়! বসতি স্থাপন করেন ; তাহা না হইলে চৈতগ্ঠাবিত্তাবের পূর্বে কণ্তিবাসকে 
পাওয় যায় না। 


/২। কৃপ্তিবামের জন্মসন ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্ভানিধি সর্বপ্রথম 
( সাহিত্য. পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৮ সাল) জ্যোতিষগণনার সাহায্যে কৃত্তিবাসের 
কালনির্য়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন । দীনেশচন্দ্র-উদ্ধত কত্তিবাসের আত্মবিবরণীর 
মধ্যে অ।ছৃ- 


আদিত্যাবার প্রী।পঞ্চমী পূর্ণ মাঘনাস। 
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবার্॥ 

যোগেশচন্দরের পূর্বে প্রযুল্লচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বসব এবং দীনেশচন্দ্র 
সেন রৃত্তিবাসের জন্মসন নির্ধারণের চেষ্টা করেন। প্রফুল্লচন্ত্রের মতে ১২৫৭ 
শক (১৩৩৫ শ্রীঃ অঃ), নগেন্্রনাথের মতে ১৩৩৫ শক (১৪১৩ খ্রীঃ অঃ) এবং 
দীনেশচন্দ্র মতে ১৩৮০খীঃ অব্দ কৃত্তিবাসের জন্মসন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে 
১৩১০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় যৌগেশচন্দ্র থনা” নামক একটি প্রবন্ধে 
অন্থমান করিয়।ছিলেন, ১৩৭৮ শকে কৃতিবাসের জন্ম হয়। পরে তিনি 
দেখিলেন, এই ছুইটি সনই ভুল। ১৩২০ সালৈর সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকায় 
পুনরায় গণনা করিয়! দেখিলেন যে,১২৫০ ইইতে ১৭৫০ শকের মধ্যে ১২৫৯ শকে 
( ১৩৩৭ শ্বীঃ অঃ) ৩০এ মাঘ রবিবার চতুর্থী ছিল ৫৫ দণ্ড এবং ১৩৫৪ শকে 
(১৪৩২ হ্ীঃ অঃ) ২৯এ মাঘ রবিবার চতুর্থী ছিল ২৮ দণ্ড। পূর্ণ মাঘ মাস; 
বলিতে মাঘ মাসের সমাপ্তি বুঝাইলে এই ছুই সনের কোন একটিতে কৃত্তিবাসের 
জন্ম হইরা থাকিবে । ১২৫৯ শকের ( ১৩৩৭ খ্রীঃ অঃ) ভোরে বা ১৩৫৪ শকের 
(১৪৩২ শ্রীঃ অঃ) রাত্রিতে কততিবাঁসের জন্ম হইতে পারে। ১২৫৯ শকে ৩০ 
দিনে মাঘ মাসের শেষ, ১৩৫৪ শকে ২৯ দিনে মাঘ মাসের শেষ। যোগেশচন্ের 
মতে কৃত্তিবাসের জন্ম হয় ১৩৫৪ শকে (১৪৩২ খ্রীঃ অঃ).১১ই ফেব্রুয়ারী 
রবিবার রাত্রিতে। 

/£যোগেশচন্দ্রের এই জ্যোতিষিক গণনা আর-একদিক দিয়া সংশয় স্টি 
করিয়াছে । কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ হইতে মনে হইতেছে য়ে, তিনি কোন, 


৪৯৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হিন্দু রাজার সভায় গিয়াছিলেন, মুসলমান সুলতানের নহে । ১৪৩২ শ্রী: অবে 
রুতিবাসের জন্ম হইলে তিনি অস্ততঃ বিশ-বাইশ বৎসর বয়সে (আনুমানিক 
১৪৫২ ঘীঃ অঃ) গোঁড়েশ্বরের সভায় গিয়াছিলেন। তখন শেষ পধাযের 
ইলিয়াপশাহী বংশধর নাসিরুদ্দিন মাহমুদ (১৪৪২-৫৯ শ্রীঃ অঃ) গোঁডের 
স্থলতাঁন। সুতরাং 'পুর্ণ মাঘ মাস” অন্ঠসারে জ্যোতিধিক গণনা করিলে গোৌডের 
সিংহাসনে কোন হিন্দু রাজাকে পাওয়। যাইতেছে না । ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর 
অনুরোধে যৌগেশচন্্র “পুর্ণ শব্কে পুণ্য” ধরিয়া বিচারে অগ্রসর হইলেন । 
কারণ পুরাতন বাংলা লিপিতে 'পুণ্য” এবং 'পুর্ণের' মধ্যে লিপিগত বিশেষ 
পার্থক্য থাকিত না। তাই যোগেশচন্্ পুণ্য মাঘ মাপ” ধরিয়া গণন1 করিয়া১১ 
নিম্নলিখিত সনতারিখগ্ুলি পাইলেন ।/ 

১৩০৮-২০ শকের (১৩৮৬-৯৮ শ্রী অঃ) মধ্যে ১৩২০ শকের ১৬ই যাঘ 
রবিবার ৫ দণ্ড পর্যন্ত শুধু] চতুর্থী। এ শকে কন্িধীসের জন্ম হইলে, তিনি 
তখন বিশ বৎসরের যুবক (১৪১৮ খ্রীঃ অঃ)। তখন গণেশ স্বল্পকালের 
জন্ত গৌঁড়ের সিংভীসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কৃত্তিবাস সম্তবতঃ ইহার সভায় 
গিয়াছিলেন। অতঃপর ১৩১০ শক অখীৎ ১৩৯৮ খ্রীঃ অন্দে কুত্তিবাসের জন্ম, 
এই মৃত গুহীত হইগ়াছে। এই সন সত্য হইলে কৃত্তিবাস ১৭০৯-১০ শ্রীঃ অব 
ফুলিদ্া৷ ত্যাগ করিয়| উত্তরবঙ্গে অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন এবং ১৭১৮ শ্রীঃ 
অবের কাছাকাছি স্ময়ে রাজা গণেশের সভায় উপনীত হইয়াছিলেন। কাহারও 
কাহারও মতে গণেশই দ্জমর্দনদেব নাষ ধারণ করিয়াছিলেন ।* 


৩) গৌড়েশ্বর ॥॥ কৃন্তিবাসেব আন্মবিবরণ অগসারে তিনি পাগ্ডিত্য 
ও কবিসত্বের জন্ঠ গৌঁভেশ্বরের নিকট সন্মান লাভ করিয়াছিলেন এই গৌডেশ্বরের 
সভা ও সভাসদের বিস্তৃত বর্ণন। আত্মবিবরণীর মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে । কবি 
গৌঁডেশ্বরের সভাসদগণের নাম ও পরিচয় পুঙ্থান্সপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিলেও এ 
বিবরণীর কোথাও গৌভডেশ্বরের নাম উল্লেখ করেন নাই । কবি কেন নিজ জন্মশক 


১১ ভ্টশাল্লী ঢাক বিশ্ববিভ্া/লয়ের জন্য নগেন্দ্রনাথের যে পু"থি ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাতে 


“পুণা মাঘ মাস'-ই আছে, “পূর্ণ” নহে । 
*. সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীনখময় মুখোপাধ্যায় 'কৃত্তিবাপ-পরিচগ্' নামক গ্রন্থে । পৃ ৪৫-৪৯) 
রুকনুদ্দিন বরবক শাহ্‌কেই এই গৌড়েখররাপে নির্দেশ করির়াডেন। তাহার কয়েকটি তথা নৃতন 


চিন্তার উদ্রেক করিবে। 


কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী ৪৯৫ 


গোপন করিলেন, কেনই-ব1 গৌঁড়েখবরের নাম উহা রাখিলেন, তাহা! এক 
সমস্যার বিষয় । 
পঞ্চগড় চাখিয়। গৌঁড়েশ্বর রাজ।। 
গৌড়েশ্বর পুজ। কেলে গুণের হয় পৃজ] ॥ 

সেই গৌডেশ্বরের নিকট সম্মান লাভ করিয়াও কবি তাহার কোন পরিচয় দেন 
নাই। অথচ দেখিতেছি কবি রাঁজসভাঞ্রগণের বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন । 
এইজন্য তিনি কোন্‌ গৌডেশ্বরের সভায় গিয়াছিলেন, তাহা লইয়। সমস্যার স্বষ্টি 
হইয়াছে / যৌগেশচন্দ্র “পুণ্য মাঘ মাঁস? ধরিয়া যে জ্যোতিষিক গণনা করিয়াছেন 
তাহাতে মনে হয়, কিবা ১৩৯৮ শ্রীঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তিনি 
গৌডেশ্ববের সভায় গিয়াছিলেন তখন ভীহার বস ন্যুনপক্ষে বিশ (অর্থাৎ ১৪১৮ 
খ্রীঃ অঃ)। তখন গেঁডের সিংহাসন কাহার অধিকারে, তাহার অনুসন্ধান করা 
যাক। ইতিহাসে দেখা যাইতেছে প্রথম ইলিয়াঁদশাহী বংশধার| সৈফুদ্দিন 
হামজাশাহের (১৪০৯-১০ খ্রীঃ অঃ) সহিত সমাপ্ত হইয়া গেলে রাজশাহীর ওুসিদ্ধ 
ভূষ্ধামী গণেশ গ্রাঁধান্ত অজন কব্য়ি। ১৪১৪ শ্ীঃ অব বাঙলার স্থলতান হন। 
১৪১৮ শ্ীঃ অষ্ধে গণেশের মৃত্যু পর উহার পুত্র ফছুসেন বা জলালুদ্দিন বাঁওলার 
মসনদে অধিষ্ঠিত হন। কৃত্তিবস যদি ১৪১৮ খীঃ অব্ের মধ্যে গণেশের প্লাজসভায় 
গিয়। থাকেন, তাহা হইলে তখন তাহাঁব বয়স বিশ বৎসরের অধিক হয় নাই। 
অবশ্ঠ কৃত্তিবাসের মতো প্রতিভাবান পণ্তিত১২ ও কবি নবীন বয়সেই গোঁডেশ্বরের 
নিকট সম্ম(ন পাইলে বিম্মযেব কি আছে? মহাপ্রভু নিতান্ত তরুণ বয়সেই 
“নিমাই পণ্তিত' রূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মিল্‌ সাহেব বালক বয়সেই ল্যাটিন 
গ্রীক আয়ত্ত করিয়াছিলেন । 

রাজা গণেশ অত্যন্নকালের জন্য গৌঁডের মসনদে অধিঠিত হইলেও অতিশয় 
বিচক্ষণ ও ক্ষমতাশালী ছিলেন; সুতরাং চতুর্দিকে আমীর ওমরাহ ছারা 
পরিবেষ্টিত হইয়। তিনি সভাস্থলে কিছু কিছু হিন্দুর ভাবধারা রক্ষা করিতে 
পারিযাছিলেন। পাত্রমিত্রগণ সকলেই উচ্চবংশোদ্ভুত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ; কৃঙিবাসকে 
সম্মানপ্রদর্শনের রীতিটিও হিন্দু আঁচার-অন্নষ্ঠানকেই ম্মরণ করাইয়া দেয়। অবশ্য 


১২ রামায়ণে কৃঙ্চিবান নিম্নল।খত ভাবে আত্মপরিচন্ন ধিয়াছেন £ 
(ক) কবি--কুিবাল কবির কবিত্রময় বাণী । ( কিকিপবযা) 
(খ) পণ্ডিত--মপ্তকাও গাহিল পিত কৃত্তিবাস। (লঙ্কা) 
€%) সধশাস্ত্রদর্খী-কৃত্তিবাস কবিবর দর্বশান্ত্র হগোচর | (লঙ্ক।) 


9৯৬ বাংল' সাহিত্যর ইতিবৃত্ত 


অন্থতম পারিষদ কেদার খায়ের “খা” উপাধি দৃষ্টে মনে হয়, সভাতে যে একেবারে 
মূপলমানী ভাবধারা ছিল ন।, তাহা নহে। হয়তো! গণেশের সভাতেও মুসলমান 
আমীর-ওমরাহের উপস্থিতি ছিল, কিন্তু রামায়ণে যবনসংস্পর্শ না! থাকাই 
স্বাভাবিক, এবং কবি হয়তো ইচ্ছা করিযাই মুসলমান নাম বা চিহ্ন মুছিয়া 
দিখাছেন। অবশ্য ইহা আমাদের অন্নমান মান্র। 

গণেশের পুত্র যু “জলালুদ্দিন” নাম ধারণ করিয়া ১৪১৮ খ্রীঃ অন্ধে 
সিংহাসনে আরোহণ কবেন। তিনি মুসলমানধর্ধ গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজের 
প্রতি, বিশেষত; ব্রাহ্মণেব গুতি বিরূপ হইয়াছিলেন, এবং অনেক ব্রাহ্ধণকে 
বলপূর্বক মুসলমান করিখাছিলেন। স্ৃতরাং কৃত্তিবাস জলালুদ্দিনেব সভায় 
যাননাই। কেহ কেহ বলেন, গশেশই যি গৌডেশ্বর হইবেন, তাহা হইলে 
তিনি “রাঙ্গা মাছুরি*-র উপব “নেতের পাছুডি* পাতিষা তাহার উপর বসিয়া 
মাঘ মাঁসেব খরা পোহাইতেছেন, এ কিবপ গৌঁডেশ্বর? “পঞ্চ গৌঁড চাপি 
গোৌঁডেশ্বব বাজা,__তিনি সাধারণ গ্রাম্য ভূম্বামীর মতো বধস্তদেব লইয়া মাঘ 
মাসের সকালে বৌদ্র সেবন করিতেছেন-_ইহাঁতে গৌড়েশ্ববেব মহিমা খর্ব 
হইযাঁছে। এ সম্বন্ধে আমাদেব বক্তব্য ঃ রাজ] গণেশ হিন্দু রাজা; বাউলা 
দেশেব হিন্দুবাজগণ এশ্বযেব দক্ত প্রদর্শনেব জন্য বিখ্যাত হন নাই, বরং 
পাঠান এবং মুঘলযুগের স্থলতান ও শাসনকর্তাবাই এশ্বর্ধসমুদ্রে আকষ্ঠ 
মগ্র হইয়া থাঁকিতেন। স্ুুতবাং কৃত্তিবাস-বণিত গৌডেশ্বরের রাজসভী। যদি 
গণেশেবই রাঁজনভা হয়, তাহা হইলে তাহার অনলঙ্কৃত বর্ণনা এমন কিছু 
অশ্বাভাবিক হয় নাই । যোগেশচন্দ্রে “পুণ্য মাঘ মাঁস* গণনা যদি যথার্থ হয়, 
তাহা হইলে কুত্তিবাস বাজ! গণেশেব সভাঁষ গিযাছিলেন, এই সিদ্বাস্ত গৃহীত 
হইতে পারে। 

কিন্ত এই সিদ্ধান্ত এখনও সকলেব নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নাই। কেহ 
কেহ মনে করেন যে, এই গৌভেশ্বর গণেশ নহেন-_তাহিরপুরের রাজা 
কংস্নাবায়ণ। ১৩৪০ সালের সাহিত্য-পবিষংপত্রিকাম্ম বসন্তরঞ্জন রায় 
বিদ্প্লত তাহ! প্রমাণেব চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত 
কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয়েব 17088671166 04$2197%6 67 010 738%7018 
71১৪.-এব সম্পাদক বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ও এই মত মানিয়! লইয়াছিলেন। 
প্রমাণম্বূপ বসন্তকুমার কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “মধ্যযুগের বাংলা এবং 
রজনীকান্ত চক্রবর্তীর 'গৌড়ের ইতিহাস” (২য়)-এর সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেন। 


কম্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালী ৪৯৭ 


১৩০৪ সালের সাহিত্যি-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রফুল্পচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই 
গোৌডেশ্বরকে চন্ত্রদীপের (বাকৃলা ) সেনবংশীয় কোন ভূম্বামী বলিয়৷ নির্দেশ 
করিয়াছিলেন। ১৩৪৮ সালের “আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয়! সংখ্যায় 
অধ্যাপক মণীন্রমোহন বস্থ “কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী ও কালনির্ণয়” নামক 
প্রবন্ধে এই মত স্বীকার করিয়া লইয়া! বলিয়াছিলেন যে, কৃত্তিবাস গণেশের 
সমসাময়িক তাহিরপুরের জমিদার কংসনারায়ণের সভাতেই গিয়াছিলেন। 
বপন্তরঞ্জন রায়ের মতে (সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা, ১৩৪০ সাল ) আত্মবিবরণীতে 
গৌডেশ্বরের যে পার্ধদগণের নাম রহিয়াছে, লিপিকরপ্রমাদে তাহাতে কিছু 
ভুলভ্রান্তি আছে। কেশব খ! আত্মবিবরণে হইয়াছে কেদার খা। শ্রীরু্ণ 
হইধাছে শ্রীবংদ। স্ববুদ্ধি খা, কেশব খ। ও সদানন্দ তিন সহোদর-_ শ্রীকৃষ্ণের 
পুত্র। শ্রীক্লষ্জ রাজ। কংসনারায়ণের ভগিনীপতি। মুকুন্দ ভাদুডী শ্রীরুষ্ণের 
পিতা । আন্মবিবরণে উল্লিখিত সভাসদের মধ্যে অনেকেই কংসনারায়ণের 
আত্মীয। স্বুতরাং এই গোৌভেশ্বর তাহিরপুরের কংসনারায়ণ ব্যতীত 
আর কেহ নহেন-_অন্ততঃ কুলজ” গ্রস্থান্থসারে তাহাই মনে হয়। “প্রেম- 
বিলাসে”ও আছে-_ 
শকৃষ্চচৈতন্গের যবে হৈলা আবিভাব। 
সে পম রাজ। কংসনারায়ণের প্রভাব || 

বসস্তরঞ্জন রায়ে মতে ১৩৫৪ শক রাজ! কংসনারায়ণের কাল। কিন্তু 
নলিনীকান্ত ভট্টশালী 'প্রেমবিলাসে'র সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। কারণ 
উক্ত গ্রন্থে অনেক অযথার্থ কথা আছে। ভট্টশালী যাদব চক্রবর্তী-প্রণীত 
'কুলশাস্ত্দীপিক।”, নগেন্দ্রনাথ বসুর “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” এবং লালমোহন 
বিদ্ভানিধির “স্বন্ধ নির্ণয়, অবলম্বনে তাহিরপুরের বংশাবলীর ষে ক্রম নির্ণয় 
করিযাছেন, তাহাতে দেখা যাঁয়, কংসনাবায়ণ তাহিরপুরের রাজবংশের ৪থ 
ব। €ম পুরুষ। রাজপাহী গেজেটিয়ার অনুসারে কংসনারায়ণের পৌঁত্র 
ইন্দ্জিৎ টোডরমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় (১৫৮২ হ্রীঃ অঃ) তাহিরপুরের 
৫২ পরগণার আধিপত্য লাভ করেন। ইন্দ্রজিতের পুত্র স্র্যনারায়ণ শাহ্‌- 
স্থজার কোপে পড়িয়। জমিধারী হইতে বঞ্চিত হন এবং দিল্লীতে বন্দী অবস্থায় 
নীত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাহার পুত্র লক্ষমীনারায়ণ নবাবের কৃপায় শুধু 
তাহিরপুর পরগণাটি ফেরত পান। ১৬৫০ খ্রীঃ অবের দিকে শাহ্‌ পুজা রাজন্ব 
বন্দোবস্ত করিবার সময় জমিদারদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন এবং 

৩২---(১ম খণ্ড) 


৪৯৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তাহিরপুরের বূর্যনারাষণের সহিত তাহার বিরোধ বাধে । ১৬৫০ খ্রীঃ অব 
কুর্যনারায়ণের পতন হইলে তাহার পিত! ইন্দ্রজিৎ ১৫৮২ ঘীঃ অবে জমিদারী 
লাভ করিতে পারেন। তাহ! হইলে ১৫৫* হ্রীঃ অবের পূর্বে কংসনারায়ণের 
কাল পিছাইয়। লওযা যায় না। ইহাব পূর্বেই কৃত্তিবাসের আবির্ভীব 
হইয়াছিল। সুতরাং ১৬শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে আবিভূর্ত কংসনারায়ণকে 
কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে উল্লিখিত “গোৌঁড়েশ্বর*রূপে গ্রহণ করা যায না। 


কুলজীগ্রন্থের প্রমাণ 


রাটাশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মশবংশ-সংক্রান্ত কুলজীগ্রন্থে কৃত্তিবাসেব প্রসঙ্গ 
থাক! স্বাভাবিক । কৃত্তিবাসেব ভ্রাতুক্পুত্র মালাধর খাঁ “মালাধর খানী” মেলের 
এবং খুড়তুতো ভাইযেব নাতি গঙ্গানন্দ “ফুলিযা” মেলের 'প্রকৃতি, (প্রবর্তক )। 
সুতরাং ঘটকগণ মেলবন্ধনপ্রসঙ্গে কৃত্তিবাসের বংশপরিচয আলোচনা 
করিয়াছিলেন । অবশ্য বিভিন্ন কুলশাস্বের মধ্যে নানা মতভেদ রহ্যাছে। 
কৃত্তিবাস সম্বদ্বেও এক কুলগ্রস্থেব সহিত অপব কুলগ্রন্থের তথ্যগত নান! 
বৈষম্য আছে। আমরা নিম্মে সর্বাধিক-প্রচারিত /প্রবানন্দ মিশ্রের 
'মাবংশাবলী' নামক কুলগ্রন্থ হইতে কৃত্তিবাসের পিতামহ মুবারি ওঝা! 
হইতে রুত্তিবাসের খুডতুতো ভাই-এব পৌত্রের পুত্র পর্যস্ত ঝ্শতালিকা উল্লেখ 


করিতেছি £ 
ঞ্ ওঝা 
ঈনমালী অনি 


রি রা রিনিতার | 
ূ ূ ০০৭ |] লক্মীধর 
কত্বিবাস শান্তি মাধব *মৃত্যুপ্তয় বলভদ্র শরীক চতুতূর্জী | 
মনোহর 
মালাধর থা 


সপ 


রণ পাণত « 

কুলজীগ্রন্থ হইতে জানা যাইতেছে যে, ভরদ্বাজ গোত্রের আছি পুরুষ 
শ্রৃহ্য হইতে কৃত্তিবাঁস পর্যন্ত বাইশ পুরুষ, শ্রীহর্য হইতে মাঁধবাচায ত্রয়োদশ 
পুরুষ; মাধবাচার্ধের পরবর্তী বংশতালিকা :_মাধব__উৎদাহ (বল্লালসেনের 
নিকট কোলীন্তপ্রাপ্ত)-_আয়িত (লক্্ণসেনের দ্বারা কুলীনরুত )_-উদ্ধব-_ 


কত্তিবাসের রামারণ পাচালী ৪৯৯ 


শিব-_নৃসিংহ (ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন )- গর্ভেশ্বর-_মুরারি ওঝা 
__বনমালী- কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস মুরারির পৌত্র, বনমালী মুখোপাধ্যায়ের 
জ্যেষ্ট পুত্র। তাহার ভ্রাতগণের *নাম_ শাস্তি, মাধব, মৃত্যুঞ্জয়, বলভদ্র শ্রীক্, 
চতুভূর্জ। চারিটি ভগিনী, কিন্তু নাম জানা যায় না। ভগিনীপতিদের 
নাম- পুরন্দর গাঙ্গুলী, দিবাকর মিশ্র, বৃহস্পতি চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বেশ্বর 
চট্টোপাধ্যায় । 

ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্রাচার্ধ ১৩৪৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 
দেখাইয়াছেন যে, খবানন্দ মিশ্রের 'মহাবংশাবলী'তে ("মহাবংশ” নহে) 
কুলীনদের যে “সমীকরণ”১৩ বধিত হইযাছে, তাহার তারিখ ধরিয়া মনে হয় 
যে, ১৪৩৩ শ্বীঃ অবেে কৃত্তিবাসের জন্ম হইতেই পারে না। কৃত্তিবাসের 
আত্মবিবরণ ও কুলশাদ্মের বিবৃতির মধ্যে কিছু কিছু বৈসাদৃশ্ত আছে। 
ধবানন্দের মতে কৃত্তিবাসকে লইয়া বনম।লীর আট পুত্র, আত্মবিবরণ অনুসারে 
কৃত্তিবীসকে লইয়া ছয় পুত্র। ডঃ ভট্টাচার্য “ঘটককেশরী কুলপঞ্জিকা” নামক 
আর-একখানি নৃতন আবিদ্বৃত কুলপঞ্চিকা হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, 
কত্তিবাশের পুত্রের নাম শঙ্কর, পৌত্রের নাম কালিদাস।১৪ বার্ধক্যে কৃত্তিবাস 
কুলভঙ্গ কবিয়াছিলেন। 

কুলপঞ্জিকা অনুসারে “দখা যায় ৩, ১৪০২ শকে (১৪৮০ খ্রীঃ অঃ.) 
কুত্তিবাসেব ভ্রাতুষ্পুত্র মালাধর খাঁ “মালাধর খাঁনী” এবং খুডতৃতে৷ ভাইয়ের 
পৌত্র গঙ্গানন্দ “ফুলিযা” মেলের প্রকৃতি” নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এ 
কুলপঞ্জিকা হইতে আবও জানা যায় যে, কৃত্তিবাসের জীবিতকালেই তাহাকে 
বাদ দিষ। তাহার দুই কনিষ্ঠ ভ্রাত। শান্তি ও মৃত্যুঞ্জয় এবং ্রাতুষ্পুত্র ভরত 
'সমীকরণ' বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত থাকিতে কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা কি করয়া “সমীকরণ, ঘ্বারা সম্মানিত হইতে পারেন? অন্গমান, 
কৃত্তিবাস কুলভঙ্গ করিযাছিলেন বলিয়৷ তাহাকে বাদ দিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও 
ভরাতুষ্পুরকে লইয়া! কুলক্রিয়৷ সাধিত হইয়া থাকিবে । ডঃ ভষ্টাচাধ কুল- 


১৩ সমীকরণ--“গোঠীপতিদিগের যত ও আগ্রহে সময় হইতে সময়ান্তরে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ 
সমপর্যায়ের কুলীনদিগের ষে একত্র সমাবেশ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা 'দমীকরণ' পদবাচা ।” 
"বিশ্বকোষ 

১৪ ডঃ ভট্টাচা্ আর-একখানি কুলপঞ্জিক। অনুসারে কৃত্তিবাসের চারি পুজ্ের নাম পাইয়াছেন 
শমঙ্জঞুনি পাঠক, আীধর, বংশধর ও শঙ্কর । 


৫০৩ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পঞ্িকার প্রমাণার্দি বিচাঁব কবিষ। বলেন যে, ১৪১৭ খ্রীঃ অব্দের পরে 
কত্তিবাসেব জন্ম সম্ভব নহে । তিনি ১৩৮৯ শ্রী; অবকেই কৃত্তিবাসেব জন্মসন 
বলিষা স্থিব কবিয়ীছেন। 

ডঃ ভট্টাচার্য কুলজীগ্রস্থাদি অবলম্গনে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে আবও কিছু নৃতন 
তথ্য উদ্ধাব কবিয়ছেন। কৃত্তিবাসের শ্বশ্তুবকুলেবও কিছু কিছু পবিচয় 
পাওযা গিযাছে ! যেমন তাহাব শ্বশুরেব নাম শঙ্কব, শহ্কবেব ভাই উতৎসাহ। 
উৎসাহেব বৃদ্ধপৌত্রই নৈষাঁখিক কণাদ তর্কবাগীশ । কণাঁদ খাস্থদেব সার্ব- 
ভৌমেব ছাত্র এবং প্রবাদান্সসাবে বঘুনাথ শিবোমণিব সহাধ্যাবী। অবশ্ঠ 
কণাদেব “চিন্তামণি'কাঁ য “সার্বভৌমপদান্তে।জ ভ্রমবী'কৃত মৌপিনা” এই উক্তি 
আছে । স্থতবাব কণাদ বাস্থদেব সার্বভৌমেব শিশ্ত ছিলেন । ১৭৬০ ৬৫ খ্রীঃ 
অব্দেব মধ্যে বঘূনাথ শিবোমণিব জন্ম হইযাছিল। বঘুনাথও বান্সদেবেব ছার 
হিলেন। তীাহাব প্রপিতামহেব ভগিনীপতি কৃটিবাসেব জন্মাব্ব ১৩৭৫ শ্ীঃ অবেব 
পবে নাহ। ক।বণ এক পকষে গডপডতা ৩৫ বৎসব ধবা হ্য। 

ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাাষেব তাব একটি প্রমাণ উল্লেখযোগ্য । কৃত্তিবাচের 
পিতামহ মুবাবি ওঝা! “৩৭ সমীকরণে"ব বিখ্যাত বুলীন | “সমীকধণেশ্ব হিসাব 
ধূবিযা ডঃ ভটষ্টাচাষেব অন্মমান, ১২৮০ খ্রীঃ অব্দেব মধ্যে মুবাবিব জন্ম হইযাছিল। 
ক্ুতবাং ১৪শ শত।বীব তৃতীঘ পাঁদে (১৩৫০-৭৫ শ্বীঃ অঃ) কৃত্তিব।সেব জন্ম হইতে 
পাবে । “আদিত্যবাব শ্রাপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাঁসেব” হিসাব ধবিযা লেখক গ্ণন! 
কবিষ। দেখিযাছেন যে, শিয়লিখিত তিনটি তাপিখে শ্রীপঞ্চমী পড়িযাঁছিল ৪__ 

(১) ১৩৫২ শ্বীঃ অঃ, ২২এজান্রযাবী, ৯৬এ মাঘ ববিখাব 

(২) ১৩৭২ খ্রীঃ এ, ১১ইজাচ্যাবী,  ১৫ই মাঁধ ববিখাখ 

(৩) ১৩৭৫ খ্রীঃ অঃ, এই জান্তযাবী, ১১ই মাঘ ববিবাব 
তাহাব মতে, ১৩৭২ শ্রী অবে কৃত্তিবাসেব জন্ম হইলে তিনি যখন গণেশেব সভা 
গিযাছিলেন, তখন তীহাঁব বযস ৪৫ বসব হইযাছিল। 


/কৃন্তিবাসেব আন্মবিববণ ও কুলজী-বংশমালাব বিবৃতিব মধ্যে মোটামুটি 
এঁক্য আছে বটে, কিন্তু বাম ও পবিচযে ঈষৎ পার্থক্য আছে। আত্মবিবরণ- 
মতে কৃত্তিবাসসহ বনমাপীর ছষ পুত্র। প্রবানন্দেব “মহাব *বলী"ব মতে এই 
পুত্র আট জন-_কবি ও ধীম।ন কৃত্তিবাঁস, শান্তি, সাধুপ্রক্কাতির মাধব, প্রতিপক্ষকে 
জয়েচ্ছ মৃত্তাঞ্জয, শ্রীমান বলভত্র, শ্রীকণ্ঠ ও চতুভূর্জ। আত্মবিববণেব শ্রীধর 
“মহাবংশাবলী'তে শ্রীকণ্ঠে পবিণত হইযাছে। আত্মবিববণের শাস্তি-মাধব 
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একজনের নাম, ভাঙ্কর আর-একটি অতিরিক্ত নাম। 'মহাবংশাবলী'তে শাস্তি 

এবং মধব বিভিন্ন ব্যক্তি ; প্রবানন্দের গ্রন্থে ভাঙ্করের কোন উল্লেখ নাই। 
কতিবাসের ১৩৯৮ ঘ্বীঃ অব্ধে জন্ম হইতে পারে বটে ; কিন্তু তিনি কত দিন 

জীবিত ছিলেন? কাহারও মতে তিনি ৭* বংসর জীবিত ছিলেন । এ বিষয়ে 


একটা পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়ছে। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙগলে আছে যে 
মহাপ্রভুর আহ্বানে মাহ্বানে ফুলিয়ানিবাসী হরিদাস আহুমানিক : ১৫১৬ খ্রীঃ একে নী 


ত্যাগ করিয়া পুরীপামে যা! করেন। সেই প্রদঙ্গ বর্ণন। করিতে গিয়! জরানন্দ 
ফুলিরার প্রসিদ্ধ কুলীন মনোহরের পুত্র স্থষেণের উল্লেখ করিয়াছেন । হরিদাসের 
সহিত সথষেণের হাতা ছিল। এই স্থষেণ ভইতেছেন কৃত্তিবাসের সম্পকিত 
পৌত্র স্থষেণ পণ্ডিত, ইনি ১৫১৬ খ্রীঃ অবে জীবিত ছিলেন। স্থৃতরাং তাহার 
পিতামহ কৃত্তিবাস ১৫শ শতাবীর মধ্য-ভাগে ব| তাহার পরেও জীবিত ছিলেন 
বলিয়া অন্তমিত হয়। ১৪৮০ খ্রীঃ অবে তাহ।র ভ্র।তুম্পুত্রের নামে ফুলিয়া মেল 
প্রবতিত হয়। কৃত্তিবাপ তখন জীবিত থাকিলে তাহার নামেই মেল প্রবত্তিত 
হইত। কাজেই এই সময়ে (১৪১০ খ্রীঃ অঃ)১৫ কৃত্তিবাস ব। তাহার ভ্রাতারা 
কেহই জীবিত ছিলেন ন।|। ইহাতেও মনে তয় কৃত্তিবাস ৭০-৮০ বৎসর 
বাচিয়া ছিলেন । 

কত্তিবাসের আন্মবিবরণ কভিবাসের রচনা, কোন গায়েন বা কথকের সং- 
যোজন।, অথব| সম্পূর্ণরূপে পরিকল্লিত__তাহা লইয়াও কিছু মতভেদ হইয়াছে। 
কেহ কেহ অন্রমান করেন যে, এই আত্মবিবরণ কৃত্তিবাসের রচনা নহে, কারণ 
ইহাতে কৃঙিবাস আপনাকে বিশেষ প্রশংস। করিয়াছেন যাহা কিয়দংশে 
দবাস্ভিকতা প্রস্থত বলিয়া মনে হইবে। ইহা তাহার রচিত হইলে কবি আপনাকে 
এত প্রশংসা করিতে পারিতেন কি? উহা! বোধহয় রামারণ-গায়ক বা কথকদের 
সংযোজন | রামায়ণের প্ঁথির গ্রারস্তে কোন গায়েন যাদ কত্তিবাসের বংশপরিচয় 
উদ্ধৃত করিয়৷ থাকেন, তাহ! হইলে তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? উদ্দাহরণ- 
স্বরূপ পূর্বে উল্লিখিত চারিখানি পু'থির সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারে। এই 
পু'থিকবখানিতে কন্তিবাসের যে বংশপরিচয় উদ্ধত হইয়াছে, তাহাতে 


১৫ অবগত কোন কোন কুলজীগ্রস্থে আছে যে, ক্তিনাস শেষ জীবনে কুলভঙ্গ করিয়া- 
ছিলেন। তাই হয়তে। তাহার জীবংকালেই ঠাাঁকে লাদ দিয়া ভ্রাতুত্দুত্রদের লইরা1 মেল 
গুবতিত হয়। ন্তরাং এই সময়ে যে তিনি জীবিত ছিলেন না, এমন কথ| জোঁর করিয়। বলা 
যায় না । 


৫০২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সামান্ত কিছু গরমিল থাকিলেও আত্মবিবরণীর সহিত ইহার সাদৃশ্যও 
লক্ষণীয়। সুতরাং আত্মবিবরণীটি অলীক নহে,-যদিও তথ্যে কিছু কিছু 
ক্রটি আছে। অবশ্ঠ কুলগ্রস্থের সহিত মিল রাখিয়া যদি কোন গায়েন 
বাকখক এই আত্মবিবরণ রচনা করিয়া থাকেন, তবে তাহাতেও অবিশ্বাস 
করিবার কোন কারণ নাই । এই আত্মবিবরণ কৃত্তিবাসের রচিত হউক, আর 
নাই হউক, কুলজীগ্রন্থ ও আত্মবিবরণের তথ্যের মধ্যে বৈসাদৃশ্য অপেক্ষা 
সাদৃন্যের ভাগই অধিক। এই সমস্ত কারণে কম্তিবাসের আত্মবিবরণটিকে অলীক 
বলিয়া ত্যাগ করিবার কারণ নাই।4 


॥ ৪ ॥। 
কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথি ও মুদ্রণ 


॥ পুথির পাঠবৈষম্য ॥ 


কৃত্তিবাসী রামাঁর়ণের প্রাচীনতর পু'খিব সংখ্যা! হ্বল্পতর হইলেও ঈষৎ অর্বাচীন 
কালের বহু পুঁথির সন্ধান পাওযা গিযাছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীষ 
সাহিত্য পরিষৎ, ঢাঁকা বিশ্ববিগ্ভালয ও শান্তিনিকেতনে কত্তিবাসের যে-সমস্ত 
পুঁথি সংগৃহীত হইযাছে, তাহাব সংখ্য অন্যুন দেড হাজার । কিন্তু প্রাঘ সমস্ত 
পুঁথি ১৮শ শতাবীর অগ্রুলিখন , ১৭শ শতাব্ীব পু*থির সংখ্যা অতিশয় বিবল। 
ছুই-একথানি ব্যতীত ১৬শ শতাব্দীর পুথি প্রাযই পাওয়া যায নাই। বঙীয় 
সাহিত্য পরিষদে কৃত্তিবাসী রামাষণের প্রাচীন পুথি নাই। হীবেগ্্রনাথ দত্ত 
১৩০৭ সালে যে পুঁথি অবলম্বনে বঙ্গীয় সাহিত্য পবিধদ হইতে বামায়ণের 
অযোধ্যাকাণ্ড সম্পাদনা করিযাছিলেন, তাহা ,১০৯ সালে (১৬০৩ শ্বীঃ অঃ) 
অনুলিখিত হইয়াছিল । কলিকাতা বিশ্ববিগ্যালয়ে ১৫৮০ শ্বীঃ অন্দে অন্ুলিখিত 
উত্তরাকাণ্ডের একখানি পুঁথি (পুথি নং--২*৮) আছে। 

রামাধণের পু'থিগুলি প্রায়শঃই রামায়ণগায়ক বা কগকদের অধিকারে 
থাকিত ; গায়কগণ কালগতিকে নৃতন পুঁথির অনুলিপি প্রস্তত করিয়া শ্রোতার 
মনোরঞ্জন করিতেন, পুরাতন পুথি অনাদরে পড়িয়া থাকিত। সেইজন 
পুরাতন পুঁথির আদর্শন বা অপ্রতুলত! ঘটিয়াছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের 
ষে পুণ্থিগুলি গায়ক-কথকদের কবলে পডিয়াছে, তাহাতে যেমন বহু অপপাঠ 
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ক্ষিপ্ত হয়য়াছে, তেমনি আবার পুরাতন পুঘিসমূহ লোকচক্ষুর অগোচরে 
নির্বাসিত হইয়াছে । এমনি করিয়া নৃতন পুঁথি পুরাতন পুঁথির স্থান অধিকার 
করিয়াছে । বাসি ফুল যেমন কেহ সংগ্রহ করিয়া রাঁখে না, তেমনি যে যুগে 
নৃতন পুথি পাইলে পুরাতন পুরিকে কেহ সযত্বে তুলিয়া রাখিত ন!। 
গায়কগণ গণমনোরঞ্জনের জন্য মূল রামায়ণে অনেক নৃতন পংক্তি ও বর্ণনা 
জুডিয়া দিতেন ; কাজেই পুরাতন পুথি অপেক্ষা নৃতন বর্ণনাযুক্ত পু'ঘির আদর 
সমধিক হইত। 

রুত্তিবাসের যেমন পুরাতন পুথি পাওয়া যায় নাই, তেমনি সপ্তকাণ্ডে সম্পূর্ণ 
পুরা রামায়ণ পুঁথিও বড একটা চোখে পড়ে না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 
একখানি সপ্তুকাণ্ডে-সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের (১২০১ সাল, পুঁথি নং_-১৫১ 
পুথি আছে। সম্প্রতি কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্ভালয়ে পুরা সঞ্তকাণ্ডের একখানি 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ পুঁথি (পুঁথি নং_-৬৬০২) আসিয়াছে । অবশ্য শেষোক্ত 
পুঁথিটি বিশেষ প্রাচীন নহে? পুঁথির কাগজ ও অক্ষরগঠন দেখিয়। ইহাকে 
দেডশত বংসবের অধিক প্রাচীন বলিশা মনে হইতেছে না। ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালয়েও 
কোন পূর্ণাঙ্গ পুঁথি নাই। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টাশালী ১৫৫৭ শকাবে 
(১৬৫৬ শ্বীঃ অঃ) নকল-করা সপ্তকাণ্ডের একথানি কৃত্তিবাষী পুথি পাইবা- 
ছিলেন। তৎসম্পাদিত “রামায়ণের আদিকাণ্ডে' প্রধানতঃ এই পুঁথিটির পাঠ 
গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য তিনি উক্ত গ্রস্থসম্পাদনে আরও অনেক প্রথির পাঠ 
গ্রহণ করিযাঁছিলেন। 

খণ্ড খণ্ড ভাবে রুত্তিবাপী রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ডের বহু পুঁথি পাওয়া 
গিয়াছে; কোন কোন পু'থিতে আবার সমগ্র কাগুটি উদ্ধৃত না হইয়া মুল 
কাণ্ড হইতে দুই-একটি জনপ্রিয় আখ্যান বা পালা গৃহীত হইযাছে। যেমন 
'হরিশ্চন্দ পালা”, “কুল্মাঙ্গদ রাজার একাদশী পালা “শোগাছ্যার বন্দন| পাল।' 
ইত্যাদি। মুদ্রণের যুগেও কৃত্তিবাসের একটি মাত্র কাণ্ড মুদ্রণের দৃষ্াস্ত 
বিরল নহে। ১২৪৭ সালে ৩০ মাঘ লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দের “ভন উল্লাস" যন্ত্রে 
কৃত্তিবাপী বামাধণের শুধু স্ুন্দরকাণ্ড গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। ১২৭৮ 
সালে “সারসংগ্রহ যন্ত্র হইতে এ স্ুন্ররকাণ্ডের আর-একটি সংস্করণ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৫২ সালে উক্ত যন্ত্র হইতে কিকিদ্ধ্যাকাণ্ডটিও মুদ্রিত 


হইয়াছিল। নি 
সপ্তকাও্ড রামায়ণ অপেক্ষা পুথক্‌ ভাবে বিভিন্ন কাণ্ড কেন পাওয়া গিয়াছে, 
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তাহার কারণ নির্দেশ করা যাইতেছে । পাঁচালীর আকারে রামায়ণ গীত 
হইত, কখনও-বা কথকঠাকুর ইহার কিয়দংশ আবৃত্তি করিতেন। সপ্তকাণ্ড 
রামায়ণকথা গান ও কথকতায় ব্যবহার করা সহজসাধ্য নহে ; এইজন্যই 
গায়ক ও কথকগণ হয়তে! পৃথগ ভাবে এক-একটি কাণ্ড বা কোন কাণ্ডের কোন 
জনাপ্রয় পাল! গাহিয়া জনমনোরঞ্জন করিতেন। লঙ্কাকাণ্ডের প্রতি সে যুগের 
শ্রোতার অধিকতর আকর্ষণ ছিল বলিয়া লঙ্কাকাণ্ডের পুঁথির সংখ্যাই সর্বাধিক | 
পুরা পুথি কদাচিৎ অন্থলিখিত হইত। 

বাঙলা দেশের সর্বত্র কৃত্তিবাসী পুথি পাওয়া গিয়াছে; তবে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংবক্ষিত অধিকাংশ পু'থিই 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । ডঃ নলিনীকাস্ত 
ভষ্টশালী পূর্ববঙ্গ হইতেও কিছু কিছু কৃত্তিবাঁসী পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
যদিও পূর্ববঙ্গে অদ্ভুত আচার্ষের (নিত্যানন্দ) রামাহণ অধিকতর জনপ্রিয় 
হইয়াছিল, তথাপি কৃত্তিবাসের পুঁথিও যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত। মধ্যযুগীয় 
গৌডবঙ্গের অন্ত কোন বাঙালী কবি কত্তিবাসের মতো জনপ্রিয়তা লাভ করিতে 
পারেন নাই। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সাঁরা বাওল। দেশেই ১৫শ শতাববী হইতে ১৯শ 
শতাব্দী পর্যস্ত কত্তিবাসের অসংখ্য পুথি নকল হইযাছিল। “সাত নকলে 
আদল খাস্তা”__এ কথ! কৃত্তিবাস সম্বন্ধে নিদারুণ সত্য। কত্তিবাসের পুঁথির 
প্রধান সংরক্ষক ছিলেন গায়ক ও কথকগণ; তীাহাব! লে।করঞগ্চনের জন্য মূল 
পুথিতে যথেচ্ছা হস্তক্ষেপ করিতেন। অনেক সময অশিক্ষিত গাযষেন ও 
লিপিকাবগণের অজ্ঞতার জন্য পুথির পাঠ এমনভাবে ব্দলাইযা গিযাছে যে, 
আসল-নকল চিনিয়া লওয়। দ্ররুহ। অনেকে বলেন যে রুত্তিবাসী রাঁমাযণের 
মুদ্রিত সংস্করগুলি বটতলার অর্ধ-শিক্ষিত প্রকাশকদের দ্বারা এমনভাবে 
'পরিমাজিত' হইবাছে যে, মূল পুথির পাঠ ইহাতে সম্পূর্ণরূপে বজিত হইয়াছে। 
একদা! প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন (১৩০১ সালের সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকায় হীরেন্্রণাথ দত্ত কক উদ্ধৃত), “বরং কাশীরামের মহাভারতে ছুই- 
একটা কাশীরামের নিজ লেখনীপ্রস্ত শব্দ এখনও দোঁটতে পাওয়া যায়, 
কিন্তু কৃত্তিবসে তাহাঁও নাই 1” কথাটা অতিশযোক্তি নহে । প্রাপ্ত পু'থি- 
গুলির পাঠ মিলাইলেই দ্রেখ! যাইবে যে, কোন ছুইখানি পুথি একরপ নহে। 
কিন্তু ডঃ নলিনীকান্ত ভষ্টশালী ঢাকা ধিশ্ববিদ্ভালয় হইতে কৃত্তিবাপী রামায়ণের 
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(আদিকাণ্ড) যে সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহ।তে তিনি হ্ন্দরাকাণ্ডের 
কয়েকখানি পুথির আরম্ত-অংশ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 
কৃততিবাস সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা সর্বদা গ্রাহ নহে। কৃত্তিবাসী পু*থির অতিশয় 
জনপ্রিয়তার জন্য প্রচুর পাঠভেদ ঘটিলেও অনেক পুঁথির মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্ঠ 
দেখিতে পাওয়! যায়। সাহিত্য পরিষদের জুন্দরাকাণ্ডের পুথি (৫৪ নং, ৫৮ নং, 
৮৯ নং, ১৩৫ নং, ১৩৯ নং, ১৪৪ নং, ১৬১ নং), কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 
পুথিশালায় রক্ষিত এ কাণ্ডের কয়েকটি পুঁি (৭৬ নং, ৭৯ নং, ৮২ নং, 
৮৫ নং, ৮৮ নং) এবং ডঃ ভট্টশালী সংগৃহীত স্ুন্দরাকাণ্ডের আর কয়েকখানি 
পুঁথির (একখানি সপ্তকাণ্ড পুঁথি এবং এগাবখানি শুধু সুন্নরাকাণ্ডের পুথি) 
প্রারস্তপাঠ মিলাইয়। ভষ্টশালী মহাখঘ দেখিযাঁছেন যে, উহাদের মধ্যে কিছু 
ফিছু পাঠভেদ থাকিলেও, একেবারে যে সাদৃশ্য নাই, তাহা নহে। ডঃ ভষ্টশালী 
ষে-সমস্ত উদ্ধতিসহ এই মত প্রমাণ করিযাছেন তাহাতে মনে হইতেছে যে, 
স্থানভেদ ও কালভেদের ফলে কৃত্তিবাসী পু'থিতে যতটা পাঠভে্ ঘটা সম্ভব, 
তাহা ঘটিযাছে বটে, কিন্তু মূল কাঠামো নষ্ট হয নাই, বারো আনা অংশে মিল 
আছে। ত্বতরা* ধাহার! বলেন যে, কৃন্তিবাগী রাখারণে কৃত্তিবাঁসের একছত্রও 
নাই, ডঃ ভট্টশালী সে কথা মানিযা লইতে সম্মত নহেন। নলিনীকান্তের এই 
মত যুক্তি ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সমধ্তি, কাজেই তাহ! স্বীকার্ধ। কিন্তু আমরা 
কৃত্তিবাসী বামাযণের একই কাণ্ডে এমন অনেক পুথি দেখিয়াছি, যাহাতে 
বনু হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে, রূপান্থর হইযাঁছে, শব্ধ বদলাইয়াছে, পংক্তি পাণ্টাইয়াছে 
_এমন কি এক বর্ণনা বাদ দিা সম্পৃণ নৃতন বর্ণনা প্রক্ষিপ্ত হইযাছে। 
অর্বাচীন পঁথিতে যে অধিকতর পরিবর্তন ও প্রক্ষেপ প্রবেশ করিযাছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। আমরা নিয়ে একখানি ১৭শ ও আর-একখানি ১৮শ শতাব্দীর 
পুঁথির পাঠ উল্লেখ করিয়! এই পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত দিতেছি £_ 


মন্দোদরী কর্তৃক সীতাঁকে অভিশাপদান ( লঙ্কাকাণ্ড ) 


১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয পুঁথি, _-১০১ নং ( ১৬১৩ শ্বীঃ অঃ) 
দোলাখান বারি হৈল অসোকের বনে। 
পথে মঞ্রোদরি সনে হৈল দরসশে ॥ 
করিয়! রাক্ষস ক্ষয় জাহ স্বামি ম্বানে। 
আমাকে এড়িয়। তুমি জাহ কোন স্থানে ॥ 


৫০৩৬ 


বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তোমার কারণে মোর প্রভুর মরণ। 
পুরি মজাইয়। জাহ হরসিত মন ॥ 

সিতা৷ বলে মঞ্জোদরি মুন বচন । 

পরে ছুশ্থ দানে রাবণ ভূঞ্জে কোন জন ॥ 
সুষ্চ ঘরে মোতে আনি কিল পুর্গতি। 
সেই পাপে মজিল রাক্ষম অধিপতি ॥ 
পরে ছুশ্খ দানে তাই আপনারে ফলে। 
মোরে কোন ছোস দেহ জে ফলে কপালে ॥ 
সিতার বচনে মঞ্জোদরি কোপ মন। 
বাম সনে হোক তোমার বিস দরনন 11 
আমাকে বিধবা! করি জাহ ম্বামি পাল। 
রাম দরসনে দিত হইবে নৈরাস ॥ 
সশাপ দীয়। মঞ্জোণরি করিল! গমন । 
স্নিয়। পিতার হৈল ৮মকিত মন ॥ 


২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় পুঁথি--১২২ নং (১৭৯৪ শ্তরীঃ অঃ) 


সোকেতে আকুলি রাঁণি কেস নাহি বান্ধে। 
সিত। দরসনে ধায় উচ্চস্বরে কান্দে ॥ 

দোলা লামাহ সন আর যত রাক্ষশগণ । 

এ জনমের মত সিতায় করিএ দরসন ॥ 
মন্দেদরির বোলে সভে লামায় চৌছুপী। 
দোলার নিকটে আন্ত! হইঞ। ব্যাকুলী ॥ 
প্রণিপাত হইঞ্। াণি সিতাকে কয় বথ।। 
তুমি ত হলিলে মোরা খাকিব কোণ ॥ 
তুমি ত চলিলে লিতা দরননে পতি । 
অভাগিনি মন্দোদরির কি হবেক গতি ॥ 
সোকেতে ভঞ্ঞর রাণি সিতাকে কয় কথা । 
কোপে না সুনেন সিত হেষ্ট করিল্যা মাথ। ॥ 
রাঁবণ রাজার অপমান পিতার উঠে মনে। 
মন্দোদরি জত বলে ন! স্থনেন কানে ॥ 
মন্দোদরি বলে ন্থন পতিব্রতা সিত।। 
কোন অপরাধে মোরে নাহি কহ কথা ॥ 
তুমি ত চলিলে নিজ ম্বামি দরসনে। 

আমি অনাথিনি গো থাফিব কোন স্থানে ॥ 


কৃত্তিবাসের রাযায়ণ পাচালী ৫০৭ 


ক্রোধে সিতা বলেন মোরে স্ুুধাও কফি কারণে। 

আমি কি বলা।ছিলাঙ মোরে হরক রাবণে ॥ 
ক ৬ র্‌ 

আমা হৈতে মিতা তুমি কত বড় সিয়ান। 

তোম। হৈতে চতুগ্ণ মোর বুদ্ধিথান ॥ 

চতুরের কাছেতে চাতুরি নাহি সাজে । 

অপমান করিলে মোর জাতি বন্ধ মাঝে | 

সোকের উপর মোক মোর করাইলি সিতা। 

আমি সাপ দিব কভু নহিবে অন্যথ| || 

মোরে দুষ্থ দিএ| সিতা করিলে গমন । 

নিশ্চয়েত সশাপ দিব লত্ঘে কোন হন ॥ 

ঘুণা করি আগার অস্থথি কৈলে মন। 

স্বামি সঙ্গে হউক তোমার অহখ দরপন ॥ , 

মোরে অনাথ করিঞ্া। তোর আনন্দিত মনে । 

মোর সাপে পড়িবি রামের বিস নয়নে || 

মন্দোদরি সাপ দিল সতি পতিব্রত। 

সাপ খগ্ডিবারে নারে ব্রঙ্গাদি দেবতা || 


এখানে দেখা যাইতেছে যে, ১৭শ »শতাব্দীর পুঁথির বর্ণনা অতিশয় সংক্ষিণ্, 
ভাষা! ও ছন্দেও নানা ক্রটি আছে। অধাটটন কালের অনেক পু'থিতে 
অশিক্ষিত গায়েন ও লিপিকারের হস্তক্ষেপের ফলে পুরাতন পুঁথিতে অসংখ্য 
ছন্দক্রুটি ও শব্দপ্রমাদ পবিদৃষ্ট হর। সে যাহ। হউক, যুগভেদে ও দেশভেদে 
কৃত্তিবাসী পুথির যে বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে, তাহ' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বা 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের একই কাণ্ডের বিভিন্ন পথি মিলাইথা দেখিলেই বুঝা 
যাইবে। তবে অনেক সময় আঞ্চলিক পু'থিগুলির মধ্যে অধিকতর সাদৃশ্য দেখ! 
যায়। ডঃ ভট্টশালী সুন্দরাকাণ্ডের প্রান্ত হইতে উদাহরণ উদ্ধত করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, কৃক্তিবাসী পুখির মধ্যে একেবারে এক্য নাই--ইহ। সত্য 
নহে। কিন্তু তাহার প্রদত্ত উদীহরণে দেখা যাইতেছে যে, সুন্বরাকাণ্ডের বিভিন্ন 
অঞ্চলের পুঁঘির মধ্যে ও যথেষ্ট পার্থক্য আছে । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৫৪ নং 
পুথি (মেদিনীপুরে প্রাপ্ত), ১৩৯ নং পুথি (নদীষায় প্রাঞ্চ), কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ের ৭৬ নং পুথি ( বাকুডায় গ্রাপ্ত ) এবং ডক্টর ভট্টশার্লীর ক-সংখ্যক 
পুথির (বিক্রমপুরে প্রাপ্ত ) বর্ণনার মধ্যে মোটামুটি এক্য থাকিলেও পার্থকাও 


৭০৮ 


বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আছে। নিয়ে বিভিন্ন পু'থিব কুন্দবাকাগ্ডের প্রথম কয় ছত্র উদ্ধৃত করিয়। তাহাব 
প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে £__ 


১ | 


গু । 


পিতাপু ত্র পক্ষরাজ গেলেন উত্তর । 
কটক লব্য। অঙ্গদ গেল দক্ষিণ সাগর ॥ 
তর্জে গজে বানরগণ ছাডে সি“হনাদ। 
সাগর পাখার দেখি গুণিল। প্রমাদ ॥ 
( বঙ্গীয় সাহিত্য পর্যিদ পু থি--৫৪ নং মেদিনীপুরে প্রাপ্ত) 
বাপে পুত্রে পক্ষীরাজ গেলন্ত উত্তরে । 
কটক অজ গেল দক্ষিণ সাগরে ॥ 
ভায় গজে বানর সৈন্য ছাড়ে নিংহনাদ । 
সাগর ঢেড দেখি গুনেম্ত পরমা ॥ 
( প্র পুথি নং-৮৯ + চট্টগ্রামে প্রাপ্ত) 

বাপে শে।এ পন্দরাজ গেল দিক ডত্তর। 
বানর কঢক লঞ অঙ্গদ গেল৷ দর্দিণ সাগর ॥ 
তঞ্জে গর্জে বানর কঢক ছাড়ে মিংহনাদ। 
সাগর পাথাপ দেখিয। বানর গুণিল প্রমাদ ॥ 

( কলিকাত। বিশ্ববিছ্া।লয পু'থি ন*--৭৬ , বীকুডায় প্রাপ্ত) 
বাপে পুত্র পক্ষি গেল আপনার ঘর । 
কটক চলিষ] গেল দক্ষিণ সাগর ॥ 
গজিয| বানর সব ছাডে দিণ্হনাদ। 
সাগরর তরঙ্গ দেখি গণত্ত প্রমাদ ॥ 

(ডঃ ভষ্টশালীর 'ক' সংখ্যক পু"খি--বিক্রমপুরে প্রাপ্ত) 

গর্জএ বানর সন্ত করে সিহনাদ। 
সাগরের ঢেউ দেখে ভাবেস্ত প্রমাদ ॥ 


( কলিকাত। বিশ্ববিভ্য(লযে সপ্তকাণ্ রামায়ণের পু'খি নং--৬৬*২ ) 


এই সমস্ত উদ্াহবণ দৃষ্টে পুঁখিব পাঠবৈষম্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে 
না। ছুই কাবণে এইবপ পাঠবৈষম্য ঘটিয়াছে। অত্যধিক জনপ্রিষতাব 
জন্ত কালক্রমে পুঁথিব পুশতন পাঠ 9 শব্দ বদলাই| গিষা নবকলেবব ধারণ 
করিয়াছে । লিপিকব ৪ কথকগণ দেশ ও কালেব রুচিভে্ে পু'ঘিব ভাষায় 
বিশেষভাবে হস্তক্ষেপ কবিতেন ১ কাজেই অপেক্ষারুত অবাচীন কালে নকল- 
করা পুঁথিতে অনেক আধুনিক ধবনেব শব্ধ ও বাক্যাংশ অনুপ্রবেশ করিয়াছে। 


নলিনীকান্ত ভট্টশালী 


যে বীতিতে কৃত্তিবাপী বামাধণের আদিকাগ্ড সম্পাদন 


কত্বিবাসের রামায়ণ পাঁচালী ৫০৯ 


করিয়াছেন, তাহাও সম্পূর্ণপ্ূপে বিশুদ্ধ রীতি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। নানা 
পুঁথির পাঠ মিলাইয়! মূল কৃত্তিবাস পুনরুদ্ধার করা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই 
মনে হইতেছে । যদি কৃত্তিবাসী রামায়ণের সপ্তকাণ্ড পুথির অনেকগুলি কপি 
মিলিত এবং পু*থিগুলি বিশেষ প্রাচীন-কাঁলের অন্ুলিখন হইত, তাহা হইলে এ 
সপ্তকাণ্ডে-সম্পূর্ণ প্রাচীনতর পুঁথিগুলির পাঠ মিলাইঘ| এবং সর্বপ্রাচীন পু*ঘিটিকে 
মল পুঁথি ধরিয়া অগ্রসর হইলে কৃত্বিধাসী রামায়ণের আসলরূপ অনেকটা উদ্ধার 
করা যাইত। ডঃ ভট্শালীর পূর্বে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 
প্রবর্তনায় রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড (১৩০৭ সালে প্রকাশিত) এবং উত্তরাকাণ্ড 
( ১৩১ সালে প্রকাশিত ) সম্পাদনা করেন। তিনি একাধিক পু'থির সাহায্যে 
এবং কোন একখানি পুঁথিকে মূল ধরিয়া যে রীতিতে এ ছুই কাণ্ড সম্পাধনা 
করিয়াছিলেন, ডক্টর ভট্টশালীও প্রা অন্রূপ রীতি অবলম্বন করিয়া ১৫৭১ 
শকাবে-অগ্ুলিখিত বিক্রমপুরের এক বৈদ্যপরিবারের নিকট সংগৃহীত ক্ৃতিবাসেব 
সপ্তকাণ্ড রামায়ণের পুরা পুঁখির পাঠের উপর ভিত্তি করিয়া বিভিন্ন সময়ের 
নয়খানি পু'থির পাঠের সাহীযো কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাঁও সম্পাদনা 
( ১৯৩৬ শ্বীঃ অঃ) করিয়াছেন । ডঃ উট্টশালী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৮, ১০ 
৭ ১৫০ সংখ্যক পু'থিকেই কৃত্তিবাসের নির্ভরযোগ্য রচনা বলিয়া স্বীকার 
করিযাছেন। তিনি তাঁহার হেফাজতে রক্ষিত ১৫৭১ শকাবের পুথিকে 
সর্বপ্রাচীন পুথি বলিয়াছেন; কিন্তু কলিকাতা! বিশ্ববিালয়ে ইহা অপেক্ষাও 
প্রাচীন পুঁথি আছে; তন্মধ্যে একখানি আর্দিকাণ্ডের পুঁথি ১৬১০ খ্রীঃ অকে 
অন্গলিখিত। ১৬০২ শ্রীঃ অন্দে অনুলিখিত একখানি পূর্ণাঙ্গ রামায়ণও (পুথি নং 
_-২৮৩) আছে। ১৫৮০ শ্ীঃ অন অশ্নলিখিত উত্তরাকাণ্ডের একথানি পু*থির 
(পুঁথি নং_২০৮) সন্ধান পাওয়া গিযাছে। স্বতরাং ভট্টরশালী মহাশয়ের নিজন্ব 
পু'থিখাঁনিকে প্রাচীনতম বলিয়া! গ্রহণ করা যায় না। তিনি যে" রীতি অবলম্বন 
করিয়! বিভিন্ন পুঁথির তিল তিল লইরা “তিলোত্তমা” নির্মাণ করিয়াছেন, তাহা 
আসল কৃত্তিবাঁসী রচনা বলিয়! গ্রহণ কর। যায় কিন! গভীর সন্দেহের বিষয়। 

শুধু ক।লক্রমেই যে পুথির পাঠবৈষম্য ঘটিয়াছে তাহা নহে; অঞ্চলভেদে 
কত্তিবাপী পুথিতে বহু পাঠান্তর ও আঞ্চলিক শব্দ অনুপ্রবেশ করিয়াছে । তদুপরি 
আবার অন্ত রামায়ণকারেরও বন বচন! গায়েন-কথকদের কপায় কত্তিবাসের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়াছে । কবিচন্ত্র ও অদ্ভুত আচার্ষের কোন কোন অং-""কৃতিবাসের 
মধ্যে নবকলেবর গ্রহণ করিয়াছে । 'অঙগদের রায়বার” নামক অংশটি, যাহা 


৫১৩ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কত্তিবাসের মুদ্রিত সংস্করণে আছে, পু'থিতেও আছে, তাহা কবিচন্দ্রের রচনা; 
এই ব্যঙগরসাত্মক উৎকৃষ্ট রচনাটি কিছু কিছু পরিবর্তনসহ কৃততিবাসের পু'থির 
খধ্যে ঠাই পাইয়াছে। ১৭৫৪ শ্বীঃ অন অন্তলিখিত লঙ্কাকাণ্ডের একখানি 
রুত্তিবাসী পুঁথিতে ইহা পাওয়া যাইতেছে (ক, বি, পুথি নং_১৬৩)। 
১৮০২-৩ শ্রীঃ অব্দের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণেও “অঙ্গদের রায়বার” ধরনের একটু 
বর্ণনা মুদ্রিত হইয়াছিল £__ 
অঙ্জদ বলে মর তুই পাগল রাবণে 
কিসের বড়াই তুই করিস আম। বিদ্ধামাঁনে। 
তাহার আগে বডাই কর যে জন না জানে 
তোর যত বিক্রম আছে আমার স্থানে। 
নী নং ্ঁ 
আরবার গিয়াছিলি মোর পিতা'র নিকট 
আমার বাপের আগে করিলি মুনি ষট। 
সন্ধ্যা! হেতু মোর বাপ না করিল রণ 
যত অন্ত্র ছিল তোর কৈলি বিষণ । 
সন্ধা। সাঙ্গ করি বাবা তোরে বাধিল লেজে 
লেজে বাদ্ধে ডুবাইল চারি সাগরের মাঝে। 
লেজে বাদ্ধে ডুবাইল পানীর ভিতর 
পানী খাইয়া রাবণ তুই হইলি ফ'াপর। 
আমার বাপের লেজ যোজন পঞ্চাশ 
পানীর ভিতর তুই মোর বাপ আকাশ। 
আপন মুখে রাবণ তুই পাইলি পরাজপ্ন 
তবে সে বাপুর ঠাঞ্জ পাইলি বিদায় । 
অবশ্য প্রচলিত “অঙ্গদের রায়বাঁব, এবং ১৮০২-৩ শ্বীঃ অবের সংস্কবণের 
উল্লিখিত অংশে বিষয়গত সাঁদৃশ্ত থাকিলেও ভাষাগত পার্থক্যই অধিক। অন্রমান 
হয়, কৃত্তিবাসী মূল রামার়ণে এইরূপ কোন রচনা ছিল। পরে ককিচন্দ্র তাহার 
উপরে কিছু রং ফলাইয়াছিলেন। এই অংশটি এত জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, মনে 
হয়, গায়েন-কথকগণ কৃণ্তিবাসের রায়বার বাদ দিয়া কবিচন্দ্রের রায়বারকেই 
কৃত্তিবাসের বলিয়! চালাইয়ছিলেন। ডঃ ভষ্টশালী দেখাইয়া"ছন বে, কৃতিবাসের 
অনেক সরস রচনা অদ্ভুতাচার্ষের (নিত্যানন্দ ) পুঁথিতে মিলিতেছে।১৬ তাহার 


১৬ ডঃ নাঁলনীকাস্ত ভটশালী-সম্পািত চাক। বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রকাণিত মহাকবি 'কুতিবাম- 
ধবিরচিত রাসায়ণে' এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে । 


কততিবাসের রামায়ণ পাঁচালী ৫১১ 


মতে কৃত্তিবাস অপেক্ষা অদ্ভতাচার্ষের রচনা ও কবিত্ব অধিকতর প্রশংসনীয় । 
তীহার এই মত অবশ্ঠ বঙ্গীয় পাঠক ও স্ধীসমাঁজে শ্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু তাহার 
এই অভিমত সকলেই স্বীকার করিবেন যে, কত্তিবাসের রচনায় অনেক কবির 


ভাল-মন্দ রচনা অন্রপ্রবেশ করিয়াছে এবং কত্তিবাস একাই সমস্ত গৌরব আত্মসাৎ 
করিয়াছেন । 


কৃত্তিবাসের রামায়ণের মুদ্রিত সংস্করণ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণের মুদ্রিত সংস্করণের পাঠের সহিত পুঁথির পাঠের যে 
গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে, তাহ। সকলেই জানেন । ১৩০১ সালে হীরেন্ত্রনাথ 
দত্তই সর্বপ্রথম এই বিষয়ে স্থধীজনেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়। বলেন যে, বটতলা 
হইতে মুদ্রিত কৃত্তিবাপী রামায়ণে আসল কৃত্তিবাসের এক ছজও রক্ষিত হয় 
নাই। হীরেন্ত্রনাথের কিছু পূর্বে কৃততিবাস-বিশেষঞ্ঞ গ্রফুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলিয়াছিলেন, “এখন বটতলায় যাহ! কৃত্তিবাপী রামায়ণ "বলিয়া বিক্রয় হয়, মূল 
কৃত্তিবাসী হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিলে অত্যুক্তি হয না।” কৃত্তিবাসী 
বামাধণ মুদ্রণের ইতিহাস আলোচনা কবিলে দেখা যাইবে যে, পু'ঘির ভাষা ও 
বর্ণনা মুদ্রিত সংস্করণে প্রায় কোথাও রক্ষিত হয নাই। 

১৮০২ শ্রী: অবে শ্রীরামপুর মিসন হইতে কেরীর চেষ্টায় সর্বপ্রথম কৃত্তিবাসী 
রামারণ মুদ্রিত হইতে আরম্ত হয এবং ১৮০৩ খীঃ অন্দে এই মুদ্রণকাধ সমাপ্ত 
হয়। সমগ্র সপ্তকাঁণ্ড রামায়ণ পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। পর পৃষ্ঠায় প্রথম মুদ্রিত 
কত্তিবাসী রামারণের ইংরাজী ও বাংলা আখ্যাপত্র উল্লেখ করা যাইতেছে 


( ইংরাজী আখ্যাপত্র) 
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৫১২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


(বাংলা আখ্যাপত্র ) 

(বাল্সীকি কৃত) 
রামায়ণ 
মহাকাব্য । 

কীত্তিবাস বাঙ্গালি ভাষায় রচিল।__ 
প্রথম কাণ্ড । 
শ্রীরামপূরে ছাপা হইল ।__ 

১৮০৩ | 


ইতিপূর্বে হযালহাডির 176 27117 6)"0/ 81১6 739)1/064 14018016900 (17279). 
এ কুঁতিবাপ হইতে সামান্য উপাহবণ দেওয়া হইয়।ছিল। শ্রীরামপুরের পান্রীগণ 
এদেশীয় পঞ্ডিতেব সহাখতায় পু'থির পাঠ মুদ্রিত করিলেও তাহার! নিশ্চয় 
প্রাচীন গ্রন্থলম্পাদনের আধুনিক বাঁতি গ্রহণ কবেন নাই। তাই তাহাদের 
নিযুক্ত পণ্ডিত মহাশর হাতের কাছে যে পুথি পাইয়াছিলেন, তাহাই মুদ্রিত 
করিযাছিলেন এবং তৎকালীন ভাষা! ও শব্ধ অগ্রসারে পুরাতন পু'থির পাঠ 
বণলাইয়া ফেলিয়াছিলেন। সথতগাং কুওিবাসী রামায়ণের প্রথম মুদ্রিত সংস্কবণে 
পুথির প্রাঠ অবিকলভাবে গৃহীত হয় মাই। অবশ্ত এ কথাও ঠিক যে, 
এতাবংকাল পযন্ত যত পুঁথি পাওর। গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই অর্বাচীন, 
শ্রীরামপুরের মুদ্রিত সংস্করণ অপেক্ষীও আধুনিক । স্বতরাং শ্রীরামপুরের মুদ্রিত 
সংস্করণ অর্বাচান পুঁথি অপেক্ষা যে অধিকতর নিভরযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। সে যাহ! হউক, শ্রীবামপুরের মুদ্রিত রামায়ণের সহিত প্রচলিত পুরাতন 
পু'থির পাঠে অনেক পার্থক্য আছে। আমর! অপেক্ষাকৃত একখানি নবীন 
পুথির পাঠের সহিত শ্রীরামপুরের প্রথম সংস্করণের পাঠের তুলনা করির। 
পাঠবৈষম্য নির্দেশ করিতেছি । 


১১৭৪ সালের ( ১৭৬৮ শ্রীঃ অঃ) পুথি 


বাপে পোএ পঙ্গরাজ গেল দিক উত্তর। 
বানর কটক নঞ। অঙ্গদ গেল। দক্ষিণনাগর ॥ 
তঠ্রে গর্জে বানর কটক ছাড়ে পিংহনাদ। 
সাগর পাথার দেখিয়া বানর গুনিল প্রমাদ ॥ 


কৃতিবাপের রামায়ণ পাচালী ৫১৩ 


দিগবিদিগ নাহি জানি ভূমি আকাশ মগুল। 
কল্লোল হিল্লোল করে সাগরের জল ॥ 
জলস্ত খলবল করে সাগরের পানি । 
ব্রিভুবনে ছায়! দেখি দেব দাপুনি ॥ 
আকাশে উঠিয়া! লাগে ঢেউ পর্বত প্রমাণ । 
সাগরের কুলে কণিঞ্ বানরের দেয়ান ॥ 
সাগরের বিৰম দেখিঞএ] বানর নৈরাস। 
মহাবির অঙ্গদ দিলেক আশ্বান || 
( কলি, বিশ্ব. পুথি নং ৭৬) 


শ্রীরামপুরের ১৮*২-৩ শ্রীঃ অব্দের মুদ্রিত সংস্করণ 

বাণ পেষে পক্ষীরাজ গেলেন উত্তর 

কটক লইয! অঙ্জদ গেল দক্ষিণসাগর । 

তন গর্জন বানর ছাঙে সিংহনাদ 

স।গরের ঢেউ দেখিয়। গণিল প্রমাদ । 

পিখিদিগ না চিনিল গগন মণ্ডল 

হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জল । 

জলজন্তব কলরব করে সাগরের পানি 

ব্রিভূঝনের ছায়। যেন দেবের দাপিনী। 

জলজন্ত সব দেখিতে পর্বত প্রমাণ 

মাগরের কুলে চাঁপিযা বানরের দেয়ান। 

সাগর দেখিয। বানর পাইল তরাস 

মহাবীর অল্ল্দ তারে করিছে আশঙ্বাদ। 

এখানে দেখ! যাইতেছে যে, শ্রীন।মপুব মিসন-প্রকাশিত কৃত্তিবাঁসী বামায়ণের 
সম্পাদক মোটামুটিভাবে পুথিব পাঠ গ্রহণ করিলেও ছন্দ ও ভাষার ক্রটি কিছু 
কিছু সংশোধন করিষা লইযাছেন এবং ছুই-একটি তৎসম শব্দ ফোগ করিয়। 
পুথির পাঠকে যথাসম্ভব সংস্কত কবিষাছেন। কিন্তু শ্রীবামপুরেব প্রথম 
সংস্করণে পু'থির পাঠ যে সম্পূর্ণপে বজিত হইয়াছিল, তাহা নহে। ছন্দের 
মমতার জন্য কিছু কিছু শব্দ স'যোজিত হইযাঁছিল, কিছু পবিত্যক্ত হইয়াছিল, 
কিছু-বা পরিবতিত হইযাছিল ; কিন্তু পববর্তী কালে বটতলা হইতে প্রকাশিত 
রামাষণে যেমন যে-কেহ যথেচ্ছ! হস্তক্ষেপ করিয়াছিল, সেরূপ কোন আমুল 
পরিবর্তন শ্রীরামপুরের প্রথম সংস্করণে পরিদৃষ্ট হইতেছে না। 
৩৩---(১ম খণ্ড) 


৫১৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার অল্প কিছু পরে ১৯শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক 
হইতে কলিকাতায়ও বনু বাংল! মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইতে আরম্ভ করে। এই 
সমস্ত মুদ্রীযন্ত্র হইতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাঁম, বৈষ্ণবগ্রস্থ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ মুদ্রিত 
হইয়াছিল; ১৮৩০ খ্রীঃ অবের পূর্বে কলিকাতায় মুদ্রিত কোন রামীয়ণের কপি 
পাওয়া যায় নাই । ১৮৩০ শ্বীঃ অবে শ্রীরামপুর মিসন হইতে রামীয়ণের দ্বিতীয় 
সংস্করণ মুদ্রিত হইতে আরম্ত হয়। ১৮৩৪ শী: অবে এই মুদ্রণকার্য শেষ হষ। 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জযগোপাল তর্কালঙ্কার দ্বিতীয় সংস্করণটি সম্পাদন! 
করেন। তিনি কাব্যে অধ্যাপক ছিলেন, তাহার নিজেরও কিছু কবিত্বশক্তি 
ছিল। ফলে এই দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পা্দনাকালে তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রথম 
সংস্করণের পাঠ বহু স্থলে সম্পূর্ণৰপে পরিবতিত করিষাছিলেন। শুনা যায় 
জয়গোপাল নাকি বলিতেন-_-“কৃত্তিবাসের রচনা বভ গ্রাম্য শবে দুষ্ট, বডই 
অশ্ুদ্, ভাবের অনেক স্থানে অসংলগ্রতা রহিয়াছে” (১৩০১ সনেব সাহিত্য- 
পরিষৎ-পত্রিকীয় উদ্ধৃত )। সে যুগের প্রাচীন সাহিত্যামোদীর! বিশ্বাস করিতেন 
যে, কৃত্তিবাসী পুিতে অনেক ভূলক্রটি আছে, স্থতরাৎ মুদ্রণে তাহার সংশোধন 
ও পবিমার্জন আবশ্তক। জধগোপাল কৃত্তিবাস-সংস্কারকার্ষে অবতীর্ণ হইলে 
কেহই উদ্দিগ্ন হন নাই ; সকলে এই ভাবিষা আশ্বস্ত হইবাছিলেন যে, এত দিনে 
কৃত্তিবাসেব বিশ্বদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হইবে- বিশুদ্ধ, অর্থাৎ জয়গোপাল- 
পরিমীজিত। ১৮২৯ শ্বীঃ অন্দেব “সমাচাব দর্পণে' এই মর্মে সংবাদ বাহিব হয 
যে, ১৮০৩ খ্রীঃ অবের পর কৃত্তিবাসী রামাবণ দীর্ঘকাল মুব্রিত হয় নাই, কিন্তু 
পুনঃপ্রকাশের জন্য কোন স্ুুপপ্ডিত কাব্যটির সংস্কার সাধন করিতেছিলেন। 
বল! বাহুল্য এই “ম্থপপ্ডিত” হইলেন জযগোপাল তর্কালঙ্কীর। ১৮৩০ খ্রীঃ অবে 
শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে কৃত্তিবাসী বামায়ণের প্রথমখণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণকপে 
প্রকাশিত হয। এ বৎসরের “সমাচাব দর্পণে" প্রকাশিত হয় যে, “কৃত্তিবাস পণ্ডিত 
কর্তৃক তরজম! করা” এবং “উত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সংশোধিত” হইয়া উক্ত রামায়ণ 
বিক্রযার্থ প্রস্তত হইয়ীছে। ক্রমে ক্রমে চারি বৎসরের মধ্যে ( ১৮৩০-৩৪ গ্রীঃ 
অঃ) জয়গোপাল রামায়ণের সমস্ত কাণ্ড “হৃসংশোধিত” করিয়া প্রকাশ 
করেন। জয়গোপালকত এই সংশোধন সে যুগের সকলেই জানিতেন এবং মানিয়া 
লইয়াছিলেন। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় “কবিচরিতে” (১ম ভাগ, ১৮৬৯ খ্রীঃ 
অব্দ ) বলিয়াছিলেন যে, প্রচলিত রামায়ণ জয়গোপাল কর্তৃক প্রচুর পরিমাণে 
সংশোধিত হয় এবং বাজারে চল্তি রামায়ণ জয়গোপাল-সংস্করণেরই পুনমুগ্ 


কৃতিবালের রামায়ণ পাচালী ৫১৫ 


মাত্র। এ বৎসর প্রকাশিত মহেম্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভীষার ইতিহাসে 
ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। বাস্তবিক জধগোপাল তর্কালঙ্কার শ্রীরামপুর মিসন- 
প্রকাশিত রামায়ণের দ্বিতীয সংস্করণে যে প্রচুর হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাহাঁব কিছু বচনাশক্তি ছিল বলিয়া 
সংযোজনগুলি সুখপাঠ্য হইযাছে। কিন্ত প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের সেবপ 
কবিত্বশক্তি ছিল কিনা সন্দেহস্থল। যদি সেবপ শক্তি থাকিত, তাহা! হইলে 
তিনিও জয়গোপালেব মতোই পুঁথির ক্রটিযুক্তি পাঠ ও ছন্দঃপতন সংশোধিত 
কবিয়া দিতেন, দিতীয স্ংস্কবণে জযগোপালকে এত পবিশ্রম করিতে হইত 
না। জয়গোপাল কী পবিমাণে পাঠ বদলাইযাঁছিলেন, নিয়ে ছুই সংস্কবণ হইতে 
কিষদংশ উদ্ধৃত কবিষ। তাহার প্রাণ দেওযা যাইতেছে । 


॥ আদিকাগড ॥ 


১৮০২-৩ খ্রীঃ অবে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ 


গোলোক বৈকুঠপুরা সভাকর পর 
লক্ষ্মীর সহিত তথা! আছেন গদাধর । 
অভ্ত,.শ গাছ আছে দেখিতে সচাবঃ 

যাহা চাই তাভা পাই নাম কল্পতক। 
নাহি দিব! নাহি নিশি চন্দ্র সুষ্যের প্রকাশ 
তার তলে আছে পিব) বিচ্ত্র আওয়াস। 
নেতপাট সিংহাসন ওপব্তেে তুণি 
বীরাদনে বমিযাছেন ঠাকুর শ্রীহরি | 
মনে ২ প্রভুর হইল উল্লাস 

এক অ*শে চারি অংশ হইব প্রকাশ। 
প্রীরাম লক্গ্রণ হইল ভরত শব্রত্ব 

এক অংশে চারি অংশ হৈল নারায়ণ। 
লক্ষ্রীমুতি সীতাদেবী বসিধাছেন বামে 
সোনার ছত্র ধরিয়াছে ঠাকুর লক্ষণে । 
চামর বুলায় তারে ভরত শক্রদ্ধ 
যোড়হাত্ে স্তব করে পবন নন্দন । 


৫১৬. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


১৮৩০-৩৪ খ্রীঃ অবে প্রকাশিত জয়গোপাল-সংশোধিত 
দ্বিতীয় সংস্করণ 


গোলোক বৈকুগ্ঠপুরী সভাকার পর। 
লক্ষ্রীনহ তথায় আছেন গদাধর ॥ 
তথায় গভ্ভ,ত বৃক্ষ দেখিতে সুচারু । 
যাহা চাই তাহ। পাই নাম কল্পতর ॥| 
দিবানিশি সদ! চক্র হুয্যের প্রকাশ । 
তার তলে আছে দিব্য বিচিত্র আবান ॥। 
নেতপাট নিংহাসন উপরেতে তুলি। 
বীরাসনে বগিয়। আছেন বনমালী ॥। 
মনে ২ প্রভুর হইল অভিলাষ । 

এক অংশ চারি অংশে হইব প্রকাশ | 
শ্রীরাম ভরত আর শক্তুদ্ব লক্ষ্মণ । 

এক অংশ চারি অংশে হৈল নারায়ণ ॥ 
লক্্মীমুত্তি সীতাদেবী বমেছেন বামে। 
স্বর্ণ ছত্র ধরিয়াছে লক্্বণ শ্রীরামে ॥ 
চামর বুলায় তারে ভরত শক্রত্ব। 
যোড়হত স্তব করে পবন নন্দন | 


এখানে দেখা যাইতেছে যে, জয়গোপাল পয়ার ছন্দকে যথাসম্ভব চৌদ্দ 
অক্ষরের মধ্যে আনিয়াছেন এবং তত্তব শব্ধ বদলাইয়া তৎসম শব্বপ্রয়োগের 
চেষ্টা করিয়াছেন। যেখানে বর্ণন। বা আবেগপ্রকাশের সম্ভাবন। রহিয়াছে, 
সেখানে জয়গোপাল শুধু শব পাণ্টাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বহু নৃতন ছত্র যোগ 
করিয় দিয়াছেন। এই নৃতন পাঠগুলি স্থখপাঠ্য, কিন্ত ইহাতে পু*থির কৃতিবাস 
আচ্ছন্ন হইয়! গিয়াছেন। অরণ্যকাণ্ডের অন্তর্গত “সীতাহরণে রামের বিলাপ'- 
শীর্ষক পয়ার ছত্রগুলি বাঙল। দেশে সুপরিচিত । তৎসম শব ও পয়ারবন্ধন এখানে 
রামের আতিকে ক্লাসিক সংহতি দান করিয়াছে । দুঃখের বিষয় ইহার প্রায় 
সমস্তটাই জয়গোপালের রচনা_-পুথিতে নাই, শ্রীরামপুরের প্রথম সংস্করণেও 
ঠিক এই আকারে নাই। নিয়ে একখানি অপেক্ষাকৃত আঁধুনিক পুথি এবং 
শ্রীরামপুরের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের (জয়গোপাল-সম্পাদিত ) কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত 
দেওয়! যাইতেছে । 
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অব্ণ্যকাণ্ডের অন্তর্গত 
॥ সীতাহরণে ব্বামের বিলাপ ॥ 


আশ্রমের চারি দ্রিগে চাহে ধুবিরে । 
বব্চারি বৃক্ষের তলে ডাকে উচ্চন্বরে |॥ 
কথা! গেল! সিতা দেবি না দেয় উত্তর | 
বহিতে আছে ধারাজল নয়নের || 

না দেখী জানকি দেবি সর্ব দেখে ধু্য । 
বিতা ২ বলি কান্দএ ছুই জন |) 

পাছরে খাইয়। পড়ে রঘুবংসপতি । 

মোরে ছাডি কথা গেলা গুনবতি || 

কাল ক্ষেণে অরৈণ্যে আইলাম তিন জন । 
হা সীতে হারাইলাম মুই কণ্ের ভোরণ |। 
কোন জনে হরি নীল আমার বনিত। | 
আজ শুন্য পুরি মোর করিল বিধাত! || 
ভাল সে করিল বাপে পাঠাইঘ। বনেতে । 
আপনার বনমিতা নারিল।ম রাবীতে | 
কেমনে করিমু মুই ব্বার্যের পালন । 
ত্রিভোবনে মোর সম নাহী অভ্াজন ॥। 
ন জান লশ্দণ ভাই স।তার জত গুন । 
ক্ষেমাএ পৃরথিব্সিম কাধ্যেত নিপুন |। 
যুত্তীএ মুস্ত্িক তুল্য কম্মকালে দালী। 
সয়ন কালেতে সীতা নেস্তা। হেন বাসী ।। 
ভোজনের কালে সীত। মাএর সমান । 
এমত জানকি দেবি কি দিব উপ ম।। 
হাহা পৃয়া সীতারদেবি কোথা গেলা এডি । 
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ ধরাইতে ন পারি ।। 
করের ধনুক ভার্গ কেলাম পরিনয় । 
তুমীহ বঞ্চন। মোরে দেখীয়া সমএ || 
রাধ্য নাব বনবাষ বাপের মরন । 
স্তকালে সীত। দেবি হারাইলাম বন || 
ন। পারি সঠিতে ছুক্ষ আপনে ছুর্ববল। 
থেধ। হইলে কাহাতে খুজিমু অন্জল | 


৪১৮ 


বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


যুনিয়। হাসীব সব পৌরক্ষ আমার। 
রাখীবারে না! পারিলাম পত্বি আপনার ॥ 
ক্ষেণেকে গৃহেতে নোএ ক্ষেণেকে বাহির । 
ভূমীতে লোটাই কান্দে রঘুবির || 
হাহ! সীতা করি রাম করে বিলাপন। 
ছুই ভূজ তুলী রাম পরিল তখন ॥ 

(ক. বি. পু"থি--৬৬*২ 7 

দেডশত বৎসরের অনধিক পুরাতন ) 


১৮০২-৩ শ্ীঃ অবেের প্রথম সংস্করণ 


চাহিয়। বেডান রাম গোদাবরী তীরে 
সীত! ২ বলিয! রাম ডাকেন উচ্চৈঃম্বরে | 
তপোবনে আছে যত মুনি পত্ীগণ 
রামের ডাক গুনিয়া তার। আইল ততক্ষণ । 
কান্দিয়া বিকল রাম ফুলিল ছুই আখি 
রামের ক্রন্দনে কান্দে যত বনের পাখি। 
কাদিতে ২ রামের ফুলিল দুই আখি 
কোন বনে রহিয়াছে সীতা চন্দ্রমুখী | 
সীতা ২ বলিয়া রাম পড়েন ভূমিতলে 
ভাই ২ বলিয়! লক্ষ্মণ রাম কৈল কোলে। 
ছুই চাঁত তুলিয়! রাম নীতি ঝলি ডাঁকি 
দেখ! দিয়! রাখ প্রাণ সীতা চত্দ্রমুখী । 
ত্রিভুবন জানে তুমি সোহাগে আগল 
লুকাইয়। গদ্ভ কর হইনু পাগল। 
আমারে লুকাইয়৷ কিবা আছ মুদির ঘরে 
খরের ভিতর দেখি সীত! কি কর্শী করে। 
গং কী ধা 
রাম বলেন দেখি কুডিয়ার বাহিরে 
লুকাইয়া সীতা আমারে উপহাদ করে। 
সর্বজ্ঞ কোথ! আছে কহুত আমারে 
সিংহ ব্যাত্্র কিবা! খাইল সীতার তরে। 
বনজস্ত পাইয়া সীত। করিল সংহার 
ইহলোকে সীতার সনে দেখা নাহি আর। 


১৮৩০--৩৪ 


ক্কত্িবাসের রামায়ণ পাঁচালী ৫১৯ 


ধাইয়! হায়েন রাম গোদাবরির কুলে 
কা্দি কারি যান রাম আউদড চুলে। 
ব্যাকুল হইয়া রাম চাহেন বনলত! 

পাতি ২ করিলেন না দেখেন সীত।। 
রাম বলেন গোদাবরীতে পদ্ম দেখি 

পদ্ম আনিতে গিয়াছেন সীতাত জানকী । 
পদ্ম আনিতে সীত। গিয়াছেন কৌতুকে 
সীত৷ চাহতে ছুই ভাই পদ্মবনে ঢোকে । 
শোক উপবাসে রাম হইল পাগল 

আউদড় চুলে বেড়ান হইয়া বিকল । 

রাম বলেন ভাই দুঃখ পাই অকারণ 

সীতা লইয়। অন্তরীক্ষে গেল কোন জন। 
নান! স্বানে চাহেন রাম বনের ভিতর 
আরবার সীতা চাহিতে আইসেন সেই ঘর। 
রাম বলেন পঞ্চবটী পুণ্যস্থান তুমি 
গোদাবরির নিকট তেই রহিলম আমি। 
তাহার উচিত ফল দেহত আমারে 

শূন্য দেখি নি.কতন সীতা নিল কোন চোরে। 
রাম বলেন মৃগপক্ষী শুন বৃক্ষলত। 

কে হরিয়। নিল মোর চশ্দ্রমুখী সীতা । 


খ্রীঃ অব্ের দ্বিতীয় সংস্করণ 


বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে। 
ভূলিতে ন! পারি সীত! সদা মনে জাগে ॥ 
কি করিব কোথা যাব অনুজ লগ্ৰণ। 
কোথা গেলে সীত। পাব কর নিরূপণ ॥ 
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী । 
লুকাইয়া আছেন লঙ্ষ্পণ দেখ দেখি ॥ 
বুঝি কোন মুনিপত্রী নহিত কোথায়। 
গেলেন জানকী নল! জ্ঞান্াইয়া৷ আমায় ॥ 
গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন । 
তথ! কি কমলমুখখী করেন ভ্রমণ || 


৫২০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পল্মালয়। পদ্মমুখী সীতারে লইয়া । 
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয় ॥ 
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রধাস। 
চন্ত্রকল! ভ্রমে রাহ করিল কি গ্রাস ॥। 
রাজ্যচুঃত আমারে দেখিয়। চিন্ত।দ্বিতা । 
হরিলেন পৃথিবী কি আপন ছুহিত ॥ 
রাজ্যহীন যগ্যপি হয়েছি আমি বটে। 
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে ॥ 
আমার সে রাজলক্ষ্স। হারাইল বনে। 
কৈকয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে । 
সৌদামিনী যেমন লুকায জলধরে | 
লুকাহল তেমন জানকী বনান্তরে | 
কনকলতার প্রায় জনক ছৃহিত ॥ 

বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিত। ॥ 
দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ। 
দিবানিশি করিতেছে তমে| নিবারণ || 
তার! না হরিতে পারে তিমির আমার । 
এক সীতা বিনে সকলি অন্ধবার ॥ 
দশদিকে শুন্য দেখি সীতার অভাবে। 
সীত। বিন! অন্য (কিছু হৃদয়ে কে ভাবে ।॥। 
সীতা ধ্যান সীত। জ্ঞান সীত। চিস্তামণি। 
সীত। বিন| আমি যেন মণিহার! ফণী।। 
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ । 
সীতারে আনিয়। দেহ বাচাও জীবন || 
আমি জানি পঞ্চবটা তুমি পুণ্য স্থান। 
তেই দে এখানে করিলাম অবস্থান | 
তাহার উচিত ফল দ্রিল। হে আমারে । 
শুহ্/ দেখি তপোবন সীতা নাহি ঘরে || 
শুন শুন মৃগপন্ষী গুন বুন্ষলতা। | 

কে হেরিল আমার দে চন্ত্রমুখী সীতা | 


এখানে তিনটি পাঠ মিলা ইলে দেখা যাইবে যে, জয়গোপাল প্রথম সংস্করণের 
পাঠের বহু স্থলে হস্তক্ষেপ কৰিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে মুক্রিত সমস্ত ক্তিবাসী 


কত্তিবাসের রামায়ণ পাচালী ৫২১ 


রামায়ণে জয়গোঁপালের পরিমার্জিত পাঠই প্রায় অবিকল গৃহীত হইয়াছে। 
শুনা যায় বটতলার মোহনটাদ শীল নামক এক পুস্তক-ব্যবপারী সর্বপ্রথম তের 
জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্যে জয়গোপালের সংস্করণটিকেও নানা স্থানে 
পরিবন্তিত করিয়াছিলেন । পরবর্তা কালে মোহনটাদ শীলের সংস্করণই অধিকতর 
জনপ্রিয়ত। লাভ করিয়াছিল (দ্রষ্টব্য  পূর্ণচন্দ্র দে উদ্তটসাগর-সম্পাদিত কত্তিবানী 
রামায়ণের ভূমিক।)। আমর] জয়গোপাঁলের পরবর্তী কালে মুদ্রিত কয়েকখানি 
প্রাচীন রামায়ণ দেখিয়াছি । নিয়ে এগুলির নাম উল্লেখ কর! যাইতেছে £__ 

১। কৃত্তিবাসের স্ুন্দরাকাণ্ড (১২৪৭ সাল)। লক্ষমীনারায়ণ চন্দের “জ্ঞান 
উল্লাস” যন্ত্ে মুদ্রিত । 

২। এ (১২৪৮ সাল )। ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য ও কালীনাথ 
চট্টোপাধ্য।য়ের 'স।রসংগ্রহ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত। 

৩। মহামুনি বাল্সীকি-কৃত রামায়ণ (১৮৫১-৫১ শ্বীঃ অঃ)। “সংবাদ 
পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে, মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণ। (কৃত্তিবাসী রামায়ণ )৯৭ 

*। রামায়ণ আঁদিকাণ্ড (১৮৫৪ শ্বীঃ অঃ) 

৫| উত্তবাকাণ্ড নামক গ্রন্থঃ (১৮৫৮ খ্রীঃ অঃ) 

৬। রামায়ণ সপ্তকাণ্ড (১৮৬৮ খ্রীঃ অঃ)। কৈলাসচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
দ্বারা সংশোধিত । 

৭| বৃহৎ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ( ১৮৭৩ খ্রীঃ অঃ) 

৮| রামায়ণ সপ্তকাণ্ড (১৮৭৮ শ্রীঃ অঃ) 

লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, এই সমস্ত মুদ্রণ প্রায় হুবহু জয়গোপালের 
অন্রকরণে প্রচারিত হইয়াছিল। বটতলার সুলভ ছাপাখানা হইতে বত 
রামায়ণ মুদ্রিত হইয়াছিল। উক্ত ছাপাখানার কর্তৃপক্ষ ও প্রকাশকদের 
বিশেষ কোন শিক্ষাদীক্ষা। ছিল না। ফলে জয়গোপালী সংস্করণ পুনমুর্দ্রিত 
করিতে গিয়া তাহারা অনেক স্কলেই পাঠের গোলযোগ করিয়! ফেলিতেন। 
জয়গোপালের “দিবানিশি করিতেছে তমো৷ নিবারণ” ছত্রটি এই সমস্ত সংস্করণে 
হইয়াছে “তোমা নিবারণ”, “পল্লালয়া” হইয়াছে “পদ্মলতা”, ইত্যাদি । 
গুপ্তপ্রেস সংস্করণে বহু ভূলভ্রান্তি আছে । স্থতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রীরাম- 
পুর মিস্ন-প্রক'শিত ও জয়গোপাল তর্কালঙ্কার-সংশোধিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের 


১৭ দে যুগে কৃত্তিধাপী রামায়ণের আখ্যাপত্রে প্রায়ই “বালী!কি রাঁষায়ণ' এইরূপ উল্লেখ 
থাকিত। 


৫২২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


দ্বিতীয় সংস্করণটি পরবতী কালে মুদ্রণ-আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। 
১৯শ শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে “বটতলা সংস্করণ নামে কৃত্তিবাসী রামায়ণের 
যে সংস্করণগুলি বাউলা দেশের সর্বত্র প্রচার লাভ করিতেছিল, তাহাতে নানা 
্রমপ্রমাদ প্রবিষ্ট হয়; কিন্তু পাঠ মিলাইলে দেখা যাইবে যে, হষৎ পরিবর্তন 
সত্বেও এ সংস্করণগুলি জয়গোপালী সংস্করণের প্রায় অবিকল মৃদ্রণ।. অবশ্য 
পরে যে-কেহ রামায়ণ ছাপাইয়াছিলেন, তিনিই উহাতে কিছু কিছু নৃতন শব্ধ 
বা ছত্র যোগ করিয়া দিয়াছিলেন ৷ ১৩১৪ সনে যৌগীন্ত্রনাথ বন্থ “সরল কৃত্তিবাস' 
নামক যে সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেও নিজে অনেক ছত্র যোগ 
করি! দিযাছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাঁশষ ১৯১৩ খ্রীঃ অবে বটতর্সা 
সংস্করণটির পুনমুর্্ণ করিতে গিয়৷ কাব্যকগ্ডষনের প্রলোভন দমন কবিভে 
পাবেন নাই, ছুই-চারি পংক্তি নিজের রচনা কৃতিবাদের বচনার সহিত 
মিশাইয়া দিষাছেন। হীরেন্ত্রনাখ দত্ত ও নলিনীকাস্ত ভট্টশালী প্রাচীন পুথি 
অবলগ্বনে রামাঁধণের দুই-একটি কাণ্ড মতর্কতাব সহিত সম্পাদনা কবিলেও 
তাহ! মৃষ্টিমেষ গবেষকের আলোচনার বস্তু হইযাছে, সাধারণ পাঠকসমাজে 
প্রচাব লাভ করে নাই। 


চতদপ্ণ অন্যান 
কত্তিবাসের কবিত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 


কত্তিবাসের রামায়ণ সমগ্র বাঙালী জাতির অন্তরে যেকপ স্থচিরস্থাধী প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে, তুলসীদাসের রামচরিতমানস ছাড়িবা দিলে পূর্ব ভারতের 
আর-কোন কাব্য একটা বৃহৎ নরগো্গীর চিভ্রলোকে এমনভাবে অধিষ্ঠিত 
হইতে পারে নাই 1) বাঙালী-জীবনের উপর দিষা নানা সন্কট ও বডবঙ্ধা 
বহিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু জীবনের মৃল্য সম্বন্ধে এই জাতিৰ যে আমূল মানসিক 
পরিবর্তন হয় নাই, তাহার একটা বড কারণ এই কৃত্তিবাসী রাঁমায়ণ/ (আধ 
রামায়ণ যেমন পুরাতন ভারতবর্ষকে নিরাপদ আদর্শের বেষ্টনী দিয়া ঘেবিয়! 
র|খিয়াছিল, তেমনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমগ্র পূর্ব ভারতকেও শান্ত ন্িপ্ধ 
জীবনাদর্শের মধ্যে নির্ভর আশ্রয় দিয়াছিলট্(৬বাঙল! দেশে মধ্যযুগে নানা 
প্রকার গ্রস্থ রচিত হইয়াছে ঃ ভাগবত, মহাভারত, পুরাণেব অনুবাদ, 
মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলী, মহাঁজন-জীবনী ইত্যাদি নানা শ্রেণীর 
সাহিত্যের মধ্যে বাঙালীর বিশেষ ধরনের মশোভাব ধর! পড়িলেও রামায়ণকে 
বাদ দিলে এমন একখানি গ্রন্থ খু'জিষা পাওয়া যাইবে না, যাহা কালের সীমা 
ছাডাইয়া বাঙালীর চিরস্তন মানসগুবণতাকে ধারণ করিযা রাখিয়াছে। 
অন্তান্ শ্রেণীর কাব্য একটা বিশেষ যুগ বা অঞ্চলে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, 
কিন্তু ধনিদরিদ্রনিবিশেষে সকলেব মধ্যে এরূপ অখণ্ড জনপ্রিযতা বাঙলা দেশের 
অন্ত কোন কাব্য লাভ করিতে পারে নাই মুষ্টিমেয় ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ বাদ 
দিলে, কৃতিবাসের সহিত পবিচয় নাই এমন বাঙালী দুর্লভ ) (আধুনিক কালে 
নৃতন ভাবধারার আবির্ভাব হইলেও রামায়ণ-কখা আমাদের বর্তমান জীবন 
হইতেও মুছিয়! যায় নাই ) বলিতে কি. /বাঙালীর দৈনন্দিন জীবিকা এবং 
জীবিকা বহিভূর্ত মানসিক এঁতিহ্বের প্রতিটি পর্যায়ের সহিত কৃত্তিবাসী 
রামায়ণ ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছে 1) প্রবচনে, প্রাত্যহিক জীবনে, 
স্থখেছুঃখে কৃতিবাসী রামায়ণ আমাদের আত্মার খাগ্ঘপানীয় সংগ্রহ করিয়া 
দিয়াছে । চত্তীদাস-বিষ্তাপতি, কবিকঙ্কণ। কৃষ্দাস কবিরীজ, কাশীরাম, 
ভারতচন্্র_ইহাদের কবিত্বশক্তি কৃত্তিবাস অপেক্ষা ন্যন নহে, কেহ-ঝ৷ 


৫২৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


উৎকষ্টতর স্ষ্টিশক্তির অধিকারী; কিন্তু কতিবাঁস ভিন্ন অন্ত কোন বাঙালী 
কবি, প্রাচীন ও নবীন__উভয় যুগের বাঙালীর মানসিক জীবন প্রবাহকে 
এমনভাবে গৃহাদর্শের দিকে ফির।ইতে পারেন নাই। কৃত্তিবাস বাঙালী- 
জীবনের মূল স্থুর যেন প্রাক্তন স্থকুতিবশেই ধরিতে পারিয়াছিলেন। বাঙালী 
যাহা চাহিয়াছে, কৃত্তিবাসী রাম।য়ণে তাহা সে পাইয়াছে। াডালী-জীবনের 
কালনিরপেক্ষ এমন একটা সামগ্রিক রূপ কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিকশিত হইয়াছে 
যে, মনে হয়, তিনি যেন পুরাণকথার আধারে বাঙালীর জীবনরসকেই 
পরিবেশন করিয়াছেন ।9/পাঠানযুগের সমাজ মুখলযুগে বিশেষভাবে পরিবতিত 
হয়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বিদেশী বণিকের অধীনে শুধু সমাজব্যবস্থা 
পাণ্টায় নাই, জীবনের মুল্যবোধও বহুলাংশে পরিবতিত হইয়াছে । তংসত্বেও 
অগ্যাপি বাঙালী-জীবনে কৃত্তিবাসের প্রভাব কিছুমাত্র ক্ষুপ্ন হয় নাই। 
ক্লুত্তিবাসের পর অন্যন পঁচিশ জন কবি রামায়ণে হস্তক্ষেপ করি়/ছিলেন, কিন্তু 
কালের বালুকাতলে কাহাবও-পদচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না_কৃত্তিবাদ এখনও 
বঙ্গসমাজে অস্ান মহিম। লইযা বিরাজ করিতেছেন। বামচন্দ্র বিভীষণকে 
তিন যুগে অমর হইবার বর দিয়।ছিলেন; কৃত্তিবাসও সেই ছূর্লভ সৌভ।গ্যের 
অধিকারী । বাঙালী-জীখনের মুল্যাদর্শের কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন না 
হইলে বাঙউল। দেশে কৃত্তিবাসের প্রভাব কোন ধিনই খর্ব হইবে না 


|| ১ ॥। 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ-বিশ্লেষণ 
কাহিনী ॥ 


কত্তিবাসের রামারণকে কোন কোন সমালোচক মহাকাব্য বলিয়া নির্দেশ 
করিতে চাহেন, কেহ-বা ইহাকে পাঁচালীর শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। প্রাচীন 
যুগে কৃত্তিবাসকে সকলে পাঁচ।লীকার বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন 
কোন কুলজীগ্রন্থে তাহাকে “ধীমান পণ্ডিত" বলা হইয়াছে, কোথাও-বা 
“কবি কৃত্তিবাঁস” বলা হইন্ীছে। কিন্তু কোথাও তাহাকে মহাকবি এবং 
তাহার গ্রন্থকে মহ।কাব্য বলা হয় নাই। ফুরোগীয় ও ভারতীয় আলঙ্কারিক 
আদর্শ ধরিয়া বিচার করিলে ইহার কাহিনী, চরিত্র ও রসের এক্যজনিত 
সমুন্নতিকে মহাকাব্যের পধায়ে তুলিয়া ধরিলে অন্ায় হইবে না। (ইহা 
বাল্মীকির আক্ষরিক অনুবাদ ন। হইলেও অনুসরণ বটে । ঘটনা ও চরিত্রে কিছু 


কৃতিবাসের কবিত্ব ও ষ্ঠান্ত প্রসঙ্গ ৫২৫ 


কিছু শিথিলতা থাকিলেও, সপ্তকাণ্ডের মধ্যে যে কাহিনীগত এঁক্য নাই, তাহা 
নহে। বাল্ীকি সমগ্র কাহিনীকে (অযোধ্য।কাণ্ড হইতে যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত ) 
যেভাবে ঘটনাবেগে গতিশীল করিয়াছেন, আকম্মিকভাবে ঝড়ে! হাওয়ায় 
স্বাভাবিক পাবম্পধকে এক ফুৎকারে উদ্গাইয়া দিয়াছেন, বলিষ্ঠ বীধ ও করুণ 
বেদনার সংমিশ্রণে মানবরসোজ্জল মহাঁকাব্য স্বষ্টি কবিয়াছেন, সেইরূপ আর্য 
শক্তি, বেদব্যাসকে ছাড়িয়া দিলে, পৃথিবীর আর-কয়জন মহাকবিরই-বা আছে? 
সেই দিক দিয়া বাল্মীকির কাহিনীর সহিত কৃক্তিবানের কাহিনীর তুলনাই হয় 
না।] সলভ ভক্তির আবেগার্্র উচ্ছুষস, করুণখসের অশ্রগ্রবাহ এবং নিয়তির 
অঙ্গুলিসহ্কেতে-পরিচালিত জীবনের অবশ্স্তাবী পরিণতি কৃত্তিবাসের কাহিনীর 
বাহিরের খিশালতাকে আত্যন্তরীণ মহাকাব্যের ভূলোক চ্যলোকসধ্চারী অখণ্ড 
করুণরসপ্রবাশ্ে অন্তর্ুত্ত করিতে পারে নাই। বরং তুলমীদাসের রামচরিত- 
মানসের মধ্যে আত্মনিবেদনমূলক ভক্তিভাবের পাবশী ধারা গীতিকাব্যোচিত 
আবেগে পবিণত হইলেও কাহিশীর বিশালতা এবং গন্ডীরত| কৃত্তিবাস অপেক্ষা 
উত্রু্টতর হইয়াছে । জয়গোপাল এবং মোহনা শীলের পরিমাজনের ফলে 
কৃততিবাসী রামীয়ণেব পু'থির অনেক ক্রটি দূব হইয়াছে। ইহাতে পুথি 
বিশুপি খর্ব হইয়াছে বটে, কিন্তু এই কাবণেই সমগ্র কাব্যটি আধুনিক যুগেও 
জনপ্রিয়ত। অক্ষ রাখিতে পারিয়াছে। কৃত্তিবাসের ধর্ম নষ্ট করিবার অপরাধে 
আমরা যখন জখগোপাল তর্কালঙ্কাব, মোহনঢাঁদ শীল ও বটতলা'র প্রকাশকদের 
নিন্দ। করিয়! থাকি, তখন একটা কথা মনে রাখা প্রয়ে।জন যে, পুথির মধ্যে 
কৃত্তিবাসের যে কাব্যবপটি রক্ষিত হইযাছে, তাহঃ মুদ্রাযন্ত্রে অবিকলভাবে 
গৃহীত হইলে ঞ্তিবাশী রামায়ণ গবেষক এবং কীটেব ভোজ্যে পরিণত হইত, 
আধুনিক কালে বাঙালী জাতির নিকট এত মযাদ| লাভ করিতে পারিত 
কি না সন্দেহ। যাহ! হউক গত একশত-দেডশত বৎসর ধরিযা ক্রমাগত 
হস্তক্ষেপ ও পবিবর্তনের ফলে কৃতিবাসের মূল স্বরূপ আচ্ছন্ন হইয়| গিযাছে বটে, 
কিন্তু কাহিনীটি শিখিলতাদোষমুক্ত হইয়! (বহিরঙ্গগত সংহতি ও বিশালতা 
লাভ কঞ্িখাছে ; ফলে মহাকাব্যে্র কাহিনীগত এঁক্য ও সংবেগমুখর ঘটনা- 
প্রবাহ ইহাকে পাচালীর পর্যায়ে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে দেয় নাই ই) যদিও 
কবি উত্তরকাণ্ডেব অনেক কথা বালকাণ্ডে সারিয়। লইয়াছেন, অনেক অভিনব 
কাহিনী সংযুক্ত করিয়াছেন, কখনও-ব| মূল কাহিনীকে ইচ্ছামত রূপান্তরিত 
করিয়াছেন, তবু তুলসীদাসের রামচরিতমানসের মতো উদ্ষ্ট' না হইলেও, 
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কত্তিবাসী রামাযণে কাহিনীগ্নত পারম্পর্য ও সংহতি যে বহুলাংশে রক্ষিত হইয়াছে 
তাহ স্বীকার করিতেই হইবে ।) 

(কেহ কেহ ইহার কোন কোন কাহিনীকে শিশুমনোরঞ্রনের উপযোগী বলিয়া- 
ছেন। তাডকাবধ, হমুমানের গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন, ভরতের বাটুলে 
হন্থমানের আকাশ হইতে ভূমিতলে পতন, কৃত্তকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ প্রভৃতি 
কাহিনীরচনায় কত্তিবাস শিশ্বসুলভ অতিরঞ্জন ও অবিশ্বাস্য আজগুবী ঘটনায় 
পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং এইজস্ঠ তিনি কোন কোন সমালোচকের নিকট কিছু 
নিন্দিত হইয়াছেন। “কৃত্তিবাসের সমযে বাঙালীর চিত্ত অনেকট। শিশুচিত্তের 
মত সরল, কল্পনাপ্রবণ ও কৌতুহলী ছিল।” কৃত্তিবাসের কাব্যেও তাই শিশু- 
গ্লীতিকর ঘটনাব বাহুল্য দেখা যায়। এবিষয়ে আমাদেব মনে হয়, শিশুচিত্ব- 
রপ্রনের অনুরূপ কাহিনী শুধু একা কৃতিবাসেই নাই, পাশ্চাত্যে হোমার হইতে 
মিন্টন এবং প্রাচ্যে আর্ধ ও পৌরাণিক মহাকাঁব্যে বু অতি-লৌকিক ও 
অনৈসগিক ব্যাপার বগিত হইযাছে। ভাবতীষ পুরাণ এবং গ্রীক আখ্যানে ষে 
কত অদ্ভুত গল্পকাহিনী আছে তাহা কৌতুহলী পাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন) 
যখন আধুনিক যুক্তিবাদের জন্৷ হয নাই, জগৎ ও জীবনকে বৈজ্ঞানিক সত্যের 
দ্বার! ব্যাখ্যা কর] সম্ভব হয নাই এবং দেশ ও কালেব সীমা এত গ্রসাবিত হয় 
নাঈ, তখন জনমনোরঞ্রনের জন্য লিখিত আধ মহাকাব্যগুলি (17076 ০: 
3:০১) যে তাধুনিক রুচিব নিকট এইবপ অতিবঞ্ধন-পোষছুষ্ঠ ও শিশ্তস্থলভ 
বিশ্বাসগ্রবণতায় উপহাসাষ্পদ হইয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্ত 
যে-কোন প্রাচীন মহাকাব্যেই এইবপ শৈশব-প্রেরণা উপলব্ধি করা যাইবে । 
আর্ধ মহাকাব্য গুলি মানবসভ্যতাব প্রা শৈশবেই রচিত হইযাছিল। 

$কভিবাদী রামায়ণেব কাহিনী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, কবি আর্য 
রামায়ণের বিশাল ও ব্যাপক কাহিনীর মহাকাব্যোচিত বেগশীলতার মধাদা 
রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই , বহু স্থলেই তিনি মূল কাহিনীকে সঙ্কুচিত করিয়া 
লইয়াছেন, বাল্মীকির নিপর্গবর্ণশার অপবূপ মাধুরী গ্রায়শঃই জাতিকুল হারাইয়া 
ফেলিয়াছে। তথাপি তাহার পঁচালীব মধ্যে এমন কয়েকটি কাহিনী আছে 
যাহার মানবরস পরম উপভোগ্য হইয়াছে। নিম্নলিখিত কাহিনীগুলির 
মধ্যে বাল্ীকির অনুরূপ বিশ্ময়কর শক্তির পরিচয় না থাকিলেও কৃত্তিবাসের নিদ্ধ 
জীবনাদর্শ ইহার মধ্যে একট! বিশিষ্ট সাহিত্যিক রূপ লাভ করিয়াছে £_-(১) 
দশরথ কর্তৃক সিন্ধুবধ, (২) রামের নির্বাসন ও ভরতমিলন, (৩) সীতা-হবরণে 
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রামের বিলাপ, (8) লক্ষ্মণের শক্তিশেল, (৫) সীতার অগ্নিপরীক্ষা, (৬) সীতা- 
নির্বাসন, (৭) লবকুশ কতৃক রাঁমসৈন্তের পরাভব, (৮) সীতার পাতাল-প্রবেশ, 
(৯) রামের লক্ষ্ণবর্জন, (১০) হনুমানের দান্যভক্তি। 

এই কাহিনীগুলিতে মানবজীবনের পরিচিত সুখদুঃখের রূপটি অধিকতর 
ফুটিয়াছে ; বাঙালী রামরাবণের ভয়াবহ সংগ্রামের পার্থে ই একটা স্বচ্ছ জীবনরস 
উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। কৃত্তিবাঁপী রামায়ণে এই কাহিনীগুলি মহাঁকাব্যের 


বিশালতা অপেক্ষ। গীতিকাব্যের অন্তঙ্গীন গভীরতান্ষ্টিতে অধিকতর সার্থক 
হইয়াছে 


চরিত্র ॥ 


কৃতিবাস চরিত্রস্থ্টিতে কত দূর সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাহা চিন্তা 
করিযা দেখা প্রযোজন। (বলাই বাহুল্য যে, মূল রামায়ণের বিভিন্ন 
চরিত্রের মধ্যে যে স্বমহৎ আদর্শ ও বৃহৎ জীবনের ছাঁয়াপাত হইয়াছে, মধ্য- 
যুগীয় কৃত্তিবাসের মধ্যে তদন্ভবপ চরিত্রচিত্রণ-কুশলতা আশ! কর! যায় না। 
কৃত্তিবাস যে সমাজ ও জনসজ্বের সম্মুখে রামকাহিনী বিবৃত করিধাছিলেন, 
তাহাদের মানসিক গ্রবণত! অনুসারে কিছু গ্রহণবর্জনের দ্বারা তিনি আধ 
মহাকাব্যের চরিত্রগুলিকে বাঙালীর জীবনাদর্শ ও চিত্তপ্রবণত।র অন্ুকুল করিয়া 
লইয়াছিলেন। স্ৃতবাং আর্ষ রামায়ণেব যক্ষরক্ষ-দেবদানব নরব।নরের 
পৌরাণিক বৈচিত্র্য কত্তিবাস-পরিকল্পিত চরিত্রে বিকাশ লাভ করিতে পারে 
নাই। বাল্সীকি-রামাধণের রাম-লক্ষণ ভরত, স্থুগ্রীব-অঙ্গদ-হনুমান, বাবণ- 
বিভীষণ-কুস্তকর্ণ-ইন্দ্রজি,.  €ককেয়ী-মন্থ্রা-সীতা-তারা-মন্দোদবী-_ প্রত্যেকটি 
চবিত্র বিশেষ দোষ বা গুণের প্রতীক হইযাঁও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে একাস্ত- 
ভাবে ব্যক্তিত্বতন্ব।) রামায়ণের চরিত্র এক দিকে পৌরাণিক আদর্শের 
মহত্তম দৃষ্াস্তরূপে বিরাজ করিতেছে, অপর দিকে তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন 
নরনারীর চরিত্র ও মানসিক গঠন শিল্পরূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
তাহারা মহাকাব্যের সমতল চরিত্রকে পিছনে ফেলিয়া অমরসহ্ণ, বক্র ও বর্তুল 
জীবনের নান! বিচিত্র বিন্ময়কে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাই রামায়ণ 
মহাকাব্যের মাঝে মাঝে নাটকের মতো ঘটনার অবশ্যভাবিতা এবং আধুনিক 
কথাসাহিত্যের চরিত্রান্থরূপ জটিল জীবনঘবন্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে 
(দশরথের সত্যাশ্রয়ী বিষগ্নতা এবং স্সেহব্যাক্ুলতা, কৈকেয়ীর নীচ 
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্বার্থান্ধতার তীরবৎ খজুগতি, রামচন্দ্র ও সীতার সর্বংসহ জীবনাদর্শ, লক্ষণের 
বাস্তবানুগামী বলিষ্ঠ পৌরুষ, ভরতের শুচিদ্িপ্ধ জীবনের পুত কথা, রাবণের 
বর্ধর দস্ত__এ সমস্তই উচ্চতর নাট্য ও মহাঁকাঁব্য-কৌশলের সহিত মিশ্রিত 
হইয়া একথানি গ্রন্থে স্বান পাইধাছে ই আবার র।মের নির্বাসনে দশরথের 
বিলাপ, সীতাহরণে রামের আর্ত ক্রোধ, বর্ধাগমে বামচন্দ্রেরে রোদনভারাতুর 
সীতাসঙ্গবাসনা-_ইহার গীতিবসপিক্ত অপূর্ব মাধুরীর-ই বা তুলনা কোথায় 
মিলিবে? (প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের জীবন, ধর্ম, 
আদর্শ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক কাঠামোর রূপরেখা বারংবার 
পরিবতিত হইলেও আর্ধ বামাধশের নীতিধর্ম, পৌকষ, চারিত্রবীরত্ব, 
ত্যাগতিতিক্ষা_-এ সমস্তই সমগ্র জনসমাজের প্রহবিরূপে দণ্ডাযমান হইয়া 
আদর্শ ও মূল্যবোধের আমূল পরির্তনকেও অবহেলা কবিযাছে। আধুনিক 
ষন্ত্বিদ্ভাব বিপুল এশ্বযের যুগেও রামকথা ভাবতবাসীর আত্মাব নিকটতম 
আত্মীয়রূপে পরিগণিত হইয়াছে । 

/রুত্তিবাসেব অঙ্কিত চরিত্রগুলিব মধ্যে আর্ধ রামাধণের বিপুল ব্যাপ্তি, উচ্চ 
মহনীয়ত!, অমাগ্তষিক বর্ববতা-_কোনটাই মহাঁকাব্যের বিশালতাকে যথাযোগ্য 
মর্যাদা দিতে পারে নাই। কত্তিবাসেব রামচন্দ্র প্রেমেব দেবতা, ভক্তপ্রাণ, 
অশ্রপজল ও আবেগব্যাকুল , লক্ষ্মণ অপবিণামদর্শী উদ্ধত; শ্বৈণ দশরথ অসহায় 
ক্লীবমাত্র ১ কৈকেবী-মন্থর1 নীচ স্বার্থকামী; ভরতের মহত্ব ও ত্যাগ রজ্ত- 
মাংসহীন পিঙ্গল আদর্শেব নিশ্রাণতাষ সমাচ্ছন্ন, বালি, মুগীব, হনমানাদি 
শাখাযুগত্বের উধ্বেণ উঠিতে পাবে নাই, সীতা সর্বংসহ1 কান্তকোমল শাস্তভী- 
তজিতা ও ননদী-ভীত! বঙ্গবধূর মতো অস্থিভীন কোমল মৃতিমাত্র। রাক্ষস 
রাবণ একাধারে বর্বর দুধিনীত, অপবদিকে প্রচ্ছন্ন ভক্তিব গঙ্গোধুকে নিত্যন্বায়ী ) 
বীরবাহু-তরণীসেন অহিবাবণ-মহীরাবণকেহ ভক্তিরসে, কেহ বীররসে, 
কেহ করুণবসে আর্জি ভইয়া সজল বাঙল! দেশেব প্রকৃতিকেই যেন স্বীকার 
কবিয়া লইয়াছে। (উ উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপ্‌থের রামকাহিনী বাঙল! দেশে আসন 
গ্রহণ করিয়া মহ[কাব্যের, গগুনস্পশী আদর্শকে বাঙলার অপরিসর চত্ডীমণ্ডপে 
স্থাপন করিয়াছে। ছোট ছোট স্থখছুঃখ, কোমল করুণা, স্ুসহ বেদনা, 
অমাঁজিত রঙ্গরস--এক কথায় মধ্যধুগীয় বাঙালীর জীবনাদর্শ ই যেন কৃত্তিবাসী 
রামায়ণে প্রতিফলিত হইযাছে ৯ চৈতন্তদেবের পূর্বে বাঙলা দেশে 
মন্ুয্যত্বের আদর্শ নিয়াভিমুখী হইয়াছিল; বীরত্ব বা ভক্তি_কোন দিকেই 


কত্তিবাসের কবিত্ব ও অন্তান্ত গ্রসঙ্গ ৫২৯ 


বাঙালীর সদীসন্তষ্ট সীমায়িত জীবন বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। তখন 
দেশে পাঠান-অধিকার সুস্থায়ী হইয়াছে, ছুই-একজন হিন্দু ভূম্বামী পরিমিত 
সীমার মধ্যে কিছু স্বাতত্ত্য লাভ করিলেও বৃহত্তর ক্ষেত্রে সম্কৃচিত হইয়া 
ছিলেন। গণেশ কয়েক বংসর গৌডের' মসনদ্দে বসিলেও তাহাকে কিরূপ 
পরিবেশে মানাইয়া চলিতে হইয়াছিল, তাহা তৎপুত্র যছুর জলালুদ্দিন 
হওয়াতেই বুঝা যাইতেছে। বাষ্্র মুসলমানের কবলিত, অর্থভূসম্পত্তি আমীর 
ওমরাহের অংশীভূত, হিন্দুর ধর্ম পীর-ফকির-গাজী ও সুলতানের উৎপাতে 
স্বস্ত। এইরূপ সামাজিক অবস্থায় মহাঁকাব্যের বিশাল মৃত্তি ও চরিত্রের উচ্চতম 
সমুক্রতি আশা করা যায় না। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিব্রগুলি বাঙালীর 
গৃহাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়| কাশী-কোশল-মগধ-বিদিশা ত্যাগ করিয়া বাঙালীর 
জনজীবনের অঙ্গীভূত হইয়। গিয়াছে। (এইজন্যই আধ মহাঁকাব্যের সীতা- 
চরিত্র কৃত্তিবাসের লেখনীস্পর্শে বাঙালীর সর্বংসহ। অশ্রমুখী কুলবধৃতে পরিণত 
হইয়াছের্৫। বনগমনের প্রাক্কালে রামচন্দ্র সীতাকে সঙ্গে লইতে সম্কুচিত হইলে 


ক্ত্রিয়াণী জনকনন্দিনী মৃত্তিকাসম্ভা হইয়াও আকাশচারী বিদ্যুৎশিখার মতো 
বলিয়াছিলেন £ 


“হে রাম! আমার পিতা মিথিলাপতি জনকরাজ তোমাকে আকৃতিতে পুক্ষ 
ও ব্যবহারে স্ত্রী বলিয়। জানিতেন কি? কোধহয়, তাহ। হইলে তোদার মহিত 
আমার বিবাহ দ্রিতেন না ।” 


এই উক্তির ব্যঙ্গের তির্ধকতা৷ কৃত্তিবাসী রামায়ণে তীক্ষত! হারাইয়! 
ফেলিয়াছে £ 
পণ্ডিত হৈয়। বল নির্ধবোধের প্রায়। 
কেন হেন জনে পিত। দিলেন আমায় || 
নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে। 
দেখ তারে বীর বলে কোন বীর জনে ॥ 
রাবণ সীতাকে হরণ করিতে আপিলে বাল্মীকির সীতা “দেই ছষ্টন্থভাব 
রজনীচর রাবণকে এই প্রকার বাক্য বলিয়! বাতাহত কদলীর ন্তায় গান্রকম্পে 
ব্যথিত হইয়ছিলেন।* কৃত্তিবাসের “জানকী কাপেন ষেন কলার বাগুড়ী |» 
অপহৃতা সীতা স্বীয় হুর্তাগ্য স্মরণ করিয়া রাবণকে নিন্দা করিয়া বলেন, “হা 
গুরুচিত্তপ্রসাদক মহাবাহু লক্ষণ! কামরূপী রাক্ষস কর্তৃক আমি হ্বতা"হইতেছি ; 


ইহা তুমি জানিতে গারিতেছ না। হারাম! তুমি ধর্ম রক্ষার্থ প্রাণ, সুখ ও 
৩৪---(১ম খণ্ড) 


৫৩৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অর্থ সমুদাষই ত্যাগ কবিযা থাক। এক্ষণে আমি অধর্ম কর্তৃক হৃতা হইতেছি, 
আমাকে উপেক্ষা কবিতেছ? হে শক্রতাপন ! তুমি অবিনয়ীদিগের শাসন 
কবিয় থাক ; তবে কেন এবছিধ পাপাঙ্ক বাবণকে শাসন করিতেচ্ছ না ?”* 
এইবপ স্থলে কত্তিবাসের সীত অসহাঁষের মতো বিলাপ কবিযা বলেন ঃ 
ত্রাসেতে কান্দেন স।তা৷ হইয়া কাতর । 
কোথ। গেলে প্রভূ রাম গুণের সাগর ॥ 
দিংহের বিক্রম সম দেবর লক্ষণ । 
শূন্য ঘর পোয় মোরে হরিল রাবণ ॥. 
লঙ্কাজযেব পব বামচন্ত্র সীতাচকিত্রে সন্দেহ প্রকাশ কবিয! তাহাকে গ্রহণ কবিতে 
অন্বীকৃত হইলেন এবং ৰঢ ভাষাষ অপবাদ দ্রিলেন, “গীতে ! তোমাব চবিত্রে 
আমাব সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে; স্থৃতবাং তুমি আমাব সম্মুখে অবস্থিতি কবিযা 
নেত্রবোগীব সম্মুখস্থিত দীপশিখার ন্যায় ছুখিষহ যন্ত্রণা দিতেছ।” তখন সীত। 
সতীত্বেব গৌববে এবং পিতৃকুলেব মহিমাধ উদ্দীপ্ত হইধা বলিলেন, “মহাধাহো | 
আপনি যেবপ বোধ কবিতেছেন, আমি সেবপ নহি ।"* সামান্ত। স্বীলোকেব 
»বিত্রদর্শনে আপনি ত্তবীজাতিকেই আশঙ্কা কবিতেছেন |." হে বাজশাদর্ল। 
আপান কেবল ক্রোধেব বশবতী হইব লঘু মন্তয়োব ন্যাষ প্রাকৃত স্ত্রীধম ব্যতীত 
কিছুই বিবেচনা! কবিলেন ন1। প্রখ্যাত ধাম্িক জনকেব ছুহিতা বলিযা কি 
আমাব পবিচষ নহে? যজ্জভূমি হইতে কি আমাব উৎপস্তি হয় নাই?” এইবপ 
স্থলে কন্তিবাসেব সীতা খলেন £ 
সাব মাত্র ছু'হয়াছে পাপিষ্ট রাবণ। 
ভতগ নারীর মত ভাব কি কারণ ॥ 
বলাই বাহুল্য যে, বাল্ীকির সীতা ধবিত্রীজাতা হইলেও তাহাব মধ্যে যজ্ঞবেদী- 
সমুখিতা দ্রপদনন্দিনীব মতোই তীব্র দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইয়াছে , কিন্তু কন্তিবাসেব 
সীতাব মধ্যে এইবপ চরি বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের তির্ধক প্রতিফলন লক্ষ্য কব] 
যায না। 
কিত্তিবাসেব রণক্ষেত্রে পতিত মুমৃষু রাবণ রামচন্ত্রকে “্রহ্ধ সনাতন” ও 
“অরনীদি পুরুষ” বলিযা৷ প্রার্থনা কবিবাছে £ 
অনাথের নাথ তুমি পতিতপাবন। 
দয়। করি মস্তকেতে দেহ শ্্রীচরণ ॥ 


* অন্থুবাদগুলি বন্গমতী সাহিত্যমন্দির-প্রকা শিত বাল্সীকি রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত। 


কত্তিবামের কবিত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ৫৩১ 


চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার | 
শাপেতে রাক্ষদকুলে জনম আমার |। 
কিন্তু ৰাল্মীকির রাবণচরিত্রের বীর্য ও দার কোথাও নতি স্বীকার করে নাই। 
যে হন্গমানকে বাম্মীকি খকসামযজূর্ধেদে পরম প্রাজ্ঞ বলিয়াছেন, কৃত্বিবাস সেই 
হনুমানের যে-চিত্র অঙ্কন করিযাছেন, তাহাতে তাহার বানব-স্বভাব বহু স্থলেই 
প্রকটিত হইয়াছে । মেঘনাদের নিকৃস্তিলা যঙ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়া হনুমান 
পবিত্র পূজার আয়োজন অপবিত্র কবিয়া দিয়াছেন £ 
হনুমান বীর যেন সিংহের প্রতাপ । 
মজ্ঞকুণ্ড ভরি তায করল প্রআ্ব || 
যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনুমান মুতে । 
ফুল ধন মজ্জের ভাগিয়। ধায শ্বোতে | 
এইবপ অমাজিত গ্রাম্য বর্ণনার সহিত মূল রামাযণে সীতা-অন্বেষণে রাবণপুরীতে 
প্রবেশ করিয়া হনুমান বাবণবক্ষে প্রস্থপ্ত মন্দোদবীকে সীতা মনে করিয়া বানর 
ভাববশ্তঃ যে-প্রকাব চপল গাঁচবণ কবিধাছিলেন, তাহার বর্ণনা তুলনা কবা 
যাইতে পাবে ঃ 
বাপর-যুখপতি মহাবাহু পণননপ্দন গেহ দর্বাভরণভূষিতা মন্দোদরীর বাপ- 
যৌবনগম্পন্তি দশতন হাহাকেভ সীতা মনে করিয। 1নঠাত্ত আনন্দিত হইলেন ; এবং 
বানরম্বভাব প্রপর্শনপূর্বক এক প্রান্তে গিয়। বাথ আন্ফোটন, পুচ্ছচুম্বন, আনন্দে 
নৃত্য, বিবিধ ভাবভঙ্গী, গান ও লক্ষপ্রদানপূধক স্তস্তে আগোহণ করিয! পুনর্বার 
ভুমিতে পতিত হইতে লাগিলেন। 
বাবণকে বালীকি স্বল্পতম রেখাপাতেব সাহায্যে জীবন্ত করিষা স্যষ্টি 
কবিবাছেন ই “পাপরাশিসদৃশ কষ্ণবণ সেই রাক্ষপপতি যেন ভুজজেব ন্যায় 
নিখাপ ত্যাগ করিতেছে ।” ইহার সহিত কৃতিবাসের বর্ণনা _ 
নীলবণ গাবণ সে গীতব্ত্রধারী। 
নবজলধর যেন বিদ্যুৎ্সঞ্চারী || 
পাঠ করিলেই মহাকাব্যের চরিত্রাঙ্কনে কৃত্তিবাসের অপটুতার পরিচয় পাওয়া 
যাইবে। 
বান্মীকির মহাকাব্য যেমন বিশাল, চরিত্রগুলিও তেমনি মনম্তত্ববিচারে 
ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে অতিশয় উজ্জ্বল । বান্মীকির মাঁনবচরিত্র আকারে-প্রকারে 
বাস্তবতা হইতে দুরে অবস্থান করিলেও কোন চরিব্রকেই প্রাণহীন ষঙ্জ বলিয়া 
মনে হয না। বালকাণ্ডে ও উত্তরাঁক।ণে শ্রীরামচন্দ্ের ভাগবত মহিষ! প্রচারিত 


টি বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হইয়াছে বটে, কিন্তু এই দুইটি কা বাদ দিলে অন্য পাঁচটি কাণ্ডে নর-বানর- 
রাক্ষসের চরিত্রে মানবীয় ভাবই প্রাধান্ত পাইয়াছে। এইজন্য রামচন্দ্রের মধ্যে 
মানবীয় দুর্বলতাও লক্ষ্য কর! যায । সীতাহরণের পর বর্ধা ও শরৎ বর্ণশাপ্রসঙ্গে 
মহাকবি স্পষ্ট ভাষায় রামচন্দ্রের কামবিকার বর্ণনা করিয়াছেন । বালী রামকে 
যে-ভাষায় ভৎ্সন! করিয়াছেন, মহাকবি তাহাতে কোমলত্ব বা ভক্তিভাব 
সঞ্চারের চেষ্টা করেন নাই । 

কৃত্তিবাঁসের চরিজ্তচিত্রণ সম্বন্ধে একটা কথা স্বীকাঁধ যে, পাবিপাস্থিকতাকে কবি 
অস্বীকার করিতে পাবেন নাই; সমসামধিক দেশ ও কাঁলের চিত্র অল্লাধিক 
সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে । গীতিরসে নিমগ্ন আত্মসংহত কবিও সমাজ- 
পরিবেশ ছাডাইযা উঠিতে পাবেন না বস্ত-প্রধান মহাকাব্যেক তো কথাই 
নাই। হোমারের 'ইলিয়াডে, তৎকালীন গ্রীকজীবনেব ছাঁযা পড়িবাছে, 
ভাজিলেব 'ঈনিভে, বোমের জীবনাদর্শ প্রতিফলিত হইযাছে, বাল্ীকির 
মহাকাব্যেও একটা বিশেষ যুগেব ভাবত-জীবনাদর্শেব প্রভাব সঞ্চাবিত 
হইয়/ছিল। ন্থৃতবাং কৃত্তিবাস ব'ল্ীকির কাহিনী অন্ুসবণ করিলেও চবিত্র- 
চিত্রণে মৃধ্যযুগীয় বাঙলা দেশের জীবন ও চরিত্রাদর্শ গ্রহণ করিলে বিশ্য়ের কি 
আছে? ) সপ্তদশ শতাব্দীর তুলসীদাসও মধ্যযুগীয় ভারতবধের আত্মনিবেদনমূলক 
ভক্তিবাদ ও আবেগমুূলক খাতসল্য-রসের বাতায়নে দীডাইয়া রামাযণের 
মানবষাত্র! নিরীক্ষণ করিযাছিলেন, তীহার পরিকল্পিত চরিত্রেও বালীকির 
মৃহিমান্থিত জীবনরহস্ত অপেক্ষা গভীর ও আত্মলীন ভক্তিব আদর্শই অধিকতব 
প্রতিফলিত হইয়াছে। 

কিন্তু তাই বলিয়া! আমর। যদি কৃত্তিবাসী রামায়ণের চরিত্র বিচার করিতে 
গিয়। সমস্ত কিছুতেই মধ্যযুগীয় বাউলা দেশের সামাজিক বৈশিষ্ট্য আবিষার 
করিতে যাই, তাহ! হইলে ইতিহাস ও সমাজচেতনাকে প্রাধান্য দিতে গিষা 
সাহিত্যের যথার্থ তাংপধ অন্বীকার করিব। কোন-এক হিন্দী সাহিত্যসমালোচক 
কৃত্িবাস ও তুলসীদাসের তুলনামূলক আলোচনা! করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, 
কত্তিবাসের রামায়ণে যাগযজ্ঞবিরোধী যে সমস্ত রাক্ষসদের ব্পনা আছে, তাহারা 
আসলে বাঙলার হিন্দুধর্মাচার-বিরোধী বিদেশী সেমিটিক-সন্প্রদায় মাত্র ।১ 
সাহিত্যবিচারে এইক্প সমাজমানসিকতার অতিরেক সর্বথা বর্জনীয়। বাঙলার 


(১) বিশ্বভারভী পত্রিকা, ১৪শ বর্ধ, তৃতীয় সংখ্যা । ডঃ শ্রীশশিভূষণ দাশ লিখিত, 
“সহিত্যালোচনায় ইতিহাস-চেতনা” প্রবন্ধে উল্লিখিত । 


কততিবাসের কবিত্ব ও অন্ঠান্ত প্রসঙ্গ ৫৩৩ 


কোমল আর্র মাটিতে সীতার মতো কল্যামী গৃহবধূ, রামের মতে। ভক্তিপ্রেমের পৃত 
চন্দনপিষ্ট চবিভ্র, লক্ষণের মতো সুভ্রতা ও ভক্তিনত দেবর, রাবণের মতো প্রচ্ছন্ন 
ভক্ত, বীরবাহু তরণীসেন প্রভৃতি বীরের ভক্তিরস-বীররস মিশ্রিত করুণকোমল 
অথচ বীর্যবান্‌ জীবনাদর্শ_এ সমস্তই ব।ঙলা দেশের নরনারীর জীবনের 
ছায়াতলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । গগনম্পর্শী আধ আদর্শ এবং বাঙালীর ভূমিচারী 
মধ্যযুগীয় আদর্শের যে-সমন্বয় কৃত্তিবাসের অষ্কিত চরিত্রের মধ্যে লক্ষ্য কর 
যাইতেছে, তাহ] তাহার সঙ্ঞান সক্রিয পরিকল্পনাজাত প্রয়াসের ছার! স্থষ্ট নহে। 
সমাজে বাস করিয়া, বিশেষ ধরনের সমাজচেতনার মধ্যে বর্ধিত হইয়| শিল্পীর 
সবষ্টিপ্রক্রিষায় যে-পরিমাঁণে দেশকালের প্রভাব সঞ্চারিত হয়, কৃত্তিবাসের 
কবিচেতনায সেই পরিমাণেই বাঙালী জীবনের প্রভাব পডিয়াছে, তাহার অধিক 
নহে।) কাজেই কৃত্তিবাস অঙ্কিত চরিব্রবিচার-প্রসঙ্গে সর্বদা বাঙীলী-মানসের 
দ্বার। পরিচালিত হইয়া প্রত্যেকটির মধ্যে গৌডবঙ্গের নরনারীর দৈনন্দিন 
প্রতিচ্ছায়৷ আবিষ্কার করিতে গেলে কিছু ব্যর্থ হইতে হঁইবে ॥ 


রসবিচার ॥ 

প্রাচীন আলঙ্কীবিক মত অনুসরণ করিলে কৃত্তিবাসের রামায়ণে করুণরসকেই 
অঙ্গিরস বা প্রধান বস বলিয়া মনে হইবে। বীর, করুণ, আদি ও 
শাস্ত__এই চতুবিধ রসের মধ্যে যে-কোনটি মহাকাব্যের অঙ্গির, হইতে 
পারে; নেই দিক দিয়! আর্ধ রামায়ণের অঙ্গিরস হইতেছে করুণরস | কথ্তিবাঁস 
বসনিষ্পত্তিতে আর্য আদর্শই অনুসরণ করিয়াছেন । অযোধ -বণিত 
বামনির্বাসস হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরাকাণ্ডে-বধিত সীতানির্বাসস ও 
সীতার ভৃগর্তে প্রবেশ কাহিনী পর্যস্ত সর্বত্রই করুণরসের প্রাধান্য 1)) দশরথেব 
মৃত্যু, রামের নির্বাসনে অযোধ্য[বাপীর বিলাপ, কৌশল্যার আর্তনাদ, অরণ্যে 
সীতাহরণ, সীতাশৃন্ত কুটারে ফিরিয়া রামলক্ষ্মণের বিলাপ, বামচন্দ্রের বালী- 
বধের জন্য তারার ক্রন্দন (লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবংশ-ধ্বংস, রাঁবণের পতন, রাবণের 
বিধবা পত্বীদের আর্তনাদ, রাঁবশের অনির্বাণ চিতা, সীতার অগ্রিপ্রবেশ- সমস্ত 
ঘটনায় করুণরস প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন উত্তরাক1ণ্ডে সীতার নির্বাসন, রামের 
বিষগ্ন বেদনা, সীতার পাতালপ্রবেশ এবং গ্রন্থসমাপ্তির পূর্বে চারি ভ্রাতার সরযু 
সলিলে তম্ত্যাগ--ইহা! অপেক্ষ! বেদনাদায়ক করুণ-রসের কাহিনী আর-কোন্‌ 
মহাকাব্যে পাওয়া যাইবে? (পাশ্চাতা মহাকাব্যগুলি প্রায়শই রণদামামার 


৫৩৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নির্ধোষে বধির ; সেখানে করুণরসের অবকাশ থাঁকিলেও বীররসই অঙ্গিরস 
বলিয়া! পরিগণিত হইয়াছে! কিন্তু ভারতবর্ষের রামায়ণে মানবজীবনের 
অশ্রকাতর বিদায়মুহূর্ত ধীরে ধীরে বিষণ্ন পরিণতির ধিক অগ্রসব হইয়াছে। 
কৃত্তিবাস মহাকবি বাল্ীকির অলোকসামান্ত কবি-প্রতিভার উত্তরাধিকারী না 
হইয়াও করুণরসে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ মধ্যযুগীয বাংলা 
সাহিত্যে যেখানে করুণরসের প্রকাশ ঘটিবার অবকাশ দেখ! দিয়ুছে, সেখানেই 
বাঙালীর বেদনাকাতর বিলাপ সমস্ত ঘটনার উপরেই করুণ মাধুর্য ও কম্পিত 
দীর্ঘনিশ্বাস ছডাইয়] দিয়াছে । কৃত্তিবাসী রামাধণের করুণরস বাঙালী-মানসেব 
্বরূপ-বৈশিষ্ট্াকেই বিকশিত কবিয়াছে 1) শ্রীবামচন্ত্রকে বাঙালী পূণব্রহ্ম জানিয়া 
ভক্তি নিবেদন করিয়াছে, রামচন্দ্র তঃখহত পবিণামকে দেবতার লীলা! বলিয়া 
আশ্বস্ত হইয়াছে ; তবু এই পরিণতিব মধ্য দিষা বিষুর অবতার পৌরাণিক 
রামচন্দ্র বেদনার রসে অভিষিক্ত হইয। বাঙালীর মানবীব মত্যচেতনাব পীঠস্থানে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । পৌরাণিক সীতাচবিত্র বাঁডালী-কুলবধূব মুল বেদনার 
মধ্যে আশ্রব লাভ করিষা বাঙলা দ্েশেব কুলস্বীর নিগীছিত জীবনমাধবীকেই 
বিকশিত করিযাছে। কন্তিবাসের চীতাব শুধু সতীত্বেৰ আদর্শই নহে, ভ্রাহার 
পৃত চরিতকথাকে বাঙালী দৈনন্দিন জীবনের অশ্রতধাবাৰ ধোঁতি কবিযা বাস্তব 
আদরশরূপে গ্রহণ করিয়াছে । 

কিত্তিবাস বীরবস ও হাম্যবসের কিছু কিছু চিত্র স্বষ্টি করিয়াছেন বটে; 
কিন্তু ফুলিয়ার ব্রাহ্মণকবি বীরবসের বর্ণনা বিশেষে সাথকতা৷ অঙ্গন কবিতে 
পারেন নাই । তাহার আবিরাবকালে জলালুদ্দিনেব অবসানেব পব বাউলা 
দেশে হাবসী অরাজকতা শুক হইযাছিল3; গৌডেব সেই অবাঁজকতাব স্রোত 
বোধহয় নদীষায় গুবেশ কবে নাই ; অভিজ্ঞতাব অভাবে কৃত্তিবাসেব বারবসাম্মক 
বর্ণনা যাত্রাঁদলের কৃত্রিম যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে ।) সর্বাপেক্ষা মাবাত্বক হইয়াছে 
বীররসের ক্ষেত্রে ভক্তির অনধিকার প্রবেশ | লঙক্ষাকাণ্ডে ইহাব অতিরেক লক্ষ্য 
কর] যাইবে ৷ রাবণ, বীরবান, তরণীসেন- সকলেই ভক্ত, কেহ গুচ্ছন্ন, কেহ- 
বা প্রকাশ্য । সুতরাং তাহাদের যুদ্ধ ও পতন তো' মুক্তির স্বলভতম পন্থা মাত্র। 
এইরূপ বর্ণনার ফলে বীরবস বহু স্থলেই লঘু হইয! গিম্নাছে। বলিতে কি 
প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বা"ল! কাব্যের যুদ্ধেব যে যৎসামান্ত বর্ণনা আছে, তাহা 
যথেষ্ট বাস্তব হইতে পারে নাই। বরং হিন্দী ও অন্যান্য প্রদেশের মধ্যযুগীয 
সাহিত্যে বীররসাত্মক কাব্যে যথার্থ সামরিক পরিবেশ রচিত হইয়াছে । মধ্যযুগীয 
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বাংলা সাহিত্যের এই ত্রুটি কোন দিনই দূরীভূত হয় নাই। মঙ্গলকাব্য ও 
মহাভারতে যে যুদ্ধের বর্ণনা আছে, তাহাও কৃত্তিবাসী যুদ্ধবর্ণনার মত কৃত্রিম 
ও ছুর্বল। 
পরিহাস-রসিকতায় কত্তিবাস বাংলা সাহিত্যে একটা বিশেষ স্থান দাবী 
করিতে পারেন। যে প্রকার হাস্যরস বাঙালীর রুচিকর, সেই ঈষৎ স্ুুল 
রঙ্গব্যঙ্গাত্ক রচনায় কৃত্তিবাস করুণরসের মতোই কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন । 
বলাই বাহুল্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংল। সাহিত্যে সার্থক হাস্যরসের দৃষ্টান্ত 
নড একটা পাওয়া যায় না ৯ শ্রীরুষকীর্তনে কিছু তীক্ষ ব্যঙ্গবিদ্রপ পরিলক্ষিত 
হয়; মুকুন্দরাম জীবনের প্রসন্ন স্মিতবিকশিত দিকটিকে কিয়দংশে ফুটাইয়া 
তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন; রাজসভাঁর কবি ভারতচন্দ্র বাগ বৈদগ্ধ্যের হীরকত্যতি 
বিচ্ছুরিত করিয়া করুণরসাশ্রিত আর্জ বাংল! সাহিত্যে হুর্যকরোজ্জল শাণিত 
বুদ্ধির দীপ্তি আনিয়াছিলেন। / কিন্ত কুপ্তিবাঁসী রামায়ণে 'রঙ্গব্যঙ্গ ও ভাভামির 
অন্তরূপ যে ধূল্যবলুষ্ঠিত হাস্যরসের উৎসার ঘটিয়াছে, তাহাতে মধ্যযুগীয় বাঙালীর 
সমীজজীখনের স্বরূপ যথার্থতঃ আত্মপ্রকাশ করিযাছে হরধনু-উত্তোলনে ব্যর্থ 
সাঁতাবিবাহার্থী বিভশ্ষিত বাবণ-_ 
কাকাণলতে হাত দিষ। আকাশ নিরখে। 
মনে ভাবে, পাছে আনি ইন্দ্র বেউ। দেখে ॥ 
ন্দরকাণ্ডে রাবণের অনুচরগণ হন্ঠমাঁনকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং স্কন্ধে করিয। 
বহিরা লইয়। চলিল-_ 
মনে মনে হাসে তবে পবন কুমারে। 
প্রস্থাব করিয়৷ দিল কাদ্ধের উপরে । 
বাক্ষসগণ হন্মানকে ফেলিয়া পলাইল। বন্দী” হন্থমানকে দেথিয়! রাক্ষসীগণ 
বসিকতা করিলে হনুমানও সরস উত্তর দিয়! বলিল যে, রাবণ তাহাকে জামাতা 
করিবার জন্যই বীধিয়| আনিয়াছে £ 
পরম কুলীন শামি মৌলিক রাবণ । 
কুলীনৈ মৌলিকে বিভ| কিবা সুশোভন ॥ 
রাবণ শ্বশুর হবে অদ্য বিভাবরী। 
সুনরী শাশুড়ী পাব রাগী মন্দোদরী | 
ইন্্রজিৎ হবে মোর শ্যালক সুন্দর। 
| আর কি হনুর ভাঁগো হয় অতঃপর ॥ 


৫৩৬ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


প্রমীল। শালাজ পাব পরম! রাপসী। 
রসরঙ্গে তার সঙ্গে রব দিবানিশি | 

কতগুলি শালী পাব লল্মার ভিতর । 
ইহা জানিলেই মোর জুড়ায় অন্তর ॥ 


বাঙালীর বৈবাহিক রসিকতা বাসরঘর ত্যাগ কবিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছে, 
ইহা সকৌতুকে লক্ষণীয় ) 


লঙ্কাকাণ্ডে বীর নীল রাবণকে যেভাবে বিপর্যস্ত করিয়াছে তাহার স্থূল বর্ণন! 
কিছু অমাজিত ও গ্রাম্য হইলেও বাঙালীর হাশ্যবলপ্রিয় সামাজিক চিত্রটি এখানে 
স্ষ্টতর হইয়াছে । পবননন্দন হনুমানের জন্মকথা লইয়া! জান্ববান্‌ ঈষৎ অয্নান্ত 
রসিকতা কবিলে পবননন্দনের উত্তবটি মারাম্মক হইয়াছে £ 


তুমি ব! কাহার পুত্র মন্ত্রী জান্ববান। 
সকলের সব বাতা জানে হনুমান ॥ 
যত যত আসিয়াছে বীর সেনাপতি । 
কেবা না জানহ কহ কার মাত! সতী ॥ 


জন্ম লইয়। বাঙালী জনদাধারণের স্থল আদিব্রসাত্রক বসিকতাকে হন্তমাঁন 
তীক্ষভাবে ফিরাইয়৷ দিয়াছেন | 


বাঙীালীব পারিবাবিক পরিহাসের এক উতৎকট দৃষ্টান্ত উত্তরাকাণ্ডে পাও 
যাইতেছে। সীতাকে নির্বাসনবার্তা জানাইবাব জন্য লক্ষণ উপস্থিত হইলে সীতা 
সরল মনে দ্েবরেব সহিত ভ্রাতৃজায়াস্থলভ রসিকতা আরম্ভ করিলেন £ 


আইন দেবর আজি বড শুভদিন। 

এবে হে দেবর তুমি হয়েছ প্রবীণ ॥ 
চৌদ্দ বৎসর একত্রেতে বঞ্চিলাম বনে। 
রাজপ্রী পাইয় তুমি পাসরিলে মনে ॥ 
কহিয়াছি কত মন্দ কথ। অবিময়। 

সে কারণে দেবর হে হয়েছ নির্দয় ॥ 
বৈসহ বৈসহ লক্ষ্মণ সীতা দেবী বলে। 
বার্ত। কহ দেবর হে আছ ত কুশলে॥ 
তোম! না দেখিয়া! মম সদা! পোড়ে মন। 
উত্তর ন৷ দেহ কেন বিরস বদন ॥ 


“লক্ষণে দেখিয়া পরিহাস করে সীতে”- এই পরিহাস একেবারে বাঙালী ধরনের 
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পারিবারিক হাশ্যকৌতুক--যাহা বাঙালী ভিন্ন অন্তের নিকট কিছু জুগুপ সিত 
মনে হইবে। 
বামায়ণের সর্বাধিক জনপ্রিয় পরিহাসব্যঞ্জক অংশ বোধহয় “অঙ্গদের রায়বার"। 
লঙ্কাকাণ্ডে রামচন্দ্র অঙ্গদকে বলিলেন £ 
হে অঙ্গদ মহাবলী। 

র[বণ রাজারে কিছু দিয়! এস গালি ॥ 
অঙ্গদ রাবণের সভায় উপস্থিত হইয়া দশাননকে যংপরোনাস্তি গালি দিল; লঘু 
ছন্দেরচিত বাঙালীর কৌতুকরসের সার্থক দৃষ্টান্ত 'অলগদের রায়বার” কৃত্তিবাসের 
মৌলিক রচনা অথবা কবিচন্দরের রচন| কৃত্তিবাসে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় 
করিয়া বলা যাইতেছে না । সে যাহা হউক, এই 'রায়বার" (ধামীলি ছন্দের মতো 
লঘু ছন্দে রচিত) বিদ্বপাঁন্ক গালিগালাজ রাবণের প্রতি সার্থক-ভাবে বধিত 
হইয়াছে; ইহা একদ| বাগালী শ্রোতাকে মাতা ইয়! তুলিত। অঙ্গদের ভয়ে রাবণ ও 
অন্যান্ত সভাসদ শত শত রাবণমৃত্তি ধারণ করিয়া অঙ্গদকে ছলন1 করিতে চাহিলে 
যুববাজ যে বিদ্রপাত্মক ভাষায় রাবণ ও রাবণপুত্রকে গালি দিয়াছে তাহাঁব 
কৌতুকরস ঈষৎ অমাজিত হইলেও পরম উপভোগ্য সন্দেহ নাই £ 

অঙ্গদ বলে, সত্য করি কওরে ইন্দ্রজিত। | 

এই যত বসিধাছে, সবাই কি তোর পিতা ॥ 


ধন্য নারী মন্দোদরী ধন্য রে তোর মাকে। 
এক যুবতী শতেক পতি, ভাব কেমনে রাখে 1, 
পরে গালির জালায় রাবণ বাধ্য হইয়া নিজ মৃতি ধারণ করিয়া অঙ্গদকে বলিলেন, 
যদ্দ রামচন্দ্র নিজ হস্তে সেতু ভাউিয়। দেন, বিভীষণ রাঁবণের পদতলে আশ্রয় লয়, 
হন্থমান নাকে খত দেয়, তাহা হইলে তিনি রামচন্দ্রকে ক্ষমা করিতে পারেন। 
তগ্ত্তরে অঙ্গ পরিহাস করিয়া বলিল, সবই দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু *শূর্প- 
ণখার নাককাঁন কিসে যাবে জোডা ?” 
রাবণের প্রতি অঙ্গদের উক্তি-_ 
যে তোর দারুণ পণ তেমন কল্পে কে। 
কবে বলবি আমার বধূর স্বামী এনে দে ॥ 
তারপর অঙ্গ গাঁলির মাত্রা! চভাইয়। বলিতে লাগিল ঃ 
সর্ব্বশাস্ত্র পড়ি বেট। হৈলি হতমুর্খ। 
বললে কথা গুনিস নাক এইট! বড় ছুঃখ 


৫৩৮ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


কী কী ১ 

হিতোপদেশ কি বুঝিবি শোন্রে বেটা গরু । 

তুই বাচিলে মোর বাপের কীর্তি কল্পতরু ॥ 

নৈলে তোরে বেচে থাকতে সাধ করে বলি। 

লোকে বলবে এই বেটাকে বেঁধেছিল বালি ॥ 

ঘুষিবে আমার বাপের কীত্তি জগন্ময়। 

তাই বলি দিনকতক বাচলে ভাল হয় ॥ 
এইজতীয় কবির লডাই একদা সাধারণ শ্রোতাকে মাতাইয়া তুলিত। এক 
কে করুণরসের অশ্রপ্রবাহ, আর-একদিকে এই “আধ।-তঙজী"র স্ুুল হান্যপরিহাস 
ও ব্যঙ্গবিদ্রপ বাঙালীর মধ্যযুগীয় জীবন ও সমাজের নিস্তরঙ্গ পরিবেশটিকে 
ফুটাইয়! তুলিরাছে। বাহিরের ভূথণ্ড তাতার-তুকী, পাঠান-মুঘল__কে অধিকার 
করিয়া লইল, সাধারণ বাঙালী সেজন্য বিশেষ চিন্তিত না হয়! রামকথাব 
করুণরসের অশ্রপ্রবাহ এবং হান্তারামেব 'দন্তরুচিকৌমুদা'র ছটায গতান্তগতিক 
জীবনের মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য স্থষ্টি কিয়! লইফাঁছিল। বাণ্রবিপ্রবের সংঘাতে 
এই জাতির জীবন নীতিভ্রষ্ট হইয়া! যে ভাসির। যায় নাই, তাহাব কারণ, সে 
বামকথা হইতে দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রবৃহৎ আদর্শ খুঁজি পাইয়াছে। রাম- 
লক্ষণের সৌন্রাতৃত্ব, সীতার সর্বংস্থ বধৃভীবন, স্থুগ্রীব-বিভীষণেব সৌহার্্য, 
হন্মানের দাশ্যভক্তি-_এ সমন্তই আর্ধ মহাকাব্য ত্যাগ কবিয়। বাঁডালীর ঘরের' 
জিনিষ হইয়া উদ্িয়াছে। ! 


॥২॥ 
কৃন্তিবাসের কবিত্ব 


প্রাচীন গ্রস্থাদিতে কত্তিবাপকে কবি না বশিয়া অধিকাংশস্থলে পণ্ডিত, 
বলা হইয়াছে । কত্তিবাপী রামায়ণে কবির পাণ্তিত্য যে অসাধারণ, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। মূল বাল্মীকি হইতে কাহিনীর সারভাগ গ্রহণ করিয়া কৃত্তিবাস 
স্বীয় কল্পনার সহিত পুরাণ ও অন্ঠান্ত রামায়ণের ঘটনা মিশাইয়! দিয়া পুরাতনী 
রামায়ণী কথাকে বাঙল! দেশের মনোভাবের অন্ুকুলে বর্ণনা করিয়াছেন । যাহারা 
অনুমান করেন যে, কৃত্তিবাস পাঁচালী ও কথকতা শুনিয়া কাহিনী লিখিয়াছিলেন, 
সংস্কৃত ভাষায় ভীহার অধিকার ছিল ন'- ঠাঁহাদের এই মন্তব্য প্রমাণসিদ্ধ নহে। 


কতিধাসের কবিত্ব ও অন্তান্যি প্রসঙ্গ ৫৩৯ 


কারণ অধুনাপ্রচলিত মুদ্রিত রামায়ণের কথা বাদ দিলেও কৃত্তিবাসের পুরাতন 
পু'থিতেও পাপ্ডিত্যের অভাব নাই। এ সমস্ত পুথিতে ভাষা, শব ও ছন্দোগত 
অনেক ত্রটি-বিচ্যুতি থাঁকিলেও, কবি যে মূলকাব্য পাঠ না করিয়া পাচালীকথকতা! 
শুনিয়া রামায়ণ রচন। করিয়াছিলেন, তান! মনে হয় না । মুল রামায়ণ-কাঁহিনীকে 
পঞ্চদশ শতাবীর বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করা যে কিরূপ দুরূহ, তাহা 
বর্তমানকালে অনুমান করা সম্ভব মহে। তুলসীদাসের অনবদ্য বাঁমভক্তিরসের 
কাব্য কত্তিবাসের কাব্যের প্রায় দুই শত বৎসর পবে রচিত হইয়াছিল, এ কথা৷ 
মনে রাখিলে কৃত্তিবাসের কৃতিত্ব সহজেই বোধগম্য হইবে 9) 

(প্রচলিত কৃততিবাপী রামায়ণের পাঠ মূল পু'থি হইতে এত পরিবতিত হইয়াছে 
যে, কবির শিল্পকলাগত উৎকর্ষ বিচার করাও এক জটিল সমস্তা। কেহ কেহ 
অদ্ভুত আচাধের (নিত্যানন্দ) রামায়ণকেই শিল্প হিসাবে অধিকতর গৌবব 
দিবার পক্ষপাতী ।২ কৃত্তিবাস কবিত্বশক্তিতে যে হীন ছিলেন না, আজ 
পাচ শত বংসব ধবিব। বাগালী তাহার প্রমাণ দি আসিযাছে। 
কৃত্তিবাসেব কাব্য হইতেই বাঙালীর জীবন ও সাধনা গডির। উঠিয়াছে। 
স্তরাং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী বর্জন করিয়া যদি রুত্তিবাপী রামাযণকে 
এতিহাঁসিক পরিপ্রেক্ষিতে স্কাপন করা যাষ, তাহা হইলে ইহার কাব্যরস 
সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেত থাকিবে না) বাঙল। দেশে কৃত্তিবাসের 
পূর্বে শ্রীকুষ্ণকীর্তন ভিন্ন কবিত্বশক্তিযুক্ত অন্য কোন কাব্যের আঁবিভাঁব হয 
নাই। স্বতরাং কৃত্তিবাসী রামায়ণে ছন্দের মস্ণতা৷ না দেখিতে পাইলে বিস্মিত 
হইবার কারণ নাই। এ পর্যস্ত যত কৃত্তিবাসী পুথি পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে প্রচুর অপপাঠ প্রবেশ করিষাঁছে, এবং অর্ধ শিক্ষিত কথকদের কৃপায় 
ইহার বন পংক্তি একেবারে বদলাইয়! গিয়াছে। উক্ত পু'থিগুলির ছন্দের 
মধ্যে কর্ণপীডাকর অসংখ্য ক্রুটি লক্ষ্য কর যাইবে । সমগ্র কাব্যটির প্র।য় 
সমস্ত অংশ পয়ারচ্ছন্দে রচিত বটে, কিন্তু কবি বোধহয় সর্বত্র চৌদ্দ অক্ষরের 
বন্ধন মানিয়া চলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। জয়গোপাল 
তকালক্ক।র-সংশোধিত সংস্করণ এবং মোহনচাদ শীল-মুদ্রিত সংস্করণে পুখির 
ছন্দক্রটি অনেকটা সংশোধিত হইয়াছিল। পুরাতন পুথির ছন্দে কবির 
কোনরূপ সতর্ক পারিপাট্য দৃষ্টিগোচর হয় না। নিযে ত্রুটিযুক্ত পয়ারের 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে £ 


২ ডঃ নলিনীফান্ত ভউশালী-সম্পাদিত 'মহাকবি কৃততিবাসের রামায়ণে'র ভূমিকা ষ্টব্য। 


৫৪5 বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


১। বনবাসে জদি চলিল। রঘুনাথে। 
সেইদিন হইতে রাজ। পড়া! খাকে পথে ॥ 
কৌশল্যা হুমিত্র। রাজারে কৈল কোলে । 
চন্দ্রতার। বেষ্টিত দশরথের শরীরে ॥ 
( হীরেন্্রনাথ-দত্ত সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড) 
২। শ্রীরাম সুঙরণ করে এক চিত্তে। 
নথরে চিহ্ন দিল পর্ধ্বতের চারি ভিতে | 
হাথে করিয়। পর্বতে দিল নাড়া । 
টলবল করিয়! উপডে পর্বতের গোড়া || 
(ক বি পুথি--৯৭) 
৩। পাতি পাতি করিয়! চাহেন দুই বীর । 
গলটি পাঁলটি চাঁহেন রাম গোদাবরির তীর || 
রাম বলেন মীত। বনে নাহি ভাইরে লল্ম্পণ। 
তোমার দোষ নাহি মোর দেব ঘটন ॥ 
( ১৮*২-৩ শ্বীঃ অনের প্রথম মুদ্রিত সংস্করণ ) 


ত্রিপদী (লাচাডী) ছন্দের মধ্যে কিছু ছান্দসিক নিপুণতা লক্ষ্য কবা 
যায £ 


১।  রখরথী ঘোডাসাজে নান! রঙ্গে বাছ্ বাজে 
মুনি সবে করে জয়ধ্বনি । 
জয় জয় হুলান্থলি করে সবে কোলাকুলি 
সর্ধলোক কি দুখী কি ধনী ॥। 
২। শুন মহাশয় জানিনু নিশ্চয় 
তুমি ত্রিদিবের'নাথ। 
লঙ্কার ঈশ্বরী নাম মন্দোদরী 


কহি জোড় করি হাথ || 

এতদ্বয তীত “রায়বাব* নামক অংশে কবি শ্বামাঘাতপ্রধান ছন্দ ব্যবহাব কবিষা 
কিছু বৈচিত্র্য সঞ্চার কবিযাছেন £ 

আত্মছিদ্র ন! জানিস পরকে দিস খোঁট!। 

বারে বারে কিস কথ! মর রে পাজি বেটা | 
রামায়ণের ককণবসের মধ্যে এইবপ বাক্চাতুরী নৃতনত্ব সঞ্চার করিতে 
পারিয়াছে। 

কৃত্তিবাদ অলঙ্কারপ্রযোগেও অভিনবত্ব অবলম্বন করিয়াছেন । একাধাবে 


কৃত্তিবাসের কবিত্ব ও অন্যান্য গ্রসঙ্গ ৫৪১ 


সংস্কৃত ও দেশীয় অলঙ্কার ব্যবহার করিয়! রামায়ণকে তিনি সর্বসাধারণের 
সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন।) এইরূপ অসংখ্য অলঙ্কার ও প্রৌটোক্তির মধ্যে 
স্বল্প কয়েকটির বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে £ 


$1) দশমুখ মেলিয়া রাবণ রাজা হাসে। 
কেতকী কুমুম যেন ফুটে ভাতীমাসে ॥। 
২। সশোক থাকেন সীত! অশে।ক কাননে । 
হৃদয়ে সব্বদ! রাম, সলীল নয়নে ॥। 
চরণে নূপুর রাজে রুনুঝুনু শুনি। 
নীলপন্ম কোলে যেন হংস করে ধ্বনি | 
৪। পৃষ্ঠ ভরে কু'জের নড়িতে নারে চেড়ী। 
কু'জ নহে তাহার, সে বুদ্ধির চুপডি ॥ 
৫। তার পৃষ্ঠে কু'জ যেন ভরম্ত ডাবগী । 
৬। বুডার যুবতী নারী প্রাণ হেতে বাড়া ॥। 
৭| তব সঙ্গে বেডাইতে কুশকাটা ফুটে। 
তৃণহেন বসি তুমি থাকিলে নিকটে | 
৮| ভরত আছাড থেষে পড়েন সে ক্ষণে। 
কাটিলে কদলা যেন ভূমিতে লোটায | 
কুমারের চাক যেন ঘুর্রাইয়। ফেলে। 
১ | থান্দ। নাকে ধানদ। লাগে ভানে রক্ত শ্রোতে। 
১১ জানকী কাপেন যেন বলার বাগুড়ি। 
১২। তুমি যদি ছাড মোরে আমি ন| ছাড়িব। 
বাজন-নৃপুর হয়ে চরণে বাজিব | 
১৩। গায়ে মল। পড়িয়াছে মলিন ভুর্বল]। 
ছিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীনকলা || 
১৪ | রাজার রক্ষক যত সাক্ষাৎ তক্ষক । 
রড়ে যথ। ভক্ষ্য লক্ষ্যি সমক্ষে ভপ্মক ॥ 
নহে সামান্য হাড়ি কি কব বাখান। 
গঁচিশের বন যেন ঘর একখান || 
১৬ ১ কুস্তকর্ণ স্বন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে। 
বাছুড় দুলিছে যেন ঠেতুলের গাছে ॥ 


এই সমস্ত উদাহরণে আলঙ্কারিক নিপুণতা, বাগ ভঙ্গীর তিধকতা__সর্বোপরি 
পৌরাণিক ধাধা পথের আলঙ্কারিক কৌশলের সহিত বাঙালীর দৈনন্দিন 


৩ 


নী 


৪ 
ন্টি 


৫৪২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


জীবনচিত্র মিশ্রিত হুইয়। বক্তব্যকে তীক্ষতর করিয়াছে ।) পরবর্তী কালে 
কাশীরাম দাসের মহাভারতে এই জাতীয় লৌকিক উপমারূপকের ব্যবহার হ্রাস 
পাইয়া গিয়া ভাষ। অতিমাত্রায় সংস্কৃতায়িত হইয়! উঠিয়াছিল ৷ কিন্তু কৃত্িবাসের 
অলঙ্কারসন্নিবেশে শুধু কৃত্রিম গতানুগতিক চিত্র গৃহীত হয় নাই, বাঙল! দেশের 
দৈনন্দিন জীবনও কাব্যে স্থান পাইয়াছিল। এইজন্যই কৃত্তিবাণী বামায়ণ 
বাঙলা দেশে এত অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিযাছে। 

কে্পনাব প্রসার ও ব্রিলোকসঞ্চারী গতিবিধি মহাকবির কবিত্বশক্তি প্রমাণ 
করে। কল্পনাশক্তি প্রথব ও স্থষ্টিশীল না হইলে কবির পক্ষে বর্ণনীমূলক বিবৃতি 
জমাইয়া তোল সহজ হয না। বাল্সীকির অলোকসামান্ত গ্রতিভাব বলে যে- 
কোন বর্ণনাই সাহিত্যাশ্রধী হইযাছে। দগ্ুকারণ্যের শোভা, বর্ধা ও শবতেব 
বর্ণনা এবং তাহাব সহিত মানবমনের সম্পর্ক, সমুদ্রের বিচিত্র রূপ, লঙ্কাকণ্ডের 
যুদ্ব_যে-কোন তথ্য ও বিবৃতি আর্ধ রামাঘণে এমন একটা ঘন পিনদ্ধ রসকপ 
লাভ কবিযাছে যে, তাহাব অনুবপ বর্ণন। কৃত্তিবাসে আশা করা যায় না। 
কৃত্তিবাসেব কল্পন| বাঙালীব আটচালা৷ আব 'পঁচিশের বন্দ, ঘরের উপণে উঠিতে 
পাছুর নাই । সবল বাঁঙালীব মনোভাবের অনুকুল এবং অভিজ্ঞতা অন্তভুক্ত 
ঘবোধ| বর্ণনাষ কৃত্তিবাসেব কল্পনার বন্ধনহীন উৎকেন্দ্রিকতা পবিণক্ষিত হয, 
এ বিষষে তুলসীদাসেব সংযম প্রশংসনীয। কত্তিবাসের রচনাব মধ্যে 
পঁচালীকারেব প্রতিডাই অধিকতব পরিস্ফুট হইযাছে। তাই তিনি বৃহৎ 
চিত্র-অস্কনে বা বিবাট আদর্শ-সংস্থাপনে বিশেষ কৃতিত্বেব পবিচয় ধিতে পাবেন 
নাই। কৃত্তিবাসের বর্ণনা চিত্রকুট পর্বত আমাদেব খান্বক্ষেত্রের পার্থ 
প্রতিষ্ঠিত হইযাছে, কল্লোলিত সমুদ্র বাঙলা দেশের খাল-বিল-জলাশযে 
বপান্তবিত হইযাছে এবং বাম-রাবণেব যুদ্ধ দুই জমিদাবেব কলহদ্বন্দে পবিণত 
হইযাছে | বানবগণ একেবারেই শাখামুগ, বাক্ষগণ নবমাংসভোজী বর্ধব 
অনাষ। (বাল্সীকি-বগিত নিসর্গ সৌন্দর্য, নরনারীর চরিত্রবিশ্লেষণ, বৃহৎ ও 
মহৎ জীবনের আদর্শ কৃক্তিবাসী বামাষণে যে পূর্ণ শিল্পরূপ লাভ করিতে পারে 
নাই, তাহা খ্ীকার্খ। কারণ “এই বাঙল। মহাকাব্যে কবি বাঁদীকির সময়েব 
সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার মধ্যে প্র/চীন বাঙালী সমাজই 
আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে (রবীন্দ্রনাথ )1” সেইজন্য ক্তিবাপী বর্ণনাষ বাউল: 
'দেশের স্পষ্ট প্রভাব রহিয়াছে, বাল্মীকিব কল্পনার বর্ণাট্যলীলা গোঁভীয় কবির 
কল্পনাকে বিশেষ উদ্দীপিত করিতে পারে নাই। 


কৃত্তিবাসের ক্বিতব ও অন্যান্ঠ গ্রসঙ্গ ৫৪৩ 


॥৩ ॥ 
কৃত্তিবাসে ভক্তিবাদ 


.কাহাবও কাহারও মতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রধানতঃ ভক্ভিবাদপ্রতিষ্ঠার 
জন্য রচিত হয। অবশ্য পরবর্তী কালে ঠৈতম্থযুগপ্রভাবে ইহাতে ভক্ত ও 
ভগবানেৰ ভক্তির উচ্ছ্বাস অতিমাত্রায় প্রবেশ করিয়াছে । ইহাতে এক দিকে 
যেমন বেষ্তবীয় ভক্তিবাদের-_ বিশেষতঃ দাস্তভক্তির ছায়াপাত হইয়াছে, 
তেমনি আবার অপর দিকে শাক্ত ভক্তিরও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 
বৈষ্ঞবদলেব হস্তক্ষেপের ফলে ইহাতে কখনও বিষণ, কখনও-বা শাক্ত 
সন্প্রদাষেব হস্তক্ষেপের ফলে কিছু শাক্ত প্রভাব সঞ্চারিত হইয়াছে । 'কন্ত 
এই বৈষ্ণব ও শাক্ত ভক্তিবাদ যে পরবর্তী কালে সংযোজিত হইযাছে তাহ। 
মনে হয না। মূল বাম্মীকিতে বালকাণ্ডে ঝিঞুর চারি অংশে ভন্মগ্রহণের 
বর্ণনা " ঈষৎ বৈষ্ঞব ভক্তিভাব সঞ্চাবিত হইযাছে। কিন্ত বালীকি-বামাযণে 
শাক্ত ভক্তির প্রভাব নাই বলিলেই চলে। কন্তিবাপী রামায়ণে বৈষ্ণব ও শাক্ত 
প্রভাব সম্বন্ধে রাজনাবাঁধণ বস্ত্র বলিধাছিলেন যে, বটতল। সংস্করণে বৈষ্ণবপ্রভাব 
ধেশি পড়িযাছে, অন্থান্ত সং্ধরণে শৈব (শাক্ত ) প্রভাব অধিকতর পরিলক্ষিত 
হয (“বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গাল সাহিত্য বিষযক বক্ততা”)। দীনেশচন্দ্র 
চেনও দেখাইযাছেন যে, ইহাতে পববর্তী কালে প্রবলভাবে বৈষ্ণবপ্রভাব 
সঞ্চাবিত হইযাছিল।) 


মূল বাল্মীকিব কাব্যে বৈষ্ণবগ্রভাব অপেক্ষা বিষ্ু্র প্রভাব অধিকতব স্পষ্ট 
ছিল। অবশ্য এই বিঞুপ্রভাব আর্ধ কবির বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডেই লক্ষ্য 
কর। যাষ। বিশেষজ্ঞগণের মতে, সম্ভবতঃ এই ছুই কাণ্ড বাল্মীকির রচন| 
নহে--অন্ততঃ ইহাতে প্রচুর হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে। সেযাহা হউক, বাল্ীকির 
পরে সংস্কৃত ভাষায় যে-সমস্ত রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, তাহাতে শাক্ত অথবা 
তান্ত্রিক প্রভাব পডিয়াছিল। অদ্ভুতরামায়ণে যুগপৎ বিষণ ও চত্ীর প্রভাব 
পরিলক্ষিত হয ; বামচন্দ্র কর্তৃক পুষ্কর দ্বীপের সহত্রস্বস্ধ রাবণ আক্রান্ত হইলে 
তাহার প্রচণ্ড বিক্রমে রামচন্ত্র মুচ্ছিত হইয়া পডেন। তখন স্বয়ং সীতা 
চণ্ীর রণোন্নাধিনী রূপ ধারণ করিয়। সহত্রশীর্প রাবণ বধ কষষেন 1. রামচন্ত্র 
ও দেবতাদি সীতাকে আছ্যাশক্তি ও মুল প্রকৃতি বলিয়া গুণকীর্তন করেন। 
অধ্যাত্মরামায়ণে রামচন্দ্রকে পূর্ণক্রক্ম রূপে বন্দনা! করা! হইয়াছে। বাঙলা 


৫৪৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


দেশের প্রাচীন যুগের কবি অভিনন্দ-রচিত সংস্কৃত “রামচরিত' কাব্যে শাক্ত- 
প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 

কত্তিবাসের রামায়ণে ভক্তিবাদের ছুই স্বরূপ লক্ষ্য করা যায। একদিকে 
নামাশ্রয়ী রামভক্তিবাদ, আর-একদিকে পরাত্পর! আগ্াশক্তির বাংসল্য- 
ভাব। বাঙল! দেশে চৈতন্তপ্রভৃব সমকালে এবং পরবর্তী যুগেই যে শুধু 
ভক্তিরসাশ্রিত ধর্মের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা নহে। ইতিপূর্বে আমরা 
দেখাইযাছি (দ্বিতীয় পর্ব__সপ্তম অধ্যায়) চৈতন্তের পূর্ব হইতেই বাঙলা দেশে 
কুষ্ণাশ্রয়ী ভক্তিবাদ প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালে চেতন্যধর্মের অন্তর্গত 
নামতত্ব, যাহ! গৌডীষ বৈষ্ণবধর্জের প্রধান অঙ্গ বলিয়! বিবেচিত হয়, তাহা 
কৃত্তিবাসের পূর্বেও এ দেশে প্রচলিত ছিল। অধ্যাত্মবামায়ণ ও অদ্ভুত-বামায়ণে 
এইরূপ ভক্তির দৃষ্টাত্ত লক্ষণীয়। বাঙলা দেশে কৃত্তিবাঁপী বামাধণে প্রধানতঃ 
নামতত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রত্বাকর দস্্য বামনাম উচ্চারণ করিতে না 
পারিলেও শুধু “মরা মরা” বলিয়াই উদ্ধার পাইল কৃত্তিবাসী রামাধণের প্রারস্ত 
এই নামবাদে । অবশ্য এই নামতত্ব কন্তিবাসেব আবিষ্কার নভে, অধ্যাত্ম- 
রামায়ণেও “মরা মরা”র উল্লেখ (প্রক্ষিপ্ত ?) পাওয়া যাইতেছে ।৩ 


একবার রামনামে চ্চারণে বিশ্বলোক ধন্য হইয়। যায়--দশরথ ও বামদের 
প্রসঙ্গে কৃন্তিবাস তাহা বিবৃত কবিযাছেন। দশরথ ভ্রমক্রমে অন্ধক মুনির 
পুত্র বধ করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য বশিষ্টপুত্র বামদেবের শরণাপন্ন হন। 


বামদেব-__ 

বিচার করয়ে মুনি আগম পুরাণ। 

বাল্গীকি যে মন্ত্র জপি পাইলেন ত্রাণ | 

তিনবার বলাইল সেই রামনাম। 

পাইলেন ভূপতি মে পাপেতে বিরাম || 
দশরথ তিন বার রামনাম জপ করিয়া মহাপাতক হইতে মুক্তি পাইলেন। কিন্তু 
তিন বার রামনাম উচ্চারণ করাইবার অপরাধে ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্র বামদেবকে 
বশিষ্ঠ অভিশাপ দিলেন £ 

এক রামনামে কোটি ব্রন্মহত্য। হরে। 

তিনবার রামনাম বলালি রাজারে ॥। 


৩ ইতুযুক্ত। রাম তে নাম ব্যত্যন্তাক্ষরপূর্বকমূ। 
একাগ্রমনসাত্রৈব মরেতি জপ সর্বদা | 


কভিবাসের কবিত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ৫৪৫ 


মোর পুঞ্জ হয়ে তোর তজ্ঞ।ন বিশাল । 
দুর হ'রে বামদের হবি যে চগ্ডাল। 
পিতৃশাপে বামদেব গুহকচগ্ডাল হইরা জন্মগ্রহণ করেন । 
লঙ্কাকাণ্ডের একস্থলে রামনামের মহিম! বণিত হইয়াছে । লঙ্কাযুদ্ধে নিহত 
বানরগণের সদগতি হইল না, কিন্তু হুরাচাঁর রাক্ষপগণ মুক্তি পাইল কেন? 
যুদ্ধাবসানের পর রামচগ্র ইন্দ্রকে এই রহস্তের কথ! জিজ্ঞাসা করিলে দেবরাজ 
বলিলেন £ 
রাবণেরে নার বলি কপিগণ মরে। 
উদ্ধাগ পাইবে বল কি রামের জোরে ॥ 
পামে মার শব্দ করে মরেছে রাক্ষম। 
রামনাম বরে মরে গেছে শ্বগবাস ॥ 
রামনামের এমনই মহিমা! ক্দাচারী রামশক্র বাক্ষপগণ শুধু রামে মার? এই 
শব্দোচ্চাবণ করিষা স্বর্গলাভ করিযাছে। যেমন করিষা যে মনোভাবের বশেই 
হউক, “রাম” উচ্চারণ করিলেই মুক্তি। কবি নিজেও রামনাম উচ্চাবণ কবিয়! 
মুক্তি কামনা করিযাছেন £ 
রামনাম লহতে ন1 কর ভাই হেল।। 
ভবাপন্ধু তপিবারে রামণাম 'ভল। ॥ 
না ১ 
রামনাম ন্মরণে যসেগ দায় তি। 
ভবণিন্ধু তরিবাগে রাম-পদতপী ॥ 


রামনাম ম্মরিলে যমের দায় তরি। 
জীরামের শ্রীতে ভাই মুখে বল হরি 
আর-একস্থলে, 
রাম নাম লৈতে ভাই না করিও হেলা । 
সংস।র তরিতে রাম-নামে বান্ধ ভেল। || 
রামনাম স্মরি যেবা মহারণ্ যায়। 
ধনুর্বাণ লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায় ॥ 


পরবর্তী কালে বৈষ্ণবপ্রভাবে যে নামতত্ব ভক্তিবাধের প্রধান অঙ্গরূপে পরিগণিত 

হইয়াছিল, কৃত্তিবাসের মধ্যে তাহার পূর্ণ পরিচয় লক্ষিত হইবে । অস্ত নামতত্ব 

কৃত্তিবাসের আবিষ্কার নহে, তীহারও পূর্ব হইতে বাঙলা দেশে নামতত্ব চলিয়া! 
৩৫-__(১ম খণ্ড) 


৫৪৬ রাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আসিতেছে । শ্রী: ১৪শ শতাব্দীতে মাঁধবেন্দ্রপুরী ভাগবতকে আশ্রয় করিয়! 
বাঙলা! দেশে নামবাদ প্রচার করিয়াছিলেন কি শাজানা যায় না। তবে ১২শ 
শতকেব লীলাশ্তক (বিশ্বমজ্গল )-রচিত “কষ্ণকর্ণামৃতে” নামতত্বের আভাস আছে, 
এবং লীলাশুকের এ গ্রন্থ বাঙলা দেশে অজ্ঞাত ছিল না, তাহার প্রমাণ আমর! 
ইতিপূর্বে প্রথম পর্বে (পৃ. ৮২) জয়দেবপ্রপঙ্গে আলোচন। করিয়াছি । 


এই নামতত্বের সঙ্গে হনুমানের দাস্তভক্তিরও উল্লেখ কর! যাইতে পারে । 
হন্মানের আত্মনিবেদন পবম উপভোগ্য- 


তুমিই আশ্রয় মোর ওহে দয়াধাম। 
তোমারি চরণে মোর মতি অবিরাম ॥ 
হুর্ব্ধল হন্ুর তুমি একমাত্র বল। 
তোম! বিনা নাহি কিছু হন্ুর সম্বল ॥ 
তুমি পিতা! তুমি মাতা৷ তুষিই সকল। 
তুমিই হনুর এক জুডাবার স্থল ॥। 

সং নং ১০ 
রাম হনুমত্প্রভু হনু রামদান। 
থাকুক সববদ। এই হনুর বিশ্বাস | 
তুমি প্রভু আনি ভৃত্য চরণে তোমার । 
এ সম্বন্ধে যন থেব ন! ঘুচে আমাগ | 


এই দ্রাপ্তভক্তি বাঙলা দেশে যে মাধুষ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা দাসমনোভাবকে 


বহু দূরে ছাডাইয়া গিা প্রতুতৃত্যেব প্রযোজনেব সম্পর্ককে ন্গিপ্ধ সৌন্দষে ভবিষা 
দিযাছে। 


৷ কবি কৃত্তিবাম বামচন্দ্রকে প্রেমের দ্রেবতাৰপে অন্ন করিযাছেন। পামের 

বারত্বের পরিচষ কবি যথেষ্টই দিযাছেন। বালক রামচন্দ্রের বর্ণন1_ 

ফুলধনু হাতে রাম বেডান কাননে || 

ধনু হাতে কর্গি রাম যারে এডে বাণ। 

ত্রিভুবনে তাহার নাহিক পরিত্রাণ | 
কৃত্তিবাসেব রামচরিত্রে কিছু কিছু বীরত্ব থাকিলেও বাল্পীকির রামচক্দ্রের মধ্যে 
বীরত্ব ষে মহিমা আছে, অদ্ভুত পৌরুষের প্রজ্জলম্ত চিত্র আছে, কৃত্তিবাস-অস্কিত 
রামচরিত্রে বীর্ধের সে আদর্শ কিছু ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, ভক্তির স্রোতে বীরত্ব 
ও পৌরুষের পাষাণস্তুপ ভাপিয়া গিয়াছে । লঙ্কাকাণ্ডেই এই ভক্তির চুডান্ত 


রুত্তিবাঁসের কবিত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ৫৪৭ 


রূপ লক্ষ্য কবাযায়। বিভীষণপুত্র তরণীসেন রামের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হইলে-_ 

অঙ্গে লেখ। রামনাম রথ চারিপাশে। 

তরণীর ভক্তি দেখি কপিখণ হাসে ।। / 
ভক্তেব ভগবান বামচন্ত্র এমন ভক্তের গাত্রে কি করিয়া অস্ত্রীাঘাত কবিবেন ? 
বরং তিনি সীতা উদ্ধাব না কবিষাই ফিবিবা যাঁইবেন, তবু ভক্তেব অঙ্গে 
অস্ত্াঘাত করিতে পারিবেন না_ 

কাধ নাই সীতা আমি ন। যাব রা'জাতে। 

চকমনে মারিব বাণ ভক্তের অঙ্গেতে || 

কন্টক ফুটিলে মম ভক্তের শরীরে। 

শেলের সমান বাজে আমর অন্তরে ॥। 

ভক্ত মোর পিতামাতা ভক্ত মোর প্রাণ । 

কেমনে এমন শুনতে প্রহারিব বাণ | 
ভক্ত তবণীর কাটামুণ্ড “বামরাঁম” বলিষ! নিত্যধামে প্রস্থান করিল। এমনই 
বামভক্কেব মহিমা যে, পিতা! বিভীষণ বামচন্দ্রকে পুত্র তবণীসেনেব বধোপায 
বলিয়। দিলেন ' বাবণও যুদ্ধ কবিতে আসিয়া বামচন্দ্রের মধ্যে নাবায়ণকে 
প্রত্যক্ষ কবিষ| মৃত্যুব পব বৈচুলাভ কবিবেন, এই আশায় আনন্দিত 
হইলেন-__ 

যগ্যপি রামের হ তে হুযত মরণ । 

একান্ত বৈকুষ্ঠে যাব, ন! হয় খগ্ডন | 
বাবণেব যুদ্ধযাত্রাকালে অশুভ লক্ষণ দেখিয। বাণী মন্দোদবী বিলাপ কবিলে বাবণ 
তাহাকে আশ্বাস দিলেন £ 

মরিব রামের ভাতে ভাগ্যে যদি আছে। 

যমের না হবে দাধ্য ঘনাঠতে কাছে।। 

বিষুদূত লয়ে যাবে তুলিয। বিমানে । 

সমান প্রতাপে যাব জীবনে সরণে ॥| 

যুদ্ধকালে অন্কৃতপ্ত বাবণ বামচন্দ্রেব স্তুতি করিলে রামচন্দ্র ব্যাকুল হইয়া 

বলিলৈন ঃ 

কেমনে এমন ভক্তে করিব সংহর। 

বিশ্বে কেহ রাম নাম না লইবে আর |! 


৫৪৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কেমনে মারিব বাণ ভক্তের উপর। 

এত বলি তাজেন হাতের ধনুঃশর ॥ 
রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত হইলে রামচন্দ্র মুমুষূর্ণ ভক্তের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
রাবণ রামচন্দ্রের মধ্যে ব্রন্মলনাতনকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলেন, এবং অন্তিম 
প্রার্থনা জানাইলেন £ 

অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন। 

দয়! করে মন্তকেতে দেহ শ্রীচরণ ॥ 

চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার । 

শাপেতে রাক্ষসকুলে জনম আমার ।। 
এই ভক্তি বাঙালীর জীবন ও সাধনার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সংমিশ্রিত হইয়া 
গিয়াছে । (এইজন্যই কৃত্তিবাসী রামায়ণে বালীকির রামচন্দ্রকে অগ্সন্ধীন করিলে 
ব্যর্থ হইতে হইবে। বাল্মীকির রামাঘণে আদিকীও ও উত্তপকীণ্ডে বিষ্-অবতার 
শ্রীবামচন্দরের প্রতি ভাক্ত নিবেদিত হইলেও বাঙলা দেশে কৃত্তিবাঁপী রামায়ণে 
ভক্ত ভগবানের যেপ্রকার নৈষ্ঠিক রৃতির কথা বলা ভইযাছে, বাল্সীকির বচনাঁয় 
সেরূপ কোন আবেগব্যাকুল ভক্তিভাবের অতিরেক নাই । বাঙল! দেশে দশম- 
দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই প্রচ্ছন্নভাবে ভক্তির শ্লোত বহিতেছিল; একদিকে শান্ত, 
আর-একদিকে বৈষ্ঞব-_এই উভয় প্রকার ভক্তিরস বাঙালীর ব্বাভাবিক চিত্তধর্মের 
সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে । কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্র কখনও ব্রদ্ষদনাতন, 
কোথাও বিষ্কুর অংশাবতার কৌথাও-ব| ভক্তের ভগবান |) কখনও-বা রামচন্দ্র ও 
দেবী চণ্তীর মধ্যে বাংসল্যসম্পর্ক স্থাপিশ হইয়ছে। ধাহারা মনে করেন 
যে, পরবর্তা কালের বৈষ্ণবগণ রামকে চৈতন্তের সমপযায়ে তুলিয়া ধরিয়াছেন, 
এবং তাহার জের মিটাইবার জন্ত শক্তগণও শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়া চণ্তীপূজ। করাইয়া 
লইয়াছেন, এবং এইভাবে রামাধণে বৈষ্ণব ও শাক্তের যুগপত হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে, 
ত্যহাদের সেই মত ও মন্তব্য বিচারপ্রপঙ্গে মনে হয় যে, রামায়ণে শাক্ত ও বৈষ্ণব 
প্রভাব থাকিলেও তাহার মন্তরালে যে দলবিশেষের সঙ্জান এবং স্পষ্ট প্রয়াস 
ছিল, এরূপ কল্পন। করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। শান্ত ও বৈষ্ণবপ্রভাব 
বাউল! দেশে চৈতন্তদেবের পূর্ব হইতেই চলিয়া! আসিতেছে; স্বতরাঁং পূর্ব- 
চৈতন্যযুগে আবির্ভূত কৃত্তিবাপী রামায়ণে বৈষ্ণব ও শাক্ত ভক্তি প্রভাব দেখিলে 
বিস্মিত হইবার কি আছে? (ভক্তিরসের বৈশিষ্ট্য বাঙালীর দীর্ঘকালের সংস্কার ; 
কৃত্তিবাস সেই সংস্কারকেই পরিপুষ্ট করিয়াছেন। পরবর্তী কালের লিপিকার, 


কত্তিবাসের কবিত্ব ও অন্ঠান্য প্রসঙ্গ ৫৪৯ 


গায়েন ও কথকদের ছারা তাহাতে ভক্তিরসের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, 
কিন্তু কৃত্তিবাস যে বাল্সীকিপ মতে। মহৎ মনয্বুত্বের আদর্শ গড়িতে বসেন নাই, 
বরং মানুষের জীবনকে ভাগবত মহিমার দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে 
চাহিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হইলে, 


॥ ৪ ॥ 
কৃত্তিব(সের মৌলিকতা ও পৌরাণিক রামকথ। 


€একদ! শিক্ষিত বাঙালী বিশ্বাস করিতেন যে, কৃত্িবাস কথকদের মুখ 
হইতে শুনিষা বামারণ রচন| করিখাঁছিলেন, তিনি বোধহয় মূল রামায়ণ পাঠ 
করেন নাই, পাঠ করিবার মতে! সংস্কৃত জ্ঞানও তীহাঁর ছিল না। এইরূপ 
অঙ্গমানেব পক্ষে কিছু কিছ কারণও আছে। মূল বাল্মীকির রামায়ণের সহিত 
কত্তিবাসের রামাষণ পাঁচাপী-বণিত কাহিনী ও চরিশ্বের অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ 
হয়। তিনি মূল বাল্সীকি পাঠ করিলে আদিকবির রচনায় কখনই হস্তক্ষেপ 
করিতেন ন|। সুতরাং এইৰপ অন্তমাঁন স্বাভাবিক যে, বাল্সীকির সহিত 
আক্ষরিক পবিচষের অভাবেব জন্য কৃত্তিবাপ কথক ও গায়কদের নিকট এই 
কাহিনী শুনিয়া, কখনও-লা তাহাতে নিজম্ব কল্পনাহ্ু্ট কাহিনী যোগ করিয়। দিয় 
বামাবণ পাঁচালী রচনা করিখাছেন) এ সবন্ধে আমাদের মনে হয়, মধ্যযুগে 
কোন কবিই প্রাচীন-মহাকাব্য বা পুরাণের আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়োজন বোধ 
কবেন নাই। মূল কাহিনীটিকে অন্কসবণ করিলে? ত্ান্ারা আক্ষরিক অনুবাদ না 
করিরা বরং ভাবাগ্বাদের গ্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইযাছিলেন।) কৃত্তিবাসের 
রামাযণ মূল বাল্ীকির অবিকল অনুসরণ নতে, আক্ষরিক অন্তবাদ তে! নহে-ই 
কৃত্তিবাস নিশ্চয়ই বালীকির রামারণ পাঠ করিযাছিলেন। তিনি বহু স্থলে 
বাল্সীকিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিযাছেন। তীহার আত্মবিবরণ সত্য বলিয়া 
স্বীকার করিলে তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় পরম পণ্ডিত বলিয়াই মনে হইবে। 
উপরস্ত প্র/চীন কুলজীগ্রন্থে কত্তিবাপকে প্রায় সর্বত্র “কৃত্তিবাস পণ্ডিত” বলিয়া 
উল্লেখ করা হইযাছে। নিজ ভণিতাতেও তিনি পুনঃ পুনঃ “পণ্ডিত” বিশেষণ 
প্রয়েগ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসী প্ামায়ণের পু'থির ভাষায় নান! ক্রুটি থাকিলেও, 
কৃত্তিবাস সংস্কৃত জানিতেন না, ইহার কোন প্রমাণ নাই, বরং বিপরীত প্রমাঁণই 
পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক, কৃত্তিবাসী র।মায়ণ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, 


৫৫০ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কুতিবাস বান্মীকির কাহিনী মোটামুটি অন্্সরণ করিলেও খধিকবির কোন কোন 
কাহিনী বর্জন করিয়াছেন, কোথাও যূল কাহিনী ও চরিত্রকে পরিবতিত করিয়া 
লইয়াছেন, কোথাও বামকথাবিষযক কাব্যপুরাণাদি হইতে নৃতন কাহিনী 
গ্রহণ করিয়াছেন, কোথাও-বা কল্পনা হইতে মৌলিক কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছেন +) 
তিনি বালীকিকে শ্রদ্ধা গুদর্শন কবিয়! যেমন বলিযাঁছেন 

বাল্মীকি বন্দি কৃপ্তিবাঁদ বিচক্ষণ । 

পাঁচালী প্রবন্ধে রচে বে রামাধণ ॥ 
তেমনি আবার যেখানে বান্মীকিকে পরিত্যাগ করিষা অন্য কোন উৎস হইতে 
গল্পের আখ্যান বা চবিএ্বৈশিষ্ট্য অঙ্কিত কবিষ।ছেন, ভণিতাধ তাতাঁবও নির্দেশ 
দিয়াছেন । লঙ্কাকাণ্ডে মেঘনাদেব সহিত যুদ্ধে রামচন্দ্র ও লক্ষণ মৃচ্ছিত হইযা 
পড়িলে হন্ম।নেব গুঁষধ আনযনের ঘটনা বিবুত কবিয1 কবি বলিতেছেন £ 

নাঠিক এনব কথ। খাল্লাকি রচ ল। 

বিস্তারিযা লিখিত আন,» রামায়ণে || 

এক বাম'যণ শত সহস্র প্রশ্ার 

কে চনে প্রভুগ লীল! কত দবতার4/ 
উত্তবকাণ্ডে লবকুশ কর্তৃক ভবত, পক্রপ্ব ও লক্ষণ পরাভ৩ ও নিহত হইলেও 
বাল্ীকির্প্রসাদে তাহাঁবা পুনজীবিত হইলেন | এই কাহিনী বাল্সীকি বামাষণে 
নাই ; কুত্তিবাস ইহা কোখা হইতে সংগ্রত কবিলেন, তাহাব উল্লেখ কৃবিতে 
বিস্বৃত হন নাই £ 


এসব গাঠিল গীত জৈমান ভারতে । 
সম্প্রতি যে গা ভাঁহ। বলু।াকর মনে ।। 
স্থতরাং কৃত্তিবাস যে বাঙ্মীকিব সহিত পবিচিত ছিলেন ন।, তাহা সত্য নহে। 
যখন তিনি বাল্সীকিব মহাকাব্য ত্যাগ কবিধা অগ্গ উত্ন হইতে কাহিনী সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তখন যথাস্বানে তাহাঁব উল্লেখ কবিতে বিস্মৃত হন নাই। 
(কৃত্তিবাস বাল্মীকির যে-সমস্ত কাহিনী পবিত্যাগ কবিষাছেন তাহার মধ্যে 
নিয়লিখিত আখ্যান গুলি প্রধান £ 
১। কাঁতিকেব জন্ম 
২। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিবোধ 
৩। বিশ্বামিত্র কথা 
৪ অন্বরীষ যজ্ঞ 
৫| রামচন্দ্র কর্তৃক আদিত্য-হৃদয স্তব পাঠ 


কত্তিবাসেব কবিত্ব ও অগ্ঠান্ত প্রসঙ্গ ৫৫১ 


কৃত্তিবাস নিয্লিখিত কাহিনীগুলি বাল্ীকি হইতে গ্রহণ করেন নাই, সম্ভবতঃ 
কোন পুরাণ হইতেও ইহার উপাদান পান নাই ; স্বতবাং এগুলি তাহার স্বকীয় 
কল্পনা হইতে জন্সলীভ কবিষাঁছে বলিয়া অমিত হয় £ 


১। 
২। 
৩। 
৪ 
৫ 
৬। 
৭। 
৮।| 
৯| 


১৩ । 


শি | 


১২ | 
১৩। 


১৭ | 


সৌদাস-দিলীপ-বঘুব কাঁহনী 

দশরথেব রাজ্যে শনিব দৃষ্টি 

গণেশেব জন্ম 

সম্বরান্ব বধ 

কৈকেধীর ববলাভ 

গুহকেব সঙ্গে মিতালি 

হন্মান কক অর্যকে কক্ষতলে ধ।বণ 

বীববাহুর যুদ্ধ 

তবণীসেন-মহীবাবণ অহিবাবণ কাহিনী 

বাবণবধেব জন্য বামচন্দ কর্তৃক দেবী চণ্তিকাব অকাল-বোধন 
এব* একশত আটটি নীলপঘোর কাঙিনী 

গণকের ছছ্বেশে হনমান কর্তৃক মন্দোদবীব নিকট হইতে 
বাবণেব মৃত্যুবীণ হবণ | 

মুযুযূর্ণ বাকণেব নিকট কামচন্দরেব বাঁজনীতিশিক্ষা 

দেবব-বধূদেব অনবোধে সীতা কক খটিব দ্বাবা বাবণেব মৃতি 
অন্ধন, এবং তাহ! দেখিষ। খামেব মনে সীতা সম্বন্ধে সংশঘ সষ্টি, 
যাহাব ফলে সীতানির্বাসন | 

লবকুশেব যুদ্ধ) 


অবশ্য $স্ক্পরভাবে বিচার কবিষা দেখিলে মনে হঈবে যে, কৃত্তিবাস বাল্মীকির 
অনেক কাহিনী ইচ্ছামত পবিবতিত কবিযা লইযাছেন, কোথাও-বা অন্ান্ 
পুরাণ হইতে সাহাষা গ্রহণ কন্ফািছেন। নিয়ে এইবপ কতিপঘ দৃষ্টান্ত দেওযা 


যাইতেছে ।) 


আদিকাণ্ডে দন্্যু বত্তীকব “মবা মব? বলিষ! পাপমুক্ত হইযাছিলেন। ইহা 
বালীকিতে নাই; অধ্যাত্মবামীঘণেব আযোধ্যাকাণ্ডে এই কাহিনী পাওয়া 
যাইতেছে 1 " হবিশ্ন্দ্রে উপাখ্যান নানা পুবাণ ও মহাভাবতে আছে । কবি 
রৃত্তিবাস সম্ভবতঃ দেবীভাগবত ও মার্কগেষ পুরাণ হইতে ইহা সংগ্রহ 
করিষাছিলেন ।' ' ভগীবথের জন্বাবৃত্তান্ত বান্মীকি-বামায়ণ বহিভূতি, যোগবাশিষ্ট- 


৫৫২ খল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


রামায়ণ ও পক্সপুরাণে ইহার উৎস সন্ধান করা যাইবে? /গা আনয়নপ্রসঙ্গে 
কত্তিবাস যে কাণ্ডার মুনির গল্প সপ্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত 
কাশীখণ্ড হইতে গৃহীত ॥ 1 সেতুবন্ধনের সময়ে রামচন্ত্র যে শিব প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন, তাহা বালীকিতে না থাকিলেও কৃর্মপুরাঁণে এবং, বিশল্যকরণী 
ওউষধ আনিবার সময় কালনেমির বাঁধা দিবার কাহিনী অধ্যাত্মরামায়ণে আছে 1) 
কেবল ধান্যমালী অপ্পরাকে কৃত্তিবাপ 'গন্ধকালী'তে বপাস্তরিত করিয়াছেন । 
দেবীর অকালবোধন দেবীভাগবত, বৃহদ্ধর্শপুরাঁণ এবং কালিকাপুরাণে বগিত 
হইয়াছে । (অদ্ভুতরামায়ণে আছে যে, মহ্ন্বন্ধ রাবণবধের জন্য সীতার দেহ 
হইতে চৌষট্ি যোৌগিনীর আবিরাব হয়। কৃর্ভিবাঁস কুভ্তকর্ণহত্যা-বর্ণনায় 
এই চৌষটি যোগিনী নিযোগ কবিয়াঁছেন 1) তামের রাজ্যপ্রাপ্তির পর 
সীতা ভগ্চমানকে মূল্যবান স্বর্ণহাব প্রদান করিলে পবননন্দন তাহ] দত্তদ্বারা 
ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলেন, কারণ তাহাতে বামনাম লেখ! ছিল না। এই 
কাহিনী অধ্যাত্মবামাযণে আছেখ দশরথের বাজ্যে যে শনিব এওকোপ 
বণিত হইয়াছে, তাহার মূল উৎস হইতেছে স্বন্দপুরাণ ও কালিকাপুরাণ। 
লবকুশের সহিত রাম ও ভরত-লক্ষুণ-শরুদ্বের যুদবিবরণ জৈমিনিভাঁরত হইতে 
সঙ্গলিত হইয়াছে । 

.এই সমস্ত উল্লেখ হইতে দ্রেখ। যাইতেছে যে, কৃক্িবাস কোন কোন কাহিনী 
সম্পূর্ণ কল্পনাবলে স্থষ্টি কবিবাছ্িলন, কিছু-বা পুরণাদি হইতে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার অনেক উক্তি »ংস্কৃত ডদ্ভট কবিত। বা শাদ্বপুরাণার্ি হইতে 
গৃহীত হইয়াছে । একটু উদাহরণ দে ওয| যাইতেছে £ 

১। পরম প্রচণ্ড প্রভু তব কোপানল। 

সীত। মার হ্বাসবাধু পরম প্রবল || 

লঙ্কাপুরী শুষ্কাষ্ঠ জ্বলিয়াই ছিল। 

এ হন্ু নিমিত্ত মাত্র তথায় জুটিল || (হুন্দরাকাণ্ড) 

রামকোপানলেনৈব সীতানিশ্বাসবাযুন। । 

দগ্ধা পুরৈব লক্ষেয়ং নিমিত্তমভবৎ কপিঃ || 

( ভবভূতি-_মহানাটক ) 

২। পুকষের অষ্ট গুণ শ্রীলোকের কাম। 

তাহার বৃত্তান্ত কহি শুনহ শ্রীরাম | 

স্বভাবে পুরুষ হ'তে কামে মত্ত! নারী। 

তবু স্ত্রীলোকের মন বুঝিতে না পারি ॥ ( উত্তর।কাও ) 
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আহারে! দ্বিগুণস্তাসাং বুদ্ধিন্তাসাং চতুগ্ড ৭। 
যডগুণ। মন্ত্রণা তাসাং কামশ্চাষ্গুণঃ স্মতঃ || (মনুলংহিতা ) 
(ক্ুদ্রবৃহৎ ঘটন! বাদ দিলেও কৃত্তিবাসের মধ্যে ভক্তির যে স্পষ্ট প্রভাব 

রহিয়াছে, তাহাই তাহাঁর সর্বাপেক্ষ' মৌলিক প্রতিভার পরিচয় বহুন 
করিতেছে- কোন কোন সমালোচক এই মত পোষণ করিয়। থাকেন । বাস্তবিক 
কৃত্তিবাসের ভক্তিবাদ বান্মীকি অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তা কিন্তু একটু 
অনুসন্ধান করিলেই দেখ। যাইবে যে, এই তৈশিষ্ট্য কৃতিবাসের মৌলিক আবিষ্কার 
নহে। রামকথাযুক্ত নানা পুরাণ বা অন্ত রামায়ণকাব্যে (অধ্যাত্ব-রাশায়ণ, 
যোগবাশিষ্ট রামায়ণ ইত্যাদি ) মন্দৌদরী, রাবণ, কুস্তকণণ, বিভীষণ ও ক।লনেমি 
প্রচ্ছন্ন রাঁমভক্তবূপেই উল্লিখিত হইয়াছেন । রাবণ যখন জানিতে পারিলেন 
যে, খিষণুব ভত্তে বিনষ্ট হুইলে অন্তিমে মোক্ষপদ লাভ কর। যায়, তখন তিনি 
বিষ্ু-অবতাব রামচন্দ্র হস্তে নিহত হইবার বাসন করিয়াই সীতাকে হবণ 
কবিলেন। অধ্যাত্সবামায়ণে এইরূপে গুচ্ছপ্ন ভন্ত রাবণের কথা বণিত 
হইয়াছে। €রুভিবাসী রামায়ণে যে শৈব, শান্ত ও বৈষ্ণব প্রভাব দেখা যায়, 
তাহ। সমস্তই পরবতী কালের সংযোজনা, তাহ সম্পূর্ণরূপে স্বীকার কগা াষ 
ন|। কাবধণ নানা পুরাণ এবং বিভিন্ন রামাষধণে অনুরূপ ভক্তিভাবের অনেক 
কাহিনীর উল্লেখ আছে। কৃত্তিবাস সম্ভবতঃ এ সমস্ত উৎস হইতেই এই রাম- 
ভক্তিবাদের চিত্র অস্কিত করিযাছেন । 


| ৫1 ॥ 
কৃত্তিবাস ও বাঙালী 


কত্তিবাপী রামায়ণে বাডীলীর দুদনন্দিন জীবনের যে ছায়াপাত হইয়াছে, 
তাভা ইতিপূর্বে আমরা সংক্ষেপে ইঙ্গিত করিয়াছি। তুলসীপাসের রামায়ণে 
যেমন কোশলের জীবন ও সাধনার প্রভাব পডিয়াছে, সেইরূপ ক্তিবাসী 
রামায়ণেও যে বাঙালী-মানসের কিছু কিছু প্রতিচ্ছায়া ধরা পড়িবে, তাহাতে 
আর সন্দেহ কি? মহাঁকবির কল্পনা! সাধারণতঃ বস্তভাবমগ্ডলে বিচরণ ধরে 
বলিয়া মহাকাব্যের চারিদিকে একটা দেশ ও কালের পরিপার্্চেতনা স্পষ্ট 
হইয়া উঠে। 

বান্মীকি রামীয়ণের কাহিনী উত্তরভারত হইতে দক্ষিণভারত পর্যন্ত বিস্তৃত 


৫৫৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হইলেও কৃত্তিবাপী রামায়ণে ভূগোল-ইতিহাস কিন্তু পূর্বভারতকে ঘেরিয়া 
অগ্রসর হইয়াছে । দ্শরথ-পত্রীরা মাতৃত্ব লাভ করিলে নবজাতকের জাতকর্ম 
বর্ণনাব সময় কবি বাঙলা দ্বেশের সামাজিক আচার-ব্যবহারকেই স্মরণ 
করিয়াছেন । রামচন্ত্রাদির জন্মের পর পাঁচ দিন 'পাঁটুটি', ছয় দিনে যষ্ঠীপূজা, 
আট দিনে “অষ্টকলাই” ত্রয়োদশ দিনে জননাশোচান্ত, ছয় মাসে অন্নপ্রাশন 
প্রভৃতির বর্ণন1 উল্লেখযোগ্য | 


মুনিপত্রীগণ সীতাকে রামের পরিচয জিজ্ঞাসা করিলে ঃ 
লাজে অধোমুখা সীতা, না বলেন তার। 
ইঙ্গিতে বুঝ।ন শমী হশি যে আমার || 
এই বর্ণনায় বাঙাপীবধুর ব্রীডাবনত লাজনমর মুতিটি চমৎকার ফুটিয়াছে। 
লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ বাক্ষসদিগকে “বাটাঁ৬বি গুরা" দিবাব গুলোভন দেখাইয়াছেন। 
গঙ্গা অবতরণ বর্ণনাকালে কন্তিবাস গঙ্গাতীরের যে সমস্ত তীর্থের নাম করিয়াছেন 
তাহার সবগুলি পশ্চিমবঙ্ে অবস্থিত মেডাতল।, নদীযা, নবদ্বীপ, সপ্চগ্রাম, 
আক্নাম|হেশ প্রভৃতি পশ্চিমবন্গেব প্রসিদ্ধ গ্রামেব কথা উল্লিখিত হইযাছে ) 
অবশ্ত কঝ্িবাঁপ নিজ গ্রাম ফুলিমাব কেন উল্লেখ করেন নাই তাহা বুঝা যাইতেছে 
না। হযত্ো তাহাব ₹মযে মালীদের ফুলের মালঞ্চ স্ুুলিধ। গ্রামহিসাবে 
প্রসিদ্ধি অন কবিতে পাবে নাই । 


(কৃত্তিবাসী রামাষণেব বু স্থলে পশ্চিমবঙ্গেব দৃশ্য ও দৈনন্দিন জীবনের 
বিশেষ প্রভাব আছে। হন্গমান লঙ্গানহৃনেব শিমিন্ত প্রথমেই “বড ঘবের চালে'ব 
উপর লক্ষ প্রদান করিলেন। কোন কোন সমালোচক বলিবাছেন যে, 
কৃত্তিবাসেব লেগনীর মুখে ন্বর্ণলঙ্কা যেন ঘূলিষা গ্রামে পরিণত হইয়াছে । 
কথাটা নিতান্ত অমূলক নহে। “কুমাঁবেব চাক যেন ঘুরাইযা ফেলে” প্রভাতি 
উতপ্রেক্ষা বাঙল! দেশের জীবন হইতে সংগৃহীত। ভরত রামান্বেষণে 
বহির্গত হুইয়। গুহকের আতিথ্য গ্রহণ করন । ৩তখন গুহক তাহাকে দধিদুগ্ধ। 
নারিকেল-গুব।ক, কদলী-আত্র-পনস দিঁথ। অভ্যর্থন। করেন, রোহিত চিতলমাছ 
আনিতেও বিস্বত হন নাই। ভবদ্বাজের আশ্রমে ভরত . আতিথেয়তা! 
লাভ করেন তাহার বর্ণনা উল্লেখযোগ্য-_ 

চন্্রবতী বড় গীঠে মুগের সাম্লী । 
স্ধাময় ভুগ্গে ফেলে নারিকেল পলি। 
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নির্শাল কোমল অন্ন, যেন যৃ"থিফুল। 
থাইল ব্যগজন কিন্ত মনে হৈল ভুল || 
আর-একস্থলের বর্ন! 
ক্ষীর লাঁড, পাঁপড (মাদক রাশি রাশি। 
পাকা কাঠালের কোষ সবে খায় চুঁষ ॥। 
মধু পিয়ে কপিগণ তরি স্বর্ণ গাড,। 
গাল ভরি কপিগণ খায় ঝাল লাড, | 
ভরদ্বাজ-আশ্রমে খষি ভবদ্বাপ্স রামচন্দের বানববাহিনীকে যে সমস্ত ভোজ্যদ্বারা 
পরিতৃপ্ণ করিয়াছিলেন তাঠা বাঙলা দেশের রদনালোভন খাগ্সামগ্রী। এই 
তালিকার মধ্যে বাঙালীর গ্রিষ খাস্ স্থান পাইযাঁছে ঃ মতিচুর, মোওা, রসকরা।, 
মনোহর!, সরুচাকুলি, গুড়পিঠে, রুটি, লুচি, খুবসা, কচুরি, ক্ষীর, ক্ষীরসা, 
ক্ষীরলাডু মুগের সাউলি, অমৃতা, চিতুইপুলি, নাবিকেল পুলি, কলাবভা, তালবড়।, 
ছানাবডা, ছানাভাজ, খাজা, গজ।, জিলাপি, পাপড, অন্ন পাঁধস এবং পিষ্টক। 
উত্তবাকাণ্ডে শীতাদেবী স্বযং রন্ধন করিধা চৌদ্দ বংসবেব উপবাপী লক্ষ্ণকে 
ভোজন কবাইযাঁছিলেন, তাহা বর্ণনা উল্লেখযোগ্য - 
প্রথমেতে শাব দিয়! ভোজন তারস্ত | 
তাহার পরে শপ আনি দিলেন সানন্দ | 
জাজা ঝোল আর্ধি করি পঞ্চাশ বাঞ্জন। 
ক্রমে নমে সবার কৈল বিতরণ ॥। 
শেষে অশ্বলান্ত হলে ব্ঞীঃন মসাপ্ত। 
দধি পরে পগণমান্ন পিষ্টকা্দি যত || 
এই ভোজনতালিকা অযোধ্যা-মিখিলাব নহে, একেবারে বাঙলা দেশের 
দৈনন্দিন স্থপশালার প্রস্তুত গাহস্ট্য জীবনেব স্বাঠমধুর চিত্র |) 
উত্তরাকাণ্ডে “গৃধিনী ও পেচকের ছন্দ” নামক আখ্যানে যে পক্ষিবিবরণ 
আছে, তাহা বিশেষভীবে বাঙলা দেশের চিল-_ 
সারদ-নারদী ডাকে কাক কাদাখোচা। 
গুধিনী কোকিল চিল আর কানগেঁচ। | 
সাপী-শুক কাকাতুব। চড়া মত্ম্তারদ্ক: | 
থঞ্জন-থঞনী ফিঙ্ে ধকডিয়! কম্ক || 
বাউই-পাউই শিখী পঙ্গী হরিতাল । 
পাঁয়র৷ প্রবাজ আর শিকর। সঞ্চাল | 
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বকবকী বা ছুড়-বাছুড়ী নুগিটিয়। 
ঝশকে ঝশাকে চামচিকে কাঠঠোকরিয়। || 
(এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া! কৃত্তিবাসের বাঙালী-মানস প্রমাণ করা যাইতে 
পারে। চরিত্রচিত্রণে কত্তিবীদ সমসাময়িক বাঙল! দেশের দ্বার] কী পবিমাণে 
প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা চরিত্রবর্ণনা-প্রসঙ্গে আলোচন। 
করিয়াছি । 

কিত্তিবীসের কোন-এক সমালোচক বলিযাছেন, “যে যত বলুক, এবং 
কৃ্তিবাসের রাজারাজডা ও নবাবস্থবোর সভায় বেডানর যতই প্রমাণ দ্রিউক, 
আমি কিন্তু কেবল তাহার কাঁব্যপাঠ কবিয়াই বলিতে পারি যে, কত্তিবাস 
তাহার বাসস্থান সেই ক্ষুদ্র ব্রাঙ্মণপল্লী ফুলিখাব চত্রুঃসীমার বাহিরে কখনও 
যায় নাই।৮৪) কৃন্তিবাস কোন রাঁজসভাষ গিয়াছিলেন কি-না তাহ! আমর! 
এই পর্বের ভ্রযোদশ অধ্যাষে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবিবাছি। €কিন্তু 
“পাচালী-প্রবন্ধে”বচিত কৃত্তিবাসী রামাধণে সমসাময়িক বাঙল। দেশের কিছু 
কিছু বাস্তব প্রভাব আছে, তাহাব প্রত্যক্ষ প্রমাণ উক্ত কাব্যের নান! স্থানে 
ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থাব আছে। “এই বাংলা মহাকাব্যে কবি বাল্ীকির 
সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয নাই । ইহাব মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালী 
সমাঞজই আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে ।” রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য) অমূলক 
নহে, তাহা কৃত্তিবাসেব রামাধণ পাঁচালী পাঠ করিলেই অন্ভূত হইবে 

আর্ধ কবির অগ্টপছন্দে-গ্রথিত আদিমহাকাব্য ও গৌড়ীয় কবির পয়গ- 
লাচাডীছন্দে-রচিত রামাধ্ণ পাঁচালী সাহিত্যবিচারে যে একাসনে আহত 
হইবার উপযুক্ত নহে, তাহা সত্য ; কিন্তু বাজীকির প্রাদেশিকীকরণের ফলে যে 
গ্স্থগুলি দেশভাষায় রচিত হইধ1 বিশেষ জনপদের প্রাণের বাণী বহন করির।ছে, 
জন্মধ্যে ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ-কবি কত্তিবান ও বাবাণসীর তক্তকবি তুলসীদাসের 
কাব্যহুইখানি প্রাদেশিক সাহিত্যের গৌরবোজ্জল দৃষটান্তরূপে দীর্ঘকাল বিরাজ 
করিবে, তাহাতে অণুমাব্রও সন্দেহ নাই 
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মহাভারতের আদিযুগের অনুবাদ 
|| ১ 1। 


ভূমিক। 
মহাভারতের কথা অমৃতসমান ॥ 


ভারতের অমৃত আন্মা, জাতি ও জীবনের সমগ্র সত্তা, প্রাণ ও মনের ক্ষুধা 
ও স্ধা সমস্তই মহাভারতের শিলান্তুপে এখনও যেন চিরম্তনের ম্মারকচিহৃরূপে 
বিরাজ করিতেছে । রামরাবণেব যুদ্ধনিনাদ সিংহলেব সমুদ্রতটে শাস্তিলাভ 
করিয়াছে, কিন্তু কুরুবংশের ভ্রাতবিরোধ অনাগত কালেব মাঁনব সভ্যতা! ও সমাজের 
অন্ত আশা, সাত্বনা ও আদর্শ সঞ্চয কবিধ' রাখিঘাঁছে। মনে হয মহাভারতের 
বিপুল কলেখরের মধ্যে যেন সুদূর যুগেব পরপার হইতে বন মানবের রণছুর্দ 
হস্কাব ও অ|শাহীন বিলাপেব করুণ আর্তনাদ ভাসিধা আসিতেছে । পাগ্ডৰ ও 
ধার*্দেব ভ্রাতুবিবোধেব পটভূমিকায একদ| সমগ্র ভাবতবর্ষই যেন রভ্ত- 
মাতাল হইখা উঠিঘাছিল। প্রচণ্ড বিবোধ, পাঁশব প্রতিহিংসা, দেবোপম 
ক্ষমা, আকঠ আকাঙ্জা ও নির্ধেদ-বৈবাগ্য, জয়ী রাজগণের উল্লাস এবং পতি- 
পুত্রহীনা রমশীদের বিলাপ যেন একই সন্দে কানে আসিযা বাজে ।১ 
কুক্পাণ্ডব মুছে গেছে সব, 
মে রণরঙ্গ হযেছে নীরব, 
সে চিতাবহ্কি অতি ভৈরব 
ভম্মও নাং তার, 
সবই কালের বালুতটে একাকার হইযা গিয়াছে__ 
তবু কোথ! হতে আনিছে সে স্বর__ 
যেন সে অমর নমর সাগর 
গ্রহণ করেছে শব কলেবর 
একটি বিরাট গানে, 
বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ, 
সফল আশার বিষাদ মহান, 
উদাস শাস্তি করিতেছে দান 
চিরমানবের প্রাণে । 
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মহাভারত রচনার বন শতবর্ষ পরে আর এক মহাকবি মহাভারতের বিদায়বিষ॥ 
সফলতার কলশ্রুতিটি যথার্থ উপলব্ধি করিয়াছেন । “্যতোধর্ম স্ততে! জয়১”__ 
ভারত-যুদ্ধের ইহাই একমাত্র পরিণাম; পঞ্চপাণ্ডব জয়ী হইয়াছেন, 
দুর্ধোধনাদি ধার্ডরাগ্্গণ ও দাম্ভিক ক্ষত্রিয়মাজের শোচনীয় অবসান 
হইয়াছে বটে, কিন্তু মহাভারত মহাকাঁব্যের অন্তিমে বিজয়ীর উল্লাস পরাভূৃতের 
ক্ষীণকণ্ে ডুবিধা গিয়াছে । বিধবা রমণীদের হাহাকার, স্বজন বিনাশের 
নৃশংসতা, স্তায়ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্ত প্রভূত অকল্যাণ স্থট্টি--ইহার জন্যই কি 
পঞ্চপাপ্তব সর্বস্ব পণ করিয়াছিলেন ? তাই তো দেখা যায়-_এত আয়োজন, ত্বর্গ- 
মত্য আলোৌডন, কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে যুযুধান ক্ষত্রিয়সমাজের এত আন্দোলন-_সব 
ক্ছি সফলতার শেষ পরিণাম শ্্ীপর্বে বগিত বামাকঠের আকুল আর্ডনাদ, 
স্মস্ত জয়পরাজযেব একমাত্র পথসক্ষেত- মভাপ্রস্থানের উত্তরাপথ। তাই এই 
মহাঁক।ব্যে জয়ধ্বনি ও শ্শানসঙ্গীত একসঙ্গে মিশিব। গিষ! মানবজীবনের অনস্ত 
বেদনান্চে, ব্যর্থ পরিণামকে, মুখর আকাজ্ষাব নিদারুণ নিঃসঙ্গতাকে বৈরাগ্যের 
ধূসর আস্তরণে আবৃত কবিযাঁছে। মহাভারত মানবজীবনের শ্রেষ্ট ট্র্যাজেডি, 
সফলতার নিক্ষল পরিণতি, জীবনাপক্তিব গরিক ধৈবাগ্য । পঞ্চপ| গু যাহ 
চাহিবাছিলেন তাহাই অর্জন করিতে পারিষ।ছিলেন , কিন্তু কবায়ত্ত সিদ্ধি 
তাহাদের হস্তগত হুইযাও ব্যর্থ হইযা গেল। তাই মহাভাবতে সাফল্যের 
মধ্যেই পরাভবের বষপ্ূত। নিহিত রহিযাছে। মহাভারতের একগ্রান্তে 
সভাঁপর্ব, আর এক প্রান্ধে মহাপ্রস্থানিক পর্ব। একপ্রান্তে ধর্মাধর্সেব মন্ত্রণা, 
এবপরাজযের সংঘর্দ, সাফল্য লাভের জন্য অবিরাম চেষ্ট!, রক্তোৎসবেব প্রবল 
বন্যা আর একপ্রান্তে হাহাকার ও ধ্বংস। ইহাতে জযের বিলাঁসও 
পখাভৃতেব বিলাপে স্তিমিতজ্যোতি হইপা পডিযাছে। কোন গ্রীক নাট্যকার 
এ[ডষের বাঁচিষ| থাকার মধ্যে, জী হওখার মধ্যে এত বড নিদ।রুএ ট্র্যাজেডি 
কল্পনা করিতে পাবেন নাই। 

বাস্তবিক মহাভারতকে শুধু পুবাণ-মহাকাব্য-ইতিহাস-ধর্মগ্রন্থ বলিলেই 
ইহার সমস্ত পরিচর দেওয়া যায় না। “যদিহা্তি তদন্তাত্র যন্নেহাস্তি ন তত্রুচিৎ” 
_ ইহাতে যাহ! আছে, অন্তর তাহা থাঁকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে যাহা নাই, 
তাহ! আর কোথাও নাই। ইহা! একই সঙ্গে “অর্থশান্ত্রমিদ, প্রেক্তং ধর্শাস্ব- 
মিদ্ং মহৎ। কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামতবুদ্ধিন! ॥৮ অমিতবু্ছি 
ব্যাসদেব যে মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা একাধারে অর্থশা্ত, ধর্মশ£) 
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কামশাপ্ম। ধর্মার্থকামমোক্ষ-_এই চারিবর্গের তিনটি বর্গই ইহার ফলশ্রাতি। 
ইহীকে পঞ্চমবেদ বলা হইয়। থাকে । এমনকি মহাভারত পডিলেই যথেষ্ট, অন্ত 
বেদ পড়িবার প্রয়োজন নাই-“বিজ্ঞেয়ঃ সচ বেদানাং পারগো! ভারতং পঠন্‌।” 

রবীন্দ্রনাথ মহাভারত প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, “ইহ! কোনও ব্যক্তিবিশেষের 
রচিত ইতিহাস নহে, ইহ। একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস ।” বামেক্ত্র- 
সুন্দর ত্রিবেদী বলিয়াছেন, “মহাভারতের বধিত ইতিহাস মাঁনবসমাঁজের 
বিপ্ববের ইতিহাস ।* বাস্তবিক রাঁমারণেও ভারতপভ্যতার ইতিহাস আছে, 
কিন্ত তাহাকে রূপকের আবরণ হইতে বাহির করিরা লইতে হয়; কিন্ত 
মহাভারতের ঘটনার মধো ভারতবর্ষের সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক 
ইতিহাস এতই ম্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে যে, তাহার প্রতীতির জন্ত ব্যাখ্য।- 
বিশ্লেষণের আবশ্যক করে না। ইহাকে তাই শিল্পশাস্্ের আদর্শ ধরিয়া শুধু 
কাব্য-মহাকাব্য বলিলেই সব কথা বলা হহল নাঁ। “00990 1) ৪ 99721) 
৪১150) 1100 171)101)00%% 15 1)06 0.9 1)95610 19700001107] 9৮ 811, 
১০ 5000৮ ৮ 1101) 1769702৯ এখানে ভিন্তারনিত্জ “৮1010 
11667/:, বলিতে মাগ্ষের, তথ জাতির সমগ্র জীবন যে সাহিত্যে প্রতিফলিত 
হধ, তাহাঁকেই নির্দেশ করিয়াছেন । রামেন্দ্রহুন্রের অনুদবণে আমর। 
মদীভারওকে ভারতসভ্যতার হিমালয় তাখ্য। দিতে চাহি ।২ উত্তরাধীশ 
হিমালয় যেমন অতীতে উত্তরের বহিরাক্রমণ হইতে ভীরতবর্ধকে বক্ষ! করিয়াছে 
এবং শিখর হইতে শ্েহধার। নামাইয়! দিয়। ভারতভূমিকে সরস ও সমৃদ্ধ করিয়। 
রাখিয়াছে, তেমনি মহাভারত একদিকে বহিরাগত বিঙিন্ন ও বিরোধী 
'হাঁবংঘ[তেব প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার মধ্যেও ভাঁবতবর্ষকে সংহত জীবন দর্শে গ্রথিত 
করিয়াছে, আর একদিকে দেশের ও মনের মাটিকেও কর্ণোপযোগী করিয়াছে । 
একটা দেশের বহিজীবন ও অন্তজীবনের অযুত তরঙ্গলীল1 যদি কোন একখানি 
কাব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তবে তাহা নিঃসন্দেহে মহাভারত । 
মহাভারতের শ্রেষ্ঠ বাংল! অন্থবাদক কাশীরাঁম দাঁস বলিয়।ছিলেন, “মহাভারতের 
কথা অমৃতসমান |” মহাভারতে মানবদীবন-মস্থনে শুধু অমৃতই উঠে নাই, 
গরলও উঠিয়াছিল। তাই মহাভারতে মানবজীবনের বিষামৃতের কাহিনী 
মৃতি লাভ করিয়াছে । 
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৫৬০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ভাবতযুদ্ধ ও মহাভারতীয় কাহিনীব প্রাচীনতা। ॥ 

মহাভারত মূলতঃ পাগুবদেব সঙ্গে ধূতরাষ্ট-পুত্রদেব পারিবারিক ও রাজনৈতিক 
স-্ঘর্ষের বিরাট পটভূমিকায স্থ(পিত হইযাছে। এই জ্ঞাতিশক্রতার পশ্চাতে 
একটা বিশ্বাসযে/গ্য ইতিহাস যে লুকাইযা আছে, তাহ। প্রাচীন গ্রস্থাদিতে 
মহাভাবত ও মহাভাবতে বণিত নান! উপকাহিনী ও চবিত্রের উল্লেখেই গ্রমাণিত 
হুয। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান কবিযাছেন যে, শ্রীষ্টেব জন্মেব প্রা একহাজাব বৎসর 
পূর্বে ভরতবংশীযদেব মধ্যে জ্ঞাতিবিবাদ বাধিযাছিল।৩ ইহাই ভাবতযুদ্ধ বা 
মহাভাবত। কুরুবংশও এই ভবতবংশীদেব অন্তভূত্ত। এ সম্বন্ধে সনতাবিখ 
লইযা বিশেষজ্ঞমহলে নানা মতভেদ আছে। দ্বিতীয পুলকেশীর এহোল 
শিলালিপিতে দেখ। যাইতেছে যে, ভাবতধুদ্ধেব ৩৭৩৫ বৎসব পবে দ্বিতীয় 
পুলকেণীব মৃত্যু হয (৫৫৬শক-_৬৩৪ শ্বীঃ অঃ)। আঁবভটের মত বিচার কবিলে 
মনে হয যে, ৩১০২ শ্রীঃ পূর্বার্দে ঠাবতযুগ্ধ সংঘটিত হইযাছিল। অন্যাস্ত 
জ্যোতিবিদেবা এই মত নিবিচাবে গ্রহণ কবেন নাই । বুদ্ধ গর্গ, ববাহমিহির 
প্রভৃতির মতে শকাব্ধ আবস্তেব ২৫২৬ বত্খব পৃবে অর্থাৎ শ্রীঃ পুব ২৪৪৯ অবে 
মহাঁভাবত যুদ্ধ ঘটিবাব সম্ভাবনা । কিন্তু নান। পুবাণে উল্লিখিত আছে যে, 
মহাপদ্মেব আবিভাবেব ১০৫০ বৎস্ব পূর্বে পবীক্ষিতেব জন্ম হয ১৪ এবং 
পরাক্ষিতের জন্সেব সমঘে বা সামান্ত পূর্বে মহাভাঁবতেব যুদ্ধ হইযাছিল। 
মহাপদ্মনন্দেব সন ধরিখা দেখ। গিয়াছে যে, খ্রীঃ পৃঃ ১৫শ-১৪শ শতাব্দীতে 
পরীক্ষিতেব জন্ম এবং ভাবতধুদ্ধ হইযাহিল।৫ বেদে পাও, পাণ্ডব বা পাপ্তব- 
কৌববেব যুদ্দকাহিনীর কেন উল্লেখ নাই। তাই মনে হয, বেদসম্কলনেব পরে 
এই মহাযুদ্ধ ঘটিযাছিল। পাশ্চাত্য সমালৌচকগণেব মতে খ্রীঃ পৃঃ ১৫০০ অবের 
দিকে বেদ সম্কলিত হইতে থাকে । স্ৃতবাং এই সনত।বিখ ঠিক হইলে 
মহভাবতীয় যুদ্ধঘটনকে আবও কিছু আগাইযা আনি] শ্রীঃ পৃঃ ১০০০ অবের 


৬. 110১011065--1770020 10129262০00 1661507০1৮2. 72510505 (হশাকন্স্‌ লিখিত 
'মহাভারভ' শীর্ষক প্রবন্ধ)। হগাকন্স্‌ তাহার ০52 13/25 ০/17%2/2 গ্রস্থেও লিখিয়াছেন 
যে, শ্রী; পৃঃ ১৪**-১*** অন্ধের মধ্যেই মহাভারতের ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রাম হইয়/ছিল। 

৪ কেন কোন পুরাণে এহরাপ গ্লোক পাওয়। যাম-_ 

মহাপদ্মাভিষেকাত, যাবজ্জন্ম পীক্ষিতঃ। 
এবং বধসহত্র“তু জ্ঞেযং পঞ্চাসহুত্তরম্‌ || 
৫. [লু 0. 2:0501)00010019--70125021 125525019০7 47,067 18246 


মহাভারতের আদিযুগের অনুবাদ ৫৬১ 


দিকে স্বাপন করা যায়। অন্ত প্রমাণের অভাবে উপস্থিত ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়! 
গেল যে, খ্রীষ্টের জন্মের হাজার-বারোশত বৎসর পূর্বে মহাভারতীয় সংগ্রাম 
ঘটিয়াছিল। 

এখন দেখা যাক, মহাভারতীয় যুদ্ধ, কুরুপাগুবের কাহিনী এবং মহাভারতে 
গৃহীত অন্ান্ত আখ্যান-উপাখ্যান কত প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে । পূর্বেই 
আমরা বলিয়াছি যে, বেদে কুরুক্ষেত্র সমর বা পাগুবদের কোন উল্লেখ পাওয়া 
যায় না। তাই প্রার সকলেই অগ্থমান করিয়াছেন__বৈদিক সংহিতা সম্কলনের 
অনেক পরে মহাভারত রচিত অথবা সন্কলিত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে আমরা 
সিদ্ধান্ত করিয়াছি__বেদপঙ্কলনের চারি-পাঁচ শত বৎসর পরে এবং শ্রীষ্টের জন্মের 
হাজার খানেক বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে পাণ্ডব ও ধার্তরাষ্্রদের মধ্যে 
সংগ্রাম হইয়।ছিল। তাহা হইলে মহাভারতের মুল কাহিনী নিশ্চয়ই মহাভারত 
যুদ্ধ সংঘটনার পর প্রচলিত হইয়াছিল । একট। বুহদ।কারের যুদ্ধবিগ্রহ ব। বিপ্লব 
ঘটিবার পর সমা'জসভ্যতা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে তিন-চার শত 
ব্মর অতিবাহিত হইতে পারে__এবপ অনুমানের যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। 
খীঃ পৃঃ ১০০০ অবের দিকে যদি কুরুক্ষেত্র সমর ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার 
চার-পাঁচশত বংসর পরে সেই সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহের গল্প ছোটখাট “ব্যালাড” বা 
উপকাহিনীর আকার ত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে মহাকাব্যের আকার লাভ 
করিয়াছিল । অর্থাৎ আনুমানিক হিসাব অনুসারে মহাঁভারতীয় কাহিনী-সংক্রাস্ত 
“ব্যালাড,গুলি শ্রীঃ পৃঃ ৫-৪ শতাব্দীর দিকেই বিশালকায় মহাকাব্যের আকার 
গ্রহণ করিয়াছিল । এখন মহাভারত যে আকারে চলিতেছে, শীঃ ৪র্থ শতাব্দী তৈও 
তাহার প্রায় সেইরূপ আকার ছিল।৬ সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, 
শ্রীঃ পৃঃ ৫ম-৪র্থ শতাব্দী হইতে শ্রীঃ ৪র্থ-৫ম শতাব্দী-_মোট হাজার বৎসরের 
মধ্যে মহাভারতের কাহিনী-উপকাহিনী সংক্রান্ত “ব্যালাড"গুলি প্রচলিত 
মহাভারতের বিশাল আকার নির্মাণ করিয়াছে । রামায়ণ মূলতঃ একজন কবির 
ব্রচন1, উপরন্তু তাহা প্রধানতঃ কাব্য । কাজেই তাহাতে মূল ঘটনার ঝজুগতি 
অধিকতর স্পষ্ট, অপ্রাসঙ্গিকতার বিশেষ বাহুল্য নাই। অপর দিকে মহাভারত, 
_নিছুক কাব্য-মহাকাব্য নহে ইহা পঞ্চম-বেদ, ধর্মী, নীতিশান্স, সংহিতা, 
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৫৬২ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সমাজেতিহাস; রাই বাষট্িসকট--সমস্ত বিষয়ের একত্র সমাহার । তাই ইহাতে বছ জনে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছে, নানা কবি গালগল্প জুডিয়া৷ দিয়াছেন, যুগে যুগে কত 
নীতিকথা ও সমাজাদর্শ ইহাতে অবিরোধে স্থান পাইয়াছে। শুধু কাব্য- 
মহাকাব্য হইলে ইহাতে কেবলমাত্র পাগুব-বিজয়কথাই স্থান গাইত। কিন্ত 
যে আকারে সংস্কৃত মহাভারত চলিতেছে, তাহাতে পাওুবযুদ্ধের বর্ণন] অর্ধেকেরও 
কম। বোধহয় প্রথম দিকে মূল মহাভারতে হাজার কুডি প্লোকে পাগুবধুদ্ধ 
বিত হইয়াছিল; তারপর কালক্রমে যুগের প্রয়োজনে সেই গ্লোকসংখ্যা 
দাঁড়াইয়াছিল লক্ষারধিক। বর্তমান মহাভারতে প্রায় চব্বিশ হাজার শ্লোক পাওযা 
যাষ। 

প্রাচীন বৈদিক যুগে কাব্য, আখ্যান ও গল্পের প্রচলন ছিল, কারণ অশ্বমেধ 
যঙ্জানুষ্ঠানে দশ দিন ধরিঘ। ব্রতী গায়কগণ নানা উপাখ্যান অবলম্বনে গান 
গাহিত। সপ্তম দিনে যে আখ্যান গীত ভইত, তাহার নাম “ইতিহাস? । 
ইতিহাস" শব্দটি প্রাচীন যুগে বু স্থলে মহাকাব্য অর্থে ব্যবহৃত হইত। ব্রাহ্মণ 
ও আরণ্যকে গাখা, নারশংসী, ইতিহাস এবং আখ্যানের উল্লেখ আছে। 
“নারশংসী'র অর্থ বংশবিবরণ-_ প্রাচীন রাজবংশ ও মুনিব'শের গুণকীর্তন। 
মহাভারত রচনাষ বৈদিক যুগেব এই সমস্ত নারশংসী ইতিহাস প্রভৃতি হইতে 
অনেক উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল। 

প্রাচীন বৈদিক গ্রস্থাদিতে বিশেষতঃ ব্রান্মণে পরীক্ষিত ও জন্মেজয়ের উল্লেখ 
থাঁকিলেও কুরুক্ষেত্র সমরের কোন ইঙ্গিত নাই। যজুর্বেদের বহু স্থলে 'কুরু- 
পাঞ্চালের উল্লেখ আছে । ব্রাহ্ধণে অগ্ুনের নীম আছে, কিন্তু সেখানে অর্জন 
নামটি ইন্দ্রের গুপ্ত নাম হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু অশ্বলায়নের গৃহৃস্থত্রেই 
মহাভারতের সশ্রদ্ধ উল্লেখ দেখা যায়। সেখানে বলা হইয়াছে যে, মহীভারত 
পাঠ করিলে পুণ/ হয়। শাংখায়ন শতস্থত্রে বল! হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে 
কৌরবেরা বিনষ্ট হইয়াছিল । পাণিনিতে পাও বা পাগুবের উল্লেখ ন| থাকিলেও 
ভারত ও কুরুবংশের (যুণ্িষ্ঠির ভীমাদি) পরিচয় রহিয়াছে । “অষ্টাধ্যারী'তে 
'ৃহাঁভারত' শবটি পাঁওয়া গেলেও পাণিনি কোন গ্রন্থ অর্থে এ শব্ধ গ্রয়োগ করেন 
নাই। অবশ্য পতঞ্জলি মহাঁভাঙে ভীম, নকুল ও সহদেবকে কুরুবংশজাত 
বলিয়াছেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বর্ণনা দিয়াছেন। পালি জীতকেও (জাতক- 
৪৯৫) দেখা যাঁয় যে, "জুধিটুঠিল? 'ইন্দপন্তে রাজত্ব করিতেন এবং তিনি 'কোরবব, 
বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। হোল্ত্জম্যান তীহার 7008 11079670760 গ্রন্থে 


মহাভারতের আদিযুগের অন্বাদ ৫৬৩ 


বলিয়াছেন যে, শ্ীঃ ৯০০-১১০০ অব্দের মধ্যেই নাকি মহাভারত অধুনা 
প্রচলিত আকার লাভ করে এবং এই সময় হইতে এই গ্রন্থ ধর্মগ্রন্থরূপে গৃহীত 
হয়। কিন্তু এ মত যুক্তিসহ নহে। খ্রীঃ পুঃ ৫-৪ শতকের মধ্যেই যে 
মহাভারত বত্তমান আকারে গড়িয়া উঠিয়াউিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, 
এবং তাহার অল্প পরেই এই মহাগ্রন্থ সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্মগ্রস্থরূপে বিখ্যাত 
হইয়াছিল। শ্রীঃ ৫ম শতাব্দী হইতে ই মহাভারত শুধু এ দেশে নহে, কম্বোজেও 
ধর্মগ্রন্থ ূপেই পরিচিত হইয়াছিল । বাণভট্রের “কাদদ্বরী”তে আছে যে, খ্রীঃ 
৭ম শতাব্দীতে শ্রোতার। পরম ভক্তিভরে মহাঁভ।র্ত পাঠ শুনিত। “হর্চরিতে' 
বাঁণভুদ্র মহাভারতের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। এই জন্য বুলার ও ক্রিষ্টে 
77,024) 19£7৮8এর দ্বিতীর খণ্ডে বলিগাছেন যে, শ্বীঃ ৫ম শতাব্দীতেই 
মহাঁভাঁরঙ ধর্নগ্রন্থরূপে শ্রদ্ধালাভ করিরাঁছিল। ভিন্তারনণিৎজ-ও এই মত 
গ্রহণ করিধাছেন। অতরাং প্রা নিঃসন্দেহে বল] চলিতে পারে যে, শ্বীঃ পুঃ 
৫ম-৪র্গ শতাব্দীর মধ্যে মভাভারত মহাকাব্য ভারতে *এবং যবদ্বীপ-কম্বোজে 
ধর্মগ্রন্থের বিপুল মযাঁদ! ও শ্রন্কাভক্তি লাভ করিয়াছিল । 


কাহিনী-উপকাহিনী ও মহাভারত ॥ 


মহাভারতের বিশাল মাখ্যানে নানা উপকাহিনী, রাজবংশ-সুনিবংশানচরিত, 
নান। নীতি-উপদেশ, গল্পকথা, ধমতত্ব স্থান পাইলেও ইহা মূলতঃ পাওডব ও 
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদের জ্ঞাতিবিরোধের কাহিনী । কিন্তু অধুন। প্রচলিত মহাভারতে 
এমন সমস্ত গল্প-আধথ্যান ও নীতি উপদেশ অর্ধেকেরও অধিক স্থান অধিকাঁর 
করিয়াছে যে, ইভার সঙ্গে মুল ভারতযুদ্ধের অধিকাংশ স্থলেই কোন যোগ 
নাই, উপরন্ধ বনু বর্ণনায় পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গচ্যুতি ঘটিয়াছে, বিশৃঙ্খলা দেখ! 
দিয়াছে__মাঝে মাঝে মনে হয়, ইহার কিয়দংশ অন্ততঃ বেদ্রব্যাসের লেখনী 
প্রন্তত নহে। এই জন্ত ভিন্তারনিংজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মত 
উদ্ধীত করিয়া তিক্ত মন্তবা করিয়াছেন, [0 6৮807, 100 120 1790 19011990 
161) 071)090% 10010003 8170 6139 909৮0 170913101790  ৮৬০99991শ7 
901)0128, 6195 000 1181)210109765) 11) 109 100:990776 10107 15 0109 01] 
01 ৮ 91061917080) ০০101 106 10:09 ৮০ 6109. 0091101091010 009৮ 6119 
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নানা পণ্ডিত ও গবেষকের অনুসন্ধানে যে সমস্ত তথ্য আলোক লাভ করিয়াছে 
তাহাতে মনে হয়, খ্রীঃ পৃঃ ৫ম-গর্থ শতাব্দীর পূর্বেও কুরুপাগবের যুদ্ধ-সংক্রান্ত 
নানা উপকাহিনী বা “ব্যালাড? দেশের মধ্যে ছডাইয়া ছিল। পরবর্তী কালে 
কষ্ণদৈপায়ন এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন কাহিনীকে একটি সুত্রে গাথিচা ভারতসংগ্রাম 
কাহিনী অবলম্বনে বিরাট মহাকাব্য রচনা! করেন। আদিযুগের রামায়ণের 
মতো মূলে মহাভারত যুদ্ধে মহাঁকাব্যই ছিল৯; পরে ইহাতে নান! কাহিনী- 
উপকাহিনী ও নীতিধর্ম সংক্রান্ত গাঁদ্দিক ও অপ্রাসঙ্লিক তন্বকথা অনুপ্রবেশ 
করিখাছে। বাস্তবিক মহাভারতের কাহিনী ও তত্বকথা বিশ্লেষণ করিলে 
ইহাতে পাঁচটি স্তর লক্ষ্য করা যাইবে £ (১) কুরুপাগুবের সংগ্রাম, (২) ক্ষত্রিয় 
রাজবংশের কাহিনী, (৩) খবি, ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের কাহিনী, (৭) তীর্থবর্ণনা, 
সমরনীতি, রাজনীতি, নীতিশা্্ব ও অধ্যাত্ম বিছা, (৫) পশুপক্ষীর গল্পকাহিনী। 
কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ছুযোধনাদির সভায় বোধহয় স্থত বা ভাটগণ 
কুরুবংশের গৌরব গান করিত, সে যুগে প্রত্যেক রাঁজবংশেক কাঁতি প্রচারের 
জঙ্ঠ ব্রাহ্মণ বা স্থতসম্প্রদায় নিযুক্ত হইত। মহামানী ছুধোধনের বাঁজসভাতেও 
এরূপ সত-মাগধের যাতায়াত ছিল, এবং তাহারা ছুধোধনাদিব গুণকীর্তন করিয়। 
এবং কৃষ্ণ ও পাণগবদের নিন্দা করিষা “নারশংসী* বা বংশাগ্চরিত রচনা করিয়া 
থাকিবে। পরে কুরুক্ষেত্রে চাকা ঘুরিলে বিজযী পাগুবদের পক্ষ লইয়া আবার 
সেই স্থতেরাই পাগুববংশের গুশকীর্তন করিযা এবং ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র ও 
তাহাদের অন্ গ্রহভাজন সহায়কদের মসীবর্ণে চিত্রিত করিষ! কুরুপাগুবেব যুদ্ধকথা 
বর্ণন1 করিয়াছিল; সেইটিই রক্ষ। পাইয়াছে এবং তাহার কলেবর বাড়িয়া 
বাড়িয়া বর্তমান মহাভারতের বিশাল আকার স্ষ্টি করিয়াছে । ইহাই পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদের সুচিন্তিত অভিমত। তাহাদের এরূপ অদ্ভুত অন্থমীনের কারণ, 
মহাভারতের অনেক স্থলে পাগ্ুবদের উদ্দেশ্যে নিন্দ। এবং কৃষ্ণের প্রতি কটুক্তি 
বধিত হইয়াছে । প্রয়োজন স্থলে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কৃষ কর্তৃক কুট- 
কৌশল অবলম্বনের উপদেশ পাইয়া পাগুবগণ মাঝে মাঝে এমন সমস্ত পন্থা 
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অবলম্বন করিয়াছেন যাহা ধর্মযুদ্ধে সমর্থনযোগ্য নহে । উপরস্ত ভ্রৌপদী- 
বিবাহে তাহারা ব্রাহ্মণ্য সমাজের রীতি ত্যাগ করিরা ঘ্বণিত অনাধ পন্থা অবলম্বন 
করিয়াছিলেন | কুস্তীও কি পাকেপ্রকারে বহুস্পৃষ্টা হন নাই? এই কারণে 
হপ কিন্স্‌ বলিয়াছেন, [15 আ00736901, & ৫6001091016 01 0:041610] 
৮1)101) 9079৭ 00 702]]0 01109 5৮00৭ 89 , 70101017509 61191 09 010 
£700 1906 799198198 [00৭,৯০ যেহেতৃ পাগ্ুবগণ একভাধার বহুস্বামিত্বের 
(7০৮7৭: ) পাতকে অপরাধী, এই জগ্ত পাশ্চাত্য পণ্তিতগণের 
অনেকেই পাওপুতর ও শ্রীকৃষ্ণের আচাব্র-আচরণের প্রত অহেতুক বিরূপ 
হইয়াছেন | কেহ কেহ মনে করেন যে, পাও্পুত্র ও ধার্তরাঘ্দের মধ্যে কোন 
পাবিবারিক ব| বংশসম্পর্ক ছিল ন।। পাগুবেবা খুব সম্ভব কো!ন পাহাড়ী 
জাতি, ঈষৎ বর্বরতা-আশয়ী |-_এই মন্তব্য অযৌক্তিক ও অগ্রামাঁণিক। কারণ 
প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাঁওবদিগকে কৌরব বা কুরুনংশোছৃতই বলা হইয়াছে। 
পতঞ্চলি “'মহ।ভাযো” ভীম, নকুল ও সহদদেবকে কুরুবধূুশোতৎপন্ন বলিয়াছেন । 
পালি জাতকে যুধিষ্ঠিরকে “কোরবব, অর্থাৎ কৌবব বল! হইয়াছে । অতএব 
হপ কিন্ম ও ভিন্তারনিংজের প|গুবসংক্রান্ত মতামত প্রামাণিক বলিয়৷ গৃহীত 
হইতে পারে না। সত বা মাগধগণ কৌরব-পাঁগুব সভা বা অন্ত ক্ষত্রিয় রাজাদের 
সায় বিশেষ বিশেষ রাজবশের গুরণকীণ্ন কর্রিপ। গান না আখ্যান রচনা 
করিত, তাহা ফিগ্য। নহে | মহাভারতের মূল জ্রাখান নিশ্চয়ই কুরুপাগুবের 
যুদ্ধবিগ্র5 লইয়া ই রচিত হইয়াছিল। শ্রীঃ পূঃ ৫ম-ণ্থ শতাব্দীর পূর্বে রাজসভার 
সুতগণ কুরুপাগুব সংক্রান্ত যে স্মস্ত আগ্যান গান করিত, তাহাই মূল 


১০11850100৭ 797001010601র 00 1২০17101507 12611105 ৬০1. ডাহা, 
(80. 65৪2০ 012 0179 1 7139151)21217 05 2 ৬৬. 1০)175 ) ভিন্তারনিত্জ আরও হার 
চডাইযা কৃষ্ণ ও পাগুনদের নিন্দা ক্যা বল্য়াছেন, ৬৬1721০0000 17115 [0৭210 
19110 255018716]5 08165 11) [016 06 610 771009৮24% 8190 016৭7710695 1132 
18150252525 1106 011 70172 10250120.779850705 081 8150 25 1001016 ৪1707 £০০৫ 
৪170 07 0152 91761 174 16016561005 006 (7010৮4৭25 10701)230145 2100 
10190162%0058 016 1009117 220 2:012811071012 5211-0017079010191 12126551172 
21] 016 70015010501 [106 [01517585181] 101010021) 07107000502 2 07019200610. 
[615 51111 70015 90117016 080 211] 006 61557010615 01798172065 1021 [07151778 
7820 105 15 215/2558 ৮2 10515581601 01 2]1 102 160216 2170. 06161705$ 0116 ০010000% 
0৫ 0159 787008508--1%. ৬/11/6210365--7701]1 ৬০1, 7, 09. 454-55. 


৫৬৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মহাভারতের উৎস, এবং সে যুগে বীর-রসাত্মক যুদ্ধবিগ্রহই প্রধান বণিত বিষয় 
হইয়াছিল। ভিনতারনিংজ. অঙ্মান করেন যে, অধুন1 মহাভারত যে-আকারে 
চলিতেছে, খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম-চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে ইহার আকার ঠিক এইরূপ ছিল 
না। খুব সম্ভব আদিম মহাভারত ভরতবংশীয় পাগডব ও চুধোধনাদির জ্ঞাতি- 
সংগ্রামকেই কেন্ত্র করিয়া আখ্যান বা “ব্যালাডের, আকারে ছডাইয় 
পড়িযাছিল। মহাভারতে আর যে সমস্ত গল্পকাহিনী আছে, সেগুলি পরে 
সংযোজিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, স্তত ব। মাগধগণ ইহাতে বিভিন্ন 
রাজবংশ ও ক্ষত্রিয়সমাজের কাহিনী জুডিয়া দিয়াছিল, কবিগণ ব্রাহ্মণ, মুনিঞ্ষি 
ও দেবনমাজের গল্প স্বষ্টি করিয়াছিলেন_-এইভাবে বাঁডিতে বাড়িতে 
মহাভারত প্রাধ লক্ষাধিক শ্লোকে গ্রধ্তিত হইয়া] বিরাট কলেবর লাভ করে। 
বর্তমান কালে মহাভারতে হাজাব কুডি শ্লোকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বণিত হইথাছে, 
অবশিষ্ট প্রায় সমস্তটা মূলঘটনা-বহিভূতি। তাঁই ভিন্তারনিতৎ্জ মনে কবেন 
যে, আদিম মহাভারত বোধ হয সভাগ্ব হইতে আবস্ত হইয়। স্ত্রীপর্বে শেষ 
হইয়াছিল। রামায়ণে যে আদিকাণ্ড ও শ্ষকাগডটি পরে সংযোজিত হইযাছে 
বলিয়া বিশ্ষজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত কবিষাঁছেন, সেইকপ মহাভাবতের আদ্পর্ব ও 
স্ত্রীপর্বের পরবতী পর্ধগুলি এবং মধ্যব্তী পর্বে খিছ়ু কিছু অংশ পরবতী 
কালে সংযোজিত হইয়া! মূল মহাভাবতেব (অর্থাৎ গাগু ৬ধোধনাদিব যুদ্ধ) 
আকার বহু গুণে বৃদ্ধি করিষাচ্ে। 


ব্যাস, জৈমিনি ও ব্যাস-শিষ্য ॥ 


ব্যানদেব মহাঁভাবত রচন! বা সঙ্কলন করিয়াছিলেন । তাহার অপর ন।ম কৃষ্ণ- 
দ্বেপায়ন। তা মহাভারত কার্চ মহাভারত নামেও পরিচিত। মহাভারতের 
বর্ণনায় দেখা যাইতেছে যে, ব্যাগ প্রথমে এই মহাকাব্য রচনা করিয়া শিষা 
বৈশম্পায়নকে শুনাইলেন। বৈশম্পা়ন পরীক্ষিতেব মৃত্যুর পর জনমেজয় কর্তৃক 
অন্ুষ্িত সর্পসত্রে এই মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন । ব্যাস প্রথমে যে মহাভারত 
রচন1 করেন, তাহ| ৮৮০০ শ্নোকে রচিত হইয়াছিল ।১৯ তাঁব পর ইহা! ২৪,০০০ 
গ্লোকে বিরাট সংহিতার আকার ধারণ করে ।১৯২ বোধ হয় বৈশম্পায়ন 
১» “অষ্টো প্লোকসহন্মাণি শঙ্ট ক্লোক শহানি চ।” (আদি--৮১) 
১২ চতুধিংশ"তি সাহশ্রীং চক্র ভারত-সংহিতাম্‌। 
উপাধ্যানৈধিন। তাবস্তারভং প্রেচাতে বুধ: (আদি--১০১) 


মহাভারতের আদিযুগের অন্নবাদ ৫৬৭ 


জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে এই ২৪,০০০ শ্লোকে গ্রথিত মহাঁভারত-সংহিতা পাঠ 
করিয়াছিলেন। এই দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তান্ত আখ্যান ছিল না, অথচ ইহাঁকে 
সংহিতা বল! হইয়াছে। আমাদের অন্থমান, ২৪,১০০ প্লোকে সম্পূর্ণ 
মহাভারতের দ্বিতীয় সংস্করণে মুল ঘটনী।) (অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ) বণ্রিত 
হইয়াছিল, আর তাহার সঙ্গে ধর্ম-নীতি-রাষ্নী সংক্রান্ত অনেক তথ্যও স্থান 
পাইয়াছিল, কিন্তু অন্যান্ত ক্ষত্রিয়সমাজ ও রাজবংশের কোন পৃথক কাহিনী 
ছিল না। ইহাকে “মহাভারত-সংহিতা বলা হইয়াছিল, কারণ ইহাতে 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ছাডাঁও নীতিতত্ব-সংক্রান্ত অনেক কথাও গৃহীত হইয়াছিল। 
জনমেজযের সর্পযজ্জঞে বৈশম্পায়ন যখন এই দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠ করেন, তখন 
সেই সভায় সত উগ্রশ্রবাঃ খধি উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে নৈমিষারণ্যে 
শোৌনক খধির বজ্ঞে এইটি পাঠ করিবাছিলেন, তখন বোধ হয ইভা লক্ষাধিক 
শ্লোকে পরিণত ভইয়াছে। তাহ। হইলে দেখা গেল, মহীভাবত চাঁরিটি 
স্তবেব মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়াছে। ব্যাসের পূর্বে লোফসমাজে ভরতবংশীয়দের 
জ্ঞাতি-শক্রতা সংক্রান্ত পাগুববিজবকথ|১৩ প্রচলিত ছিল (প্রথম রূপ )। 
ব্যাসদেব এই ব্যালাডকে মহাকাবোর কপ দান করিলেন এবং নিজপু্র শুকদেব 
ও আরও চারিজন শিষ্যকে (স্বমন্ত, জৈমিনি, পৈল, শুকবৈশম্পাযন ) এই 
মহাভারত শুন।ইলেন (দ্বিতীয রূপান্তর )। ইহার পর তৃতীয় স্তরে পৈশম্পায়ন 
জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে এই কাব্য পাঠ কবেন-_তখন কাব্যটির আকাপ বাটিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । এই শিপ্যগণ গুরুর রচনাষয যে কিছু কিছু সংযোজন 
করিধাছিলেন, তাার প্রমাণ মভাভারতের মধ্যেই আছে । মআদিপর্বের ১ম 
অধ্যায়ের ৮৮-৮৯ শ্লোকে বল। হইয়াছে যে, ব্যাসদেব শিজপুত্র শ্ুকদেব সহ 
পাঁচজন শিষ্ককে বেদ অধ্যয়ন করাইয়া তারপর মহাভাবত পডাইলেন, অতঃপর 
ত্বাহার। পৃক্‌ পৃথক্‌ ভারতন:হিতা রচনা করিয়াছিলেন £ 

বেদানধ্যাপযামাস মহাভারত পঞ্চমান্‌। 

স্থমস্তং জৈমিনিং পৈলং শুকফৈব স্বমাহু/জম্‌ ॥। 

প্রভূর্বরিষ্টে। বরদে। বৈশম্পায়নসেব চ। 

সংহিতান্তৈ5 পৃথকৃত্বেণ ভারতন্ত প্রকাশিতাঃ ॥ 





পপ 


১৩ মহাভারত পাগুবদের বিজয়কথ! বলিয়া কোন কোন স্থলে 'মহাভারঠ' না বগিয়। 
ইহাকে 'জয়' বলা হুইয়াছে--““জয়ো। নামেতিহাসোহযং শ্রোভব্য। বিজিগীষুণ! |” , প্রথম যুগের 
বাংল। মহাভারত 'পাগুববিজয়? ব। “বিজয়পাগ্ডব' নামে জনপ্রিয় হইয়াছিল। 


৫৬৮ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


এখানে কথাপ্রসঙ্গে জৈমিনি-ভারত সম্বন্ধে ছুই-এক কথা বল! যাইতে পারে। 
জৈমিনির রচিত বলিয়া স্বীরুত অশ্বমেধ পর্ব এখনও প্রচলিত আছে। কেহ 
কেহ অন্রমান কবেন যে, জৈমিনি ন।কি গোটা মহাভারত সংহিতা রচনা 
করিয়াছিলেন, “কিন্ত প্রবাদ এই যে, উক্ত গ্রন্থ কবিত্ব ও ঘটনাবৈচিত্যে ব্যাসের 
মহাভারত অপেক্ষ। উংকৃষ্ট বিবেচিত হওয়াতে ব্যাসদেবের আদেশে ইহার 
প্রচার বারিত হইযাছিল।”১৪ মহযির উপর এরূপ অলীক অভিযোগের 
উত্তরে শুধু এইটুকু বলা যায় থে, তত্ববিচারে জনকল্পনা ও প্রবাদবাক্য বেদবাক্য 
নহে, ইহা মনে রাখিলে এরূপ অন্যায় অভিযোগের প্রতি কর্ণপাঁত করিবার 
প্রযোজন হইবে না। যাহা হউক অগ্ঠাপি জৈশিনি রচিত অশ্বমেধপব ভিন্ন 
আর কোন পর্ব ব৷ পুরা মহাভারত পাওয়া যায নাই । বাল! দেশে জৈমিনির 
অশ্বমেধপবের প্রথম ও পূর্ণীঙ্গ অভবাদ প্রকাশ করেন চন্দ্নাথ বন্থ, ১৩১৭ সালে 
এই জৈমিনি ভারতের দ্িতীয় সংস্করণও প্রক।শিত হইবাছিল। প্রথম সংস্করণের 
বিজ্ঞাপনে” অনুবাদক চন্দ্রনাথ বন্ত্ বলেন, “অনেকের সংস্কার আছে, মহধি 
জৈমিনি অগ্ঠান্ত পর্বেবও রচন! কৰিষাছেন, কিন্তু আমর! ক।শী প্রভৃতির ায 
কতিপয প্রধান ও প্রসিদ্ধ স্থলে প্রধান ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সমাজে স্বতঃ পবতঃ 
বহু যত্রে সন্ধান কৰিয| যাহ! জানিয়াছি, তাহাতে এ সংস্কার ভ্রমমূলক বোধ 
হয়|” চন্দ্রনাথেব এ সিদ্ধান্ত ঠিকই । জৈমিনি-ভার তি অশ্বমেধ পৰ ব্যতীত 
আর কোন পর পাঁওযা যায় নাই, স্থতরাং এ অনুমানের পক্ষে যুক্তি আছে যে, 
জৈমিনি অশমেধপর্ব ব্যতীত মুল মহাঁভাপতের আর কোন পৰ রচনা করেন 
নাই। টজগিনিব অশমেধ পর্বটি ব্যাস্মভীভাবত অপেক্ষা বিস্তৃততব এবং 
অনেকগুলি নূতন আথ্যারিকাও ইহাব কলেবর বৃগ্গি কণিযাছিল। বাঙলা 
দেশে মহাভারতের অন্বাদে অনেক কবি অশ্বমেধপর্বে জৈযিনি-ভারতকে 
অধিকতর অগ্রসরণ করিব।ছেন। 

ব্যাসের শিশ্পাগণ মূল মহাভারতে অনেক নৃতন আখ্যাণ-উপাখ্যান ও শীতি- 
দর্শনতত্ব ছুডিয়। দিয়াছিলেন, তাহা অমুলক নহে। জনমেজযের সর্পযজে, 
স্থত উগ্রশ্ববাঃ উপস্থিত ছিলেন । তিনি পরে নৈষিযারণ্যে শৌনক খধির 
যন্জে পূর্বশ্রুত মহাভারত পাঠ করেন, জনমেজয়ের সভায় “গঠিত মহভারতই 
তিনি শৌনকের যজ্জে পাঠ করিয়াছিলেন, এবং এই চতুর্থ সংস্করণটি ( চতুথ 
রূপান্তর ) পরবতী কালে অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছিল। মহাভারতে 


পক ||| সপ জিপ সা পাশে | শী | রি শপ শী | শী শাশাশীস 


১৪ মণীন্দমোহন বহু বাঙ্গালা সাহিত্য (২ঘ) 


মহাভারতের আদিযুগের অন্গবাদ ৫৬৯ 


মধ্যে এমন অনেক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে যাহাতে মনে হয়, ইহাতে অনিবার্ষ- 
ভাবে নানা হাতের ছাপ পড়িয়াছে। মহাভারতে উল্লেখ হইতে মনে হয়, 
একই কালে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত ও বধিত সংস্করণ গচলিত ছিল। আদিপবের 
৫১ শোকে বল! হইয়াছে বে, বিদ্বানলোকে এই মহাগ্রন্থকে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত 
_-ছুই আকারে পাইতে ইচ্ছ। করিলে স্বয়ং মহধি এই মহাপাব্যের সংক্ষিপ্ত ও 
স্থপরিসর ছুই আকার প্রদান করেন 1১৫ অর্থাৎ ব্যাখদেবের যুগে মহাভারতের 
সংক্ষিপ্ত ও প্রশস্ত দুই রূপই বর্তমান ছিল। বসজনের হস্তক্ষেপের ফলে 
মহাভারতের আকান যে বাডিয়। গিঘাছিল, তাহার উল্লেখ মহাভারত হইতেই 
পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ অবধাচীনকাঁলে কেভ এই ধরনের গ্লোক মৃলগ্রন্থে 
জুডিয়া দিয়াছিল। মহাভারতের আঁদিপর্বের (১১৯৬) শ্লোকে শ্রোতি 
বলিয়াছেন £ 
শাচখুাঃ কবযঃ কে'চৎ নংপ্রতাচক্ষতে গারে | 
আ(খ্যান্তপ্ত এথৈবান্য ইতিহাসমিমণ ভুরি ॥ 

এই ইতিহাস পুবে অনেক কবি বলিয়াছেন, এখনও অনেকে বলিতেছেন এবং 
পরেও অনেকে বলিবেন । এই উক্তি ভইতেই সহজে অগ্মিত হইতে পারে যে, 
ব্যাসদেবেব পুবে অনেকে মহাভারত রচন। কবিং1ছিলেন, তাভার পরেও ইভাঁতে 
আরও অনেক কবি অনেক কাহিনী ও নাতিতত্ব যোগ করিযাছিলেন। ব্য।সীয 
মহাভারত সম্ভবতঃ ছুই আকারে ৮৮০০ প্লোকে (সংক্ষিপ্ত) এবং ২৭,০০০ 
শ্্লোকে (বিস্তারিত ) প্রচলিত ভিল। শহাহারত পাঠক ব্রাঙ্মশগণও যে কোন 
স্থল হইতে মহাঁঠাবত আর্ত করিতেন , কেহ মন্বশ্লোক হইতে, কেহ মন্ত হইতে, 
কেহ আস্তিকের আখ্যান হইতে, কেহ-বা উপরিচরের উপাখ্যান হইতে 
মভ/ভারতের আদিপৰ গণনা করিতেন 1১৬ এইভাবে বাডিতে বাডতে 
মভাঁভারত ৮৮০৭ শ্লোক হইতে ২৭,০০০ শ্লোক, এব” তাহ। হইতে লক্ষশ্লোকে 
পরিণত তয়। এমনকি অপেক্ষাকৃত অধাচীনকালে হাল আমলের সংস্কৃত 
গুঁথিতেঞ বহু হস্তন্সেপ চলিখাঁছে, প্রন্দিপ্ত শ্লোক নিবিবাদে প্রবেশ করিতেছে, 
পুরাতন আঁখ্যানের স্থলে নৃতন আখ্যান অধিরোধে স্থান করিয়া লইযাছে । 


আপস ৮৯ পপ পপি? প্পপ্পপপা শিস শট পা শি লা শা পপি 


১৫. বিন্তীমেহন্মজজ্ঞানমৃধিং সংন্গিপা চাব্রবীৎ। 
ইং ঠি বিভিষাং লেকে সমাসপ্যামধারণম্‌ ॥ 

১৬ মগ্বাদি ভাবতং কেচিদান্তিকাদি তথা পরে। 
তথোপরিচরাদন্যে বিপ্র'ঃ সম্যগ ধীয়তে || (আদি ১1৫৯) 


৫৭০ বাংল] সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মূলে এ কাহিনী কোন একটি অঞ্চলের জ্ঞাতিবিরোধের যুদ্ধকাহিনী মাত্র 
ছিল। “হয়তো কোন ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ঘটনার স্থৃতিমাত্রর অবলম্বন করিয়া 
মহাকবি আপনার চিন্তবৃত্তির সমাধিকালে মানবসমাজের মহাবিপ্রবের স্বপ্ন 
দেখিয়াছিলেন ; এবং সেই স্বঘ্রদৃষ্ট ধ্যানলন্ধ মহাবিপ্লবের- ধর্মের সহিত অধর্ধের 
মহাসঘরের চিত্র ভবিন্যত্যুগের লোকশিক্ষার জন্য অস্কিত করিয়া! গিয়াছেন 1৮১৭ 
রামায়ণ-মহাভারত ইলিয়াড-অভিসি এইরূপ অঞ্চল-বিশেষের ্বল্প-পরিমিত 
উপকথাকে অবলম্বন করিয়! বিশালত্ব লাভ করিয়াছে । ফলে এত বড ব্যাপার 
ঘটিতে যেমন বনু বংসর অতিবাহিত হইয়াছে, তেমনি ইহাতে বহু হস্তের ছাপ 
পড়িয়াছে, নানা অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, নান! বিরোধিতা দেখ| দিয়াছে ; ব্যাপকুটের। 
দোহাই দ্যি। সব অসঙ্গতিকে ঢাকী যা না, এবং যাঁষ না বলিয়াই পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণ কখন এ পাগ্ডবদে? বধর বলেন,১৮ বখন ৭-বা কৃষ্ণকে শঠ-বঞ্চক বলিয়া 
গালি দেন। প্রাচ্য পণ্ডিতগণও ইভাতে অসঙ্গতি, স্ববিরোধ ও ন।তির ছদ্মবেশে 
আবি আপত্তিকর ছুননীতি লক্ষ) করিয়া বিব্রত হইয়া পড়েন। প্রথমতঃ 
প্রাচীন যুগের আদর্শের স্ধে অধুনাতন নীতি ও জীবনচধার অনেক পার্থক্য 
দেখা দিয়াছে । দ্বিঙাবতঃ নান] যুগে নাণা মতাবলম্গী কবি-স্থত-মাগধ ব্রাঙগাণ- 
»হ্প্রদাঁসের হস্তক্ষেপ ও প্রক্মেপের ফণে ইহাতে রচনাগত বিশ্্জণা ঘটিখাছে। 


মহাভারতের বিব্তন ॥ 

সুধু প্রাচীন যুগেই যে মহাভারতেব নানা পরিবর্তন হইয়াছে, বহুজনের 
হস্তন্ষেপের ফলে ইহার দ*হতি কিছু ক্ষু্র হইয়াছে, তাভা নহে, পরবর্তী কালে 
নান। অঞ্চল-ডেদে মহাভারতের মুল রচনাতেও নান! পরিবর্তন দেখা দিয়াছে । 
অঞ্চল-ভেদে ও পুঁথির লিপি অগ্রসরে মূল মহাভাবতের নানা পরিবর্তন- 
সংযোজন নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার । 

মহাভারতের পুথি বিচার করিয়া পরলোকগত বিঞু স্থৃক্থস্কর ধেখিাছিলেন 
যে, উত্তপাপথ ও দাক্ষিণাত্যের পু'খিগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। 
রাঁমারণেও যেমন উত্তরাপথ ও দাক্ষিণাপথের পু'থির মধ্যে তত্ব ও আখ্যানগত 
পার্থক্য সহজেই দৃষ্টিগোঁচর হয়, তেমনি মহাভারতের পুথিতেও এইরূপ নান! 
পরিবন দেখা যায়। উত্তরাপথে প্রচলিত মহাভারতে আঠারো শর্ব দাক্ষিণাত্যের 


১৭ বাসেব্্রন্দর জিবেদীর 'মহাকাব্যের লক্ষণ প্রবন্ধ ড্রঈব্য। 
১৮ ইতিপুর্বে হপকিন্স্‌ ও ভিন্তারনিৎলের মণ্তবা উল্লিখিত হইয়'ছে। 


মহাভারতের আদিযুগের অনুবাদ ৫৭১ 


মহাভারতে চব্বিশ পর্বে পরিণত হইয়াছে । উত্তরাপথের আদিপর্ব ভাঙিয়া 
দাক্ষিণাত্যের পুঁিলেখক তিনটি আলাদা পর্ব স্ষ্টি করিয়াছেন__আদি, আস্তিক 
ও সংভব। উত্তরাপথের রচনায় যে সমস্ত অসঙ্গতি আছে, দাক্ষিণাত্যের 
পুথিতে তাহার স্বল্লত। ব1 অনুপস্থিতি বিশ্ময়কর। দাক্ষিণাত্যেব মহাভারতের 
পরিধি উত্তরাপখের পরিধি অপেক্ষা স্বতঃই দীর্ঘ । তাহার কাঁনণ দাক্ষিণাত্যের 
পু'থিতে অনেক আখ্যান বিস্তৃত আকাবে বধিত হইয়াছে। উন্তরাপথের 
পু'থিতে যাহার নামমাত্র উল্লেখ আছে, বা আদৌ উল্লেগ কর| হয় নাই, 
দাক্ষিণাত্যের সংস্করণ তাহার বিস্তারিত বর্ণন! দেখ। যাইবে । ঘেমন উত্তরা- 
পথের পুঁথিতে ব্যাস-জননী সত্যবতী বা মত্স্তগন্ধার পিতার কোন নাম নাই, 
কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সংস্করণে তাহার নাম দেওয়া হইযাভে উচ্ৈঃশ্রবা। উত্তরা 
পথেব দুম্ষন্ত-শকুন্তলার উপাখ্যানে আছে যে, নাক নাগ্নিকা প্রাগ নৈবাহিক 
অবস্থায় গান্ধবমতে মিলিত হইযাছিলেন | কিন্তু দক্ষিণের রক্ষণশীল পু'খিলেখকগণ 
ৃম্মস্ত ও শকুম্থলার সংঘে!গেব পূর্বেই পুরোভিত ডাকাইয়! যখাগীতি বিবাে 
ব্যবস্থা করিয়াছেন । দক্ষিশাগথের সংস্করণে আরও অনেক পাথকা আছ্ছে। 
যেহেতু দক্ষিণভাঁবতেন প্ঁথিতে সঙ্গতির ক্রটি নাই, বচনাগত বিশ্জল।ন কোন 
সংস্পর্শ নাই, এবং আখ্যান গুণি বিস্তাবিত আকাবে বগিত হইফাছে, দেইতেতু 
সুকৃথদ্কর উত্তবাঁপথের পুণির নিন্দা করিয়| দাক্ষিণাত্যের পুদির উচ্ছসিত প্রণংতা 
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স্ুকৃথম্বরের একথা অবশ্য সত্য। দাক্ষিণাত্যের ুখি অনেক শুঙ্খলাপুর্, 
রচনাঁও সংহত । ইহাঁপ কারণ সতজেই অন্রমেয়। উত্তরাপথের মূল মস্তাভারত 
নিশ্চয় কিছু বিলম্বে দক্ষিণদেশে পৌঁছাইয়াছিল। পববত্তী কালের দাক্ষিণাত্যের 
পণ্ডিত ও পুঁথিলেখকগণ শিথিল কাহিনীগ্রলিকক সংহত আকার দিয়, সংক্ষিপ্ত 
বা অন্তক্ত ব্যাপারকে কল্পনার বলে সম্প্রসারিত করিধাঁছিলেন এবং অনেক সময় 
তআপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারের ক্লাস্তিকর বর্ণল। দিয়া মুল মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি 
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৫৭২ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


করিয়াছেন । সত্যবতীর পিতার নাম কাহিনীর পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, উত্তরের 
কাহিনীতে এ নাম নাই--প্রয়োজন নাই বলিয়া । দুগ্ন্ত-শকুভ্তলার মিলনের 
মাঝখানে পঞ্চবাণকে না ডাকিয়। পুরোহিত মহাঁশয়কে আনিয়া ফেলিয়া 
দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতগণ ছুম্বন্তক।ভিনীর মূল রস মাটি করিয়া ফেলিয়াছেন। 
দু্ন্ত-শকুন্তল(র গোপন কামজ প্রেমের সঙ্গে শহুন্তলার শেষাংশের কাহিনীর যে 
সংযোগ ও সম্পর্ক, তাহ! দ্রাক্ষিণাত্যের নীতিবগীশ ও রক্ষণশীল পণ্ডিত মহাশয়গণ 
ধরিতে পারেন নাই। ছুগ্মন্ত-শকুন্তলীর পুত্র ভর্তের নামেই ভারতবর্ষ, ভারত- 
বংশ ও ভারতযুদ্ধ; তাহ।কে দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতগণ কি করিয়া কানীন পুত্র 
বলিয়। বর্ণনা করিবেন? তাই এইভাবে রফা কবিয়। দ্ুত্মন্থ-শকুন্তলার মিলনকে 
পুরোহিতেব সাহায্যে লামাজিক মধাদ1 দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এসমস্ত 
দ্বিতীব শ্রেণীর আপোঁষ-রফা। এ যেন ্র্গেশনন্দিনীর" উপসংভীব__নব!ব- 
নন্দিনী”, 'কপালকুগুলাব' উপসংহ।ন-_“মৃণ্মধী?। সে যাহ! হউক, উন্তর।পথের 
সংক্ষরণে নান1 বিশৃঙ্খলা থাকিলেও তাহাই প্রামাণিক ও গ্রহণযোগ্য, এবং 
দাক্ষিণাত্যের সংস্করণ যতই সঙ্গতিপূর্ণ হউক, উত্তরীপথের মতো প্রামাণিক 
ও মৌলিক নভে | কাঁনণ উত্তবাপথের পুঁথিই দক্ষিণাপথে গিয। নব কলেধর 
লাভ করিরাহে। হ্ুতবাং উন্তরভারতেব পুথি গাশোচনায সর্বাগ্রে গ্রহণ 
কর উচত। 

শুধু উত্তর ও দক্ষিণ ভাবতেন নতে, নান| অঞ্চলের নিপিভেদেও মহাভারতের 
নানা রূপান্তর হইয়াছে । সংস্কত মভাঙ।রতের যত পুথি পাওয। গিধাছে 
তাহাতে আন প্রকার লিপি ব্যধহৃত হহযাছে--১) কাশ্মীরের শারদা অক্ষর, 
(২) নাগরী অক্ষব, (৩) বাংণ। অক্ষর, (২) ঘেপাশী অক্ষর, (৫) মৈথিনী অক্ষর, 
(৬) তেলুন অক্ষর, (৭) মালাখাপী অন্মর, (৮) তামিল (গ্রন্থ ) অক্ষব | 
ইহাদের মধ্যে উন্তভর।পথেব অন্থরন্ত বাংল! অক্ষরের পু'গিগুলি নান! বিশৃজ্খল। 
সত্বেও দেবনাগবী অক্ষনের পুথি অপেক্ষা অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য 1২০ 
স্থকৃথক্কর মঙ্গাভাণত সম্পাদনায দাক্ষিপাত্যের পুধ্রি পাঠকে অধিকতর বিশুদ্ধ 
বলিয়াছেন । উাহাব এ অভিমত পুবাঁগুরি গ্রহণযোগ্য নহে, তাহা আমরা 
ইতিপূর্বে আলোচন। করিধাছি। কিন্তু তিনিও পাঠ মিলাইয়া দেখিীছেন যে, 
বাংল! পুথির চেয়ে দেবনাগরী অক্ষরের পু'থিতেই অধিক রিমাণে প্রক্ষেপ 
ঘটিয়াছে। অনেকের ধারণ! আছে যে, নাগরী অক্ষরের মহাভারতের পুথি 


সুকৃথঙ্বর সম্পাদিত মহাভারতের মআদিপর্দের ভূমিক! দ্রটব্য। 


মহাভারতের আদিযুগের অন্রবাদ ৫৭৩ 


বুঝি অধিকতর বিশুদ্ধ। সুকৃথস্করের মতে, এরূপ সিদ্ধান্তের কোন যুক্তিসঙ্গত 
কারণ নাই। তাহার এ অভিমত অবহেলার যোগ্য নহে। 

মুদরাযস্ত্রের যুগে কলিকাতা, বোম্বাই ও কুস্তকোনমে (দাক্ষিণাত্য ) মুকিত 
সংস্করণগুলি অঞ্চল-বিশেষে প্রচারলাত করিয়াছিল। স্ত্য কথা বলিতে কি, 
কোন একটি সংস্করণকে আদর্শ, মৌলিক বা শ্রেষ্ঠ বলা যায় না। কারণ মূল 
মহাভারত নানা অঞ্চলে নানা আকার লাভ করিয়াছিল। ফলে মূল ঘটন ন1 
হইলেও অপ্রধান ঘটন!, বর্ণনা ও তত্বে কিছু কিছু পরিবর্তন হইলে বিশ্মিত 
হইবার কারণ নাই । 

ভারতের বাহিরে মহাভারত যে কিরূপ গুচার লাভ করিয়াছিল, তাহার 
প্রমাণ অগ্ঠপি কঙ্োজ ও যবদ্ব'পে দেখিতে পাওষা যায়। যবদ্বীপে “বরতযুদ্ধ” 
অর্থ।ৎ মহাভারতের কাহিনী যবদীপের ভাষাতে জনপ্রিযতা লাভ করিয়াছে। 
্ীষ্টান্বের গোড়ার দিকেই ভাবত সংস্কৃতি যবদ্বীপে প্রচার লা করে এবং খ্রীঃ 
€র্থী শতাব্দীর মধ্যে ভারতের রামায়ণ, মহাভারত, সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি 
শাস্মগ্রন্থ ্বীপময় ভারতে জনপ্রিয় হইয়াছিল । ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে যবদ্বীপের 
সাহিত্যের স্ুচন! হইয়াছিল, এবং যবদ্ীপীয় সংস্কৃতির আরম হইয়।ছিল 
মহ1ভাবতীয় কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া । অবশ্য স্থানান্তরিত হইবার ফলে 
যবছীগীয় মহাভারতের অনেক রূপান্তর হইয়াছে । যেনন- যুধিষ্ঠির যবদীপে 
পুস্তাদেব নামে পরিচিত। শিখন্তী হইয়|ছেন শ্রীকান্ব-যবদীপে ইশি আবার 
দ্রোপদীর কনিষ্ঠ ভগিনী এবং অর্জুঃনর পত্রী। এখনও যবদ্বীপে সবম্দ্র 
(সুভছ্রা), বিম (ভীম), নকোল, সওদেও (নকুল সহদেব), অশ্বতমা 
( অশ্বখামা ) প্রভৃতি মহাভারতীয় চবিত্রেব নামে উত্সগীরুত মন্দির আছে। 
ঘবীঃ ১০ম-১১শ শতাব্দীতে যবদ্বীপীয় গগ্যে মহাভারতের অন্তবাদ হইয়াছিল, 
ইহাঁও লক্ষণীয় । এখনও যবদ্বীপ-বালিদ্বীপে মহাভারতের ঘটনা অবলম্বনে 
ছায়াভিনয় ও ছারানৃত্য খুব জনপ্রিয় আনন্দাহুষ্ঠান। যদিও এই অঞ্চলের 
অধিবাসীরা মুসলমান, কিন্তু আনন্ান্তষ্ঠান ও সাহিত্যান্শীলনে তাহারা এখনও 
মহাভারতের এীতিহ্য কিরদংশে মানিয়া চলেন। অবশ্ত অধুনা মহাভারতীয় 
উপাখ্যানে কিছু কিছু মুসলমানী ভাববারাও প্রবেশ করিয়াছে । 


গ্রাদেশিক ভাবায় মহাভারত ॥ 
ভারতবর্ষের উত্তরাপথের আবভাষা ও দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষা-_উভয় 


৫৭৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অঞ্চলেই আধুনিক গাদেশিক ভাষাসমূহে মহাভারতের অন্থবাদ একটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । তামিল, তেনুগ্ প্রভৃতি দক্ষিণী ভাষা এবং বাংল! হিন্দী 
প্রভৃতি উত্তবাপথেব সাহিত্য অতি প্রাচীন কাল হইতে কখনও মহাভাবতকে 
অগ্তবাদ কবিষা, কখনও-ব1 তাহা হইতে ভাব আঁহবণ করিরা বিশেষভাবে পবিপুষ্ট 
লাভ কবিযাছে। দক্ষিণ ভাবতেব দ্রাবিড-গোষ্ঠীব ভাষ! ও সাহিত্য মহাভাবতের 
দ্বাৰা যে কতদৃব প্রভাবিত হুইযাছে, তাহা তামিল, তেনুগ্ত প্রভৃতি সাহিত্যেব 
মধ্যযুগেব সামান্য পবিচয় লইলেই বুঝা যাইবে। প্রাচীন কানাডা ভাষাব কৰি 
গুণবর্ম৷ “সমস্ত ভাবত? শীর্ষক কাব্যে ব্যাসেব মহাভাবত হইতে অনেক উপাদান 
গ্রহণ কবিবাছিলেন। ১৬শ শতাব্দীর কি কুমীবব্যাস মহাভারতের প্রথম 
দশপর্বে অনুবাদ কবিখাঁছিলেন। ১০ম শতাব্দীতে কবি পম্পার 'ভারত” কাব্য 
মহাঁভীবত অবলগনেই বচিত হইয়াছিল। মালায়ালী ভাষাতেও মহাভারতের 
নান| অন্তবাদ হইয়াছিল। তম্াধ্যে বামাহজম্‌ ইজুথাঁকেনের অন্তবাঁদ মাণাখালী 
সাহিত্যে অতিশয প্রসিদ্ধ। ১৩শ শতাব্দী হইতে তেনুগ্ত সাহিতো মহাভাবতেব 
অন্বাধ আবস্ত হয়। টিক্কনেব মহাঁভাবত মূল গ্রস্থেব কয়েকটি পর্ধেব অগ্ঠবাদ ; 
তাহাব অসমাপ্ত অন্তবাদ সম্পূর্ণ করেন নাগ্ভ এবং থেবপ্রণাদ নামক আব 
দুইজন ববি। কুচবিহাববাজ নখনাবাশেব নির্দেশে বামসবস্থতী প্রাচীন 
আপামী ভাষাথ মহাঁঙাবতেধ অনুবাদ কবিযাছিলেন। মাবাঠী ভাষাতেও 
গ্রস্দ্ধ ভক্ত একনাথেব পৌন মুক্তেশ্বব মহাভাবতেব পথেকটি পর্ধেব অতবাদ 
কবিঘা মাবাঠী সাহিত্যেব মধাদ বৃদ্ধি কবিযাছিলেন। ১৪শ শতাব্দীব ওডিযা 
কবি সবলদাসেব মহাভীবত ঠিক অন্রুবাঁদ না হইলেও মহাভাবতেখ ঘটনাকেই 
ভিডি কবিযাছে। 

বাওলা দেশে মহাভারত অগ্বাদ সুচনা হয ১৫শ শতাবীব ভাগে, 
কৃত্তিবাসী বামাষ্ণ অনুবাদেব কিছু পবে। মহাভাবতেব বিশাল আকানেব 
জন্তই হোক, ব| যে কোন কাবণেই হোক, পূর্ণাঙ্গ মহাভাবতেব অন্তবাদ মধ্যযুগে 
বাংল সাহিত্যে খুব অল্পই লক্ষ্য করা যাইবে । ঢুই একটি পর্বেখ অন্রবাদই 
কবিগণেব অধিকতর নিষ্' ছিল, এবং মহাভাবতেব মল কাহিনী ও ছুইচাবিটি 
জনপ্রিয কাহিনী (যথা ছুমবন্ত-শকুস্তলা, নল-দমবস্তী, সাবিত্রী-সত্য" 'ন, স্থৃভদ্রীহবণ, 
শীলধ্বজেব কাহিনী ) ভিন্ন কেহ মহাভাবতেব তত্বাশ, নীতিকথ', জীবনদর্শন 
প্রভৃতি অন্তবাদে বিশেষ অগ্রসর হন নাই। বামায়ণেব অন্তবাদ অথবা স্বাধীন 
রচন| যেমন বাঙালী মনেব সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জডাইয। গিয়াছে, মহাভাবতের 
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এঁতিহ ঠিক ততটা নৈকট্য লাভ করে নাই। বাঙালীর নিকট রাম-লক্ষ্পণ-সীতা- 
র/বণ-বিভীষণ-মন্দোদরী-হনুমান যতটা পরিচিত, যুধিষ্টির-ভীম-অজ্ুন-দ্রৌপদী- 
ছুযোধনাদি ঠিক ততটা নিকটতম ব্যক্তি নহেন।২১ একলব্যের গুরুদক্ষিণা, 
কর্ণের নিজ পুত্র দিখপ্তিতকরণ, অর্জনের মংস্তচক্রভেদ, দ্রৌপদীর নির্ধাতন, ভীমু 
কর্তৃক হুঃশাসনের রক্ত পান ও গদাযুদ্ধে হযোধনের পরভিব, সুভদ্রীহব্ণ, সাবিত্রী- 
সত্যবান, প্রভৃতি কাহিনী বাঙালীর নিকট অধিকতর আকর্ষণী মনে হইয়াছিল । 
এবার বাংলা সাহিত্যে প্রথম যুগেব মহাভারতের অনুবাদ সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
আলোচনা কর! যাৰ 


॥২॥ 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও পরাগলী মহাভারত 


বাংল। মহাভারতের নান! কবি ॥ 


ইতিপূর্বে আমবা সংস্কৃতে রচিত ব্যাপমহাভাবত আলোচন। প্রসঙ্গে দেখিযাছি 
যে, স্থানীভেদে ও কালভেদে ব্যাস-সংহিতার নানা পরিবর্তন ঘটিবাছে, 
প্রক্ষেপের ফলে অনেক অসঙ্গাও, অথাবনতি প্রভৃতি ব্যাপাপের অনাহৃত 
গ্রবেশের ফলে এই মহাগ্রন্থের মধ্যেও কিছু কিছু অংশ আছে যাহাতে 
“দিউনাগ'দের খল হস্তাবলেপ সহজেই প্রত্যক্ষ কণ্জা যাখ। ম্বগত 
বিষ স্তকথস্কর মহাভারতের নানা পুঁথিব পাঠ মিলাইর়া ব্যাস-নহা ভাবতের 
একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহা কতদূর প্রামাণিক 
এবং ব্যাঁসদেবেপ যথার্থ লেখনীপ্রস্থত, তাভা বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিবেন, 
কিন্ত কালবশে ব্যাঁ-ভারতে যে বহু ছোট-বড কবি, গাযক, স্থাত, 
লিপিকারগণ কবিত্ব করিবার প্রেরণার ইহাতে ছুইচারি পংক্তি জুডির! 
দিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেই নাই | 4 বাঁডল। দেশে কাশীর।মদাসেত্র 
মহাভারতের অন্থবাদ অধিকতর জনপ্রিয় হইলেও তাহার পূর্বে ১৬শ শতাব্দীর 
গোড়ার দিকেও মহাভারতের অন্ুুবদের চেষ্টা হইয়াছিল এবং সে অন্রবাদের 


২১ কেবল মধ্যম পাণ্ব ভীম তাহার সুল কলেবর, অপাধিব ভোজন (বলাম এবং অগ্রজের 
প্রত আনুগত্যের জন্য প্রাগীন বাঙালার বিশেষ" ম্নেহ-কৌতুক আবধণ বগ্গিয়াছিলেন। নে 
যুগের বাঙালীদের ভীমের প্রতি অধিকতর অনুরাগের কারণ, ভীম 'দাদ।” ( অর্থাৎ যুধিষ্টির ) 
ও গদ ভিন্ন আর কিছু জানিতেন না। পরবতী কালের যাত্রা ও না্টগীতিতেও ভীমচরির 
বীরত্ব ও স্থুলবুদ্ধির জন্য নিঞ্লল কৌতুকরস পরিবেশন করিত। 


৫৭৬ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


রীতিপ্রকরণ কবিদের নামধাম, ্বরূপ প্রভৃতি লইয়া যেরূপ বিশৃঙ্খলা স্পট 
হইয়াছে, তাহার তুলনায় মূল মহাভারতের জটিলতা এমন কিছু নহে। এ পধস্ত 
বাংল! মহাভারতের প্রাচীন অন্বাদ বা রচনাকার হিসাবে চারিজন কবির 
নাম পাওয়! গিয়াছে, কাহারও কাহারও কাব্য ও উদ্ধার কর] হইয়াছে -(১) 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর, (২) শ্রীকরনন্দী, (৩) সঞ্জয়, (8) বিজয়পপ্তিত 

ইহাদের সম্বন্ধে এত জল্লন।, মতান্তর ও লিপিযুদ্ধ হইয়াছে যে, শ্রীরষ্ণকীত্তন 
ও গোবিন্দদাসের কডচ। ছাডির| দিলে, মধ্যবুগীয় বাংলা সাহিত্যে কোন কৰি ও 
কাব্য সম্বন্ধে এপ মতবৈষম্য ঘটে নাই। উমেশচন্দ্র বটব্যাল সর্বপ্রথমে “সাহিত্যে 
(১৩০২, মাঘ-ফান্তন ) কবীন্দ্র পরমেশ্বরের বিষয়ে কিছু আলোকপাঁতের চেষ্টা 
করেন। তারপর নগেন্দ্রনাথ বন্ধ, দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তকুমার চট্টোপাপ।ধ্যায়, 
মহম্মদ শহীদুললহ, মনীন্দ্রমোহন বস্তু, স্ুহমার গেন__ইহাবা নানাস্থানে 
মহাভারতেব আদি বাংল| অশ্তবাদক সম্বন্ধে নান] সমস্তার অবতারণা করিয়। 
সমস্ত! সমাধানের চেষ্ঠাও করিয়াছেন । নগেন্দনাথ বঙ্গ বিজয়পপ্তিত নামক 
কোন এক অগ্রবাদককে মহাভারতেব আদিতম অন্থবাদক বলিফা প্রচারের জন্য 
সচেষ্ট হইযাছিলেন | দীনেশচন্দ্র তাহা নস্যাৎ করিধা দিঁঘা সঞ্চয়কেই সর্বপ্রধান 
অন্থবার্দক বলিধা গ্রহণ করেন এবং কবীন্দর পরমেশ্বর ও শ্রীকবনন্দীর মহাভারতকে 
সপ্তয়ের কিছু পরে রচিত বলিয়া স্বীকার করেন। শহীছুপাহ সাহেব মনে 
করেন যে, সঞ্জয নামে কোন ্বশ্প প্রাচীন অন্তবাদক মহাভারত অন্তবাদ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার মতে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দী এক ও অভিন্ন। 
বসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজরপণ্ডিত ও সঞ্জয়__উভথকেই বাতিল করিয়া দিয়া 
শহীতুল্লাহ সাহেবের মতের কিযদংশ মানিয| লইথাছেন এবং কবীন্ত্র পরমেশ্বর 
ও শ্রীকরনন্দীকে একই কবি বলিয়াছেন । মণীন্দমমোহন বস্তু বিজয় পণ্ডিত 
ছাঁড| আব তিন জনেরই (সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী ) প্রামাণিকতায় 
বিশ্বাস করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত স্থক্মার সেন মহাশয় “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাসে” 
প্রথম সংস্করণে সঞ্জয়কে আংশিকভাবে এবং বিজবপপ্তিতকে পুরাপুরিভাবে 
বাতিল করিয়া শুধু কবীন্দ্র ও শ্রী্রনন্দীকে স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহার পর্বাধুনিক সংস্করণে দেখা যাইতেছে যে, তিনি সপ্ত সম্বন্ধে বাঙনিম্পত্তি 
করেন নাই, তবে তথাকথিত বিজয়পপ্তিতের মহাভারত যে কবীন্দ্রেরই 
“বিজয়পাগ্ডবকথা" তাহা তিনি নবসংস্করণের পাঁদটীকায় একটি অর্ধপংক্কির 
সাহায্যে ইঙ্গিত দিয়াছেন । 
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এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাক, উ্লিখিত কবিচতুষ্টয়ের মধ্যে কে 
ভূতশরীরে বর্তমান ছিলেন, কেই-বা লিপিকার গায়েনদের লেখনীমূলে ভূমিষ্ঠ 
হইয়াছিলেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় পুঁথিবিচার একটা 
বিরক্তিকর শ্রমপাধ্য ব্যাপার । নিত্যই ন্তন নূতন পুরাতন পুঁথি গোশালার 
মঞ্চ হইতে গলিতাবস্থার আবিষ্কৃত হইতেছে; স্ৃতরাং মধ্যযুগের বাংলা 
সাহিত্যের প্রামাণিক ও পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা এখনও স্থুকর হয় নাই ; কারণ 
কবে যে আবার একটি অভিনব পুথি বাহির হইয়! পুরাতন সিদ্ধান্তে ফাটল 
ধরাইয়৷ দিবে তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। প্রাচীন যুগের স্স্কৃত মহাভারতে 
এইরূপ নান জঞ্জাল স্থষ্টি হইয়াছিল। লিপিকারগণ যথেচ্ছা পাঠ বদলাইর।ছেন, 
ভধিতা বদলা ইয়াছেন, নুতন ভণিতা যোগ করিয়! দিযাছেন, একজনের 
পুথিতে অপবের পুির অংশ বেমালুম চালাইয়া দিয়াছেন , আবার একটু 
বুদ্ধিমান লিপিকার পু*থির প্রকৃত ভণিতা চাঁপিয়! গিষা নিজ নাম ভণিতায় 
ব্যবহার করিয়ছেন, আসল গ্রন্থের কিছু কিছু পংক্তি বদ্ুলাইয়া। দরিয়া নিজ নামে 
আর একখানি মহাভ।রত স্ষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন । অনেকের মতে কত্তিবাসী 
রামাষণ অত্যন্ত জনপ্রিয় হইব|র ফলে এই বামায়ণে সর্বাধিক প্রক্ষেপ প্রবেশ 
করিয়াছে । কিন্তু কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দীর বিভিন্ন পুঁথি মিলা ইয়া দেখিলে 
দেখা যাইবে যে, তাহাদের এক পুথিব সঙ্গে অন্ত পুঁথির প্রচণ্ড পার্থক্য বহিযাঁ 
গিয়াছে । সেই যুগে লিপিকারগণ বানান সম্বন্ধে অত্যন্ত বেপরোয়া ছিলেন, কবির 
প্রতিও নিষ্ঠা ও আনুগত্য রক্ষা করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন বোধ করিতেন না। 
প্রয়োজনে বা অগ্রয়োজনে লিপিকার-পীচালীকারগণ কবিদের ভণিতা পাণ্টাইয| 
ফেলিতেন। পংক্তির পর পংক্তি গোলমাল করিয়া দিয়া বা নিজেদের ছুইচারি 
পংক্তি যোগ করিয়! দিয়! তাহার! পু'থির বিশুদ্ধি বিশেষভাবে ক্ষুপ্ন করিয়াছেন । 
মধ্যযুগের বাংলা পুঁথি অন্সন্ধান করিলে এই দুক্ষপ্নের বিশেষ পরিচয় পাওয়া 
যাইবে 1যাহা হউক ১৬শ শতাব্দীর প্রথম পাদের মধ্যে অনূদিত বলিয়া পরিচিত 
মহাভারতের আদি অন্তবাদক ও অন্ুবাদরগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়া দেখা! 
যাক যে, জটিল সমন্তার কোন প্রকার সমাধান হয় কি না। প্রথমে আমর! 
চট্টগ্রামের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পরিচয় লইব। 


কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পরিচয় ॥ 


মহাভারতের আর্দি অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাসের তান্টাগ্ত পরিচয ন" 
৩৭--(১ম খণ্ড) 


৫৭৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পাওয়া গেলেও তাহার আবির্ভাব-কাঁল ব৷ গ্রন্থঅন্ুবাদ-কাল সম্বন্ধে একটা স্থুল 
ধরনের সনতারিখের নিরিখ খুঁজিয়! পাওয়া দুর নহে । গৌডের প্রসিদ্ধ সুলতান 
হসেন শাহ এবং তাহার পুত্র সুসরৎ শাহের সমকালে চট্টগ্রামে বসিয়া কবীন্তর 
ব্যাস-মহাভারতের সমস্ত পর্বগুলি সংক্ষেপ অন্থবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে 
ইতিহাসের পটে কোনও প্রকারে স্থাপন কর] যাইতে পারে 1/ এবিষয়ে ব্রিপুরার 
'রাজমালা” আমাদিগকে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতে পারে ।+ হুসেন শাহ ১৪৯৩ 
হইতে ১৫১৯ খ্রীঃ অব্ব পর্যন্ত প্রা ছাব্বিশ বৎসর গৌডের মসনদে অধিষ্টিত 
ছিলেন, তাহার পুত্র মুসরৎ শাহের রাঁজত্বকাল ১৫১৯ হইতে ১৫৩২ খ্রীঃ অব, 
অর্থাৎ প্রায় তের বৎসর বিস্তৃত। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাহার 'পাণববিজয়ে,২২ 
হুসেন শাহ ও ম্ুসরৎ শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন £ 
(ক) সুলতান হোসেন পঞ্চম গৌডনাথ। 
ত্রিপুরের ভার সমণিল যার হাথ ॥ (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৪) 
(খ) শ্ত্রীযুক্ত নায়ক সে নদরত খান। 

বরাইল পাঞ্চাল্য যে গুণের নিদান।। (প্রতিভা, ১৩৩১ ) 
অতএব অনুমান কবিতে হয যে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর হুসেন শাহের রাজ্যপ্রাপ্তি 
(১৪৯৩) হইতে হুসরৎ শাহের সমাপ্তিকালের (১৫৩২) মধ্যে বর্তমান ছিলেন, 
এবং এই পর্বের মধ্যেই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন / এখন ত্রিপুর।র 'রাজমালা 
অবলম্বনে এবিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক। অবশ্য ত্রিপুরার মুদ্রিত 
'রাঁজমালা” এবং পু*থির 'রাঁজমালা"র মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা 
যাইবে ।২৩ ব্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্য নাকি প্রথমে গৌডরাজ্য আক্রমণ 
করিয়া কিছু সাফল্য লাভ করেন। ইহাতে হুসেন শাহ শঙ্কিত হ্ইয় 
ধন্মাণিক্যের শক্তি খর্ব করিতে সচেষ্ট হইলেন২৪ (১৫১৪-১৫ শ্রী; অঃ)। 
১৫১৩ ত্বীঃ অবের দিকে চট্টগ্রামে ধন্যমাণিক্য জযলাভ কবেন, গৌডের সৈন্য 


২২ কবীশ্্র পরমেশ্বর এই কাব্যকে সর্বত্র 'গাগুববিজয়' বলিয়াছেন। 
২৩ অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়--বাঙ্গালার ইতিহাসের ছুণো বছর, পৃ. ২১৭ 
২৪ শ্রীধন্যমাণিক্য রাজ। চাটাগ্রাম চলে । 
চৌদ্দশ পাচত্তিস শকে নিজ বাহু বলে ॥ 
চাটাগ্রাম বিজই বলি মোহর মরিল। 
গোৌড়েশখবরের সৈচ্ঠ সব ভঙ্গ দিয় গেল || ( রাঁজমাল।, সাহিত্য পরিষদের 
পুখি--২২৫৯, সুখময় মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থে উদ্ধত।) 


৯) £৮1৯১)১৯। ৮৪০১/৮৩ ৬৬ 
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চট্টগ্রাম হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। তখন হুসেন তাহার সেনাপতি 
গোঁরাই মল্লিককে ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম জয়ে পাঠাইয়া দিলেন, অন্থমান গৌরাই 
মল্লিক ধন্যমাণিক্যের নিকট পরাভূত হন নাই । ধন্যমাণিক্যের প্রচারিত স্বরণমুদ্রায় 
উকীর্ণ তারিখ ( ১৪৩৫ শক--১৫১৩ খ্রীঃ অঃ) দৃষ্টে মনে হয়, এই সময় তিনি 
চট্টগ্রাম হইতে হুসেনের অধিকার হটাইয়] দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও সত্য যে, 
হুসেন ১৫১৩ শ্বীঃ অবের মধ্যে ত্রিপুরার কিয়দংশ আঁধকার করেন। চট্রগ্রাম ও 
ত্রিপুরা জয়ের জগ্ঠ হুসেন নিজ পুত্র হুপরৎ খান ও সেনাপতি পরাগল খানকে 
প্রেরণ করেন । তাহার! চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার কিয়দংশ অধিকার করিয়! চট্টগ্রামে 
গৌডেশ্বরের প্রাধান্ত স্থাপন করেন। পরাগল খান 'লম্কর (শাসনকর্ত) 
উপাধি পাইযা চট্টগ্রাম শাসন করিতে লাগিলেন। 


কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও লঙ্কর পরাগল খান ॥ 


কবীন্দ্র পবমেশ্বরের গ্রন্থে পরাগল খানকে রাস্তি খানের পুত্র বলা হইয়াছে। 
পরাগলের পর তাহার পুত্র ছুটিখান যথারীতি 'লঙ্কর” উপাধি পাইযা পূর্ববৎ 
চট্টগ্রথমের শাদনকায চালাইতে লাগিলেন ।২৫ মোহাম্মদ খান রচিত 'মক্তল 
হোসেন'-এর পুথিতে (ঢাক। বিশ্ববি্া!লয় পুঁথি, ৩৫৬৬৪৩) আর এক রাস্তি 
খানের নাম আছে। মোহাম্মদ খানের (মক্তুল হোসেনের কবি) পূর্বপুরুষ রাস্তি 
খান চট্টগ্রামের অধিপতি ছিলেন । ইনি চট্টগ্রামে একটি মসজিদ নির্মাণ করাইয়। 
বিখ্যাত হইয়াছিলেন।২৬ ইহার পুত্রের নাম মিনা খান। 'মক্ত,ল হোসেন, কাব্যে 
মিন। খান সম্বন্ধে বল৷ হইথাছে_“যার কীতি গৌডদেশ ভরি।” মিনাখানের পুত্র 
গভুব খান এই কাব্যে 'ত্রিপুর বিজেতা” রূপে সম্মীন পাইয়াছেন। এই বাস্তি 
খান যদি পরাগল খানের পিতা হন, তাহা হইলে “মিনা খান, পরগলের আর 
এক নাঁম হইতে পারে, গাঁতুর খানকেও ছুটিখান (ইহার প্রকৃত নাম হুসরৎ খান ) 
বলিষ। গ্রহণ করা যাইতে পারে । কিন্তু মক্ত,ল হোসেন? কাব্যে বণিত রাস্তি 
খান-মিন| খান-গাভুপ্ন খান এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বরের উল্লিখিত রাস্তি খান- 
পরাগল খান-ছুটিখান এক ব্যক্তি কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। এই সমস্ত সংশয় 
সন্দেক্কের মধ্যে না গিষা সহজ ও বিশ্বাপষোগ্য প্রমাণের দ্বারা বল] যাইতে 


ঠ পরে । প্কগনন্দী প্রনঙ্গে এ ব্যয়ে আলে চন! কর! হইয়াছে। 
২৬ ৮৩৮ হিজর! ঝ| ১৪৭৩-৭৪ খ্রীঃ অন্দে এই মসজিদ নিমিত হয়। অআস্টব্য_রাখালদাস 
ধন্দ্যোপাধ্যায় -বাঙ্গালার ইতিহান (২য়) 


৫৮০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পাঁরে যে, হুসেন শাহ ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম বিজয়ের জন্য কুমার হুর খানকে 
প্রেরণ করেন, তখন তাহার সঙ্গে পরাগল খনকেও উচ্চ পদ ( সৈনাপত্য ?) দিয়া 
পুত্রের সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 

এই পরাগল খান যে মুসলমান ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
“পরাগল" শব্টিকে “অন্-আর্ধ ভাষার শব্ধ অন্মান করিয়া কষ্টকল্পনীয় ব্যাখ্যার 
দ্বারা “পরাক্রমে অগ্রগণ্য”_একপ ছুঃসাধ্য অর্থ করিবার প্রয়োজন নাই ।২৭ 
পরাগল খান অন্ধর্মীবলম্বী ছিলেন বলিয়! মহাভারতের কাহিনী বড একটা 
জানিতেন না। তাই তীহার শাসনে চট্টগ্রামে শাস্তি স্কাপিত হইলে, এবং 
ব্রিপুরাধিপতির রাজ্যের অনেকাংশ গৌঁডের স্থলতানের কবলিত হইলে 
লস্কর (শাসক) পরাগল খান বোধহয় নিজ সভাতে কিছু কিছু জ্ঞানী- 
গুণীর সমাবেশ করিয়াছিলেন । একদ। তাহার ভারতকথা অর্থাং 
মৃহাঁভীরত শুনিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু “সংস্কৃত মহাক্সোক অতি গুরুতর” ;২৮ 
তদুপরি এরূপ দীর্ঘকাহিনী শুনিবার মতো! ধেধও বোধহয় খানস[হেবেব ছিল। 
না; তিনি তাই আদেশ দিলেন £ 

এহি সব কথা সংক্ষেপে করিযা । 
একদিনে শুনিতে পারি পাচালি রচিয়। |২* 

মহাভারত পুরাণকে এমন সংক্ষেপে পাচালীর আকার দিতে হইবে যে, যেন 
লস্কর একদিনের মধ্যেই সবটা শুনিতে পারেন । কবীন্দ্র পরমেশ্বর সংক্ষেপে এই 
ভারত পাচালী রচনা! করিলেন_-ইহাই বিজরপাঁওব বা পাগুববিজয় নামে 
পরিচিত হইয়াছে। 

£কবীন্দ্র পরমেশ্বর ভারত পাঁচালীতে গৌঁচেশ্বর হুসেম শাহ ৭ পরাগলের পুনঃ 
পুনঃ উল্লেখ করিলেও নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই, শুধু কাব্যে কবীর 
বা কবীন্ত্র পরমেশ্বর-_-এইরূপ ভণিত! দিয়াছেন । কেহ কেহ অনুমান করেন ফে, 
তাহার নাম 'পরমেশ্বর”) 'কবীন্্” উপাধি। আবার কেহ বলেন, আসলে কবির 
নাম শ্রীকরনন্দী, “কবীন্দ্র পরমেশ্বর” বোধ হয় পরাঁগল খান প্রদত্ত উপাধি__যেমন 
মালাধর বস্থ গোঁডের সুলতানের নিকট গুণরাজ খা উপাধি পাইয়াছিলেন । 
কিন্তু শ্রীকরনন্দী ও কবীন্রর পরমেশ্বর একই ব্যক্তির নাম, এরূপ স্গোন স্দৃঢ় প্রমাণ 

২৭ সুকুমার সেন-_বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম ( পূরার্ধ ) 

২৮ বর্ধমান সাহিত্য সভার পৃখির ৫৩৪ক পৃষ্ঠায় উলিখিত। ডঃ হুকুসায় সেনের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ৯ 

২» এপুথি। 


মহাভারতের আদিযুগের অনুবাদ ৫৮১ 


পাওয়া যায় নাই। কারণ কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দী একই কবি হইলে অশ্বমেধ 
পর্বের ছুইটি পৃথক পালা মিলিত না। কিন্তু ছইজনের দুইটি আলাদা অশ্বমেধ 
পর্ধের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে ।৩০/ 
কবীন্ত্র পরমেশ্বর লক্কর পরাগল খানের আদেশে ব্যাঁস-মহাঁভারত অবলম্বনে 
ক্ষেপে অন্থুবাদের রীতিতে পাগুববিজয় বা ভারত পীচালী রচনা করিয়াছিলেন 
_ইহার অতিরিক্ত আর কোন সংবাদ পাঁওয়া যায় নাই। গৌরীনাথ শাস্মীর 
সম্পাদনায় “কবীন্দ্র বিরচিত অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত" শীর্ষক যে মহাভারত ধুবভী 
হইতে প্রকাশিত হয়, তাহাতে শান্ধবী মহাশয় বলিয়াছেন যে, কামতারাজ 
'নরনীরায়ণের কবীন্্র পাত্র নামে যে মন্ত্রী ছিলেন, তিনিই মহাভারতের অন্বাদক 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর__কুচবিহার অঞ্চলে সেইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। অথচ 
কবীন্দ্র মহাভারতের কোথাও নরনারায়ণের নাম নই, সর্বত্র পরাগল খানেরই 
উল্লেখ রহিয়াছে ।৩১ স্থৃতরাং সম্পাদক গৌরীনাথ শান্ধীর এ অনুমান ধোপে 
টিকিতেছে না। অহোম বুরঞ্জী, দরক্গরাজ বংশাবলী, কুচবিহারপলাজ-বংশাবলী 
প্রভৃতি মধ্যযুগীয ইতিহবাসাশ্রযী বংশতালিকায কবীন্দ্র পাত্রের উল্লেখ আছে বটে ; 
কিন্ত তিনিই যে মহাভারতের তন্ুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাহার কোন প্রমাণ 
নাই।৩২ অতএব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয। যায যে, হুসেন শাহ অথবা/এবং 
হুসরৎ শাহের রাজত্বকালে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা লস্কর পরাগল খানের নির্দেশে 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর সংক্ষেপে ব্যাসভারতের সমস্ত পর্বের ভাবান্ঘবাদ করিযাছিলেন, 
তাহার সঙ্গে কবীন্দ্র পাত্রের কোন যোগ নাই । 
পরাগল খান যে অতি উদ্বারমতি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা না 
হইলে তিনি কেন মহাভারত শুনিতে চাহিবেন? কোন ফাস “কিচ্ছা? বা 
কারবাল! কাহিনীর অনুরূপ কোন ইসলামি গল্পকাহিনী শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিতে পারিতেন। তিনি যে প্রত্যহ পুরাণের গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন 
তাহার সংবাদ একখানি পুঁখিতে পাওয়া যাইতেছে--“পুরাণ শুনস্ত নিত্য হরযিত 


৩* পরে ীকরনন্দী প্রসঙ্গে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা কর! হইয়াছে । 

৩১ সম্পাদক শাস্ত্রী মহ|শয়ের মতে 'কবীন্দ্র' উপাধি, তাহার আদল নাম বাণীনাথ। 
রাজমন্ত্রী ছিলেন বলিয়] তাহার সোপাধি নান দীডায়__কবীন্দ্র পাত্র। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের 
এই অনুমানের ম্বপক্ষে কোন অকাট্য প্রমাণ নাই বলিয়! তাহার মত গৃহীত হইতে পারে না। 
প্রষ্টব্য-_ শাস্ত্রী মহাশয় সম্পাদিত 'কবীন্দ্র বিরচিত অষ্টা্শপর্ব মহাভারত" | 

৩২ নুখময় মুখোপাধ্যা়”-প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের কালক্রম, পৃ. ২৮৭ 


৫৮২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মতি” 1৩৩ তীহার সভাসদদের মুখে (সম্ভবতঃ তাহার কিছু কিছু হিন্দু সভাস 
ছিল ) তিনি পাগুবদের কাহিনী শুনিয়াছিলেন-_ 
কুতৃহলে বহুপ্গ ভারতকথা শুনি । 
কেমতে পাগুবে হারাইল রাজধানি।। 
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর । 
কোন কোন কর্ণ কৈল বনের ভিতর 11৩৪ 
এই সমস্ত গল্পকাহিনী জানিবার জন্য কৌতৃহলী হইয়া তিনি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে 
সংক্ষেপে মহাভারত রচন1 করিতে আদেশ দিলেন । তখন কবীন্দ্র ঃ 
তাহার আদেশ মালা মম্তকে ধরিয়| | 
কবীন্দ্র পরম যত্ে পাঁচালী রচিষ! | 
কবীন্দর নিজ পৃষ্ঠপোষক পবাগল সম্বন্ধে কাব্যের মধ্যে উচ্চ প্রশংসা কবিযাঁছেন ॥ 
পরাগলের দানশীলতার ব্যাখ্যা কবিতে গিযা বলিযাছেন £ 
লস্কর পরাগল খান মহাদাতা কর্ণসম 
দরিদ্র ভুঞ্জায় নিত্য নিত্য । 
অগ্ঠত £ 


প্রীযুক্ত পরাগঙ্গ খান মহামতি । 

দ্ররিড ভূর্ধীন যেই অনাথের গতি | 
পরাগলেব আদেশে ও তাহার প্রীত্যর্থে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ব্যান মহাভারতেব সমস্ত 
পর্যেরই সংক্ষিপ্ত অন্রবাদ করিয়াছিলেন। “কবীন্দ্র জৈমিনি ভারত অবলম্বন 
করিয়াছিলেন”৩৫ ইহা! কদাপি সত্য নহে। কারণ জৈমিনির নামে শুধু অশ্বমেধ 
পর্ব পাওয়া যায, তিনি মহাভারতের অন্ঠান্ত পর্ব লিখিয়াছিলেন কিন! জান। যায় 
না; লিখিলে সারা ভারতেব কোথাও না কোথাও তাহার পুথি মিলিত। 
কবীন্দ্ের পরে শ্রীকরনন্দী জমিনি ভারত অবলম্বনে শুধু অশ্বমেধ পর্ব রচনা 
করিয়াছিলেন । সুতরাং ইস' সুনিশ্চিত যে, কবীন্দ্র অশ্বমেধপর্বের কোন কোন 
স্থলে জৈমিনির অনুসরণ করিলেও অন্যান্য পর্বে ব্যাসদেবের আদর্শই গ্রহণ' 
করিয়াছিলেন । 


৩৩ বর্ধমান সাহিত্য সভার পৃ” 
৩৪ এ 
৩৪ ডঃ সুকুমার দেন--বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম থণ্ড (১ম সংস্করণ) 


মহাভারতের আদদিযুগের অনুবাদ ৫৮৩ 
কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দনী ॥ 


কেহ কেহ বলেন যে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও গ্রীকরনন্দী একই কবি। আসলে 
নাঁকি কবির নাম শ্রীকরনন্দী, উপাধি-_কবীন্দ্র পরমেশ্বর । এরূপ অনুমানের 
হেতু, কবীন্দ্ের মহাভারতের কোন কে'ন পুথিতে শ্রীকরনন্দীর ভণিতাও 
আছে। ঢাকা বিশ্ববি্ালয়ের কয়েক খানি কবীন্দ্র বিরচিত পরাগলী 
মহাভারতের পুঁখিতে শ্রীকরনন্দী ও কবীন্দ্রেরে ভণিতা একসঙ্গে পাওয়! 
যাইতেছে ।/ ১৯২৬-২৭ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 48008] 397)০:৪-এ 
পুঁথি-প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাঁশয় বলেন যে, ঢাঁকা বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের পুঁথিশালায় যে সমস্ত পরাগলী মহাভারত আছে, তাহাতে একই সঙ্গে 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দীর ভণিতা৷ পায়! যাইতেছে । ইহার এক বৎসর 
পূর্বে ঢাকার প্রতিভা"য় (১৩৩১)/ডঃ মুহম্মদ শহীহুল্লাহ. সাহেব দর্বপ্রথম 
এবিষয়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 
ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত শ্রীকরনন্দীর অশ্বমেধ পর্বে ক্বীন্দ্র পরমেশ্বরেরও নাঁম 
রহিযাছে। অতএব শহীছুলাহ সিদ্ধান্ত করেন যে, কবির প্রকৃত নাম 
শ্রীকরনন্দী, লস্কর প্রদত্ত খেতাব-_কবীন্দ্র পরমেশ্বর4৩৬ অতঃপর বসস্তকুমার 
চট্টোপাধ্যায় ঢাকার পুঁিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, শহীহুল্লাহ ও সুশীল- 
কুমার দে মহাঁশয়দের অন্তমান নিতান্ত মিথ্যা নহে। ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পুঁথিশালায় রক্ষিত পরাগলী মহাভারতের বনু স্থলে যুগপৎ কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও 
শ্রীকরনন্দীর ভণিতা আছে । ঢাঁকাঁর ২০২৫ সংখ্যক পুঁথিতে কোথাও শ্রীকরনন্দী+ 
পরাগল খান, কোথাও ছুটীখান + কবীন্র পরমেশ্বর, কোথাও বা শ্রীকরনন্দী + 
পরাগল- এইরূপ উল্লেখযুক্ত ভণিতা আছে। যথা ঃ 

শ্রীকরনন্দী + পরাঁগল খান-_ 

শ্রীযুক্ত পরাগল খান মহামতি | 


কুতৃহলে পুছিলেত ভারত কাহিনি । 
সং র্ঘ রর 
পুরাণ ভারতকথা পাঞ্চালী রচিয়]। 


স্ীকর নন্দীএ কহে পাঞ্চালী রচিয়। ॥। 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর + ছুটিখীন-_ 





৩৬ শহীছুল্লাহ সাহেবের এ মত প্রান্ত । শ্রীকরনন্দী প্রসঙ্গে তাহার মতের আলোচন। 
কর! হইয়াছে। ০ 


৫৮৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


লম্বর ছুটিখান কর্ণনম জার দান 
মেদিনি মহিম। সমসর | 
তাহান আদেস মাথে জুধিভীর নরনাথে 
কবিন্র্রে যে রচিল পয়ার ॥ (ট1. বি. পুখি-২*২৪) 


এই জন্য স্ুশীলকুমাঁর দে ও শহীছুল্লাহ সাহেব অনুমান করিয়াছিলেন যে, কবীন্ত্র 
ও শ্রীকরনন্দী একই ব্যক্তি। তাহা না হইলে পরাগলী মহাভারতে কবীন্দত্র + 
শ্রীকর নন্দী + পরাগল + ছুটিখানের এইরূপ মিশ্রণ কেমন করিয়া! ঘটিতে পারে? 
তাই বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন £ *্রীকরনন্দী ও 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর দুইজন বিভিন্ন ব্যক্তি নহেন ।”৩৭ এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য £ 
কবীন্দ্ ও শ্রীকর নন্দীর ভণিতা মিশিয়া গিয়াছে, পু'খিগুলিতে নানা বিশৃঙ্খল 
অন্তপ্রবেশ করিয়াছে__ইহা ঠিক বটে, এবং এবপ হওয়াই স্বাভাবিক। ছুই 
কবিই চট্টগ্রামের শাসনকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত সংক্ষেপে অনবাদ 
করিয়াছিলেন, ছুইজনের মধ্যে কালগত বিশেষ ব্যবধান নাই। কাজেই 
লিপিকারগণের অজ্ঞতার জন্য একের পুঁিতে অপরের ভণিতা, এমন কি 
রচনাংশও স্থন পাইয়াছে'৩৮ তাই কবীন্দ্রেরে মহাভারতে ( পরাগলী ) 
শ্রীকরনন্দীর ভণিতা ব1 পদাংশ পাওয়া যাইতে পারে, আবার শ্রীকরনন্দীর 
অশ্বমেধপর্বেও ( ছুটিখানের মহাভারত ) কবীন্দ্রের ভণিতা৷ ও রচনাংশ এমন কিছু 
বিস্ময়কর নহে। কিন্ত ুইজনে বে পুথক কবি, তাহার প্রমাণ, শ্রীকরনন্দীর 
নামে শুধু জৈমিনি ভারতের অনুসরণে লেখা অশ্বমেধপর্ব মিলিয়াছে, কিন্তু 
কবীন্দ্রের নামে গোটা মহাভারতখানাই মিলিতেছে, এবং তিনি মোটামুটি 
ব্যসভারতকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন । তবে এমন হইতে পাঁরে যে, কবীন্দ্ 
পরমেশ্বর অথবা শ্রীকরনন্দী, পিতা পরাগল খান ও পুত্র ছুটি খান উভয়েরই 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন ।৩৯ কিন্তু ডঃ মুহম্মদ শহীহুল্লাহ্‌, ডঃ স্ুশীল- 
কুমার দে ও বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দীকে যে একই কবি মনে 


৩৭ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৩৪ (বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়---প্রীকরনন্দী, বিজগ্- 
পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারত ) 

৩৮ পরে এ বিষয়ে আলোচন। কর! হুইয়াছে। 

৩৭ পরে ষ্টব্য। 


মহাভারতের আদিযুগের অঙ্বাদ ৫৮৫ 


করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক 1৪০ অতএব অন্যকোন দৃঢ়তর বিপরীত 
প্রমাণ পাওয়া না গেলে ভণিতার গোলমাল সত্বেও একথা না মানিয়া উপায় নাই 
যে, কবীন্ত্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দী সম্পূর্ণ পৃথক কবি $ হয়তো! তাহারা! একসময়ে 
ও একস্থানে বর্তমান ছিলেন, একই বিষয়ে কাব্য লিখিয়াছিলেন এবং একই 
বংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়! একের কাব্যে অপরের ভণিতা 
ও কিছু কিছু রচনাংশ প্রবেশ করিয়াছে-_লিপিকারদের অনবধানতাই তাহার 
প্রধান কারণ। 


বিজয়পণ্তিতের মহাভারত সমস্যা ॥ 


£এই প্রসঙ্গে বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত সম্বন্ধে দুই-এক কথ! আলোচনা করা 

যাইতে পারে। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে নগেন্দ্রনাথ বস্থ ( প্রাচ্য- 
বিছ্যামহাঁণণব ) মহাশয বিজয়পপ্তিতের মহাভারত আবিষ্কাব ও প্রকাশ করিয়া 
প্রবল ঢক্কানিনাদের সঙ্গে মহাভাবতের আদি ও অকৃত্রিম অন্তবাদকের নাম 
ঘোঁষধণ! করিয়া সাহিত্যিক মহলে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য স্থাষ্ট করিয়াছিলেন । ১৩০৩ 
সালের (শ্রাবণ) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা নগেন্দ্রনাথ বসু “বিজবপপ্ডিতের 
মহাভারত, শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহার পূর্বে প্রবন্ধটি সাহিত্য 
পরিষদের অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল % প্রবন্ধ বচনার ছয় বৎসব পূর্বে ১২৯৭ 
সনে (১৮৯০-৯১) তিনি আজিমগঞ্জের (মুশিদাবাদ ) এক বৈষ্ণব বাবাজীর 
নিকট অনেকগুলি পুঁথি দেখিবাছিলেন, তন্মধ্যে বাংলা ১১৫০ সনে অন্ুলিখিত 
বিজয়পপ্ডিতের মহাভারতও ছিল। পুথির ভিতরে বিশেষ কোথাও বিজবপপ্ডিতের 
ভণিতা ছিল না, কেবল পুথির শেষে ছিল £ 

মহাভারতের কথা স্থনে জেই জনে। 

সকল অধন্ধ হরে পুণ্য বাড়ে দিনে দিনে || 

বিজয় পণ্তীতের কথা অমৃত লহরী ৷ 

গুনিলে অধর্ম হরে পরলোকে তরি ॥ 


তখন তিনি তিনখানি পু*থির পাঠ মিলাইয়া সাহিত্য পরিষদ হইতে “বিজয়- 


সপ এপ রপ্ত পপ 


৪* অধ্যাপক স্বখময় মুখোপাধ্যায় তাহার “প্রাচীন বাংল! সাহিত্যের কালক্রমে” কবীন্দ্র ও 
শ্ীকরনন্দীকে একই কবি মনে করিয়াছেন। কিন্তু তাহার সগ্ প্রকাশিত “বাঙ্গালার ইতিহাসে 
দুশে! বছরে" ( পৃ ৪১৫-১৬ ) তিনি দুইঞ্জনকে পৃথক কবি বিয়া স্বীকার করিয়াও, “'পূর্বমতের 
€ অর্থাৎ দুইজন একই কবি) পরিবর্তন সুচিত হচ্ছে না", কেন বলিয়াছেন, তাহার কারণ বুঝা 
গেল না। 


৫৮৩৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


পণ্ডিতের মহাভারত (প্রথমাংশ ), প্রকাশ করিলেন। তিনখানি পুথির মধ্যে 
ছুইখানি পুথির পাঠ সম্পাদককে খুব সাহায্য করিয়াছিল। একখানি পুথি 
তিনি পূর্বেই কোন এক বৈষ্ব বাবাজীর নিকট সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আর 
একখানি পুথি, তাহার পুথিসংগ্রাহক পাত্রসায়রনিবাঁসী রামকুমার দত্তের দ্বারা 
তিনি বিষ্চুপুর হইতে সংগ্রহ করেন। বঙ্ুমহাশয় বনু পরিশ্রমে কূলজী গ্রস্থ 
ঘণটিয়া এই বিস্বৃতনাম! বিজয়পপ্ডিতের কাব্য ও পরিচয় উদ্ধার করিলেন । মূল 
গ্রন্থের মাত্র ছুই স্থলে ( সভাপর্ব ও অভিষেক পর্বাধ্যায়ের শেষে ) বিজয়পগ্ডিতের 
ভণিতা আছে; বিষুপুরে প্রাপ্ত পুঁথিটির দ্রোণপর্বের শেষে “মেলাধিপ 
শ্রীবিজধপপ্ডিত বিরচিতে বিজযপাগুবে দ্রোণপর্বে” এইরূপ এক ছত্র আছে। 
ইহার সুত্র ধরিবা কুলজী-বিশারদ প্রাচ্যবিদ্া।মহ৫ণব মহাশয় রাটী ব্রক্ষণদের 
কুলগ্রন্থ হইতে এক সংবাদ পাইলেন যে, সাগবদীযাব বন্দ্যবংশে বিজয়পপ্তিত 
হইতে 'বিজযপন্তিতীঃ নামক মেলেব স্থষ্টি হইযাছে। বিজযপপ্তিত রাঁটী 
ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ ভট্রনারাধণ হইতে সপ্তদশ পুরুষ অধস্তন। দেবীবরের 
“ঘটককারিকা' হইতে জানা যায যে, ১৪০২ শকে (১৪৮০ শ্ীঃ অঃ) মেলবন্ধন 
হয়। তখন বিজয়পণ্ডিতের পুত্রকন্াব বিবাহ হইয়1 গিয়াছে, অতএব তখন তিনি 
প্রধান হইয়াছিলেন | ১৪০৭ শকে (১৭৮৫ শ্রীঃ অঃ) ঞ্রবানন্দের 'মহাবংশাবলী, 
রচিত হয়।৪১ তাহাতেও বিজয়পপ্তিতের কুলক্রিয়ার পরিচয় আছে। এইরূপ 
নানা সুত্র হইতে নগেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন যে, কুলগ্রন্থের বিজযপপ্ডিত এবং 
মহাভীরতেব অন্তবাদক বিজযপপ্তিত একই ব্যক্তি । তীহার আরও অনুমান, 
১৪০২ শকের (১৪৮০ শ্বীঃ অঃ) পূর্বেই এই মহাভারত অনুদিত হইযা থাকিবে । 

কিন্তু নগেন্দ্রনাথ আর একটি ব্যাপার আবিষ্ষার করিষা কিছু বিব্রত হইয। 
পড়িলেন। তিনি দেখিলেন যে, বিজযপপ্ডিতের মহাভারতের সঙ্গে কবীন্দ্ 
পরমেশ্বরের পরাগলী মহাভারতের হুবহু সাদৃশ্য আঁছে। কেবল কবীন্ড্রের মহা- 
ভারত কিছু সংক্ষিপ্ত, আর তথাকথিত বিজবপপ্ডিতের মহাভারত কিছু বিস্তারিত । 
তিনি ব্বসম্প।দিত “বিজয়পপ্ডিতের মহাভারতে*র ভূমিকায় লিখিতেছেন £ “বডই 
আশ্চর্যের বিষয় পরাগলী মহাভারতের কতকগুলি উপাখ্যান এবং অপ্রাসঙ্গিক ও 
মূল মহাভারত বহিভূর্ত কথাগুলি বাদ দিলে আমাদের আলোচ্য বিজয়পপ্তিতের 
ভারতকথার সহিত সম্পূর্ণ এক্য লক্ষিত হয়।” কেন এইরূপ আম্চধ সাদৃশ্য, 
নগেন্দ্রনাথ সাহিত্য পরিষং-পত্রিকায় তাহার কারণ নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, 


৪১ এই সনতারিখ নগেন্দ্রনাথ বনু নির্ধারিত । 


মহাভারতের আদ্যুগের অনুবাদ ৫৮৭ 


“প্রায় ৪০০ বর্ষ গত হইতে চলিল, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দী মহাভারত 
রচনা করেন । তাহার! যেরূপ ভাষ। ব্যবহার করিয়ছেন, যেরূপ তৎকাল- 
প্রচলিত শব্ধ প্রয়োগ করিয়াছেন, আমর] বিজয়পপ্ডিতের মহাভারতে সেইরূপ 
শব বিন্যাস ও সেইরূপ সরল ভাষা ব্যবহার দেখিতে পাই ।...বিজয়পপ্ডতিত, নয় 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর, উভয়ের মধ্যে একজন অপরের গ্রন্থের অন্নুকরণ করিয়াছেন ।”৪২ 
কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন (“বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য") এই রহস্তের খানিকট1 কিনারা 
করিয়া লিখিযাছিলেন, “সম্প্রতি বিজয়পত্তিতের মহাভারত নামক যে গ্রন্থখানি 
সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কবীন্দ্ররচিত মহাভারতের সঙ্গে এত 
বেশী মিলিয়া যাইতেছে যে, কবীন্দ্রের গ্রন্থের আলোচনার পর তাঁহার উল্লেখ 
নিষ্রয়োজন |” / পরে বসন্তকুমার চট্োপাধ্যায় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা 
ভ্রীকরনন্দী, বিজয়পপ্তিত ও সঞ্জয় কবির মহা ভাঁরত” শীর্ষক প্রবন্ধে৪৩ এই রহস্তের 
সম্পূণ সমাধান করিয়াছেন । তিনি কবীন্দ্রে পুঁথির পাঠ মিলাইয়! দেখিলেন যে, 
কবীন্দ্রের পরাগলী মহাভারতে প্রায় সর্বত্র এইরূপ ভুণিতা আছে ঃ 

বিজয়পাওব কথা অমৃতলহরি। 

হ্থনিলে অধর্্ন তরে পরলোকে তরি |। 
লিপিকর প্রমাদে 'বিজয়পাণ্ডব কথা”ই 'বিজয়পণ্ডিতে” পরিণত হইয়াছে । এই 
পরিবর্তন ইচ্ছাককৃতও হঈতে পাঁরে। কবীন্দ্রের মহাভারতের ভণিতা £ 

ভারতের পুণ্যকথ। "মুতের ধার। 

ইহলোক পরলোক উভষ উদ্ধার ।। 
বিজয়পণ্তিতের মহাভারতে দডাইযাছে £ 

বিজয়পগ্ডিত নাম অমৃতের ধার। 

ইহলোক পরলোক করে উপকার || 
পাগ্ডববিজয়কথার দ্বারা ইহলোক-পরলোক উদ্ধার হওয়া অসঙ্গত নহে। কিন্তু 
তথাকথিত বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতে “বিজয়পঙ্ডিতের নাম? শুনিলেই ইহলোক- 
পরলোকে উপকার হইবে- এরূপ উক্তি কিরূপ হাশ্তকর, এবং কিরূপ কাঁচাহাতের 
চৌধবৃত্তি তাহার স্বরূপ নগেন্দ্রনাথ বস্থ ধরিতে পারেন নাই বা ধরিতে চাহেন 
নাই । তিনি স্বকপোলকল্পিত “থিওরি” খাডা করিয়] নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বাস করিতেন 
যে, কবীন্দ্র পরমেশ্বরই পরবর্তী কালে বিজয়পত্তিতকে নকল করিয়াছিলেন এবং 


৪২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক1, ১৩*২ 
৪৩ সা-প-প, ১৩৩৪ 


৫৮৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কুলগ্রস্থের একটি অর্ধোক্তি অবলম্বনে (“বিজয়পপ্ডিতী মেল'-_ঞ্রুবানন্দ মিশ্রের 
“মহাবংশাবলী' ) হুলুস্থলু বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। অর্ধশতাব্দী পূর্বে প্রাচীন 
সাহিত্য সম্বন্ধে কিরূপ অযৌক্তিক গবেষণা চলিত, নগেন্্রনাথ আয়োজিত 
বিজয়পপ্ডিতের মহাভারতের বিরাট কাণ্ডকারখানার কৌতুককর ব্যাপার একটু 
তলা ইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে । প্রাচীনযুগের বড় কেহ পু'থির বিশ্তুদ্ধির দিকে 
দৃষ্টি দিত না, বানান গ্রাহা করিত না, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতসমা'জ যখন বাংল! পুঁথি 
লিখিতেন, তখন তাহারাও শব্বাভিধান ও ব্যাকরণাদির সাধারণ নিয়ম কবরস্থ 
করিতে আদৌ কুন্ঠিত হইতেন ন। | নানা স্থানে প্রাঞ্চ একই কবির পু'থিতে নানা 
বিশৃঙ্খলা পরিবত্তন-পরিবর্ধন-পরিবর্জন দেখা যাইবে । প্রাচীন বাংলা পুথি 
লইয়া গবেষণার মতো বিডম্বনার ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে না। ককবীন্দর 
পরমেশ্বরের “বিজযবপাগ্ডবকথা”ই অজ্ঞ পু'খিলেখক, অশিক্ষিত শ্রোতৃসমাজ এবং 
আধুনিক গবেষকের কপায় “বিজয়পণ্ডিত” নাম ধারণ করিয়াছে, তাহ। তথাকথিত 
বিজয়পপ্ডিতের মহাভারত ও কবীন্দ্রের “বিজযপাগুবকথাঁব” যে কোন অংশ 
মিলাইয়া পড়িলেই বুঝা য|ইবে ।8৪ বসন্তকুমার চট্টোপাঁধ্যা বিজয়পপ্ডিত 
সম্বন্ধে সকৌতুকে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা! অতিশয় যুক্তিযুক্ত, “ইনি 
€ বিজয়পণ্তিত ) "মসীগোত্রে, “লেখনীক্ষেত্রে” “অনবধানতার গর্ভে” উদ্ভূত কোন 
অদ্ভূত” ব্যক্তি হইবেন।৪৫ অতএব এইরূপ দিদ্ধান্ত করাই স্তায়সঙ্গত যে, 
কবীন্দ্ই মহধভারতের প্রথম অনুবাদক; লিপিকারের অজ্ঞত। ও অনবধানতার 
জন্ত “বিজয়পাণ্ডবকথা? কোন একখানি পুঘিতে বার ছুই “বিজয়পণ্ডিত, লেখা 
হইয়াছে বলিবাই কুলশাত্্ লণ্ডভণ্ড করিয়া এবং জোডাতালি দিয়া তথাকথিত 
আদি ও অকৃত্রিম বিজয়পপ্তিতের সপ্তীবন মন্ত্র পাঠের প্রয়োজন নাই। নগেন্দ্রনাথ 
বন্থ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাঁশয বহু পুঁথি সংগ্রহ করিয়া প্রাচীন বাংল সাহিত্যের 
মহছুপকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিই আবার বন পুঁঘির আকার, পাঠ, শব্ধ 
বদলাইয়! ফেলিয়াছিলেন-_ইহা ছুঃখের সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে। ইতিপূর্বে 
আমরা কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে নগেন্দ্রনাথের এরূপ 


৪৪ দ্রষ্টব্য সা. প. প. ১৩৩৪ ; বদস্তকুমারের মন্তব্য--“'লিপিকর প্রমাদবশতঃ; এই সকল 
পুগ্পিক। কোনও কোন পু*থিতে বিকৃত হইয়! পড়িয়াছিল । “বিজয়পগ্ডিতের মফাভারত' নামক 
'যে মহাভারতখানি পরিষৎ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এইরাপ একটা ব্যাপার 
সংঘটিত হইয়াছে বলিয়! মনে হয়|» 

৪৫ সা. প. প. ১৩৩৪ 


মহাভারতের আদিযুগের অনুবাদ ৫৮৯ 


একটা ত্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াছি। কিছুকাল পূর্বে, এমনকি এখনও ধাহাবা 
প্রাচীন সাহিত্য লইয়া গবেষণা করেন, তাহারা কোন একটা স্থির সিদ্ধান্ত 
আন্দাজ করিয়া! লইয়া সমস্ত উপাদাঁনকে ব্যক্তিগত অভিরুচির দ্বারা সেই দিকে 
নিয়ন্ত্রিত করেন। কিছুকাল পূর্বে এই ব্যাপার আরও নিরস্কুশভাঁবে চলিত ॥ 
বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ও সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত ময়ূরভট্টের 
শ্রীধর্মপুরাণে*ই তাহা বুঝা গিয়াছে 1৪৬ 


কবীন্দ্র পরমেশ্বরের কাব্যপরিচয় ॥ 


এবার কবীন্দ্রের কাব্যসন্থন্ধে দুই-এক কথা আলোচন। কর! যাঁক। কবীন্দ্র যে 
ব্যাসভারতকেই সংক্ষেপে অন্থবাদ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ নাই। 
কারণ ব্যাসমহাভারতের প্রত্যেক পর্বের অনুবাদ কবীন্দ্রের ভণিতায় পাওয়া 
গিয়াছে__সাহিত্য পরিষদ ও কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পুঁথিশালাধ এরূপ 
অনেক পুঁথি রহিয়।ছে। সৃতরাং তিনি জৈমিনি ভারত অবলম্বন করেন নাই 
এই সিদ্বান্তও অবশ্য স্বীকার্ধ হইয়া পডে। এই কাব চট্টগ্রামে রচিত হইয়া।ছণ, 
কাঁজেই ভাষার মধ্যে কিছু কিছু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চিহ্‌ রহিয়! গিয়াছে । 

4 একথা বলাই বাহুল্য ধে, মধ্যযুগের কোন অন্ুধাঁদ-গ্রন্থেই আক্ষরিক 
অনুবাদের রীতি অনুষ্তত হয় নাই। রামায়ণ-মহ।ভারত-ভ।গবতের কাবগণ 
অধিকাংশ স্থলেই মূল কাহিনীটি গ্রহণ করিয়। নিজের কথায় বলিষা যাইতেন, 
কদাচিৎ মূলের তত্ববর্ণনা বা অন্ত কোন ঘটনা বর্ণণার ধরা মুণান্ঘযাী রচনা 
করিতেন। এতদ্যতীত প্রায় সর্বত্র ভাবান্থবাদের রীতি অন্ুস্থত হইয়াছে। 
কোন কোন কবি আবার মুলের অনেক বর্ণনা বা তথ্য বাঁদ দ্যা শিজের কল্পনা 
হইতে কাহিনী স্ষ্টি করিতেন, বর্ণনার ধারায়ও নিজন্ব রীতি অনুসরণ করিতেন । 
সেই দিক দিয়! দেখিলে কবীন্দ্রের রচনায় খুব একটা উল্লেখযোগ্য শিল্পচাতৃয 
খুঁজিয়। পাওয়া যাইবে না। তিনি অতিশয় সংক্ষেপে মহাভারতের কাহিনী 
অন্থবাদ করিয়াছিলেন। কারণ পরাগল খান একদিনের মধ্যে সমস্ত ভাঁরত- 
পাঁচালী শুনিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্য কবীন্রের কাব্য স্বতঃই সম্কৃচিত-__ 
কাশীরাম বা কত্তিবাসের কাব্যের মতো স্থপরিসর নহে । কেহ কেহ অনুমান 

৪৬ বমস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ধর্মমগল কাব্যের আদিকবি বণিয়। পূরবশ্রত মযুরভটের 
্ীধর্পপুরাণ' নামক যে কাব)খানি সাহিত্য পগিষদ হইতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, পরে প্রমাণিত 
হইয়াছে, তাহা জালগস্থ। লেখক কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলের এক স্কুলের শিক্ষক । 
মদীয় 'বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্তের' তৃতীয় খণ্ডে এ বিষয়ে আলোচন৷ থাকিবে। 


৭৫ ৪)৩ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


করেন, তাহার ভণিতায় মহাভারতের একখানি সংক্ষিপ্ত ও একখানি বিস্তৃত 
অনুবাদ প্রচলিত আছে ।৪৭ কবীন্দ্রের মূল রচনাকে ছ'াটিয়া বাদ দিয়া বর্ণনা 
সঙ্কচিত করিয়া কোন লিপিকার যে মহাভ।রতটি চালাইয়াছেন তাহাই তথাকথিত 
“বিজয়পপ্ডিতের' মহাভারতে পরিনত হইয়াছে এবং যেটি বৃহত্তর, তাহাই 
বোধ হয় 'সঞ্লয়ের মহাভারত"রূপে পূর্ববঙ্গে অতিশর প্রচার লাভ করিয়াছে 1৪৮ 
কবীন্দ্রের রচনার প্রধান গুণ স্বচ্ছতা, স্বতঃ প্রবহমানতাঁ। বস্ততঃ তাহার 
পরিচ্ছন্ন, সহজ, অনলঙ্কত বর্ণনা অভূতপূর্ব কবিত্বমপ্তিত না হইলেও মোটামুটি 
স্থথপাঠ্য / নিয়ে ভাম্মপর্ হইতে যুদ্ধের বর্ণন| উদ্ধৃত করিয়া কবীন্দররের সবল 
পয়ারের যৎসামান্ত উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে £ 
সবব সম্য বেগিল অর্জ,ন একখ্বর। 
হেন কালে রণে আইল বির বুকোদর ॥ 
তবে ভিম্মে পেচাইল সর্ব্ব বিরগণ । 
সবে মিশি কর গিয়। ভীমের নিধন ॥ 
কালাস্তক জম জেণ ভীম মহাবির | 
সাবধানে মার গিয়। রথে হইয়। স্থির || 
ভগদত্ু জাও ঝাটে বিলম্ব না কর। 
ভীমের উপরে শবে মহ অস্ত্র কর ।। 
ততক্ষণে বেপিয়। মারন্ত যোধগণে 
অন্ধকার কর্ধিলক শগ বরষণে ॥| 
মেঘে জেন আবরিল না দেখি ভাস্কর । 
শপ জালে আবগিল বির বৃকোদর || 
(কপি, বিশ্ব. পু'ধি.--২১৪৮ ) 
৪৭ এব্ষিয়েডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্) প্রণিধানযোগ্য-“'ধাহারা। এ বিষয়ে [কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিয়াছেন ঠাহাদের নিকট ইহ! নুতন সংবাদ নহে যে, তথাকিখিত পরাগলী মহ- 
ভারতের দুইটি রূপ গ্রাচীন পুর্শথতে পাওয়। যায়--একটি সংক্ষিপ্ত, অপরটি বিস্তৃত। সংক্ষিপ্ত 
রাপটি বিজয়পগ্ডিতের মহ!ভারত এবং বিস্কৃতটি সপ্রয়ের মহাভারতে পরিণত হইয়াছে" (বাঙ্গাল। 
সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ)। তাহার এ অনুগান যুক্তিসঙ্গত। বাস্তবিক 
নগেক্দরনাথ বন্থ সম্পাদিত বিজয়পঙ্ডিতের মহ|ভারতের দর্ষে গৌরীনাথ শাস্ত্রী প্রকাশিত কবীন্দ্রের 
মহাভারতের সঙ্গে প্রায় ছুবছ মিল আছে। শুধু তথাকথিত বিজ্য়পণ্ডিতের মহাভারতখানি 
কিছু সংক্ষিপ্ত । এই জন্য ডঃ সেনের পূর্বে বদস্তকুমার চট্ট্াপাধায়ও অনুমান কারয়াছিলেন, 
“বিশ্ব়পঙিতের নামে গ্রচারিত মহাভারত পরাগলীরই সংক্ষিপ্ত নার |” (সা. প. প. ১৩৩৪ ) 
৪৮ পরে সপ্রয় প্রদঙ্গে এ ব্ষিয়ে বিস্ত/রিতভাঁবে আলে।5ন। কর! হইয়াছে । 


মহাভারতের আদিযুগের অনুবাদ ৫৯১ 


এই জাতীয় বিবৃতিমূলক বর্ণনায় কবীন্দ্র কিছু কিছু উৎপ্রেক্ষা-অলঙ্কার ব্যবহার 
করিয়া একটা চিত্ররপের আভাস দিতে চাহিয়াছেন। 


জেন গন্ধমাদনে বরিদএ মেঘগণে 
ঝরবৃষ্টি দ্লোণের উপর। ( ই্রপু"থি) 
কিংবা, 
গৈন দুই অগ্নি আদি একত্রে মিলিল। 
তীম্ম ধনগ্য় ছুই মিশামিশি হৈল॥॥ (প্র পু-থি) 


অথবা, 
ক্রুদ্ধ হেল দুযোধন আদেশিল ছুঃশাসন 
দ্রৌপদী আনহ চুলে ধরি । 
রাজার আদেশ পাইয়। হঃশানন গেল ধাইয়া 
সভাতে অনল একেখরী ॥। 
একবন্ত্র রজম্বলা সভাত আনিল বাল! 
যেন রাছু গ্রাপে শিকল 


আন একটি বর্ণনা) 

অগ্নি জেন বন দহে নিদা'ঘঘ দমঘ। 

তজজুনিএ ভীম বীরে সৈন্য করে ক্ষয় | 
এই সমস্ত ছুইচারি পংক্তিতে চমৎকার দিত্ররূপ ফুটিয়াছে। “সিংহ যেন মুগ 
ধরে বনের ভিতর”, “অন্ত্রনের বাণ যেন জমের দোসর” প্রভৃতি বাক্যাংশগুলি 
কৃত্তিবাস অপেক্ষা নিন্দনীয় নহে। 


কুষ্ণ যখন কর্ণকে বলিলেন যে, ভীম্ম কর্ণকে তো অবজ্ঞা করেন, তখন তিনি 
কেন পাগুবের পক্ষে যোগদান করিতেছেন না, তছুত্তরে কর্ণ ও কৃষ্ণের সলাঁপ 
নাটকীয় উক্তি হিসাবে মন্দ হয নাই £ 


কর্ণ বীর দেখি কৃ বলিল! আদরে | 

ভীম্ম হৈল শেনাপি তোন্গা না আদরে ॥ 

এত বড় অবজ্ঞা শগীরে তোর সহে। 

রণেতে উপেক্ষা! কৈলে থেত্রি ধঙ্ নহে ॥ 

পাগ্ডবে পুজিব কোক সুন বলি হিত। 

পাঁওবের বলে আইফ কি সমিহিত। (প্র পুথি) 


তাহার উত্তরে কর্ণ বলিতেছেন £ 


৫৯২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কৃঝের বচন গুনি হাসি কহে কর্ণ। 

ছুর্ধ্যোধন কার্ধ্যে মই প্রাণ কৈল পণ || 

জাবত গোবিন্দ মোর কষ্টে রহ জীব । 

ছুর্যযোধন রাজার অপুয় না করিব। (পুথি) 


এ সমস্ত স্থলে স্বল্প কথায় সংলাপের বীতিটি নাটকীয় হইয়াছে । একথা অবশ্য 
সত্য যে, “সংক্ষিপ্ত বলিয়া! পাণ্ডব বিজয় অত্যন্ত বর্ণনামূলক এবং তজ্জন্যই ইহাতে 
পল্লপবিত কবিত্বের অবকাশ ছিল না।”৪৯ তবু অনেক স্থলে কবি কিছু কিছু 
আলম্কারিকতাব সাহায্য লইয়াছেন, এবং কাব্যটি বর্ণনামূলক হইলেও অনেক 
স্থলে প্রত্যক্ষ উক্তিব সংলাপ উপেক্ষার যোগ্য নহে। যদিও কবি মূল 
মহাভীরতের আক্ষরিক অন্তবাদ্দ করেন নাই, তবু মাঝে মাঝে তিনি মূলকে 
যথাযথ অনুসরণের চেষ্ট! করিয়াছেন। সুতরাং সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে তাহার 
পরিচঘ ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হইবে । বিশেষতঃ তীহার পযার ত্রিপদী গুলি 
বেশ মস্থণ হইযাছে। দুই-চারিটি স্থানীয় উপভাষার শব্দ বাদ দিলে তাহার 
ভাষা মূলতঃ সধুভাধার উপর প্রতিষ্িত। তিনি সংস্কৃতভাষ! উত্তমৰপে 
অধিগত করিযাছিলেন বজিযাই ভাষাতে তৎসম শবের গ্রীচুর্ধ সহজেই 
দৃষ্টিগোচব হইবে । সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, যদিও ইহা ইসলামধর্মীবলম্বী পরাগল 
খানের প্রীতির জন্য রচিত হইয়াছিল, এবং সভায় বসিয়া তিনি ইহা নিয়মিত 
শুনিতেন, তবু কবি ইহাতে ইসলামি শব্ধ ব্যবহার করেন নাই। অবশ্য তাহার 
পু'থিতে নান। হস্তক্ষেপ ঘটিযাছে বলিয়া! রচনাগত কোন্‌ গৌরবটুকু তাহার প্রাপ্য 
তাহা নির্ধারণ করা সহজ নহে। তাহার পুথিগুলি বিশেষ প্রাচীন নহে, 
ভাষাতে অর্বাচীনত্বের লক্ষণও দুর্লভ নহে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের 
পুথির ভাষা ধরিয়া তাঁহার ভাষার গুণ ব্যাখ্যান উচিত নহে। যাহা হউক, 
চৈতন্যযুগেব প্রারম্তে মহাভারত অনুবাদ করিয়া তিনি “ভারত সাগরে পাঁডি 
জমাঁইতে গিয়া যে ব্যর্থ হন নাই, তাহা অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে । 


৪৯ ডঃ সুকুমার সেন -বৰাঙ্গাল! সাহিতোোর ইতিহাস, ১ম (১ম সংস্করণ ) 


মহাভারতের আদিষুগের অস্গবাদ ৫৯৩ 


॥ ৩ ॥ 
শ্রীকরনন্দী ও ছুটিখানের মহাভারত 


কবি ও তাহার পৃষ্ঠপোষক ॥ 

চট্টগ্রামের মুসলমান শাসনকত্তার সহিত আর এক মহাভারতের 
অন্থবাদকের নাম জড়াইয়৷ গিয়াছে, ইনি শ্রীকরনন্দী, কোন কোন পুঁথিতে 
শ্রীকরণনন্দী নামেও উল্লিখিত হইয়া থাকেন | ইহার ঈষৎ পূর্বগামী কবীন্দ 
পরমেশ্বর ব্যাস-মহাভাঁরতের সমস্ত পর্বেরই সংক্ষিপ্ত অন্থবাদ করিয়াছিলেন, 
শ্রীকরনন্দী কিন্তু সমগ্র মহা ভারতের অন্বাদ করেন নাই। ইহার ভণিতায় 
শুধু অশ্বমেধ পর্বের পুথি পাওয়। গিয়াছে, এবং কবি মূল হিসাবে 
ব্যাসকে অবলম্বন ন! করিয়! 'উজৈমিনি ভারত অন্রসরণ করিয়াছেন । জৈমিনির 
নামে সংস্কতে রচিত শুধু অশ্বমেধ পর্বই পাওয়া যাঁর, তাহার অশ্বমেধপর্ব ব্য।সের 
রচন1 অপেক্ষ। বিস্তৃততর | তাই সবিস্তারে অশ্বমেধপর্ব বর্ণনা করিবার জন্ 
শ্রীকরনন্দী জৈমিনির অশ্বমেধপর্ব অনুসরণ করিয়াছেন । অবশ্ত এ বিষয়ে অনেক 
জটিঞতা, সংশয় ও মতানৈক্য আছে। কারণ কবীন্দ্রের পুথিতে অশ্বমেধ পর্ব 
ছাডাঁও অন্তান্ত পর্বে শ্রীকর নন্দীর ভপিতা আছে । লিপিকার প্রমাদেই হউক, 
আর যে-কোন কারণেই হউক, কবীন্্রের মহাভারতে যে শ্রীকরনন্দীর ভণিতা 
পাওয়া গিয়াছে তাহা অস্বীকার কর! যায় না, এবং এইজন্য এমন কথাও 
উঠিয়াছে যে, কবীন্দ্র ও শ্রীকরনন্দী পৃথক কবি নহেন | কবির নাম শ্রীকরনন্দী, 
লস্কর প্রদত্ত উপাধি-__কবীন্দ্র পরমেশ্বর 1৫০ 

পরাগল খানের পুত্র ছুটিখান (অর্থাৎ ছোটখাঁন ), তাহার অপর নাম 
সম্ভবতঃ নসরৎ খান, যদিও শ্রীকরনন্দীর অশ্বমেধপর্বের প্রায় সর্বত্র ছুটি খান নাম 
ব্যবহৃত হইয়াছে । কবীন্দ্রেব আলোচনা প্রসঙ্গে আমর। দেখিয়াছি যে, হুসেন 
শাহের পুত্র হ্ুসরৎ খান যখন চট্টগ্রাম বিজয়ে প্রেরিত হন, তখন সেই অভিযানের 
সেনাপতি ছিলেন পরাগল খান। পরাগল খান কিছুকাল বিজিত চট্টগ্রামের 
“লক্কর অর্থাৎ শাসনকর্তীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার পর উট্টগ্রামের 
শাসনকর্তার পদ লাভ করেন তাহার পুত্র ছুটিখান। তখন বোধ হয় হুসেন 
শাহ জীবিত ছিলেন । কারণ ছুটিখান বীরত্ব সহকারে ত্রিপুরার কিয়দংশ জয় 
করিলে সুলতঃন তাহাকে সন্মান করিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন ও বিনোদ 


৫* পরে এ বিষয়ে আলোচনা কর! হইয়াছে । 
৩৮--(১ম খণ্ড) 


&৯৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


বিহারী কাব্যতীর্থের সম্পাদনায় ১৩১২ সালে সাহিত্য পরিষদ হইতে “ছুটি- 
খানের মহাভারত, ( অস্বঘেধ পর্ব ) নামে য়ে পুস্তিকাটি মুব্রিত হইয়াছিল, তাহার 
প্রারস্ত ভাগে ছুটিখান, পরাগল খান, হুসেন সাহও শ্রীকরনন্দী সম্বন্ধে কিছু কিছু 
নৃতন তথ্য পাওয়া যাইতেছে। যথা ঃ 

নসরত সাহা তাত আত মহারাজ! । 

রাম বহুশিষ্ট পালে সব প্রজ। ॥ 

নৃপতি হোসেন দাহ! যেঅ ক্ষিতিপতি । 

সামদানদণ্ড ভেদে পালএ বন্গুমতী ॥। 

তান এক সেনাপতি লম্কর ছুটিথান । 

ত্রিপুরার উপরে করিল সন্ধান ॥ 

ন নং দঃ 

লস্কর পরাগল খানের তনয। 

সমরে নির্ভয় ছুটিখান মহাশয় ॥ 
তাহাঁব শৌধবীষ ও গুণের পবিচষ পাইযা স্বযং সুলতান হুসেন শাহ পরাগলের 
পুত্র ছুটিখানকে বিশেষ সন্মান দ্েখাইলেন, তাহাকে একটি অশ্বও উপহার 
দিলেন- বোধহয় ত্রিপুরা জযের পুরস্কার। অতঃপর ছুটিখানও পিতার মতো 
চিনি 'লঙ্করী বিষয়” (অর্থাৎ শাসনকর্তৃত্ব) লাভ করিলেন £ 

লক্করী বিষয় পাইয়। মহামতি | 

সামদানদগ্ডভেদে পালে বস্থমতী ॥| 
ত্রিপুররাঁজা তাহার ভয়ে দেশ ত্যাগ করিয়৷ পর্বতগহুবরে লুকাইয়া রহিলেন। 
যদিও তখন ছুটিখান ত্রিপুরার উপর আর অত্যাচার করিতেন না, তবু 
ত্রিপুরাধিপতি ভয়ে ভয়ে বাঁদ করিতে লাগিলেন । চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছুটিখানের 
হ্ধশাসন প্রচারিত হইল; অতঃপর একদিন তিনি পাত্রমিত্র ও পণ্ডিতজনে 
পরিবেষ্টিত হইব সভায় বাঁর দ্রিষা বসিয় আছেন | সেই সময়ে তিনি শুনিলেন 
€বোধ হয় হিন্দু পণ্ডিতদের নিকট), ““মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা ।” 
জেমিনি সংস্কৃতে অশ্বমেধ পর্ব রচন1 করিয়াছিলেন শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, 
দেশীয় ভাষায় এই কাহিনী রচিত হইলে তীহার (ছুটিখানের ) কীতি ছড়াইয়। 
পডিবে। 

দেশী ভাষায় এহি কথ! রচিল পরার । 

সঞ্চারেকৈ কীতি মোর জগৎ সংসার || 
তখন ছুটিখান শ্রীকরনন্দীর উপরে এই অশ্বমেধ পর্ব রচনার ভার দিলেন। 


মহাভারতের আদিযুগের অনুবাদ ৫৯৫ 


ছুটিখান ত্রিপুর! জয় করিয়া এবং চট্টগ্রামে স্থশানন প্রচলিত করিয়া আপনাকে 
হয়তো পাগুনন্দনদের সমতুল্য ভাবিয়াছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুরূপ বিশাল 
এ্বর্যময় অসপত্ব গৌরবলাভের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। তাই পাগবদের অশ্বমেধ 
পর্বের বারত্ব কাহিনীপূর্ণ এখর্ষের বর্ণনা তীহার এত মনোরগ্তন করিয়াছিল। 
এখানে লক্ষণীয় যে, পাঠান স্থলতান বা শাসনকতাগণ শুধু কবিদের উৎপাহ দিয়া 
ক্ষান্ত হইতেন না, সংস্কৃত পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনার প্রতিও তাহাদের 
বিশেষ কৌতুহল ছিল । বিশেষতঃ মহাভারতের যুদ্ধ-বিগ্রহাদ্দির মধ্যে যে পৌরুষ, 
বীরত্ব, প্রচণ্ড শক্তি ও এশ্ব্ের বর্ণনা আছে, তাহা পাঠান শাসক ও সুলতানের 
প্রীতিকর হইবারই সম্ভাবন!। আরও লক্ষণীয় যে, ইহারা তাতার-তুক্প-খোরাসান 
যেখান হইতেই আন্বন না কেন, এদেশে কিছু দিন বাস করিয়া বাংল! ভাষা 
বুঝিবার মতো জ্ঞান সংগ্রহ করিতেন। সংস্কৃত ভাষ! না বুঝিলেও সে বিষয়েও 
উৎসাহ প্রদান করিতেন। ছুটিখানের সভায় হিন্দু পণ্তিতগণ সংস্কৃতি রচিত 
জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বের কথা বলিলে তিনি সম্ভবতঃ তাহাদের নিকট এই 
অশ্বমেধ পর্বের সারমর্ম শুনিয়াছিলেন, এবং পঞ্চপাগুবের গৌরবজ্ঞাপক এঁশবর্ষ- 
বীরত্বের কাহিনী বাংলা ভাষায় পুনরায় রচনার জন্য হিন্দু কবিকে নির্দেশ 
দিযাছিলেন। এ বিষয়ে তিনি পিতার পদাঙ্ক অন্থমরণ করিয়াছিলেন । পরাগলও 
একদিনের মধ্যে যতটা পড। যায় ততটুকু সময়ের মধ্যে গোটা মহাভারতকাহিনী 
শুনিতে চাহিয়াছিলেন।৫ ৯ 

এখন শ্রীকরনন্দীর পৃথক অস্তিত্ব লইয়া যে জট পাকাইয়াছে সে স্ধন্ধে কিঞ্চিৎ 
আলোক সম্পাতের চেষ্টা করা যাঁক। আমরা ইতিপূর্বে দেখা ইয়ছি যে, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত কবীন্দ্র পরমেশ্বরের পু'থিতে বহুস্থলে শ্রীকরনন্দীর ভণিতাও 
আছে-_যদিও তাঁহার পুরা ভণিতায় শুধু অশ্বমেধ পর্ব পাওয়া গিয়াছে, অন্ত কোন 
পর্ব পাওয়া যায় নাই। এই জন্য ডঃ স্ুশীলকুমার দে, ডঃ মুহম্মদ শাহীহুল্লাহ 
ও বসস্তকূমার চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কবির প্ররুত নাম শ্রীকরনন্দী, 
'কবীন্দ্র পরমেশ্বর' খেতাবটি বোধ হয় লম্কর পিতা বা পুত্র প্রদত্ত । কবীন্দ্রের 
ভণিতাযুক্ত মহাভারতের কোন কোন পুঁঘিতে পরাগলের নামের সঙ্গে তাহার 
গুণবান পুত্র ছুটিখানেরও উল্লেখ আছে। 


৫১ এহি সব কথ! সংক্ষেপ করিয়। । 
একদিনে গুনিতে পারি পাচাপি বলিয়া ॥ ( বর্ধমান সাহিতাসভার কবীরের 
মহাভারতের পু'খি) 


৫৯৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খান চট্টগ্রাম হইতে ত্রিপুররাজকে 
অপসারিত করেন এবং ত্রিপুরার কিয়দংশ অধিকার করেন তাহা “রাজমালা” 
হইতে অনুমান করা যায়। 'বাঁজমালা”র মতে ১৫১৩-১৪ শ্বীঃ অবে ত্রিপুররাজ 
ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম জয় করিয়া! লইলে হুসেনের সেনাবাহিনী প্রায় এই সময়েই 
ধন্যমাণিক্যের নিকট হইতে চট্টগ্রাম কাড়িয়া লয়, ত্রিপুরারাজ্যেরও কিয়দংশ 
অধিকার করে-__অবশ্ত শেষোক্ত বর্ণনাটি 'রাজমালা"য় নাই, না থাকাই 
স্বাভাবিক। ব্রিপুরার ইতিহাঁস-লেখক নিজ দেশের অগৌরবের কথা কেনই-বা 
লিখিবেন? কিন্তু ১৫১৩-১৪ শ্বীঃ অবের দ্রিকে চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার কিয়দংশ 
হুসেন শাহের সেনাবাহিনীর অধিকারে ছিল, এবং তাহার নেতৃত্বভার পরাগল' 
খানের উপর পডিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সোনারগীও অঞ্চলে একটি 
মসজিদে ১৫১৩ খ্রীঃ অন্দে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি পাওয়া গিযাছে। 
তাহাতে মসজিদ-নির্মাতা খওয়াস খান ত্রিপুরার “সর-এ-লস্কর” অর্থাৎ শাঁসন- 
কর্তা বলিয়। উল্লিখিত হইয়াছেন ।৫২ অতএব অগ্রমান করা যায় যে, 
১৫১৩ হীঃ অব্দ বা তাহার কিছুপূর্বে পরাগল খান চট্টগ্রামের শাসনকর্তা বা লক্কর 
হিসাবে প্রেরিত হন। কারণ তিনিই এই অভিযানে কুমার ন্ুসরৎ খানের 
সঙ্গী হইয়াছিলেন।৫৩ কিন্তু পরাগলের পুত্র ছুটিখান ত্রিপুররাজকে যথার্থ 
দমন করিযাছিলেন, এবং এই বীরত্বের ভন্ত তিনি হুসেন শাহের নিকট অভ্যর্থনা 
ও খেলাত লাঁভ করিয়াছিলেন । সুতরাং ছুটিখান যখন লক্করী পান, তখনও 
হুসেন জীবিত ছিলেন। হুসেনের রাজত্বকীল ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খ্রীঃ অব্ধ 
পযন্ত বিস্তৃত । ১৫১৩-১৪ খ্রীঃ অবে ত্রিপুরার অভিযান প্রেরিত হয, সেই 
সময়েই পরাগল চট্টগ্রামের “লঙ্কর” রূপে শাসনভার গ্রহণ করেন। 


«২ সুথসয় মুখোপাধ্যায়__বাংলার ইতিহাসের ছুখো বছর, পৃ. ২২৯ 
*৩ কেহ কেহ মনে করেন যে, চট্টগ্রাম অভিযানে পরাগ খানের কোন যোগাযেগ ছিল' 
ন। চট্টগ্রাম পুর্ব হইতেই গৌড়ের সুলতানের অধিকারে ছিল। তবে বোধ হয ত্রিপুররাজ 
ধন্থমাণিক বিছুকালের জন্য গৌড়েশ্বরের হাত হইতে চট্টগ্রাম কাড়িয়। লইয়াছিলেন (১৫১৩-১৪)। 
তারপর চট্টগ্রাম পুনরিধকার ও ভ্রিপুররাঁজকে শাস্তি দিবার জন্ত হুসেন শাহ নিজ পুত্রকে প্রেরণ 
করিয়।ছলেন। (দ্রষ্টব-_স্থময় মুখোপাধ্যায়ের উল্পখিত গ্রস্থের ২"য পৃষ্ঠ।) কিন্তু হুসেন শাহ 
যে ত্রিপুররাজকে শায়েন্ত। করিতে পরাগলকে পাঠাইয়।ছিলনে, তাহাতে সন্দেই নাই; কার 
১৬৮৮ খ্রীঃ অব্দের € ১৬১* শক ) একটি পুখিতে আছে £ 
সুলতান হোন পঞ্চম গৌড়নাথ। 
ত্রিপুরের ভার সমপিল যার হাথ ॥। (সা. প. প. ১৩২৪) 


মহাভারতের আদিযুগের অন্বাদ ৫৯৭ 


জুটিখান নিশ্চয় ১৫১৯ খ্ীঃ অব্যের মধ্যেই লঙ্করী পাইয়াছিলেন, কারণ 
এই সময়ে তিনি ত্রিপুররাজকে একেবারে কোণঠাসা করিয়াছিলেন। সুতরাং 
"অনুমান করিতে হয় যে, পরাগল খান অধিক দিন লস্করী ভোগ করিতে 
পারেন নাই। ১৫১৩-১৪ খ্রীঃ অবের পূর্বে তিনি লম্করী পান নাই, এবং ১৫১৯ 
রী: অবের পূর্বেই তাহার পুত্র ছুটিখান লস্করী পাইয়াছিলেন। বোধহয় পিতার 
'চেয়ে পুত্রের কৃতিত্ব সমধিক বিবেচিত হইয়াছিল, তাই কবীন্দ্রের মহাভারতের 
'কোথাও কোথাও ছুটিখানের উল্লেখ আছে, এবং শ্রীকরনন্দী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে 
ছুটিখানের নানাবিধ সদগুণের উল্লেখ করিয়াছেন। হুসেন শাহের রাজত্বকালের 
(১৪৯৩-১৫১৯) মধো কবীন্দ্রের মহাভারত অবশ্যই রচিত হইয়াছিল, এমন কি 
ছুটিখানের নির্দেশে রচিত শ্রীকরনন্দীর অশ্বমেধ পর্বও হুসেন শাহের 
শাসনকালের মধ্যে স্ুচিত হইতে পাঁরে। হুসেনের পুত্র স্ুসরৎ শাহের সময়ে 
প্রীকরের অশ্বমেধপর্ব রচিত হইলে কবি নিশ্চয অধিকতর গৌরববাচক শব্দে 
তদানীন্তন স্থলতানের গুণগান করিতেন। অতএব আমাদের অনুমান, শ্রীকর- 
নন্দীর কাব্য ১৫১৯ খ্রীঃ অবের কাছাকাছি সমযেই রচিত হইয়াছিল। 


গ্রীকরনন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর ॥ 

ডঃ মুহম্মদ শাহীছুলাহ ১৩৩১ সালের 'প্রতিভা*্ম (৪র্থ সংখ) একটি 
প্রবন্ধে (*শ্রীকরনন্দী কবীন্র পরমেশ্বর” ) প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিযাছেন যে, 
কবীন্ত্র ও শ্রীকরনন্দী দুইজন পৃথক কবি নহেন। কবিব আসল নাম 
শ্রীকরনন্দী, “কবীন্দ্রপরমেশ্বর; শাসনকর্তা প্রদত্ত উপাধি, এইবপ অঙ্গমানের 
কারণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্ভালয়ে রক্ষিত শ্রীকরনন্দীর পুথিতে কবীন্দ্রের বচন। 
পাওয়া যাইতেছে । এমন কি, তিনি (কবীন্দ্র) যে ছুটিখানের আদেশেই 
কাব্য রচনা কবিতেছেন, তাহা স্পষ্টই নির্দেশ করিযাছেন। এইবপ কয়েক ছত্র 
উল্লেখ করা যাইতেছে £ 


(১) অশ্বমেধ পুণ্যকথ| অমৃত লহরী। 
পিবস্ত ভকত জনে ছুই কর্ণরি | 
লমগর পরাগল খানের তনয়। 
কর্ণসম দাত। ছুটাখান মহাশয় || 
তাহার আদেখমাল। মাথে আবোপিয়া । 
কবীন্ত্র পরমেশ্বর পাঞ্চালী রচিয়! ॥ 


৫৯৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


(২) শ্রীকরনন্দীর আর এক পু'ঘিতে কবীন্জরের ভণিতা আছে ॥ 
অশ্থমেধ যজ্ঞ শত তঙ্কের সার । 
কবীল্্র পরমেশ্বর রচিল পয়ার || 

(৩) কবীন্দ্ের এক পুথিতে ছুটিখানের এইরূপ উল্লেখ আছে £ 
তনয় যে ছুটাখান পরম উজ্জ্বল। 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিল সকল।। 

( তিনটি উদ্ধ'তি ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি হইতে গৃহীত ) 
ইতিপূর্বে আমর! দেখিয়াছি যে, বসন্তকৃমার চট্রোপাধ্যায়ও ঢাক| বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পু'থিগুলি পরীক্ষা করিয়া কবীন্দ্রের ভণিতাযুক্ত অনেক পু'খিতে শ্রীকরনন্দীরও 
অনেক ভণিতা পাইঞ়াছেন। তাই তিনিও শহীহুল্লাহ সাহেবের প্রবন্ধান্ুসারে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দী একই কবি। 

শহীদুল্লাহ ও বসম্তকূমার__উভয়েব যুক্তিই অত্যন্ত দুর্বল। কবীন্দ্র ও 
শ্রীকরনন্দী প্রায় এক সময়ের কবি, একই শাসকবংশের ছায়াতলে ছিলেন, এবং 
উভয়েরই অবলম্বন মহাভারত । তবে কবীন্দ্র সমগ্র মহাভারতের অন্ঠবাদ 
করেন, আর শ্রীকরনন্দী শুধু জৈমিনি ভারতের অশ্বমেধ পর্বের অগ্গবাদ করেন। 
বস্ততঃ শ্রীকরনন্দীর ভণিতাযুক্ত অশ্বমেধ পর্বের পুঁথিতে কবীন্দ্রের ভণিতা নাই, 
কিন্তু যে অশ্বমেধপর্বগুলি কবীন্দ্রের গ্রন্থের সঙ্গে ঠাই পাইয়াছিল, তাহাতেই 
ভণিতার এইরূপ গোলমাল স্বাভাবিক। শ্রীকরনন্দী যে শুধু জৈমিনি ভারতের 
( অশ্বমেধ পর্ব) অন্বাদ করিযাছিলেন, তাহার প্রমীণ-_শ্রীকবনন্দীর ভণিতাযুক্ত 
অশ্বমেধ পর্বের পুঁথির গোডাতেই দেখা যাইতেছে যে, ছুটিখান পণ্তিতদেব নিকট 
জৈমিনি ভাবতের অশ্বমেধ পরিকল্পন| শুনিয়া তাহাই দেশভাষায় শুনিতে চাহিলেন 
এবং তাহার আদেশ পাইয়া শ্রীকরনন্দী অশ্বমেধ পর্ব রচন1 করিলেন ।৫৪ 

এ সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিত হইয়া বলা যাইতে পারে যে, কবীন্দ্র পরমেশ্বর 
ও শ্রীকরনন্দী পৃথক কবি, যদিও প্রায় এক সময়ে আবিভূর্তি। লিপিকারদের 
অজ্ঞতার জন্য একের পু'থিতে অপরের ভণিতা চলিয়া গিযাছে। লিপিকাঁর বা 
পাঁচালীগায়ক, পাঠক ও কথকগণ শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য ছুই কবির 
গ্রন্থ হইতেই বাছিয়! বাছিয়া অংশসমূহ নির্বাচন করিতেন, স্থতরাং কবীন্দ্রে 
মহাভারতে শ্রীকরনন্দীর রচনা! ও ভণিতা দেখিলে বিস্মিত হইবার কি আছে? 
আর তাহা ছাড শ্রীকরনন্দীর অশ্বমেধপর্ব অধিকাংশ সময়ে কবীন্দ্রের পুথির 


«৪ ছত্রগুলি ইতিপূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে । 


মহাভারতের আদিযুগের অনুবাদ ৫৯৯ 


সঙ্গেই মিলিতেছে। এরূপ জোডাতালির সময় নানা বিভ্রাট ঘটা সম্ভব ॥ 
উপরস্ত উৎসাহী লিপিকার বা গায়ক কথকগণ একজনের রচনায় স্বচ্ছন্দে অপরের 
ভণিতা চালাইয়া দিতেন। বৈষ্ণবপদাবলীতে যেরূপ ভণিতার গোলমাল 
হইয়াছে, বাংল। সাহিত্যের অন্বান্ত শাখায় সেরূপ হইতে বাধা কোথায়? 
বিশেষতঃ কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দী যখন প্রায় এক সময়ে আবিভূর্ত 
হইয়াছিলেন, তখন তাহাদের রচনায় আরও অধিক বিশৃঙ্খল! ঘটিবার সম্ভাবনা 
অবশ্য একটু স্থক্ষভাবে দেখিলে ই জনের রচনার মধ্যে কিছু কিছু স্বাতন্ত্য 
লক্ষ্য করা যাইবে। কবীন্দের রচনায় বর্ণনার বাহুল্য, ভাষা প্রয়োগে কিঞ্চিৎ 
অসতর্কতা আছে, সংক্ষেপীকরণের দিকেই তাহার প্রবণতা অধিক। কোন 
কোন স্থলে তিনি আলঙ্কারিক কৌশলও আমদানি করিযাঁছিলেন। অপরদিকে 
শ্রীকরনন্দীর ভাষা ঈষৎ লঘু ধরনের, অনাবশ্তক অলঙ্কার তাহার রচনায় বিশেষ 
নাই, পরিহাস ও ব্যঙ্গের দ্রিকে তাহার আকর্ষণ ছিল, কিন্তু কবীন্ছ্রের রচনায় 
ব্যঙ্গপরিহাস বিশেষ স্থলভ নহে। 


গ্রীকরনন্দীর কবিত্ব ও জৈমিনি ভারত ॥ 


জৈমিনির নামে প্রচারিত অশ্বমেধপর্বটি যে শ্রীকরনন্দীর প্রধান অবলম্বন, 
তাহা তিনি কাব্যের প্রারন্তেই স্বীকার করিয়াছেন। সমর বিজয়ী এবং হুসেন 
শাহের নিকট অতিশয় সম্মানপ্রাপ্ত ছুটিখান চট্টগ্রামকে কল্পনার বলে যেন 
ইন্দরপ্রস্তেব অশ্বমেধ যজ্জে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই তাহার 
নির্দেশে শ্রীকরনন্দী তজমিনির অশ্বমেধপর্বের ঈষৎ সংক্ষিপ্ত অন্বাদ করেন। 
বলাই বাহুল্য আক্ষরিক অন্ঠবাদ তাহার উদ্দেশ্ত ছিল না, মূল ঘটনাকে লম্করের 
বোধগম্য ভাষায় বর্ণনা করিযা তিনি নিজ পৃষ্ঠপোষকের অনুগ্রহ অর্জন 
করিতে চাহিয়াছিলেন। কাজেই হুবহু ভাষান্তরের দিকে তাহার বিশেষ লক্ষ্য 
ছিল ন|। তাই বলিয়৷ তিনি কবীন্দ্রের মতে! অতিসংক্ষেগীকরণের রীতিও 
অবলম্বন করেন নাই। নিয়ে মূল জৈমিনির গছ্যান্ছবাদ এবং শ্রীকরনন্দীর পয়ারে 
রূপান্তরের উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ 


জৈমিনি ভারত £ 


ভীম কহিলেন, পুত্র, যেদিন আমর! তোমার পিতাকে বধ করিয়াছি, সেইদিন হইতেই 
তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিলেই আমাদিগের অত্যন্ত লজ্জা উপস্থিত হয়। বৃষকেতু 
কহিলেন,--অপরাপর ক্ষত্রিয় ধর্মামূসারে কুৎসিতকর্ণা! পিতাকে যন্ধে নিহত করিয়। 


৬০০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


তাহার উপকারই করির়।ছেন, ইঠাতে আর লঙ্জার বিষয় কি? তিনি আপন সহোদর- 
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া অবিনীত ধর্মাবিদ্বেধী হূর্য্যোখনের সেব! করিয়! কি সাধুকারধ্য 
করিয়াছিলেন? নারীকুলের আদর্শভূত। ভ্রৌপদীকে সভা মধ্যে গুরুজন সমক্ষে সেইরাপ 
অপমানিত! দেখিয়াও উদ্বাসীগ্ঘের গ্যায় উপহাস কর] কি তাহার কর্তব্য বর্ম 
হইযাঁছিল 1****** অতএব পাপকর্পা পিতাকে নিহত করিয়া পাগুবেরা কখনই দুক্ৃতি 
ভাজন হয়েন নাই । হে মহামতে। ইহাতে আপনাদিগের কিছুমাত্র লজ্জার সম্ভাবনা 
নাই। আপনাদিগের প্রসাদে তিনি হ্র্্যলেকে গমন করিয়াছেন ।****** 

( চন্দ্রনাথ বন্থ অনুদিত ) 


শ্রীকবনন্দীর রচন] £ 


কি পুনি তোন্গার বাপ যে হান্ত মারিল। 
তোর মুখ চাহম ধে লজ্জ। আবরিল ॥। 
এ হেতু তোন্গারে পুনি খাইবারে সমর । 
বলিবারে একমুখে না আইসে উত্তর 
ভীমের বচনে বুষকেতুএ বোলস্ত | 
না করিল! অপকর্ম শুন মতিমন্ত || 
উপকার কৈলা মোর জনক সংহারি । 
সদা এ আছিল দুষ্যধন সেবাকারী | 
ধর্মেত হয়ন্তি তেঞ্ি পাত্র তনয। 
নিজ সৈম্য এডি কৈল শক্রতে বিনয || 
রজস্বলা দ্রৌপদীরে কামহত চিত্তে। 
আলোকন করি সব সভার বিদ্দিতে || 
সে সব অধর্নাশ কৈলে তুদ্গি সব। 
সম্মুখ সমরে তান কৈল। পরাভব || 
স্বর্গে গেল৷ বাপ মোর তোলার গুসাদে | 
উপকার মানি আন্গি না চিন্ত প্রমাদে || 

( দীনেশচন্ধ সেন সম্পাদিত প্রীকরনন্দীর অশ্বমেধপর্ব ) 


এখানে লক্ষ্য করা যাইবে, অন্তবাদ ঠিক আক্ষবিক না হইলেও, মূল কথাগুলি 
বিশেষ বাদ পে নাই। শ্রীকবনন্দী শুধু অশ্বমেধ পর্বের অঙ্গবাদ করিয়াছিলেন 
বলিয়া অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিসরে মূলকে অনুসরণ কাঈিতে পারিয়াছিলেন-. 
সে সুযোগ কবীন্দ্ের ছিল ন1। কারণ কবীন্দ্র পুরা ব্যাস ভারতকেই অবলম্বন 
করিয়াছিলেন বলিষ' স্বল্প পরিসরে শুধু কাহিনীটিকে বিবৃত করিয়াছিলেন । 


মহাভারতের আদিযুগের অনুবাদ ৬০১ 


শ্রীকরনন্দীর রচনাগত একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার মতো। ইতিপূর্বে 
আমর! শ্রীকরের রচনায় হাশ্ত-পরিহাসের কথা বলিয়াছি। জৈমিনি ভারতে 
কিছু কিছু কৌতৃকরসের পরিচয় আছে, ব্যাস-সংহিতার বিরাট পরিসর, প্রচণ্ড 
সংঘর্ষ ও আসন্ন বিনাশের পটভূমিকায় লঘু কৌতুক ও হান্তরস ঠিক জমিতে 
পারে নাই। কিন্তু জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বে পরিচ্ছন্ন সংস্কতে কয়েক স্থানে 
কৌতুকরস চমৎকার ফুটিয়াছে। শ্রীকরনন্দীর কবিপ্রকৃতি হাস্তকৌতুকের প্রতি 
বিমুখ ছিল না, তাহা ছুই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে। 
অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্থের সঙ্গে ভীমের যাইবার প্রস্তাব উঠিলে কৃষ্ণ আপত্তি 

করিয়া বলিলেন, ভীম স্থলোদর, বহুভক্ষক, রাক্ষপীভাধ'সহচর ; অতএব এনপ 
ব্যক্তিকে এই দুরূহ কর্মে প্রেরণ করা কর্তব্য নহে। এই উক্তিতে ভীম চটি] 
উঠিয়া কিঞ্চিৎ ব্যক্গের স্থরে কৃষ্ণকে বলিলেন £ 

কৃষ্ণের বচনে ভীম রুষিয়। বলিল। 

মোকে মন্দ বল কৃষ্ণ নিজ ন। দেখিল || 

তোন্ধার উদরে কৃষ্ণ বৈসে ত্রিতৃবন ॥ 

আন্ধার উদরে কত ওদন ব্যঞজন | 

তুমি সুলোদর নহে, আমি সুলোদর । 

বিমগ্রিয়। চাহ কু্ণ দেব দামোদর ॥ 

সংসার উপাডিয়। স্থষ্টি খাইবা তুঙ্গি। 

তোন্গা হোস্তে বু ভক্ষ হইলু কি আন্গি॥ 

ভালুক কুমারী তোন্গার ঘরে জন্বাবতী। 

ত৷ হোতে অধিক নিকি হিড়িম্থা। যুবতী ॥ 

নিজনারী সত্যভাস। প্রিয় করিবার । 

রণেত জিনিল জ্যেষ্ঠ ভাই আপনার ॥ 

ক্ষিতিত আনিল তুঙ্গি পুষ্পপাবিজাত। 

দেবগণে পাইল ব্ছল উৎপাত ॥। 

তু্দি নারীজিত নহে আন্গি নারীজিত। 

আপন না চাহি মোকে বোল বিপরীত ॥ 


ভীমের কৌতুকমিশ্রিত ব্যঙ্গোক্তিতে কৃষ্ণ ঠিক জবাব পাইয়া খুশী তইলেন 


ভীমের বচনে কৃষ বছ আনন্দিল | 
ভাল ভাল বলি ভীম উঠি আলিঙ্গল ॥ 


এই তীক্ষ বাকৃরীতি ভারতচন্দ্রকে ম্মরণ করাইয়া ঘেয়। এ রচনা শ্রীকরের নিজস্ব 


৬০২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


স্থষ্টি হইলে আমরা এই কবিকে মধ্যযুগীয় বাংল! সাহিত্যে একজন বিরল 
প্রতিভার কবি বলিয়া বিশিষ্ট সম্মান দিতে পারিতাম।৫৫ এই অংশ উদ্ধত 
করিয়া দীনেশচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছিলেন, “ভাষার জটিলতা হেতু উদ্ধত 
ছত্রগুলিতে তোত্লার রাগ মনে পড়ে” (“বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য )। কিন্তু যুগ 
ও স্থানীয় উপভাষার প্রভাব বিচার করিলে “আদ্ধি' “তুদ্দি' প্রয়োগকে “ভাষার 
জটিলতা বলা যায় না। তোত্লাঁর রাগ, অর্থাৎ ক্রোধের বশে তোত্লার যেমন 
রাগ প্রকাশের ভাষা বাধ! পাধ, সেইরূপ । উল্লিখিত দৃষ্টান্তে কিন্তু ভাষা বাধ! 
পায় নাই, বরং ব্যঙ্গের খোঁচায় ভাষা তীক্ষতর হইয়াছে । 
আর একটা তীব্র ব্যঙ্গের দৃশ্ট উদ্ঘাটিত করা যাইতেছে । অশ্বমেধ যজ্ঞ 

দর্শনে সমাগত দ্রৌপদীকে সত্যভামা পঞ্চন্বামীর মনোরঞ্জনকারিণী বলিয়া তীক্ষু 
ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন £ 

দেখী সত্যভাম! তবে পাইফা অবকাশ। 

দ্রৌপদীকে ঝেলে তবে কিছু পরিহাস ॥| 

ষোডশ গহত্র নাগী আদ্ধি একত্রিত । 

এক কৃষ্ণে করিবারে ন। পারি তাপিত।। 

তুঙ্গি একাটিনী নারী বডাহি চাতুরী। 

পঞ্চজন নায়কের থাকা আশ! পুরি || 

কেনত উপাএ জান ভাল তুদ্গি দেবি। 

উদ্দেশে জে তোন্ষাক চরণ আন্দি সেবি ॥ 
এই বঙ্গকৌতুক কিন্তু মূল জৈমিনিতে তীক্ষ ব্যঙ্গের তীব্র জালায় পর্যবসিত 
হইয়াছে । সেখানে পরিহাসের ঝৌকে সত্যভামা রুচিব সীমা লঙ্ঘন করিযা 
ভ্রৌপদীকে বলিযাছিলেন, “তুমি কিরূপে পঞ্চপাগ্ডবকে বশে রাখিযাছ ? 
আমরা একমাত্র পতিকেও বশ কবিতে পারিলাম ন।।..অয়ি বরাননে ! বোধ 
হয় তুমি বাস্্দেবকেও আপনার আধত্ত করিয়াছ। তুমি তাহার ভগিনী, কিন্ত 


/ «* জৈমিনি ভারতেও এই রূপ তীক্ষ উক্তি-প্রত্যুক্তি আছে ; সেখানেও ভীম অনুরূণ কোপ- 
কটাক্ষে ব্যঙ্গ করিয়। বলিয়াছেন, " আপনি নিখিল ভুবন উদরে ধারণ করিয়া! আমাকে স্থুলোদর 
বিয়৷ নিন্না। করিতে লজ্জা! বোধ করিতেছেন না । আমার রাক্ষস ভায্য। ত্য বটে, কিন্ত আপনি 
গুণজ্ঞ হইয়াও রুক্িণী দেবীকে কুরপাবোধে কিরাপে ভল্গুক ছুহিত| জান্ববতীকে ভার্ধযারূপে 
গ্রহণ করিলেন ।*****আপনি স্ত্রীর নিমিত্ত সুরতরু পারিজ।ত উতৎপাটন ক।রয়। আনিয়াছিলেন, 
স্থতরাং আপনার অপেক্ষা স্ত্রাজিত ও কামুক আর কে আছে? (চন্দ্রনাথ বনু কর্তৃক মূল সংস্কৃড 
হইতে অনুদিত। ) 


মহাভারতের আদিযুগের অগ্গবাদ ৬০৩ 


কিরূপে তিনি তোমার হৃদয় গ্রহণ করিলেন, ক্ষণমাত্রও তিনি তাহা পরিত্যাগ 
করেন না। তুমিও এই হ্রি বিন! ক্ষণমাত্র প্রাণধারণে সমর্থ হও না। তুমি 
সর্বদা অস্তঃপুরে রুদ্ধ ও নিত্য পঞ্চপাগুবের সন্পিহিত আছ। তথাপি, কি উপায়ে 
গোবিন্কে আয়ত্ত ও বশীভূত করিলে, বল। ঈর্ুশ গহিতকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া 
এই সকল মহাজনের নিকট তোমার কি লজ্জা বোধ হয় না? অথবা 
আমাদিগকেও তোমার ভয় হয় না?”৫৬ বলাই বাহুল্য শ্রীকরনন্দীর বণিত 
সত্যভামার উক্তি নিছক রঙ্গপরিহাসের ব্যাপার, দ্রৌপদী-বাসুদেব সংক্রান্ত কোন 
অশোভন ইঙ্গিত নাই। কিন্তু মহামুনি জৈমিনির অশ্বমেধপর্বে সত্যভামাঁর 
রঙ্গপরিহাস তীব্র, কটু ও অশুচি হইয়া পড়িয়াছে। এই দিক দিয়া বাঙালী 
কবির রুচিজ্ঞানের মান্রা প্রশংসনীর | 

জৈমিনি ভারতে ভীম ও কৃষ্ণের আহার ও রঙ্গরসের যে বর্ণনা আছে, তাহ। 
সংস্কৃত সাহিত্যে একপ্রকার ছূর্লভ বলিলেই চলে। শ্রীকরনন্দী এই অংশটুকু 
অন্তুবাদ করিলে আমরা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে উত্কৃষ্ট কৌতুকরসের পরিচয 
পাঁইতাম। যাহা হউক, কবি স্বল্প পরিসবের মধ্যে জৈমিনি ভারতের মূল 
ঘটনাকে যথাসম্ভব অবিকৃত রাখিয| বর্ণন1 করিয়াছেন, এবং বর্ণশা আলঙ্কারিক 
কবিত্বে খুব একটা সমৃদ্ধ ন। হইলেও স্বচ্ছন্দ প্রবাহের জন্য প্রশংসা দানি করিতে 
পারে । কাশীরাম দাস পল্লবিত কবিত্ব প্রকাশ করিয়া মহাভারত কাব্যকে যেরূপ 
শিল্পরূপ দিয়াছেন, কবীন্দ্র পরমেশ্বর বা শ্রীকরনন্দী_কাহারও রচনায় সেবপ 
স্থটধর্মী পরিচয় পাওয়া যাইবে না, কিন্তু “ভাঁরত'-পথের তীহারা প্রথম পথিকৃৎ 
বলিয়া মধ্যযুগীব বাংল! সাহিত্যে শ্রদ্ধাসম্মান পাইবার সম্পূর্ণ অধিকারী । 


|| 8 || 
অঞ্জয়-সমন্যা। 
মধ্যযুগীর বাংলা সাহিত্যে সঞ্জয়ের মহাভারতের কিছু কিছু পুঁথি এই যুগেও 
আসিয়া পৌঁঁছাইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশাল! ও বঙ্গীর সাহিত্য 
পরিষদে আমরা সগ্জয়ে ভণিতাযুক্ত মহাভীরতের কয়েক পর্ব দেখিয়াছি | বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কয়েকখানি পৃথিতে আবার সঞ্জয়দাস ভণিতা রহিয়াছে ।৫৭ 


«৬ চন্দ্রনাথ বন্থ অনুদিত জৈমিনি ভারত | 
৭৭ পুথি সংখ্যা--৬১৪৯ € আদি-প্রোণ ), ৬১৫* € বিরাট, ভীম্ম ), ৬১৫৪ ( দ্রৌপদী 
দ্ধ, সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার ), ৬১৫৬ (মুষল পর্ব ) এবং ৬১৫৭ € দ্লানপর্ধ )। 


৬5৪ ংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সঞ্চয় সম্পর্কে সর্বপ্রথম দীনেশচন্দ্র প্রচার করেন যে, কবীন্ত্র নহেন, সঞ্জয়ই 

মহাভারতের আদি অঙ্গবাদক, “অনেক স্থলেই ববীন্দ্র সঞ্জয়ের তুলি ধরিয়া 
চিত্রগুলি বিকাঁশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ("বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য? )। অর্থাৎ 
বীনেশচন্দ্রের মতে সপ্য়ই সর্বাদৌ মহাভারতের অনুবাদ করেন, তৎপরে কবীন্ত 
সেই সগ্তয়ের রচনাকেই আত্মসাৎ করিয়া ও রং ফলাইয়! পরাগলের সভায় 
খ্যাতি লাভ করেন । ১৬শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কবীন্ছ্রের মহাভারত 
রচিত হয়; তাহা হইলে সঞ্জয়ের মহাভারত নিশ্চয় তারও পূর্বে রচিত 
হইয়াছিল ।/ দীনেশচন্দ্র শুধু সপ্তয়ের মহাভারতই আবিষ্কার করেন নাই, কবির 
গোত্রকুলের খবরও বাহির করিযাছেন। তিনি সঞ্জয়ের একখানি গুথিতে কবির 
কূলপরিচায়ক এই পয়ারটি পাইযাছিলেন £ 

ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যেজন্ম। 

সগ্য়ে ভারতকথা কহলেক মনন ॥ 
বিক্রমপুরে ণাঁকি ভরদ্বাজগোত্রীয বৈগ্ভবংশ আছে। দীনেশচন্দ্র কল্পনার রং 
চড়াইয়া অন্রমান করিযাঁছেন, “ইনি (সঞ্জয়) হযত সেই কুলই উজ্জ্বল করিয়া- 
ছিলেন, কারণ তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এপ উক্তি কোথাও নাই” (বঙ্গভাষ! ও 
সাহিত্য )। তীহার এ দিদ্ধান্ত যে যথেষ্ট যুক্তিসহ নহে, তাহার প্রমাণ 
সঞ্শযেব কোন কোন পুথিতে তাহাকে ব্রাহ্মবকুমার ৰপে উল্লেখ করা 
হইয়াছে ।৫৮ বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত সঞ্জয়ের 
এক পুঁথিতে এই ছুই ছত্র পাইগাছিলেন £ 

দেব অংশে উৎপত্তি ব্রাঙ্গণকুমার | 

সঞ্জয় রচনা কৈল পাঁচালি প্রকার ॥ 
স্থতরাং সগ্তষ বিজযপপ্ডতিতেব মতো লিপিকর সৃষ্ট কাল্পনিক ব্যক্তি নহেন, 
এই নামে প্রকৃতই কোন কবি বর্তমান ছিলেন এরপ বিশ্বাস করিবার পক্ষে 
অনুকূল যুক্তি আছে। দীনেশচন্্রও নাকি অক্রুবচন্দ্র সেনের নিকট সঞ্জষ 
মহাভারতের একটি দুর্লভদর্শন পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখিয়াছিলেন। যাহা হউক দীনেশ- 


৫৮ আর একখানি পু"থিতে আছে-- 
ভরদ্ধাজ উত্তমবংশ জন্ম সাধুকুলে। 
সঞ্জএ ভারতকথ। কহে কুতুহলে ॥ 
১৩৫৫ সনের সাহিতা-পরিষৎ-পত্ত্িকায় সুধ রকুমার সেনের প্রবন্ধ '"জ্ীকর নন্দী, বিজয় 
পণ্ডিত ও সঞ্জয় কবির মহাভারতে” উল্লিখিত । 


মহাভারতের আদিযুগের অনুবাদ ৬০৫ 


চজ্জের মতে অগ্রবর্তী সঞ্তয়ের বর্ণনাকে আত্মসাৎ করিয়া কবীন্দ্র পরমেশ্বর 
যশের অধিকারী হইয়াছেন, তাই কবীন্ত্র ও জঞ্য়ের রচনায় এত সাদৃশ্য দেখা! 
যায়। 


নগেন্দ্রনাথ বস্ত্র তথাকথিত বিজয়পর্ডিতের পুথি সম্পাদন! কালে বিজয়পপ্তিত 
ও সঞ্জয়ের রচনার মধ্যে গভীর সাদৃশ্ত লক্ষ্য করিয়াছিলেন । শুধু তাই নহে, তিনি 
দেখিয়াছিলেন যে, “সঞ্নয়ের ভারত পাঁচালী ও কবীন্দ্রের পরাগলী ভারত এক 
ছাচে ঢালা ।” আর এক স্থলে তিনি বলিতেছেন, “সঞ্জয়ের শকুম্তলার 
উপাখ্যান, যযাতি চরিত, শাস্তনুচরিত প্রভৃতি ভারতের প্রথমাশ বাদ দিয় 
কৌরব ও পাগুবগণের উৎপত্তি হইতে স্ত্রীপব পর্যস্ত সয় যেরূপ ভাঁবে ও যেরূপ 
ভ।ষায় রচন1] করিয়াছেন, বডই আশ্চধের বিষয় বিজয়পপ্ডিতের বচনার মধ্যেও 
আমরা এরূপ ভাঁব ও ভাষার এক্য পদে পদে পাইয়াছি।....*স্ৃবিজ্ঞ সমীলোচক 
উভয়েরই রচন! অভিনিবেশ সহকারে পাঁঠ করিলেই স্বীকার করিবেন, এক খ্)ক্তি 
রচন। করিয়াছেন, অপর ব্যক্তি তাহাই নকল করিয়াছেন” (বিজয়পগ্ডিতের 
মহাভারতের ভূমিকা )। নগেন্্নীথের মতে বিজয়পপ্ডিতই প্রাচীনতম অন্ঠবাদক 
সঞ্জয় তাহাকেই নকল করিয়াছেন, কোথাও-বা কিছু কিছু নিজেও রচনা 
করিয়াছেন। তাহা মত দীনেশচন্দ্রের মতের বিপরীত । দীনেশচজ্দ্ের মতে, 
সঞ্জই প্রাচীনতর অনুবাদক, কবীন্দ্র তাহাকেই অন্করণ ও অনুসরণ 
করিয়াছেন । 


বসন্তকূমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৩৪ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এ বিষষে 
গবেষণা করিয়! দেখা ইয়াছেন যে, কবীন্দ্রই ( অথবা শ্রীকরনন্দী) আসল অনুবাদক, 
সগ্তয়ের নামে কোন অনুবাদ-মহাভারত পাওয়া যায় নাই। পুঁথির লেখক, 
অভিসন্বিপরায়ণ কবিধশঃপ্রার্থী ব্যক্তিরা কবীন্দ্রের গ্রস্থকেই সঞ্জয়ের ভণিতাধ 
চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন | কারণ ববীন্দ্র ও সগ্তয় মহাভারতের মধ্যে 
প্রায় হুবহু মিল লক্ষ্য করাযায়। বসস্তকুমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবীন্র ও 
সঞ্জয় মহাভারতের পুথি মিলাইয়! দেখিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । 
আমরাও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পু'থিশালায সংরন্িত কবীন্দ্র ও সঞ্জয় 
মহাভারতে একই পর্বের পুথি মিলাইয়। দেখিয়াছি যে, উভয়ের মধ্যে আদৌ 
কোন পার্থক্য নাই। এখাঁনে কবীন্তর ও সঞ্জয়ের মহাভাত হইতে ছুইটি 
দৃষ্টান্ত উল্লিধিত হইতেছে £ 


১০৬ 


বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


কবীন্দের মহাভারত-__ 


সঞ্জষ মহাভারত-_ 


কচ ] ধিয়! তবে বোলে দেবজানি। 
পুপ্পবনে গিয়া মোরে পুদ্প দেয় আনি ॥ 
কৈম্ঠার বচনে কচ চগ্সিল ত্বরিতে। 
পুপ্পবন মধ্যে দিয়! পুষ্প আনি দিতে ॥ 
কচকে পাইয়। লাগ কাটিলেক বেটি। 
প্রাণ নেইল তার অগ্নি দিয় পুডি ॥ 
থণ্ড খণ্ড করি মাংশ জল আনে রিতি। 
যুক্ররে খোবাইল তার মদ্ধের সংহতি ॥ 
বিকাল সময় হৈল কচ নাইল ঘরে। 
কচ ন! দেখিয়। কৈস্তা। ব্যাকুল সত্বরে ॥ 
বাপের সাক্ষাৎ গিয়! কহে হবদনি। 
ঘবেত না আইল কচ_কিহেতু না জানি ॥ 
(ক. বি. পু*.--২১৪৮ ) 


কচ সঙ্গে দিয়া বাক্য বোলে দেবজানি। 

পুষ্পবনে গিয়া মোরে পুষ্প দেয় আনি ॥ 

কন্যাব বচনে কচ চলিল। তোরিৎ। 

পুষ্পবন মৈদ্ধে যাএ পুস্পের নিচিত ॥ 

সর্তরে আিয়। দৈত্য মারিলেক বেড়ি । 

প্রাণ লইয়! তারে অগ্নি দিষা পুর ॥ 

খণ্ড খণ্ড করি মাংস যেন য়াছে নিত্য । 

যুক্রের খাবাইল নিয় মৈছ্যের সহিত ॥ 

বিকাল সময় হেল কচ ন। বাইল। 

কচ না৷ আইল কগয! ব্যাকল হৈল ॥ 

বাপের ঠাইতে বোলে কন্তা যুবধনি। 

ঘরেত না আইল কচ কি দৈব না জানিৎ* ॥ 
(ক. ষি প..--৬১৪৯) 


** ঢাক! বিশ্ববিভ্ভালয়ের পু-খিতেও এইরূপ সাদৃগ্ঠ দেখ। যায় ঃ 


কবীন্দ্র-- 


কালি তোর দ্বারেতে আসিব একরথ । 
অতি বিল্যৈক্ষন রথ ন। ভুবনেত ॥ 


মহাভারতের আদিযুগের অঙ্ছবাদ ৬০৭ 


এইভাবে কবীন্দর ও সঞ্জয়ের মহাভারত তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে এইকূপ 
অসংখ্য সাদৃশ্য দেখা যাইবে। কবীন্দ্রের সন তারিখ ও অস্তিত্ব স্প্রমাণিত করা 
গিয়াছে! অতএব সঞ্জয় নামক কোন কবি বর্তমান ছিলেন না, কবীন্দ্রের 
মহাভারতই অন্পম্বল্প পরিবর্তন সহ সঞ্চয় ন'মে চলিয়াছে, এরূপ অশ্গমান নিতাস্ত 
অযৌক্তিক নহে। সঞ্চয়ের ভণিতা বিচার করিয়াও বসস্তকুমার দেখা ইয়াছেন, 
যেন কবি সঞ্জয় পৌরাণিক সঞ্জয়ের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছেন । যথা__ 
(১) সঞ্জয় গাঁথিল পোথ। কহিল সঞ্জয়। 
() জঙ্রীয় কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়। 
(৩) ঘোটক ধ্বজের ভেদ দ্রোণ পর্নএ। 
সগ্রয় কহিল কথ| কহিল সঞ্জয় ॥। 
(৪) ব্যাসের চরিত্র এহি দ্রোণপর্ব কথ।। 
পাচাপি সঠীএ কহে সগ্ীএর কথা ॥ 
(৫) সগ্য়ের কথ। শুনি। 
সঞ্জয় রচিল পুথি ॥ 
(৬) ভারত মাধিক/নিধি আছিল অপার। 
সপ্নীএ বেকত কৈল সরল পয়ার ॥ 
এই সমস্ত ভণিত। দৃষ্টে মনে হয়, পু'থির সঙ্জয় হেঁয়ালির ছলে পৌরাণিক মহা- 
ভাঁরতকথক সঞ্জয়ের দোহাই দিয়াছেন । এই সঞ্জয় গ্রকৃত কোন কবির নীম, 
অথব। কোন গায়ক বা লিপিকার কবীন্দের মহাঙারতের সামান্য রদবদল করিয়া 
সঞ্জয় নামের আডালে আত্মগোপন করিয়াছেন কিনা বুঝা যাইতেছে না। 
বসস্তকুমার এ বিষয়ে ঠিকই বলিয়াছেন যে, কোন গারক বা সঙ্কলক কবীন্দ্রে 
রচনায় পৌরাণিক সঞ্জয়ের নাম জুডিয়া দিয়া এই গ্রন্থের উপাদেয়ত! ও 
উতৎকর্ষবৃদ্ধির চেষ্টায় দ্যর্থবোধক “সঞ্জয়” শব্দ ব্যবহার করিরাছেন। তিনি যদি 
যথার্থই ভরঘ্বাজ গোত্রে উৎপন্ন ব্রাহ্মণকুমার হইতেন, তাহা হইলে সে কথা 
পরিষ্কার করিয়া ভণিতার নান। স্থানে উল্লেখ করিতেন । এই জঙ্ত বসন্তকুমার 


সেই রথ আরাহণ ন। করিব তাত। 

আপন! কুসল জদি চাহ নরনাথ |॥ (1. বি. পৃ _২*২৪) 
সঞ্জয় কাপি তোমার দ্বারেতে আমিব এক রথ ॥ 

তুবন বিজই রথ দেখিতে মহত্য ॥ 

কদাচিত্য আরূহণ ন| করিয় তাখ। 

আপন কুসল যদি চাহ নরনাথ ॥ (ঢা বি পঁ.--১৫৫*) 


৬০৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, “আমিও পরাগলী মহাভারত, সঞ্জয়ী মহাভারত 
ও বিজয়পপ্ডিতের নামে মুদ্রিত মহাভারত মিলাইয়া দেখিয়াছি। এত মিল 
দেখিয়াছি যে, এই তিনটি গ্রস্থকে পৃথক পৃথক গ্রন্থ বলিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি 
হয় না।...***সঞ্জয় মহাভারত ও পরাগলী মহাভারত অভিন্ন গ্রস্থ।”৬০ 
আমরাও বসন্তবাবুর সঙ্গে স্বর মিলাইয়৷ এইভাবে বলিতে পারিতাম যে, পু'থির 
সঞ্জয় পৌরাণিক সঞ্জয়ের ভৌতিক সংস্করণ, কোন প্রকৃত কবি নহেন। কোন 
লিপিকাঁর ব1 গায়ক-কথক কবীন্দ্রের উপর কিঞ্চিৎ রং ফলাইয়। কবীন্দ্রের ভণিতার 
স্থলে কাল্পনিক সগ্তয়ের ভণিতা, অথব! নিজেদের নামটি ( সঞ্জয় তাহাদের নাম 
হইতে পারে ) চালাইয। দিয়াছেন । 

কিন্তু সঞ্জয়-সমস্যা এত সহজে সমাধান হইবার নহে, তাহার কারণ এবিবয়ে 
আরও কতকগুলি প্রশ্ন দেখা দিযাছে। নিয়ে সেই সংশয়গুলি উত্থাপিত 
হইতেছে £- 

১। সঞ্জয ও কবীন্ড্ের রচনার মধ্যে প্রায় হুবহু সাদৃশ্ত আছে বটে, কিন্ত 
আবার অনেক স্থলে ছুইজনের রচনার মধ্যে বিশেষ পার্থক্যও আছে । মনে 
হয়, সপ্তয়ের মহাভারত যেন কবীন্দ্েরই বধিত সংস্করণ। এবিষয়ে বসস্তকুমার 
চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করিষাছেন, “যদিও সঞ্ঘভারতের সহিত পরাগলী ভারতের 
ভাব.ও ভাষার অশ্চর্যদপ সৌপাদৃশ্ত দেখা যা, তথাপি স্থানে স্থানে অমিলও 
আছে। বিচিত্রবীর্ষের মৃত্যুবিষয়ক আখ্যানটিতেও অমিলেব কথা ইতিপূর্বেই 
উদ্ধাহহত হইয়াছে ।৬১ ইহা ছাড়া অশ্বমেধপর্বের সমস্তটাই সঞ্তবভারতে 
পৃথক। পরাগলী ও ছুটিখানী অশ্বমেধ পর্ব সপ্তয়ভারতে সমাদরের সহিত গৃহীত 
হইয়াছে ।.**মোটের উপর পরাগলী ভারত অপেক্ষা! সঞ্রযভারতে কিছু বেশী 
কথা আছে ।৬২ ইহাকে ভবিষ্ৎ সংযোজন বল] যাঁয়।* (সা-প-প, ১৩৩৪) 

২। সর্তয়ের অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসযোগ্য পরিচয় ছুর্নভ নহে। সাহিত্য 
পরিষদ প্রকাশিত “বাঙ্গাল! গ্রাচীন পু'থির বিবরণে" (১) একখানি মহাভারতের 
ভণিতা! হইতে সপ্ধর নীমেব কিনারা হইতে পারে। এই মহাভারতে নান! 


** সা-প-গ, ১৩৩৪ 

৬১ এ বিষয়ে ১৩৩৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দৃষ্টান্ত উদ্ধংত হইয়াছে। 

৬২ কিন্তু নুখীরকুমার সেন ( সাঁ-প-প, ১৩৩৫ ) সঞ্জয়ের একখানি পু"থির সঙ্গে কবীন্রের 
মহাভারতের তুলন| করিয়। দেখিয়াছেন যে, কবীন্দ্রের পর্বগুলি সপ্জয় হইতে পৃথক। শ্থতরাং 
তাহার মতে কবীন্দ্রই সঞ্জয়ের নকল করিয়া ছিলেন, সঞ্জয় কবীন্দ্রের অনুনরণ করেন নাই। 


মহাভারতের আদিযুগের অনুবাদ ৬০৯ 


কবির ভণিতা আছে, তন্মধ্যে সপ্তয়ের ভণিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
সেই ভণিতায় দেখা! যাইতেছে যে, হরিনারায়ণ নামা কোন কবি সঞ্জয় নাম গ্রহণ 
করিয়া মহাভারত অন্থবাদে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইরূপ কয়েকটি ভণিত! 
উল্লিথিত হইতেছে £ 


(ক) হরিনারায়ণদেব দীন হীন সতি। 
সপ্রয়াভিমানে কৈল! অপূর্ব ভারতী ॥ 
ব্যাসদেব হোতে মহাভারত প্রচার । 
সঞ্জয় রচিয়। কৈল পাঞ্চালি পয়ার ॥ 

(খ) শ্লোক ভাঙ্গিয়া পোথ। করিয়৷ পদের গাথা 

ত্রিভুবনে করিতে উপাএ। 
দীনহীন মুঢ়মতি হরিনারায়ণ গতি 
গ্লোক ভাঙ্গি কহিল সঞ্জএ|। 

(গ) রচনা বিশেষতঃ নান! রসময়ে । 

হরিনারায়ণদেব বাখানে সপ্রএ ॥ 


এখানে ধেখা যাইতেছে যে, হরিনারায়ণ সঞ্জয়ের নাম গ্রহণ করিয়া ভারত পাঁচালী 
রচনা করিয়াছিলেন । হয়তো! ইনিই বিজযপাগুব মহাভারতের একটা বিস্তারিত 
আকার দিয়াছিলেন, কবীন্দ্রের রচনায অনেক নূতন পংক্তি সংযোজিত করিয়া- 
ছিলেন । “দ্রৌপদী যুদ্ধ নামক একটি সম্পূর্ণ নৃতন পালা সঞ্জয় ভণিতায় পাওয়া 
যাইতেছে, সুতরাং ইহার কবিব্যস্তিত্ব এককথায় উডাইয়া দেওয়। যায় ন11৬৩ 
স্তরাং আপাতত সঞ্জয় সম্বন্ধে বল। যইতে পারে যে, এই নামে কোন কবি, 
পাচাঁলীকার বা লিপিকার বর্তমান ছিলেন। তবে তিনি নিজে যে কবীন্দ্েব 
রচনার উপর অল্পবিস্তর রং ফলাইয়! তথাকথিত ঞ্জয মহাভারত স্থষ্টি করিয়াছেন 
এমন কথা৷ কোথাও বলেন নাই । সুতরাং মনে ওযা স্বাভাবিক যে, তান 
হয় তো ইচ্ছা করিয়াই কবীন্দ্রের নাম চাপিযা গিয়া মহাভারতীয় সঞ্জয়ের আড়ালে 
আধুনিক সঞ্জয়কে লুকাইতে চাহিয়াছিলেন। অর্থাৎ সঞ্ঘষ ভণিতায় যে 
মহ।ভারতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা যে পুরাপুরি কবীন্দ্রের ধনে পোদ্দারি, তাহা 
স্বীকার করিতে হইবে । আবার এ কথাও মাঁনিতে হইবে যে, তিনি কবীন্দ্রের 
রচনাঁকে কোন কোন স্থলে সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন, দ্ধ একটি নৃতন পালাও 
৬০ কলিকাতা বিশ্ববিদ্বালয়ের ৬১৫৪ সংখ্যক পু*থি জষ্টব্য। পরে এই পু*থি হইতে দৃষ্টান্ত 
উদ্ধত হইয়াছে। পুণথির আলো কতিত্ দ্রষ্টব্য । 
৩৯-__(১ম খণ্ড) 


৩১৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


যোগ করিয়াছিলেন । তিনি ব্রান্ধণ হউন,৬৪ বৈদ্য হউন,৬৫ অথবা অক্রাহ্মণ 
হউন,৬৬ তাহার পরিচয় অষ্পষ্ট, ভণিতাতে পৌরাণিক ও লৌকিক তুই সগ্তষের 
সংমিশ্রণের ফলে কে নকল কে আসল, তাহাও নির্ধারণ কর! দুরূহ। তাহাকে 
বসস্তকুমীর চট্টোপাধ্যায়ের মতো এক কথায় উডাইয়! দেওয়া যায় না, অথবা 
দীনেশচন্দ্রের মতো এই কবিকে বাংলা মহাভারতের আদি অনুবাদক বলিয়াও 
গ্রহণ কর! যায় না ।৬৭ মোট কথা সঞ্জয়ের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব, উভয় দিকেই 
যুক্তি আছে । তবে সমস্ত উপাদান বিচার করিয়া মনে হয় যে, কবীন্দ্রেব পরে 
সঞ্তয় নামীয (ইহা ছদ্মনাম হইতে পারে, আসল নাম হয় তো হবিনারায়ণ) 
কোন কবি বা লিপিকার ব1 পাঁচালীগাযক কবীন্দ্রের রচনাকে নিজের বলিয়া 
আত্মসাৎ করিয়া এবং কোন কোন অংশকে একটু-আধটু বধিত করিষা সাজাই- 
গুছাইয! একখানি নূতন মহাভারতেব অনুবাদের কুজ্টিকা স্থষ্টি করিয়াছিলেন । 
সঞ্তষের অস্তিত্ব এবপ সক্ষম সুত্রে লম্বিত থাকিলে তাহার কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা 
করাও নিবর্থক হইয। পডে। 

তবে সঞ্জয়েব কোন কোন পুঁথিতে ছুই একটি নৃতন রচনা পাওয়া যায । 
তিনি যেমন কবীন্দ্রের রচন! পুবাপুরি গ্রহণ কবিয়া তাহাতে কিছু কিছু স্বকৃত 
পংক্তি জুডিয। দিয়াছিলেন তেমনি ছুই একটি পালা নূতন করিয়া লিখিযাছিলেন, 
এপ অনুমান কবিবাব পক্ষে কারণ আছে। সম্প্রতি দেখ। যাইতেছে যে, 
স্চয়ভণিতার দ্রোণপর্বেব পুঁথিতে ধদ্রীপদীব যুদ্ধ” শীর্ষক একটি দীর্ঘ বর্ণনা আছে। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায সঞ্জষ বচিত “দ্রৌপদী যুদ্ধ নামক একখানি 
স্বতন্ত্র পুথি আছে (পু, সং__৬১৫৪)1* তাহাতে মূল মহাভারত বহিভূ্ত 
দ্রৌপদীর যুদ্ধ বিষযক উপকাহিনীটি সবিস্তারে বণিত হইযাছে। এ কাহিনীটি 
অন্যকোন বাংল। মহাভারতেও পাঁওষা যায নাই । ক্রোণপর্বে আছে যে, সপ্তরথী 


৬৪ সা. প. প. ১৩৩৫, ম্ধীর কুমার সেনের প্রবন্ধ জ্রষ্টব্ায। 

*ৎ দ্রীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য | 

*৬ স্থৃকুমার সেনের "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১ম সংস্করণ ) ১ম খণ্ড 

৬৭ এই প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেন মন্তব্য করিয়াছেন, * যিনিই হট্টন, একজন সংগ্রহকার 
'যে জোড়াতাড়। দিয়। “সপ্রয় মহাভারত, হথষ্টি করিয়াছিলেন, তাহ। অন্বীকার কর! অযৌন্তিক। 
এবং সংগ্রহকার যে পৌরাণিক সঞ্জয়ের অন্তরালে আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
'তাহাও স্বীকর্তব্য।” ভাহার মন্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তি-সঙ্গত। 

* আালোকচিত্র ভ্রষ্টব্য। 
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পরিবেষ্টিতাবস্থায় বীরকিশোর অভিমন্ু নিহত হইয়াছিল। সঞ্জয় ইহার পর 
প্রতিবিধিৎসার জন্য দ্রৌপদী ও অন্ান্য মাতৃকাকে যুদ্ধক্ষেত্র অবতীর্ণ করাইয়াছেন। 
দ্রৌপদী, রেবতী, রুক্মিণী, সত্যভামা, জান্ববতী, সুভদ্রাদি পাগুবপক্ষীয় অন্তঃ- 


পুরিকাগণ অভিমন্্য হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্ত সদলবলে রণবেশে রণক্ষেত্রে 
আবিভ্ভত হইলেন-_ 


রথ আন রণে জাই পরিলেক ডাক। 
সারথী সকলে রথ জোগাএ লাখে লাখ ॥ 
জার জার নিজ রথে সকলে উঠিল । 

চারি সেনাপতি রণে বিচারিআ৷ দিল ॥ 
সত্তভামা বিচারিল বাহিনী সকল। 

তবে রণে চলি গেল সৈম্ত মোহাবল ॥ 
সভাভাম! জান্ববতি ফুভদ্র। রেবতি। 

সৈম্ত অধিপতি সেই চারি সেনাপতি ॥ 
দেনা পতি হইলেক ভ্রৌপদনন্দিনিগ 
সর্ধবসৈন্যে অধিকার হৈল ককমিনি।।৬৮ 


দ্রৌপদী সেনাপতি এবং রুক্সিণী সেনাধ্যক্ষ হইয়া সত্যভামাদিসহ যুদ্ধে 
চলিলেন। দারুণ যুদ্ধে দ্রোণ পর্যন্ত দ্রৌপদীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত, বিপধস্ত ও 
মৃচ্ছিত হইযা৷ পড়িলেন ঃ 
দ্রৌপদী কাটিল বাণ দেখিল ব্রাহ্গণে। 
'দ্রীপদী উপরে বাণ হানিল। তখনে।। 
সেই বাণ দ্রৌপদীএ কাটিল সমস্ত ॥ 
দেখি ড্রোণ সেনাপতি হইলেক ত্রস্ত। 


বাণ কাটিআ বাণ দ্রোণভিতে গেল। 
মোহ হৈআ দ্রোণ বিরের প্রাণ রক্ষা! হেল।। 
যুদ্ধে দুর্যোধনের অবস্থাও সঙিন হইয়া দাডাইল ঃ 


আগু হৈঅ। ছুষ্যোধন রাখিতে নারিল। 
দ্রৌপদী দেখিআ তারে হাসিতে লাগিল ॥। 


৬৮ কলিক!তা বিশ্ববিদ্তালয়ের ৬১৫৪ সংখ্যক পু'খি হইতে এইটি এবং পরব্তী৷ উদ্ধতিগুলি 
গৃহীত হইয়াছে। | 


৬১২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সংখধবনি করিতে লাগিল নারিগণ। 
জ্রৌপদী আদি নারিগণ হৈল একস্থান ॥ 
সকলে বাহিঅ| সংখ কৈল ঘোরতর । 
বরিস! সময়ে জেন গর্জে জলধর ॥ 

জঅ বাগ্ত বাজাইতে লাগে অন্যে অন্তে । 
রথের উপরে উঠি নাচে নারিগণে || 


ভ্রোপনী যুদ্ধে জয়ী হইলে দকলে তাহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল ঃ 
দ্রোৌপদীরে কোলে করি রহিল রুূকমিনি। 
যুদ্ধান্ত হল সব যুণ মোহামানি ॥ 
একে একে কোলাহল করিল রমণি। 
দ্রৌপদীর প্রসংস। করিল পুনি পুনি ॥ 
পরম হরিদে তান জিনিআ! সমর । 
সঞ্ভএ বোলেন রাজ। যুণ তারপর ।। 
দ্রোপদীর জঅ অগ্য কুরগণ পরাজএ। 
পদবন্ধ রচি রামকৃষ্ণ দাস কএ।। 


বর্ণনায় কিছু অভিনবত্ব আছে বটে, কিন্ত কোনরূপ রচনাকৌশল নাঁই 
এই অংশের সর্বশেষ পংক্তিটির (“পদবন্ধ রচি রামকৃষ্চ দাস কএ” ) প্রতি 

কৌতুহলী পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে । এই রামকৃষ্ণ দাস আবার কে? 
সপ্তয়মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত যে রচনাটিকে (দ্রৌপদীর যুদ্ধ) আমরা সঙ্গয়ের 
প্রকৃত রচন। বলিয়! ধরিয়া লইয়াছি, তাহাতে রামকষ্খদাসের ভণিতা রহিয়াছে 
কেন, তাহা এক সমস্তার বিষয় । এই রামকৃষ্ণ দাঁসপ কি কোন লিপিকার বা 
পাঁচালীগায়ক? তাহা হইলে এই “দ্রৌপদীর যুদ্ধ পালাটি সঞ্জয়মহাভারতের 
অন্তর্ভুক্ত হইলেও সঞ্জয়ের রচনা নহে বলিয়াই অনুমিত হইতেছে । রামকৃষ্ণ 
দাদ নামীয় অন্যকেহ যদি এই পালার রচনাকার হন, তবে তিনি পুরাণাঁদিতে 
নিতান্ত অনভিজ্ঞ অর্বাচীন ছিলেন, কারণ এই বর্ণনার একস্থলে স্থুভদ্্রা ছুযোধনের: 
দুতকে বলিতেছেন যে, যেহেতু ছুর্যোধন গদাঘাতে তীহার স্বামীকে মারিয়া 
ফেলিয়াছে, সেইজন্য তিনিও দুর্ধোধনকে বিনাশ করিবেন-_ 

যুভদ্রাএ কহে দ্ুত আপনে কহিব!। 

সমরে আদিলে জেন বিমুখ না৷ হৈবা || 

ছুর্জধন প্রতিজ্ঞা ষে পালিতে কারণ । 

আমি আছি তান সঙ্গে করিবারে রণ ॥ 
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সামিরে মারিলে মোর জেন গদাখাতে। 

আমিন বধিব তাক কহিলুম তোমাতে ।! 
এখানে স্ুভদ্রার উক্তিটি নিশ্চয় উত্তরার উক্তি হইবে। যাহা হউক, সঞ্জয় 
মহাভারতে কবীন্দ্রের রচনা! ব্যতীত খেটুকু মৌলিক অংশ আছে, তাহার 
মৌলিকতা৷ যেমন সংশয়াতীত নহে, তেমনি রচনাচাতুর্ধেও তাহা উল্লেখযোগ্য 
-নহে। সঞ্জয় প্রসঙ্গের উপসংহারে কিছু সন্দেহের অবকাশ রাখিয়া! এই মাত্র 
বলা যায় যে, কবীন্দ্রের রচনাকে অবলম্বন করিয়া কোন অল্পমেধাবী লেখক, 
লিপিকার বা পাচালীগায়ক পৌরাণিক সঞ্জয়ের নামের অন্তরালে বসিয়া কবীন্দ্রের 
যশে ভাগ বসাইয়াছেন। 


যোডশ শতাবীতে রচিত রামচন্দ্র খান (অশ্বমেধপর্ব) ও দ্বিজরঘুনাথের 
€ অশ্বমেধপর্ব) কয়েকখানি পুঁথি মিলিতেছে। ইহারা প্রা সকলেই জৈমিনি- 
ভারতে বিস্তৃতভাবে বণিত অশ্বমেধপবের অন্তুসরণ করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহাদের 
রচন! অপরিসর, কাব্যগুণ বজিত ও প্রচারে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই এখানে সে 
বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচন। করা হইল ন1। 

যোডশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চতন্ত প্রভাব পরিপন্কতা লাভ করিলে পুরাঁণ- 
রামায়ণ-মহাভারত-ভাগব্তাদদির প্রতি বাঙালী কবির বিশেষ দৃষ্টি আকুষ্ট 
হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সুচন1 হইয়াছিল যোডশ শতাব্দীর প্রারস্ত কাল 
হইতে । রামায়ণ প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যাদির অনুবাদের মধ্য দিয়া বাঙালী যে 
অতিদ্রত মঙ্গলকাব্যের সংস্কারের স্থলে পুরাণীশ্রয়ী ব্রাঙ্গণ্য প্রভাবের প্রতি আগ্রহ 
গ্রকীশ করিতেছিল, তাহা ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মহাভারতের অন্বাদ- 
গুলির স্বল্প পরিচয় লইলেই বুঝ! যাইবে । আর একট। কথা__পাঠান নৃপতি, 
শাসক ও অভিজাত সমাজে যে বাঙালী হিন্দুর সম্মান ছিল, মুসলমান সমাজও 
হিন্দু এতিহবের প্রতি আকুষ্ট হইয়াছিল, তাহা কবীন্ত্র ও শ্রীকরনন্দীর মহাভারত 
অন্থবাদ প্রসঙ্গেই দেখা যাইবে । ছুঃখের বিষয় পর্বগ্রাসী মুঘল আমলে এই 
যোগাযোগ সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। 


ম্বোড়স্ণ অস্যাস্ত 
মালাধর বসুর ( গুণরাজ খান ) শ্রীরুষ্ণবিজয় 


গুণরাজ খান-উপাধিক মালাধর বন্থর শ্রীকুষ্ণবিজয় বা গোবিন্দবিজয় পূর্ব-চৈতন্ত 
যুগে একশ্রেণীর পাঠক ও ভক্তের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল । 
চৈতন্তাধিরাবের পূর্বে রচিত গ্রন্থে মধ্যে ইহার যে একটা উল্লেখযোগ্য মহিমা 
আছে, তাহা মধ্যযুগের বাঙল! দেশে, বিশেষতঃ বৈষ্ণবসমাজে স্বীকৃত হইযাছিল। 
্ীরুষ্ণকীর্তনের কাব্যমূল্য যাহাঁই হউক না কেন, ইহা ভক্তিরসার্র ধর্নগ্রন্থরূপে 
কদাচ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই; এই সময়ে বাঙলা দেশে 
কষ্ণতত্বকেন্দ্রিক কোন বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদাষও গড়িয়া উঠে নাই; কিন্তু শ্রীরুষণ- 
কীর্তনের ঈষৎ পরে রচিত মালাধর বন্থর শ্রীরুষ্ণবিজয়ের অন্তরালে শুধু কাব্য- 
রসধারা প্রবাহিত হয় নাই, একটা অস্পষ্ট ধম্গুব দল বা সম্প্রদায়ের আভাস 
পাওয়া যাইতেছে । কৃত্তিবাসী রামায়ণে নামাশ্রয়ী ভক্তির প্রাধান্য সম্বন্ধে 
ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে । চৈতন্তাবিভাবের পূর্ব হইতে নামবাদ ও 
ভক্তিরস সকলের অলক্ষ্যে বাঙালীর মনে স্থায়ী আসন অধিকার করিবার 
উদ্যোগ করিতেছিল। এই ভক্তিবাদের প্রথম স্ুচন| জয়দেবের গীতগোবিন্দে। 
সেই কৃষ্ণশ্রয়ী ভক্তিকথ! ভাগবত পুরাঁণ অবলম্বনে বাঙালীর চিত্তে নৃতন 
ধর্মপিপাদ! জাগাইয়া তুলিল; মহাপ্রভুর আবিতাবের জন্ত পথ খনিত হইল । 
বৈষ্ণবভক্তির স্পষ্ট স্থচনা মালাধর বস্থর শ্রীরুষ্ণবিজয়ে সর্বপ্রথম লক্ষ্য কর] 
যাইতেছে । 

বাঙলা দেশে ঘ্বাদশ শতকে জয়দেবের গীতগোবিন্দ অবলম্বনে বাঙালীর 
অন্তরে যে ভাগবতের অনুরূপ একপ্রকার কৃষ্ণভক্তিতত্ববাদ ও রসান্ুভৃতি 
জাগিয়াছিল, পূর্বভারতে মাধবেন্ত্রপুরী কর্তৃক ভাগবতকথা-প্রচারের দ্বারা 
তাহা দৃঢ়মূল হয়। থ্ীঃ ১৪শ শতাবীর দিকে মাঁধবেন্দ্রপুরী বাঙলা দেশে 
কৃষ্ণপ্রেমাশ্রিত ভাগবত প্রচার করেন। তাহার পূর্বে বাঙলা দেশে ভাগবতেক 
বিশেষ প্রভাব ছিল কি-ন! জানা যায় না । যাহা হউক, আমর। এঁতিহাসিকের 
সিদ্ধান্ত অনুসারে বলিতে পারি যে, বাল! দেশে ১৪শ শতাব্দীর পূর্বে 
ভাগবতের বিশেষ প্রভাব ছিল নাঁ। অবশ্য লোকজীবনে কৃষ্ণচলীলাকথার ষে 
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প্রচার ছিল না, তাহা নহে। শিল্পকলাতেও কঞ্চলীলার প্রভাব পড়িয়াছিল। 
পাহাডপুর খননকার্ধের ফলে ভাগবত ও বিষুপুরাণের বর্ণনান্থরূপ অনেক যৃতি 
পাওয়া গিয়াছে। সেনযুগ হইতেই বাঙলা দেশে বৈষ্ণবপ্রভাবের ইঙ্গিত 
পাওয়া যাইতেছে । কষ্ণলীলাবহুল ভাগবত যে বাঙলা দেশে ১৪শ শতাববী 
হইতেই লোকচিত্তে স্থান পাইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার 
পূর্ব হইতেও এই প্রভাব লোকজীবনে সঞ্চারিত হইয়া থাকিবে । মাধবেক্রপুরী 
বাঙলা দেশে প্রথম ভাগবত প্রচার করেন। ইহ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে 
ইহাঁও অনুমান করা যাঁয় যে, প্রা এই সময় হইতে বাঙল! দেশে ভাগবত 
পুরাণ, বিশেষতঃ ইহাঁব দশম, একাঁদশ ও দ্বাদশ স্বন্ধ ধীরে ধীরে জনাপ্রয়তা 
লাভ কবিযাঁছিল। 


|| ১ || 
ভাঁগবত-পরিচয় 


অনুমান শী: পৃব €র্থ শতক হইতে সংস্কত ভাষায় একপ্রকার কাহিনী- 
ধর্মগ্রন্থ প্রচারিত হয়, যাঁহ। সাধারণতঃ পুরাণ নামে অভিহিত। পুরাণ 
একাধারে ইতিহাস, কাহিনী, দর্শন ও কাব্য। সংজ্ঞা অনুসারে ইহা পর্চ- 
বিভাগাত্মক-_যে গ্রন্থে সর্গ (স্ৃষ্টিতত্ব), গ্রতিসর্গ (প্রলয়ের পর পুনঃ ), 
বংশ (দেবতাদের উতপত্তিবিষষক কাহিনী), মন্বস্তর (মন্ত্র অধিকৃত 
যুগবিভাগ ) এবং বংশান্ুচরিত (পৌরাণিক রাজাদের আখ্যায়িকা ) 
বণিত হয় তাহা পুরাণ নামে অভিহিত | পুরাণগুলিকে ইতিহাস, 
সমাজ ও সংস্কৃতির ভাগ্ডার বলিলেই চলে। এই পুরাঁণসাহিত্য সম্ভবতঃ 
হিন্দুধর্মের পুনর্গঠনের সময়ে প্রাধান্স লাভ করিয়াছিল। বৌদ্বপ্রভাবের 
ফলে হিন্দুধর্ম, বর্ণাশ্রম ও সংস্কার কিচুর্ণ হইয়া গেলেও বৌদ্ধধর্মের বিশ্ুদ্ধিও 
বজায় রহিল না, ভগবান তথাগতের ধর্ম অতিগ্রত অবনতির পিচ্ছিল 
পথ বাহিয়া নামিয়া যাইতে লাগিল। সেই সময়ে নিজিত হিন্দুধর্ম 
্রাহ্মণ্যমতাশ্রয়ে পুনরুজ্জীবিত হইবার চেষ্টা করে। প্রধানতঃ হিন্দুর 
চিরাচরিত সমাজব্যবস্থা ও বর্ণাশ্রম-সংস্কারকে পূর্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার 
জন্য ধর্ম, নীতি ও ইতিহাসের সহিত কিংবদস্তীর খাদ মিশাইয়া! একপ্রকার 
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৬১৬ ংল৷ মাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সাহিত্যন্থষ্টি হয়, যাহা প্রধানতঃ ধর্মীয় ও সামাজিক পুনর্গঠনেই নিয়োজিত 
হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্তের দিনেও উপদ্রত ও পরাভূত হিন্দুসমাজ 
এই পুরাণগ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিল; মুসলমানপ্রভাবের 
প্রারস্তকাল পর্যন্ত এই পুরাণগ্রন্থের রচনা ও অনুশীলন চলিয়াছিল। ইহাতে 
অনেক অলৌকিক, অসম্ভব, অবাস্তব, অনৈতিহাসিক কথা থাকিলেও 
তদানীস্তন সমাঞ্জজীবনের অনেক এঁতিহাঁসিক উপাদানও ইহার মধ্যে নিহিত 
আছে। পুরাণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য--বৈদিক সংস্কৃতির 
অবসানের পর বৌদ্বপ্রভাবের ফলে ব্রাঙ্মণ্যমতাশ্রয়ী হিন্দুসমাজে যে শূন্যতা 
সষ্টি হইল, এই পুরাণগুলি সেই শুন্তাকে অনেকাংশে পূর্ণ করিতে 
পারিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের অধঃপতনের স্থচনা হইতে আরম্ভ করিয়া আজ 
পরধস্ত সমগ্র ভারতজীবনে প্রধানতঃ পৌরাণিক সংস্কারই জয়ী হইয়াছে। 
কালক্রমে বৈদিক পৃষণ, নাসত্য, উষা, মরু, পর্জন্য, অগ্নি, কুদ্র প্রভৃতি দেব- 
দেবীরা অন্তরালে চলিষা গেলেন, কেহ-বা নামরূপ পাণ্টাইয়। পৌরাণিক দেব- 
মণ্ডলে স্থান লাভ কবিলেন , ক্রমে ব্রন্ষা, বিষণ, মহেশ্বর, ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণ প্রভৃতি 
পৌরাণিক দেবগুণ ভারতীয় ধর্মমহামগ্ডল অধিকার করিলেন। যদিও কোন 
কোন যুগে পৌরাণিক ধর্মাচারের বিকদ্ধে ধর্মগুরু বা সম্প্রদায উত্থিত 
হইয়াছিলেন, তথাপি পৌবাণিক প্রভাব ভারতীয় মানস হইতে কখনই 
অপস্থত হয় নাই; বরং বিভিন্ন সংস্কৃতিব সংঘাত সত্বেও এই পুরাণাশ্রয়ী 
আচার-আচরণ, ধর্মবিশ্বাস ও জীবনচেতন। ক্রমেই ভারতীয় মনে দৃঢমূল 
হইয়াছে । ইদানীং রামমোহন ও দধানন্দ স্বামী পৌরাণিক সংস্কৃতিকে 
বৈদিক ও ওপনিষদিক সংস্কৃতির দ্বার৷ পরিশুদ্ধ করিতে, কোথাও-বা অবলুঞগ্ধ 
করিতে চাহিলেও পৌবাণিক ভাবাদর্শকে বিশেষ ক্ষুপ্ন করিতে পারিয়াছেন 
বলিয়া মনে হয় না। এখনও পর্যন্ত সাধারণ ভারতবাসী অনেকাংশে 
পৌরাণিক আদর্শের দ্বারাই নিবস্ত্রিত ভয়। ভারত-সংস্কতির গত দেড- 
হাজার বৎসরের ইতিহাস মূলতঃ পৌরাণিক সংস্কৃতিরই ইতিহাস বলিয়া 
পরিগৃহীত হইতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন পুরাণ-উপপুরাণ ভারতজীবনে 
কিরূপ প্রগাঢ় প্রভাব মুদ্রিত করিয়াছে তাহা সহজেই অন্থমিত হইতে 
পারে। 

সংস্কৃত সাহিত্যে আঠারখানি মহাপুরাণ এবং আঠারখানি উপপুরাণ 
অর্থাৎ অর্বাচীন পুরাণ প্রচারিত আছে। 


মালাধর বন্গুর শ্রীকুষ্ণবিজয় ৬১৭ 


মহাপুরাণ ॥ ক্রহ্মপুরাণ, পল্লপুরাণ, বিষুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ভাগবত, 
নারদীয়পুরাণ, লিঙগপুরাণ, মা্কণ্ডেয়পুরাণ, অগ্রিপুরাণ, ভবিষ্তপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাণ, বরাহপুরাণ, স্বন্দপুরাণ, বাঁমনপুরাণ, কুর্মপুরাণ, মংস্যপুরাঁণ, গরুডপুরাঁণ, 
্রহ্ধাগপুরাণ। 

উপপুরাণ ॥ আদিপুরাণ, নারসিংহপুরাণ, বায়ুপুরাণ, শিবপুরাণ, ধর্ম- 
পুরাণ, ছুর্বাসাপুবাণ, নারদপুরাণ, নন্দিকেশ্বরপুরাণ, উশন:পুরাণ, কপিলপুরাণ, 
বরুণপুরাণ, শান্বপুরাণ, কালিকাপুরাঁণ, মহেশ্বরপুরাণ, পদ্মপুরাণ, দেবপুরাঁণ, 
পরাশরপুরাণ, মরীটিপুরাণ, ভাস্করপুরাণ। 
এই ছত্রিশখানি পুরাণের মধ্যে ভাগবতপুরাণের প্রভাব ভারতবর্ষে যে 
সর্বাধিক অন্থভূত হইযাছে তাহা পুরাণজ্ঞগণ স্বীকার করিবেন। তাহার কারণ 
তদাশীস্তন ও আধুনিক কালের বৈষ্ণব ভাগবতসম্প্রদীয এ পুরাণকে প্রধান 
ধর্মগ্রন্থ বলিয়। গ্রহণ করিয়া আমিতেছেন ; তাই দীর্ঘ সহ বসব ধরিষা এই 
পুরাণের অদ্ভুত জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা! যায়। অবশ্ঠ শ্রীমগ্ভাগবত অষ্টাদশ 
মহাপুরাণেব অন্তভূক্তি হইতে পারে কি-না তাহা লইয়া নানা মতভেদ ও সংশয় 
স্থট্টি হইযাছে। এই সংশয়ের কারণ__বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের মতবিরোধ । 
শাক্তগণ দেবীভাগবতকেই মহাঁপুরাণের অন্তভূক্ত করিতে চাহেন? তাহ।দের 
মতে বৈষ্ণব ভাগবত পুরাণ প্রামাণিক মহাপুরাণ নহে-_অর্বাচীন। কিন্ত 
ভাগবতকে অর্বাচীন বলিয়। তুচ্ছ করিবার কারণ নাই। পরবর্তী কালের “নিবন্ধে? 
ভাগবত বলিয়া যাহার উল্লেখ আছে, তাহা এই শ্রীমগ্ভাগবতকেই নির্দেশ 
করিতেছে । বল্লীলসেন, মাধব আচার, হেমাদ্রি, রঘুনন্দন, গোপালভুট্ট এই 
বৈষ্ণব ভাগবত হইতেই শ্লোক উদ্ধার করিষাছেন, ইহার বহু প্রসঙ্গ নির্দেশ 
করিয়াছেন। উপরস্ত ভাগবতে দেবীভাগবতের উল্লেখ নাই, অপরদিকে দেবী- 
ভাগবতে ভাগবতকে উপপুরাণের অন্তভূক্ত কর! হইয়াছে । দেবীভাগবতকার 
যেন ঈীষৎ বলের দ্বারা আপনার প্রাধান্ত ও মহিমাপ্রচারে বদ্ধপরিকর । ইহাতে 
অন্নমিত হইতেছে যে, ভাগবতই প্রামাণিক মহাপুরাঁণের অন্তর্গত । দেবীভাগবত 
ভাগবতের মত প্রাচীন নহে, অথবা মহাপুরাণের অন্তভূক্ত নহে। 


ভাগবত ব! দেবীভাগবত-_কোন্খানি মহাপুরাণ, তাহা লইয় প্রাচীনকালেও 
মতভেদ দেখ! দিয়াছিল। শ্রীধরম্বামী ভাগবতের টীকাঁয় বলিয়াছেন, 'ভাগবতং 
নামান্দিত্যপি নাশস্কনীয়ম্” অর্থাৎ ভাগবত নামে অন্ত পুস্তক আছে, এরূপ শঙ্কা 


৬১৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


করা কর্তব্য নহে। শ্রীধরত্ামীর সময়েও (১৪শ শতাব্দী ) ভাগবতের প্রামাণি- 
কতা ব| মহাপুরাণের অস্তভূক্ত করার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে কিছু সংশয় সৃষ্টি 
হইয়াছিল। হোরেস হেমান উইলস্ন সাহেব ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর গ্রস্থাগাবে 
কয়েকখানি সংস্কৃত পুঁথি দেখিয়াছিলেন যাহাতে এই মতকলহের কৌতুকজনক 
দৃষ্টান্ত আছে। এক লেখক “ছুজন মুখচপেটিকা” ( অর্থাৎ ছুর্জনের মুখে চড ) 
নামক পু'থিতে ভাগবতকেই মহাপুরাঁণ বলিষা গ্রহণ কবিষাছেন, দেবী ভাগবতকে 
নহে। ইহাব উত্তব দেন কাশীনাথ ভষ্ট নামক আর এক শাক্ত লেখক “ছূর্জন 
মুখ-মহাচপেটিকা” লিখিয়া। তিনি এই গ্রন্থে দেবীভাগবতকেই মহাপুবাণৰপে 
প্রতিষ্ঠিত কবিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। পুকযোত্তম নামক আব একজন 
বৈষ্ণবলেখক “ভাগবত-স্ববপবিষষশঙ্কা-নিবস(ন )-ত্রযোদশ' নামক পুণথিতে 
তেবটি যুক্তিব সাহায্যে ভাগবতেব প্রামাণিকতা৷ ঘোষণা কবেন। স্বয়ং উইলসন 
সাহেব দেবীভাগবতের অধিকতব পক্ষপাতী ছিলেন। ভিনতাঁবনিংজও 
অনুরূপ মতাবলম্বী | 


ভাগবতেব রচনাকাল লইয়াও প্রচুব গবেষণ। হইযাছে, যদিও এ সম্বন্ধে 
কোন স্থিব সিদ্ধান্ত এখনও স্বীকৃত হয নাই। একদল গবেষক ভাগবতেব 
প্রাচীনত্বে বিশেষ সন্দিহান । ধাহাবা ইহাকে মহাপুবাণেব স্বীকতি দিতে 
অসন্মত, তাহাবা ইনাকে যে কিছু অবাচীন বপিবেন, তাহাতে আব 
বিম্মধেব কি আছে? বুর্ণফ, কোলক্রক ও উইলপন অনুমান কবিযাঁছিলেন, 
'মুক্তাফল” ও 'হবিলীলা"ব (ভাগবতেব “অন্রক্রমণী বা 11209, ) বচনাকাব 
বোপদেবই এই পুবাণেব বচনাঁকাব। “মুক্তাফল” ভাগবতেব উপবেই বচিত 
'হরিলীলা'ও ভাগবতেব স্থচীমাপ্র। কাজেই ভাগবতেব গ্রন্থকর্তৃত্ব, কাহাবও 
কাহাবও মতে, বোপদেবেব উপব বর্তাইযাছে । বোপদেব হেমাদ্রিব (১২৬০- 
১৩৬০৯ শ্বীঃ অঃ) সমসাময়িক । সুতবাং বোপদেব যদি ভাগবতেব ব5নাকার হন, 
তাহা হইলে এই ভাগবত ১৩শ বা ১৪শ শতাব্দীতে বচিত হইয়! থাকিবে। 
কিন্তু ভাগবতকে এতটা অর্বাচীন যুগে কিছুতেই স্থাপন করা যায় না। কাব্ণ 
১৩শ শতকেই ভাগবত ভ্তিগ্রস্থবপে প্রা সর্বত্র প্রচারিত হইযাছিল। 
আনন্দতীর্থ মাধব ( ১১৯৯-১২৭৮ শ্বীঃ অঃ) ভাগবতের টীকা বচন! করিতে গিয়া 
ইহাকে মহাভাবতের সমতুল্য মনে করিয়াছিলেন। রামান্থজ ( ১২শ শতাব্দী ) 
প্রধানতঃ বিষ্পপুবাণের উপর নির্ভর করিলেও ভাগবতের নাম উল্লেখ করিতে 


মালাধর বঙ্গ শ্রীকষ্*বিজয় ৬১৯ 


ভূলেন নাই।১ ভারতপর্যটক আলবেরুনি ১১শ শতকের গোডার দিকে আরবী 
ভাষায় ভারতবর্ধ সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচন] করিয়াছিলেন, তাহাতে বাহুদেবের 
লীলাসংক্রাস্ত ভাগবত পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। বল্লালসেন “অদ্ভুতসাগরে” 
ভাগবত হইতে গ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং 'দানসাগরে' ভাগবত প্রসঙ্গ উল্লেখ 
করিয়াছেন । অুতরাঁং ইহা একাদশ শতাব্ীর পরবর্তী নহে। দি. ভি, বৈদ্য 
মনে করেন২, ভাগবত শঙ্করাচার্ধের পরবর্তী এবং জয়দেবের পূর্ববর্তী । ভাগার- 
করের মতে ভাগবত আণন্দতীর্থের (৯ম শতাব্দী ) দ্ুই শত বৎসর পূর্বে (অর্থাৎ 
৭ম শতাবীতে ) রচিত হয়। পািটার ও ফাকুহারের মতে ইহার রচনাকাল 
৯ম শতাব্দীর পরে যাইতে পারে না। সি. এলিয়ট মনে করেন যে, যেহেতু 
ইহাতে স্বৃতির আচার-আঁচরণের উল্লেখ আছে, এবং মন্দিরে গিয়! দেবোপাঁসনার 
উল্লেখ নাই, সেই হেতু ইহা! অর্বাচীন-কালের রচনা নহে। ভিন্তারনিৎজ-এর 
মতে ইহা ১০ম শতাব্দীর রচনা1। অবশ্ঠ ইহাঁর বিষয়বস্ত ও মালমশলা আরও 
পূর্ববর্তী কালের । আধুনিক গবেষকগণ সমস্ত উপাদান বিচার করিয়। সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, ভাগবত পুরাণ ৮ম শতাববীর পরবতী নহে 1৩ 


পুরাঁণসমূহের মধ্যে এই ভাগবতই সর্বপ্রথম যুরৌপে অন্কবাদের আকারে 
পৌছাইয়াছিল। ১৮৪০-৪৭ খ্রীঃ অন্বে এম. ইউজেন বুর্নফ, সাহেব (ছা. 
[1069709  13010010 ) ধরা সংস্কৃত হইতে 116 13107169060 4£71176720 014 
7260276 ?)0980%9 ৫9 77077% নামক ভাগবতের ফরাসী অন্বাদ প্রকাশ 
করেন। ইহা প্রকাশের ফলে যুরোপ সর্বপ্রথম মূল সংস্কৃত হইতে অনুদিত 
ভারতীয় পুরাণের আম্বাদ লাভ করিতে পাবিল। কিন্তু বুর্নফ সাহেবেরও পৃবে 
মুরোপে ভাগবত পৌছাইয়াছিল-_অবশ্ঠ মূল সংস্কৃতের অন্থবাদ নহে। ১৭৮৮ 
শ্ঃ অন্দে ভাগবতের তামিল অন্রবাদ ফরাসী ভাষায় অনুদিত হইয়৷ প্রকাশিত 
হয়। ১৭৯১ ্রীঃ অবে জুরিখ হইতে এই ফরাসী অন্ুবাদটি আবার জার্মান 
ভাষায় রূপান্তরিত হইয়! প্রকাশিত হইয়াছিল । 
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পু ০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ব্যাসদেবের নামেই ভাগবত পুরাণ চলিষা আসিতেছে । শুকদেব তাহার 
জনক ব্যাসের নিকট ভাগবতকাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন; রাজা পরীক্ষিত 
খধিশাঁপে অভিশপ্ত হইলে শ্ুকদেব তাহাকে ভাগবতকথা শ্রনাইয়াছিলেন। 
কাজেই পৌরাণিক মতে ব্যাসদেবই ভাগবতরচরিতা | পদ্নপুরাণে আছে যে, 
বেদব্যাস প্রথমে পদ্মপুরাণ প্রণয়ন করিলেন, তংপরে আরও ফযোলখানি পুরাণ 
রচনার পর এঁ সতেরখানি পুরাণের সার আকর্ষণ করিয়া__ 

অষ্টাদশং ভাগব্তং সারমাকৃষ্য সর্বতঃ | 
কৃতবান্‌ ভগবান্‌ ব্যাসং শুকঞ্চাধ্যাপয়ৎ সুতম্‌ ॥ 

অষ্টাদশ মহাপুরাণ ভাগবত রচন! করিয়া পুত্র শুকদেবকে তাহা অধ্যয়ন করাইয়া 
ছিলেন। এই সমস্ত পৌরাণিক কথা ছাঁড়িযা দিলে ভাগবতের রচনাকার সম্বন্ধে 
কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওষ। যায নাঁ_কোন পুরাণ সম্বন্ধেই তাহ! বলা যায় না। 
পুরাণগুলি এক ব্যক্তির রচনা নহে, বিশেষ সামাজিক প্রয়েজনে ইহাদের 
উৎপত্তি । সুতরাং ইহার রচনাকার যেমন কোন-একজন ব্যক্তি নহেন, তেমনি 
ইহা শুধু সাহিত্যপাঠের তৃষণ মিটাইবার জন্যও রচিত হয় নাই। পুরাণস।হিত্য 
প্রধানতঃ গোষ্ীজীবী ও সমষ্টিকেন্ছরিক, স্তরাং কোন-একজন মুনিখধিকে ইহার 
রচনাঁকার হিসাবে চিহ্নিত কর! যার না। মহাভাবতত্রষ্টা গীতাসঙ্কলক ব্যাসদেবের 
নামেই পুরাণগুলি চলিতেছে বটে, কিন্তু ইতিহ|সবিচাঁবে ইহাদের অনেকগুলিই 
যে ব্যঁসদেবের রচন| হইতে পারে ন|, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভাগবত 
সম্বন্ধেও একই কথ প্রযোজ্য । অন্তমান ভক্কিধর্মের প্রধান কেন্দ্র দক্ষিণভারতে 
ভাগবত জন্ম লাভ করিযাছিল, এতদ্যতিবিক্ত ভাগবত বা ইহার রচনাকার 
সম্বন্ধে আর-কোন প্রামাণিক তথ্য পাওয়। যাষ ন|। 

ভাগবত দ্বাদশ স্বন্ধাত্মক, ৩৩২ অধ্যাবে সম্পূর্ণ, ১৮,০০০ শ্লোকে গ্রথিত। 
ইহাতে বিষ্পুরণের অনেক কাহিনী পুনকুক্ত হইয়াছে। কপিল ও বুদ্ধদেব 
বিষ্ণুর অবতাররূপে উল্লি'খত হইয়াছেন। ইহার প্রা সর্বত্র মহাভারত ও 
গীতার প্রভাব লক্ষ্য করা যাঁয়। দশম স্বন্ধে যে কষ্ণলীলা বত হইয়াছে, 
তাহা বিষুুরাণ ও হরিবংশে সংক্ষেপে বনিত হইয়াছে। ভাগবতের 
বাসলীলা অতিশয় বিস্তৃত ; এই অংশই পরবর্তী কালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ 
করিয়াছিল ; প্রাদেশিক ভাষায় ভাগবতের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্বক্ধের 
অনুবাদ বা অনুসরণ সবিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্মসন্প্রদায় ও 
ভক্তদের প্রভাবেই এই ক্কন্ধত্রয় ভারতবর্ষে অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও 


মালাধর বন্ধুর শ্রীরুষ্ঞবিজয় ৬২৯ 


সুপরিচিত হইয়াছিল। ভাগবতের দশম স্বন্ধে রুষ্জজন্স, বুন্নাবনলীলা, 
মথুরালীলা, কুরুক্ষেত্রকাহিনী এবং একাদশ স্কন্ধে ষদুকুলধ্বংস ও কৃষ্ণের কলেবর- 
ত্যাগের কাহিনী বণিত হইয়াছে স্থতরাং বাঙলা দেশে এবং ভারতের 
অগ্থান্ত প্রাদেশিক ভাষায় এই এই স্বন্ধ অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল । 


|| ২ ॥ 
মালাধর বন্ুর পরিচয় 


কুলকথা ॥ 


কবি মালাধর বসু সম্বদ্ধে কিছু কিছু তথ্য পাঁওয়। গেলেও, প্রামাণিক- 
ভাবে এমন কোন উপাদান পাওয়া যায নাই যাহার দ্বারা তাহার 
আবির্ভাবকাল এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
সম্ভব। তবু তাহাকে অজ্ঞ।তকুলশীল বল] যায় না। মহাপ্রভু চৈতন্দেব তাহার 
কাব্যে বিশেষ প্রশংসা করিত্তেন এবং মালাধরের পৌত্র (মতান্তরে পুত্র ) 
রামানন্দ বসু শ্রীচৈতন্তের অন্ততম পাষদ ছিলেন । এই কারণে তীহাত্র সম্বন্ধে 
যখ্সামান্য উপাদান বিস্থৃতির গ্রাস হইতে কোন প্রকারে আত্মরক্ষ। করিয়াছে । 
গুণরাজ খান-উপাধিক্ম!লাধর বন্থ বর্ধমানের কুলীনগ্রামে আবিভূর্ত 
হইয়াছিলেন।) অধুনা এ কুলীনগ্রাম বর্ধমান জেলার অন্তত জামালপুব থানার 
অস্ততুবন্ত, মেমারী রেল স্টেশনের নিকট অবস্থিত। চৈতন্যাবিভাবের পূর্বেই 
যে এই গ্রাম বৈষ্ণবমতের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল তাহা অনুমান করিবার 
কারণ আছে। (শুনা যায় যবন হরিদাস এই শ্রামেই আশ্রম নি্জ।ণ করিষ! 
বাস করিতেন। তাহার সমসাময়িক বা ঈষৎ পূর্ববর্তী মালাধর এই গ্রামে 
বাস করিয়া এবং বাংলা ভাষায় ভাগবতের কিয়দংশ অন্রবাদ কিয়! 
এই গ্রামটির বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন) পরবর্তী কালে এই গ্রাম 
বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হইয়াছিল। স্বয়ং মহাপ্রভু এই গ্রাম সম্বন্ধে 
বলিয়াছিলেন, 
গ্রভু কহে কুলীন গ্রামের যে হয় কুক,র ৷ 
সেছে। মোর প্রিয় অন্য জনে বছদুর || 


মালাধর এই গ্রামের মাহীনগর-সমাজভুক্ত কুলীন কায়স্থবংশে জন্স গ্রহণ 


৬২২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত 


করেন। কুলজীগ্রস্থযতে আদিশুর পঞ্চ ব্রাক্ষণের সহিত পঞ্চ কায়স্থ আনাইয়া- 
ছিলেন ; তন্মধ্যে দশরথ ছিলেন অন্ততম | ইনিই মালাধরবংশের আদিপুরুষ | 
মালাধর এই আদিপুরুষ হইতে অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ । ১৩৪৯ সালের 
কায়স্থসমাজ' (আধষাঢ়-শ্রাবণ) পত্রিকায় প্রমথনাথ ঘোষ “কবি গুণরাজ 
বা বংশ” প্রবন্ধে বহু কুলজীগ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়৷ মালাধরের কুলকথা 
আবিষ্কার করেন। কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ ৪০১ চৈতন্যাব্ে (১৮৮৬- 
৮৭ খ্রীঃ অঃ) শ্রীকুষ্ণবিজয়ের যে প্রথম প্রামাণিক সংস্করণ সম্পাদনা করেন, 
তাহাতে মালাধরের বংশতালিকা! প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু এই বংশতালিকা 
কুলজীগ্রন্থে-প্রচগারিত বংশতালিকা হইতে কিছু পৃথক। প্রমথনাথ ঘোষের 
মতানসারে মালাধরের বংশতালিক] £--(১) দশরথ, (২) কৃষ্ণ, (৩) ভবনাথ, 
(৪) হংস, (৫) মুক্তি, (৬) দামোদর, (৭) অনন্ত, (৮) গুণাকর, (৭) মাধব, 
(১০) শ্রীপতি, (১১) যোগেশ্বর, (১২) ভগীরথ, (১৩) গুণরাজখা! (মালাধর )। 
কুলজীগ্রন্থে মালাধর গুণরাজর্থা নামেই উল্লিখিত হইয়াছেন । কেদারনাথ 
দত্ত ভক্তিবিনোঁদ বাংলা ১২৯৩ সালে কুলীনগ্রামে গিয়া মালাধরের কুলপরিচয় 
সংগ্রহ করেন। তীহার মতে মালাধরের বংশতালিকা £-(১) দশরথ, 
(২) কুশল, (৩) শুভশঙ্কর, (৪) হংস, (৫) মুক্তিরাম, (৬) দামোদর, 
(৭). অনন্তরাম, (৮) গুণীনায়ক, (৯) মাধব, (১০) শ্ীপতি, (১১) কৃপারাম, 
(১২) ভগীরথ, (১৩) মালাঁধর (গুণরাজর্খা)। এই ছুই তালিকায় বিশেষ 
পার্থক্য আছে। শুধু সাদৃশ্য এইটুকু যে, উভয় তালিকাতেই দশরথ 
হইলেন মাঁলাধর-বংশের আদিপুরুষ এবং মালাঁধর দশরথ হইতে অধজ্তন 
ত্রয়োদশ পুরুষ | 


মালাধর সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। শুনা যায় তিনি নাকি বল্লালী কৌলীন্- 
প্রথা অস্বীকার করিয়৷ পুরুষোত্তম দত্তবংশীয় শ্রীপতিদত্তের কন্তার সহিত 
নিজ পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তাহার মানসিক বলের 
পরিমাণ দেখিয়। মনে হইতেছে যে, তিনি সে যুগের সমাজে সামান্ত 
ব্যক্তি ছিলেন না। তাহার জন্মকাল সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়। 
গেলেও অন্থুমিত হয় যে, তিনি মহাপ্রভুর জন্মের সময়েও জীবিত ছিলেন। 
স্তরাং ১৫শ শতাবীর প্রথমার্ধে তাহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়! লওয়া 
যাইতে পারে ।৬ 


মালাধর বস্থুর শ্রীকৃষ্চবিজয় ৬২৩ 


সত্যরাজ খান ও রামানন্দ প্রসঙ্গ ॥ 
মালাধর তাহার গ্রন্থে আত্মপরিচয়জ্ঞাপক বিশেষ কিছু বলিয়া যান নাই। 

পুথিতে পামান্ত যে দুই-একটি ইঙ্গিত আছে তাহা হইতে শুধু নিম্নলিখিত 
স্বল্পতম তথ্য পাওয়। যাইতেছে £ 

(১) কারস্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে ঝস। 

(২) বাপ ভগিরথ মোর ম। ইন্দুমতি । 

(৩) গৌড়েশ্বর দিল! নাম গুণরাজ থান। 

(৪) নত্যরাজ থান হয় হৃদয় নন্দন। 

এই ছত্রগুলি হইতে শুধু এইটুকু বুঝা যাইতেছে যে, কুলীনগ্রামে কাঁরস্থ-বংশে 

মালাধ্রের আবিতাব হয়। পিতা! ভগীরথ, মাত| ইন্দুমতী এবং পুত্র সত্যরাজ 
খান, কুলজী মতে কবি সতেরটি সন্তানের জনক, তন্মধ্যে সত্যরাজ খান কবির 
দ্বিতীয় পুত্র। চৈতন্যদেবের পার্ধদ রামানন্দ বন্থ কোন কোন মতে কবির পৌন্র, 
সত্যরাজ খানের পুত্র। আবার কেহ-বা সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বস্থকে 
একই ব্যক্তি বলিতে চাহেন। এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্তচরিতামতে এমনভাবে 
উ।ল্লখিত হইয়াছে যে মাঝে মাঝে সত্যরাজ খান ও রামানন্দকে এক ব্যক্তি 
বলিয়া মনে হয়। এই গ্রন্থে যখনই সত্যরাজ খানের উল্লেখ করা হইয়াছে, 
তখনই রামানন্দের কথাও বল! হইয়াছে £ 

(১) কুলানগ্রথমবাসী সত্যরাজ রামানন্দ | 

(২) ভাগ্যবান পত্যরাজ বনু রামান্ন। 

(2) বুলীন গ্রামের এক কীর্তনীয়৷ সমাজ। 

তাহ। বৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ ॥ 

এখাঁনে খ্বতঃই মনে হইতে পারে, সত্যরাঁজ খান ও রামানন্দ বস্থ এক ও অভিন্ন। 
শ্রচৈতন্তচরিতাম্ৃতৈর এক স্থলে আছে ঃ 

কুলীন গ্রামবাসী রামানন্দ সত্যরাঞখান। 

তারে আজ্ঞ। দিল প্রভু করিয়! সন্মান ॥ 

এই পট্টডোরীর তুমি হও যজমান। 

গ্রতিবর্ধ আনিবে ডোরী করিয়। নির্মাণ ॥| 

(চৈ চ. মধ্য, ২৪ অধ্যায়) 

এই স্থলে সত্যরাজ ও রামানন্দকে একই ব্যক্তি বলিয়া! মনে হইতেছে। তাঁহার! 
পৃথক ব্যক্তি বা পিতাপুত্ব হইলে নিশ্চয় এখানে তাহার কোন উল্লেখ থাকিত 
এবং মহাপ্রভু একব্চন ব[চক “তুমি” শব ব্যবহার করিতেন না। শ্রীচৈতন্ত- 


৬২৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


চরিতামৃতের আর-এক স্থলে আছে যে, মহাপ্রতু দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়৷ রথযাত্রার দিন ভক্তদের সহিত মিলিত হন; তিনি নিজেও রথের 
অগ্রে নৃত্য করিতে থাকেন। তাহার নির্দেশে কীর্তনের বিভিন্ন দল গান 
গাহিতে থাকে । এই কীর্তনসমাজ এক-একজন বৈষ্ণবভক্তের নেতৃত্বে পরিচালিত 
হইয়াছিল। কুলীনগ্রামের কীর্তনীয়! সমাজ রামানন্দ-সত্যরাজ খানের নেতৃত্বে 
বৃত্যকীর্তনাদি করিয়াছিল £ 

কুলীন গ্রামের এক কীর্তনীয়। সমাজ । 

তাহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ ॥ 
এখানেও লক্ষণীয় যে, “রামানন্দ সত্যরাজ' শব একসঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
আরও একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য ৷ এই নৃত্যকীর্তনে বিভিন্ন স্মাজের মাত্র 
একজন করিয়া নেতৃত্ব করিয়াছিলেন । স্বরূপ, শ্রীবাস, মুকুন্দ, গোবিন্দ ঘোষ, 
রামানন্দর-সত্যরাজ, অচ্যুতানন্দ, নরহরি__এই সাত জন নৃত্যকীর্তনের নেতৃত্ব 
করিয়াছিলেন। হ্থতরাং রামানন্ব-সত্যরাজ যে একই ব্যক্তি তাহা শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামৃতের মধ্যলীলার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ হইতে বোধগম্য হইবে । এ বিষে 
আরও একটি গৌণ প্রমাণ আছে। জয়ানন্দের টততন্তমঙ্গল যদিও নিঃসংশয়রূপে 
প্রামাণিক চৈতন্তজীবনগ্রন্থ নহে, তথাপি উহার এক স্থলে আছে যে, মহাপ্রভু 
সন্ন্যাস লইয়া কুলীন গ্রামে উপস্থিত হইলে-_ 


গুনরাজ ছত্রী তনয় মহাশয় 
নান। মহোত্সব করি। 
দেখঞ। প্রকাশ ঠাকুর হঠ্দান 


রহাইল চরণে ধরি | 

গুণরাজ ছত্রীর (ক্ষত্রিয়?) তনয় এবং হরিদাস মহাপ্রভৃকে অভ্যর্থনা করেন । 
ইনি রামানন্দ__গুণরাঁজ ছত্রীর তনয় (অর্থাৎ মালাধর বস্থর পুত্র), পৌত্র 
নহেন। 

আরও একটি আহ্ুমানিক প্রমাণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
শ্রীকষ্ণবিজয় ঠৈতন্যাবিতাবের কয়েক বৎসর পূর্বে রচিত হয়। তাহা হইলে 
মালাধরের পৌত্রের পক্ষে চৈতন্যদেবের পার্ষদ হওয়! সম্ভব কি? অতএব 
রামানন্দকে মালাঁধরের পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। হয়তো রামানন্দও 
গৌঁড়েশ্বরের নিকট '“সত্যরাজ খান" উপাধি পাইয়া থাকিবেন। গ্ৌঁডেশ্বর 
বরবকশাহ কুলধর নামক এক বণিককে প্রথমে “ত্যখান” এবং পরে, 


মালাধর বসুর শ্রীরষ্খবিজয় ৬২৫ 


“শুভরাজ খান* উপাধি দিয়াছিলেন। হয়তো রামানন্দও পরবর্তী কোন 
গোৌড়েশ্বরের নিকট এইরূপ “সত্যরাজ খান” উপাধি পাইয়া থাকিবেন। 
ইহার বিরুদ্ধেও ( অর্থাৎ সত্যরাজ খান মালাধরের পুত্র, রামানন্দ পৌত্র ) 
কিছু কিছু প্রমাণ আছে। ক্দোরনাথ দত্ত কুলীনগ্রামে গিয়া বন্তবংশের যে 
কুলজী সংগ্রহ করেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে, মালাধরের চৌদ্দটি পুত্র; 
তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্রের নাষ লক্ষ্মীনাথ বস্থ, উপাধি-_সত্যরাজ খাঁন। এই 
সত্যরাঁজের পুত্র রামানন্দ বসু-মহাপ্রভুর পারধদ। অবশ্য কেদারনাথের 
সংগৃহীত কুলজী কত দুর বিশ্বাসযোগ্য তাহাও সন্দেহের বিষয় । 
ইতিপূর্বে শ্রীচৈতন্চরিতাম্বৃত হইতে উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়! বল! হইয়াছে 

যে, রুষ্ণলান কবিরাজ সত্যরাজ খান ও রামানন্দকে একই ব্যক্তি বলিয়া 
নির্দেশ কবিযাছেন। কিন্তু এ গ্রন্থেই এমন ছুই-একটি ছত্র আছে, 
যাহাতে সত্যরাজ ও রামানন্দকে শৃথক ব্যক্তি বলিঘ মনে করা যাইতে 
পারে। 

কুলীন গ্রামীরে কহে প্রভু সম্মান করিয়। । 

প্রত্ব্দ আদিবে যাত্রায পষ্ট ঢারী লৈয়। ॥ 

গুণরাজ কৈল শ্রীকৃষ্চবিজয। 

তাহ। এক বাক্য ঠার আছে রপ্রমময় | 

“ননন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। 

এই বাক্যে বিকাইন্ু তান বংশের হাত ॥। 

তোমার ক! কথা তোমার গ্রামের কুকুর । 

দেহে মোর প্রিষ অন্য জন বহু দূর || 

তবে রামানন্দ আর দত্যরাজ থান। 

গ্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন |! 

গৃহস্থ বিষধী আমি কি মোর সাধনে । 

শ্ীমুখে আজ্ঞ। কর প্রভু শিবেদি চরাণে | 

€্রীচৈতম্কচরিতামৃত মধ্য» ১৫শ অধ্যায়) 

এই স্থলে “রামানন্দ.আর সত্যরাজ খান” বাক্যে “আর” সংযোজকে অব্যযের 
দ্বার ছুই জন যে পৃথক, তাহা স্বীকাব করিতে হইবে । তবে এ বিষয়ে কৃষ্দাস 
কবিরাজও স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই । ঠচতন্তদে এই স্থলে ছুই জনকেই 
“তোমার” (মধ্যম পুরুষের একবচন ) বলিয়াছেন ; “রামানন্দ আর সত্যরাজ" ও 


টতন্তদেবকে “গৃহস্থ বিষশী আমি” (উত্তম পুরুষের এক্বুচন ) বলিযা 
৪০-(১ম খণ্ড) 


৬২৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


আপনাদিগকে নির্দেশ করিয়াছেন £ ছুই জন পৃথক হইলে চৈতন্যদেব 'তোমার, 
শবেব স্থলে “তোমাদেব* বা “তোমা (হাব) এইৰপ কোন শর্ষ ব্যবহার 
কবিতেন ? তাহাবাও গৃহস্থ বিষধী আমি+ না বলিষ| বহুবচনবাচক উত্তম 
পুরুষ ব্যবহাব কবিতেন। সুতবাঁং সত্যবাজ ও রামানন্দ যে পথক ব্যক্তি, 
এ কথাও জোর কবিয়! বলা যায না। অবশ্য বৈষ্বসমাজে সত্যবাজ খান ও 
রামানন্দেব মধ্যে পিতাপুভ্রেব সম্বন্ধ চলিযা আসিতেছে । সতীশচক্্র বায় 
পদকল্পতর”'ব পঞ্চম খণ্ডেও সেই প্রচলিত বিশ্বাস অন্ুসাবে বামানন্দকে 
মালাধবেব পৌত্র বলিষাই গণ্য কবিধাছেন। আধুনিক কালে শ্রচৈতত্- 
চবিতামতেধ যে সমস্ত বিভিন্ন সংস্কবণ প্রকাশিত হইযাছে, তাহাব সম্পাদক- 
গণও কেদাবনাথ দত্তেব এই মত (অর্থাৎ বামানন্দ বস্থ মালীধবেব পৌত্ত ) 
গ্রহণ কবিবাঁছেন । 


কেহ কেহ বলিতেছেন যে, খামানন্দেব ভণিতাঁত্স কিড় কিছু বৈষ্ণব পদ 
পাওখ। গেলেও সত্যনাজ খানেব নামে কোন প্র পাওয়া ষাব নাই । তিনিও 
মহ।এঞভূব ভক্ত ছিলেন, সৃতশাং তাভাঁব 1কছ কিছু পদ নিশ্যয পাওয়া যাইত। 
তাহা ভণিতঙাযুক্ত কেশ পদ পাঁওখ| খাব শাই বলিষা পত্যবাজ খান ৭ 
বামাণন্দকে একই ব্যক্তি বলিয| গ্রহণ ধবা যাইতে পাবে । এ খিষবে আমাদের 
মনে হয, সত্যবাঁজ ও ধামানন্দ একই ব্যক্তি হইলে বামানন্দ-ভণিতাধুক্ত পদেব 
কোখাঁ ও ন। কোথাও স্থলতান দত্ত উপাধি (৮) “সত্যবাজখান* এই ভণিত। 
ব্যখহৃত হইত। হতো বামাঁনন্দ শ্ুণতানপ্রদত্ত খেতাব স্গর্বে ব্যবহাঁব 
কবিতেন, যেমন মীলাখধব বস্থ গুণবাঁজ খান, উপাধি ব্যবঙীব কবিখাছেন | 
কাজেই সত্যবাজ খান যে বামানন্দ আপক্ষ1! কোন পুখক ব্যক্তি নহেন, আতা 
পদেখ ভণিতাব ঘাব! নিঃসংশযে প্রমাণ কথা যা না। 


স্ত্যরাজ খান সম্পর্কে আব-একটা প্রমাণ উল্লেখ কবা যাইতে পাবে। 
কুলীনগ্রামে এখনও মালাধব বস্থুব ভবনেব ধ্বংসাবশেষ এবং তাহাব চতুর্দিক 
পরিবেষ্টিত গডেব চিহ্ন বর্মান। সত্যবাজ খান এবং বামানন্দ বস্থু- 
প্রতিষ্ঠিত কযেকটি মৃতি এখন৪ এঁ গ্রামে দেখিতে পাওযা যায়। বামানন্দ 
গোপালমৃতি প্রতিষ্ঠিত কবিয়াহিলেন। তাহাব অনতিদ্বে একটি শিবমন্দিব 
আছে এবং শিবমন্দিবের পার্শ্বে একটি বৃষমূতি আছে। এ বৃষমূতিব গলদেশে- 
উৎকীর্ণ এই শ্রোকটি পাওয়া গিখাছে £ 


মালাধর বনুর শ্রীকুষ্ণবিজব ৬২৭ 


শাকে বিশতি বেদে খে মনৌহি শিব সন্গিধোৌ | 

খান-প্রীসত্যরাজেন স্থাপিভোহয়ং ময়। বুষঃ ॥ 
€১৪০৪ শকের (১৪৮২ খ্রীঃ অঃ) প্রারস্তে আমি শ্রীসত্যরাজ খান এই বুষ স্বাঁপিত 
কবিলাম।” সত্যরাজ খান ১৭৮২ খ্বীঃ অন্দে চৈতন্যাদেবেধ জন্মের তিন বৎসর 
পৃে এবং মালাধর কর্তৃক শ্রীকুষ্ণবিজয় রচনার ছুই বদর পরে এই বৃষমু্তি 
স্বাপন করেন । সত্যরাজ 'ও রামানন্দ যদি একই ব্যক্তি হন, তাহা হইলে 
সত্যরাজ শুধু উপাধি ব্যবহার করিলেন, নিজ নাম “রামানন্দ বস্তু' উল্লেখ 
করিলেন না, ইহাও বিশেষ রহস্যময় । সুতরাং এই গুমাণের বলেও সত্যরাজ 
ও রামানন্দকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে হইতেছে ন।। এই তথাটি কেদ।রনাথ 
দত্ত ভক্তিবিনোদ ১২৯৩ বঙ্গাব্দের "শ্রীসজ্জনততাখণী” পত্রিকায় (৩য় বর্ষ, ১ম 
পু্ট।) প্রকাশ কারন । তিনি বাংল। ১২৯১ অবেব শীতকালে কুলীনগ্র'ম 
ভরসণে গিষা এই তথ্য উদ্ধার কবিরা লইয়া আসেন । গ্রামবাসীর নিকটে ও তিনি 
মালাধবের পুত্র সত্যরাঁজ খান এণং সতারাজের পুত্র রামানন্দের কথা শুনিয়া 
আখিরাছিলেন। কাঁচ্ই উপরোক্ত গুমাণ ও এই সাক্ষ্যের বলে সত্যপাজ খান 
এ রামানদকে পিতাপুব বলিমা মসে হইতেছে । 

শ্রীচৈতন্যণচি তামূতে কুলীনগ্রাজধাসী হরিদাস ঠাকুরের মাভাত্য'ণনা- 

প্রসঙ্গে কুষ্তনীণ কবিরাজ বলিয়।ছেন, সত্যরাজ খান গ্রভুতি কলানগ্রামবাসীব। 
হরিদাসের ভক্ত ছিলেন-_ 

তার উপশাখ। যত কুলীনগ্রামিজন। 

নতারাজ-আদি তার কৃপার ভাগ্ন ॥ 

€ চৈ. চ. অ।দি, ১০ম অধ্যায় ) 
এখানে রুষ্*দাপ গ্রামবুদ্ধ হিসাবে সত্যরাঁজের নামই উল্লেখ করিধাছেন, 
পুত্র রামানন্দের নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই । সত্যরাজ- 
রামানন্দ এক ব্যক্তি হইলে হয়তে। এখানে তাহার কোন নির্দেশ থাকিত। 
কোন কোন এতিহাসিকের মতে মালাধরের শ্রীক্ষষ্ণবিজর চৈতন্যজন্মের পাঁচ 

বংসর পূর্বে সমাপ্ণ হইলে ঠচতন্যাপার্ধদ বামানন্দ মালাধরের পৌন্র হইতে 
পারেন না, পু্রই হইবেন। কিন্তু কেনই-বা তিনি পৌত্র হইতে পারিবেন 
ন|? শ্রীক্রষ্চবিজয় যদি মালাধরের স্বুবৃদ্ধ বয়সের রচনা হয় (অন্ততঃ ষাট 
বসর), তাহ! হই-ল এই সময়ে কবির পৌর জন্নাগ্রহণ করিলে তীহার পক্ষে 
মহাপ্রভুর পাঁধদ হইবার বাধা কোথার়? সাধারণতঃ প্রতি তিরিশ বৎসরে 


৬২৮ বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


একপুরুষ ধবা হইযা থাকে । মালাধবেব ষাট বংসর বয়সে ত্াহাব পুত্রের 
বয়স তিরিশ বৎসব হওযা অস্ভব নহে, এই সমযে যদি বামানন্দের জন্ম 
হইয়! থাকে তাহা হইলে তিনি চৈততগ্যদেবেব প্রাথ সমবযসী হইবেন। কাজেই 
বংশধাবাব হিসাবমত্ডে বামানন্দ থে মালাধবেব পৌত্র হইতে পাবেন না, তাহা! 
নিশ্চয় কবিষ| বল| যা না| যাহা হউক, নৃতন কোন উপাদান না পাইলে এই 
বিষষে চুঢান্ত মীমা'স| সম্ভব নতে। প্রচলিত মতাগসানে আমবা বাম।নন্দকে 
মালাধবেব পৌত্র বলিষাই গ্রহণ কবিলাম। 

মালাঁধবেব আধিভাঁব সম্বন্ধে তাঁবও কিছু কিছু তথ্য পবিবেশিত হইতে 
পাবে। পুবোলিখিত বৃষমুতিব গাত্রে উৎ্কীর্ণ মনতাবিখ (১৪০৪ শক, ১৪৮২ 
খীঃ অঃ) অন্রপাবে দেখ! যাইচতিছে, ১৩৮২ শ্ীঃ অবে তাহাব পুত্র »ত্যবাজ খান 
বৃষ গ্রতিষ্ঠিত কেন । তখন কবি মালাধণব নিশ্চয স্থবৃদ্ধ। যদি ধবা যায, 
এই সমব তাহা বধস অন্ন বাট ধহ্চথ হইযাছিল, তাহা ভইলে মনে হয, 
তিনি ১৪২০ ২৯ শ্রী; অব্দেব দিকে জন্যগ্রহণ কবিষ| থাঁকিবেন। 


মালাধবেব পৃষ্ঠপোষক গৌড়েশ্বব ॥ 


মালাধব যখন কাব্যবচন! আবস্ত করেন” তখনই তিনি গোৌঁডেশ্সব কর্তৃক 


গুণবাজ খান উপাধি গ্রাপ্ত হইযাঁছিলেন। তাহা কাব্য সম্ভবতঃ ১৩৯৫ ১৭০২ 
শকেব (১৪৭৩ ৮০ খ্রীঃ তঃ) মধ্যে বচিত হইখা থাকিবে । এই সময কোন সৃলত'ন 
বঙ্গাধিপ ছিলেন তাহ! নির্দেশ কবিতে পাবিলেই কবিব কাব্যবচনাকান ও 
আবিভাবেব একটা মোটাণুটি হিসাব পারা যাইবে । কেহ কেহ এই গৌডেশ্বব 
বলিতে বিদ্যোখসাহী হুসেনশাহ কেই নির্দেশ কবিতে চাতেন।৪ কিন্ কোন হিসাব 
মতেই হুসেনশাহ কে মালাধব-উলিখিত গৌডেশব বলা যাব না। কাবণ হুসেনশাহ, 
১৪৯৩-১৫১৯ শ্বীঃ অধ পধন্ত বাওল। শাসন কখিয়াছিলণেন। হুসেন্শাহেব সময 
কবি বর্তমান ছিলেন কি-না জানা যায না, তবে এই গুণরাজ উপাঁবি 
ছসেনশাহ, কর্তৃক প্রদত্ত নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রুকন্ুদিন বব্বকশাহ 
১৪৫৯-৭৪ খ্রীঃ অবেব মধ্যে বাজত্ব কবেন। কবি কাব্য আবণ্ত কবিতেছেন 
১৩৯৫ শকে অর্থাৎ ১০৭৩ খ্রীঃ অব্দে। স্বতখাৎ ব্ববকশাহ ই «বাধহয কবিকে 
এই উপাধি ধিখাছিলেন। কাব্য সমাপ্ত হথ ১৪০২ *ক অর্থাৎ ১৪৮০ খ্রীঃ 
অবে; তখন সামহ্ুদ্দিন ইউন্ফশাহ্‌ (১৪৭৪ ৮১ শ্রী; অঃ) গোৌঁডেব স্থশতান। 


পিস সস শমীপ পজর রর রর আস সপ সস 


৪ কালীপ্রসন বন্দ্যোপাধ [য-মধ্যযুগর বাঙালী, পৃ ৩৭ 


মালাধর বসব শ্রীরুষ্ণবিজয় ৬২৯ 


বববকশাহ্‌ এই উপাধি দিখাছিলেন, ইহাও অন্মান মাত্র । কাবণ কেদারনাথ 
দত্ত ভক্তিবিনোদ শ্রীকুষ্ণবিজযের মুদ্রিত সংস্কবণে সনতাবিথজ্ঞাপক যে শ্লোকটি৫ 
প্রকাশ কবিশাছিলেন, তাহাব উপবেই এই গৌডেশ্ববেব প্রামাণিকতা নিভর 
কবিতেছে। এই তাবিখ পাওযা ন গেলে আমবা৷ বববকেব পুত্র বিগ্বোধসাহী 
সুলতান শামস্থর্দিন ইউস্থফশাহ্‌কে মালাধব-কখিত গৌঁডেশ্বব লিখা গ্রহণ 
কৰিতে পাবিতাম। বববকশাহ্‌ বাজ্যবিস্তাবেই অধিকতন মনোযোগী 
ছিলেন । তাহাব পুত্র গ্ুলঙান সামস্থদ্দিন তাহার পাপ্তিত্য, ব্চাখবৃদ্ধি ও 
বিচাবশক্তিব প্রচুব প্রশ'সা কবিঝাছেন। কেদ।বনাথ দন্ত আবিষ্কৃত এ তাবিখটি 
সম্মুখে না থাকিলে আধুনিক গবেষক মালাধবেব গৌ/ডশ্ববকে সামস্বদ্দিন 
ইউস্ুফশাহ বলিখাঁও শিদেশ কবিতে পাবিতেন। যদ্রনাথ সবকাব এমপ1দিত 
ও ঢাঁক। বিশ্বধিদ্যালবগুবাশিত 1775607/0/ 731161 (০] 9) গ্রন্থে 
কিন্ক মাপাববেব পু্টপোধকক্ধপে বববকশাভকেই গহণ কৰা হইফাছে। উল্ত 

ংশেখ লেখ ভব এ. পি. এম. হবিবুদ্ধীহ শাহের কেদাঁবনাথ পন্ত-সংগৃহীত 
এ শ্বোকটিব লতিবি্ তাঁর চন সবাঁদ সংগ্রহ কবিতে পাবেন নাই। 
নৃতন কোন ৩] ভাবি” না ভইস্ল মাম] মানাববের পুটপোঁখাণ্প 
বব ** হবেই 2 ণকাধিতে াবি। 


বচনাকালজ্ঞাপক পোক ॥ 


মালাধলেশ আবিভাপ ৪ পাব্যন্চপাক।শব অং শখিত প্রমীশকপে পাম 
চশাপক শছথ পীঁগা। 19 ছি । ইতিপুবে আব-কোন কাপ্য জনতাবিখৰ 
স্পষ্ট এনেখ ছিলনা না। তাই লেভ কেভ শ্রীরাব থাক সনতাবি | প্রথম বান্না 
গান্েশ গোৌপ্ধ দিতি চাহেন। উপাঁনীং মালাপবেব যত পুথি পাঁঞ্বা যায 
তাহাঁদেব শৌএখ|নিতেই কা ভাঁপক গণাব নাই । এখন দেখ। যাক এত 
শ্লোন্টি কি বিষ] কৌথ| হইতে গ্রনিত শ্রব ষাবিজবে আন পাইল। 

৭৯১ টেতগশন্দে £ ১৮৮৬ ৮৭ শ্রী অঃ) কেদাবনাথ দণ্ডেব “অগ্রমত্যান্তসাবে, 
এবং নাবিশাপ্রসাদ দত্তেব গ্রকাশনাম মালাধবের শ্রিশ্রীকধঠবজথ প্রকাশিত 
হয। তাভাব পর্বেও ক্টঙতল] হঈতে একঞ্চবিজধ্েব একাধিক সস্কবণ 
প্রকাশিত হইযাছিল, শবে তাহা পামাণিক লভে, তাহাতে কোনন্ধপ 


«ও তর শ পঁচাল্ভ শকে গ্রন্থ আরন্তন। 











চতুর্দগ 2" শাক "হন লমাপন | 


৬৩০ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


সনতারিখের উল্লেখ না থাকাই স্বাভাবিক। রাধিকাপ্রসাদ দত্ত-প্রকাশিত 
এবং কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ-সম্পাদিত এই সংস্করণটি শ্রীকুষ্চবিজয়ের প্রথম 
প্রামাণিক সংস্করণবপে গৃহীত হইতে পারে। এই গ্রন্থের সমাপ্তির দিকে 
কালজ্ঞাপক নিয়লিখিত পয়ারটি আছে £ 
তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্তন । 
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন ॥। 

অর্াং মালাধর বন্থু ১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ শ্রীঃ অঃ) এই কাব্য আবস্ত 
কবেন এবং ১৪০২ শকে (১৪৮০ খ্রীঃ অঃ) ইহা সমাপ্ত করেন। এই শ্লোকেব 
দ্বারা আমরা মালাধরের পুষ্ঠপোঁধক বরবকশাঁহকে পাইতেছি, এবং কবিব 
আবিভাবকালেরও ইঞ্চিত পাইতেছি । মুদ্রিত সংস্কবণে এই শ্লোকটি প্রকাশিত 
হইবার পূর্বেও আব-এক স্থলে ইহা মুদ্রিত হইখাছিল। এ বাধিকাঞ্সাদ 
দন্ত 'শ্রীসত্জনতোষণী” নামক বৈষ্ণ পন্বিকাষ ১৯৯৩ সালেব শ্রাবণ সংখ্যা 
এই মর্গে শিজ্ঞাপন ধিযাছিলেন যে, শ্রীরুষ্চবিজধাব্য মুদ্রিত হইতেছে। 
সেই বিজ্ঞাপনে তিনি সর্বপ্রথম উল্লিখিত কালঙ্ঞাপক পধাবটি মুপ্রিত কবেন। 
তাহাব অল্প পবে তাতাব মুত্রীযন্ত্র বৈম্ণণ ডিপোজিটপী প্রেস তইতে শ্রীক্ুষ্থবিজয 
শুত্রিত হইয়া প্রবাঁশিত হয। সুতবাং ছাপার অক্ষবে এই পক্ডিঠইটি 
গন্থে প্রকাশিত হইবাপ কিছু পূর্বে সর্বপ্রথম “ভ্ীসজনতোধিণী' পত্রিকাব মুদ্রিত 
হয। : 

এই শ্রোকটি কেদ্রাবনীথ দন্ড ও রাধিকাপ্রসাঁদ দত্ত কোথা হইতে পাইলেন? 
তাহারা একখানি প্রাচীন পুঁথি (ইহা শাকি ১০০৫ শকাঝ অথাৎ ১৪৮৩ শ্বীঃ 
অন্দে অন্তপিখিত ) অবলম্বনে গ্রন্থ মুদ্রিত কবেন। তাহাতেই নাকি এই 
শ্লোকটি ছিল। এই প্রথিটি ক পবিমাণে নশিভবযোগ্য তাহা আমবা পরে 
পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্কবণ' নামক অগচ্ছেদে আলোচনা কক্রিধাছি। উক্ত 
পুঁথিটি অন্য কেহ দেখেন নাই, তাহার কোন অস্তিত্বও পাঁওবা যাইতেছে ন|। 
উপরস্ত এ যাবত শ্রীকুষ্ণবিজঞ্জেরে যত পুথি পাওযা গিযাছে, তাহার 
কোনখানিতেই এ পযারটি নাই। স্থতবাং এত দুর্বল সাক্ষ্যের উপর নির্ভর 
কবিধা উক্ত শ্লোকের অভান্তত। সম্বন্ধে নিঃসংশয হওয়া যার কি? কিন্তু 
সাহিত্যের এতিহাসিকগণ এ একটি শ্লোকের উপর শ্রীকুষ্জাবজয়ের রচনাকাল 
স্বাপন করিধাছেন। এই শ্লোক মনগডা হইলে শ্রীকষ্চবিজয়েব রচনাকাল 
সখন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত নির্দেশ কর। যাইবে না। 





শ্বীক্ণবিজয়ের পুথি ( ১৮শ শতাব্দী ) 


মালাধর বস্থর শ্রীকষ্ণবিজয় ৬৩১ 


| ৩ ॥ 
শ্রীকষ্ণবিজয়ের পুথি ও মুদ্রণ 


.শরীক্ষ্ণবিজযেব পু'খিব সংখ্যা স্ প্রচুর নহে ) ইহা প্রধানতঃ বৈষ্ণব সমাজেই 
অধিকতব প্রচলিত ছিল বলিয়া কৃত্তিবাসেব বামাধণেব মতো ইহার পু*খি- 
সংখ্যা প্রচুব নহে। সপ্তদশ শতাব্দী পূর্ববর্তী কোন পু'বিও আমাদের দৃষ্টি 
গোচব হয় নাই। কলিকাতা খিশ্ববিগ্ালযেব পুথিশীলাখ শ্রীক্ুষ্ণবিজযেব 
যতগুলি পুথি আছে, তন্মপ্যে প্রাচীনতম পুঁথিখানি (পুথিসংখ্যা_-৯৫০ ) 
১০১৩ বঙ্গাৰ অর্থাৎ ১৬০৭ শ্রীষ্টান্বে অন্লিখিত। বঙ্গীর সাহিত্য পবিষদ 
এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্ালবেও শ্রীকুষ্চবিজযেব এত পুবাতন পুখি নাই। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয তইতে খগেন্দ্নাথ মিত্র মহাশখেধ সম্পাদনা শ্রীরুষ্খবিজযেব যে 
সংস্কণণটি প্রকাশিত হয, তাহা এই ১০১৩ বঙ্গাব্দের পুরথিকেই আদর্শৰপে 
গ্রহণ করিযাছে। ১৯৭৫ শ্বীঃ অবে ঢাকা হইতে নন্দলাল বিছ্য।সাগব ভক্তিশান্মী 
কাব্যতীথে সম্পাদনা ৷ শ্রীকুষ্ণবিধ্বে আব-একটি সংস্কবণ মুান্রত হইযাছে। 
নন্দপাল বিগ্যাঁসগবও উক্ত গ্রন্থণম্পাদনাঁ প্রাচীন পুঁথি ব্যবহাব কবিতে 
পাবেন নাই , যে পুঁখিগুপিৰ সাহাধা লইযাছেন, তাহাঁদেব কোনখানি ১৮শ 
*তাদীব পূর্ববর্তী নহে। 

প্রাপ্ত পু'থিব মধ্যে ১৭শ ও ১৮শ শতাবদীব পুখিব পাঠেব মধ্যে মোটামুটি 
এঁক্য থ।কিলেও লিপিকাব বা গাধেনেব প্রক্ষেপে ফলে এক পু থিৰ সহিত 
অন্ত পুঁথিব পাঠেব অনেক বৈসাদৃশ্য আছে। নিয়লিখিত পুখিসমূহেব 
পাঠ তুলনা কবিলেই দেখা যাইবে যে, প্রখিব পাঠ বিভিন্ন পুঘিতে কিবপ 
পবিবতিত হইযাছে। 


১১০৬ সালেব (১৬৯৯ খ্রীঃ অঃ) পুথি 


এত বলি দ্বারকাএ দারাক পাঠাল্য। 
স্বরির ছাডিতে তব সাথ! আরোছিল ।। 
এক সাখ। আরোহিমা! আর সাখাঁএ বসে। 
একপদ বাহিরে আর পদ উবাদান || 
অতিবাতে আপন! বসি থাঁকীল। আপনে । 
ইনত নাচাএ গোনা চরণে 11 
হেনকালে আল্য তথা ব্যাধ জর] নামে । 
মুদলের সেষ লোহ আছে জার স্থানে ॥ 


৬৩২ 


বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেই দেখে আচনম্বিতে । 
হরিণের রূপ দেখে চরণ লোহ্িতে ॥ 
হরিণ বলিয়। তাহে বানে জে এডিল। 
ব্রহ্ম সাপে বান গিআ চরণে বাজিল || 
(ক. বি, পু'থি--৯৫২) 
১১১০ সালেব (১৭০৩ খ্রীঃ অঃ) পুথি 
এত বলি দ্বারকাএ দাঝকে পাঠাইল। 
তনুত্যাগ করিতে প্রভু তর সাথা কৈল। 
এক ডালে মাথা থুয্যা আর ভালে বেদে । 
এক পদ বাহিরে আর পদ উবদেশে ॥ 
আপনি আপন ভাবি থাকিল। তখন। 
ইনসত দোলান তাথে বাহির চরণ ॥ 
হেন কালে আল্যা তথ ব্যাধ জর1 নামে । 
মুসলের সেষ লৌঠ বান জার স্থানে ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথ! গেল' আচম্বিত। 
হরিণের বণ্য হেন চরণ পোহিত ॥ 
হরিণের জ্ঞানে ব্য।ধ বাণ জুড়িল। 
ব্রক্দ মাপ হৈতে বান চরণে বাজিল ॥ 


(ক বি. পু'থি--৪৭৭৫ ) 
১২১৯ সাঁলেব (১৮১২ খ্রীঃ অঃ) পুথি 
এত কহি দাবকেব্ দ্বাবক1 গাঠাইল। 
সরির ছাডিতে তব দাখা আরোহিল || 
এক নাখ! আরোহিএ আর সাখায বেমে। 
এক পদ বহরে জাব পদ তকদেশে ॥ 
নিশ্ব, বৃক্ষে গাগোচিএ থাকিল! ৩খন । 
ইসত টানিল তথ। বাহির চরণ ॥ 
হেনকালে আইল তথ। ব্যাধ জম শামে। 
মুষলের শেষ লোহ বান লার স্থানে ॥ 
ন্রমিতে ভ্রমিতে তথা দেখিল আচম্িতে । 
হরিণের বর্ণ হেন দেখিল লোহিত ॥। 
হরিণ জ্ঞানে সেই ব্যাধ বান জে এডিল। 
ব্রহ্ম নাপে বাণ গিএ চরণেতে দিল || 
(ক বি পু'থি- ৬১৪৪) 


মালাধর ব্ুর শ্রীরুষ্ণবিজয় ৬৩৩ 


কেদাবনাথ দর্ত-সম্প।দিত মুদ্রিত পাঠ 

এন বলি দ্বারকাধ দাকক পাঠাল। 

শরীর ছাডিতে তক শাখায় বসিল ॥ 

এক শাখায় যা গিয়। আর শাখাগ বৈসে। 

এক পা! বাহির আর পাও তকদেশে 1/ 

হেনকালে আইল নামে তথা ব্যাধ জর। | 

মুষলের লৌহ আছায় স্থান তার ॥ 

ভ্রমি ত ভ্রমিতে তথ। দেখে তাচম্থিতে। 

হরিণের বর্ণ যন চ€ণ লোহিতে || 

হবিণার বর্ণ বুঝি বাণ এডিল। 

্রঙ্ধ শাপে শৌহ গিষ| চপণ বিদ্বিল || 
(১৮৮৬ ৮৭ সালে মুত ) 


এখ|।নে লক্ষণীয় যে, ভাষাকে কিছু কিছু পরিঙন কবিবাঁব দিকেই লিপিবাঁক 
বা গাশনব প্রধ।ন ৭ক্ষ্য ছিশ। ভথ।, শব্ধ ও পাক্য পখিবর্তনেব অন্তবালে 
কোন ধ্বনিঙাত্িক বাথণ শ।+, অনেকটা কচি ও খেখাঁলখুশি মতো পু থিব 
লিপকাবগণ শব্দ বদ্লাইখ] দিখাছেন | ভন” সম পোন কোন পুথিতে 
সম্পূর্ণ নৃতন পালা সংযোজিত হইখান্ছ। ।ণশেবতঃ ভাগবতবহিভূতি বাধা- 
কুষ্ণলীল1 ৭ দান নৌবাখগ ভাবখণ্ডেৰ বর্ণনা অপেক্ষাক ত অর্বাচীনপালেক 
পুথিতেই অযথা অন্তপ্রবেশ করিবাছে। কণিপাত। ক্শ্বিবিদ্যালগে সংবন্ষিত 
শ্রীরষ্খবিভখেশ গ্চীনতম এুদছিতে একখলণে শাধাব উলেখ আঙে বটে 
(খগেন্্রনাথ-স-পািত গ্রন্থেব ১০১ পু), কিন্ত দানলীল| খ| ৬|থতের 
বর্ণন। নাই। এই খণনাগুলি পবগী পুখিতে ।মণিতেছে। নাল 
বিদ্ভাাগৰ ঢাকা হইতে শ্রাষ্তবিভবেখ যে সব্কবণ মুদ্রত কখিথাছেশ, ভাল 
অপেক্ষাকৃত অধাচানকাগেখ পুখকে আদশবূপে হহণ কিযাছে। ক।জেই 
তাহাতে পলাধাকুষ্ণসংক্রান্ত পীর্ঘ পর্ণন| আছে। 

এইবাব শ্রীকষ্বিঞধেব মু্রিত নংঙ্ষাণশ্ল আলোচন। কব শাউতেছে। 
আমব! নিম্মলিখিত মুদ্রিত সংস্কবণেব সন্ধান পাইযাছি £ 

১। কেদাবনাণ দন ভক্তিবিনোদের “অচ্মত্যানলাবে বাধিকাপ্রণাদ দন 
কর্তৃক বৈষ্ণব ডিপজিটাবী, ১৮৯ নং মাণিক ওল। হইতে প্রকাশিত, শ্রীশ্রীকঞ্তবিজব__ 
৪০১ টৈতন্যাব্ব ( ১৮৮৬-৮৭ শ্রী অঃ) 


৬৩৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


২। কলিকাত৷ বিশ্ববিষ্তালয হইতে খগেন্দ্রনাথ মিত্রেব সম্পাদনায় 
প্রকাশিত শ্রীকষ্ণবিজয-_-১৯৪৪ খ্রীঃ অঃ। 

৩। ঢাঁক। হইতে নন্দলাল বিদ্যাসাগর কর্তৃক সম্পাদিত শ্রশ্রীকঞ্ণবিজয-_ 
১৯৪৫ খ্রীঃ অ:। 

এই তিনথানি মুদ্রিত সংস্কবণেব পূর্বেও বটতলা হইতে শ্রীকুষ্ণবিজয মুদ্রিত 
হইযাছিল , কিন্তু আমবা তাহাব কোন কপি দেখি নাই। স্থৃতবাং তাহা 
কোন্‌ আদর্শে মুদ্রিত হইযাছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে না। বটতলা-প্রকাশিত 
কোন প্রাচীন বাব্যই শিভবযোগ্য নহে ১ অর্ধ-শিক্গিত প্রকাশকগণ জনকচিব 
দিকে চাহিঘ| পুবাতন পুখিব পাঠ যথেচ্ছা ব্দলাইযা লইতেন-_কু্তিবাঁস- 
প্রসঙ্গে তাহ! আমব| লক্ষ্য কবিযাছি , এখন? এ ধীতি অব্যাহত আছে। সে 
যাহা! হউক, কেদবনাখ দত্ত ভর্রিবনৌদে প্রধর্তনায ১৮৮৬ ৮৭ শ্বাঃ অবে 
শ্রীমষ্বিজযেব যে সংঞ্ষবণ মুদ্রিত হ, তাহাই এ৬পিন ধধিখ। শ্রীকুষবিজযেব 
প্রমাশিক গ্রন্থ বপা। চপিষ| শাযতোছই | কেদাবনাথ দত্তেব পব শ্রীরুফণ- 
বিজ আব কাহাঁবও দ্বাব। সম্পাদিত হইষা প্রকাশিত হইযাছিশ বি-ন। বুঝা 
যাইতেছে না। এই মুদ্রিত গ্রন্থে কাঁলজ্ঞাসক পথাপটি আাঁন্ছ বলিখা ইভাঁব 
মুণ্য ও বিশেষভাবে বি বচ্য। এখন ধেখা যান্তয বেদাবনাখ দত কিভাবে 
ইহ| সম্পাদনা কবিষাছিতলন। ভঞ্চিবিনোদ মহাঁশষ উক্ত সংস্কবণেব 
প্রাবন্তে থে উপকরমশিক। বোগ কবিখাছিদপেন, তাহাতে ইহাব মুদ্রণেব 
ইতিভাষও সংক্ষেপে বলি [ছিলেন । »ম্পা্ক যে পুঁথি অবলঙ্কনে ইহ| মুদ্রিত 
কবিখাহিলেন, তাহা ১৪০৫ একাব্দে (১৭৮৩ খ্রীঃ অঃ) দ্বোনন্দ ধস্থ কর্তৃক 
অন্রলিখি৩ একখাণি প্রাচান পুথি। প্রস্দ্ি আউল হনোহন দাস বাবাজী 
এই পুঁখিব অবিকাবী ছিলেন । তিনি কপাণাম সিংহ নামক এক ব্যক্তিকে উতা 
দান কবেন। এই কপাবাম সিংভ উদ্ধাবণ দত্ত বংশগত হুগলীণ বদনগঞ্নিবাষা 
হাবাধন দত্ত ভক্তিনিধিব প্রমাতামহ | পুঁগিটি হাবাণন পরত্তেব নিকট ছিল, 
সম্পাদক ভক্তিবিনোদ মহাঁশব শ্রীকুঞ্চবিজব মুদ্রণেব সময এ প্রাচীন পুঁঘিটি 
অবলম্বন কবিষাছিলেন। উহার অনেক স্থল নষ্ট হইযা গিযাছিল, সম্পাদক 
সেই স্থলে কিছু কিছু সংযোজনা কবিঞ্া থাকিবেন। মুল পুঁথিটি ১৪০৫ 
শক।বেব (১৪৮৩ খ্রীঃ) হইলে মালাঁধ কাব্যবচনাঁৰ অভঃপ্পনকালেব মধ্যেই 
এই পুঁথি অনুলিখিত হইযাছিল। কিন্তু ১৫শ শতাব্দীব শেষভাগেব পু'থিতে 
যে্ধপ প্রাচীনত্বের চিহ্ন থাকা উচিত, কেদাবনাথ দত্ত-সম্পাদিত গ্রন্থে সেবপ 


মালাধর বঙ্জুর শ্রীকুষ্চবিজয় ৬৩৫ 


প্রাচীন ভাষার কোন চিহ্ন নাই বলিলেই চলে । ছুই-চারিটি শবকে প্রাচীন 
বলিয়া মনে হইলেও সেগুলি রাট অঞ্চলে ব্যবহৃত আধুনিক শব । ভাষার দিক 
দিয়া কেদারনাথ সম্পাদিত গ্রন্থ অতিশয় অর্বাচীন, ১৯শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী 
নহে। হারাধন দত্তের কথা আমরা কৃত্তিবাসপ্রসঙ্গে সবিস্তারে বলিষাছি। 
কত্তিবাসের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক পয়ার সবপ্রথম তাহার হাতে আসে, শ্রীকষ্চ- 
বিজয়ের কালজ্ঞাপক গ্লোকও তাহার সংগৃহীত পু'থিতে ছিল-_ব্যাপার 
কিছু রহ্স্তজনক বটে। সে যাহা হউক, উক্ত পুঁথি গ্রাচীন বলিষ। ধরিষ] 
লইলেও, সম্পাদক কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদর থে উহাতে যথেষ্ট হস্তক্ষেপ 
করিযাছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি এ গ্রন্থে উপব্রমণিকায 
বলিতেছেন, “এই গ্রস্থেব ভাষা অলঙ্কত নষ, ইহ্াব পদ্য অনেক স্কানেই হ্মিষ্ট 
হয নাই । চৌদ্দ অক্ষবেন পণাবেৰ অনেক স্থলে োল-সতব অক্মর ব। বাঁখ- 
তের অক্ষব দেখিতে পাএযা যাধ |” আ্ুঙণাং তিনি থে প্ুথিব ভীষ। কথঞ্চিৎ 
মাজিত করিধা মুদ্রিত করিবেন তাহাতে আব বি্মধের কি আছে? ভ।বাধন 
দন্তেব নিকট ভণ্তিশবনোদ মহাশ্য যে পুখিটি পাইধা'ছলেন, তাভাব কোন 
ফন্ধান পাঁগষ| যাধ নাই বলিধা কেদাননাঁথ দত্তেপ শ্রীকুষবিজধকে যথেষ্ট 
প্রাথীণিক বলা যা ন।|। পিদ্নে একখাশি প্রাচান "নথি (১০১৬ বদাব্_- 
১৬০৭ গ্রীঃ অঃ) এবং ক্দোবনাথ দণ্ডের মুদ্রিত গ্রান্থেব পাঠে উদাহবণ দেওযা 


১৯৯ সম স্ 


যাইতেছে £ 
পুথিব পাঠ 

রাজার আদেশে ছুষ্ট ব্লক অনুরে। 
বাছুর স্ধপে সান্তাইল গোঠেব ভিতরে ॥। 
দেখিয়। জানল কৃষ্ণ মেই সাধাহথরে | 
অঙ্গুলি দিয়! দেখাইল ভাই হলধরে | 
হেরে দেখ বম অস্গুর পাপমতি । 
আম! মাপরিতে পাঠাইল কংস নরপতি ॥ 
মারিতে আইল পাপ ম্রিব এখন । 
কৌতুকে দেখহ ভাই উহার মরণ ।। 
এত বলি সাস্ত।ইল বাছুর ভিতরে | 
পাছুকার ছুই পা লেগ সনে ধার ।। 
পাক দিয়! উভ করি পেলে গোবিন্দাই | 
গাছে ঠেকী প্রাণ দিল অসুর তথাই ॥। 


৬৩৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


মায় ছাড়ি প্রাণ দিল বাছুর ভিতরে। 
পর্বতকায় দেখে ত্রাস ছাওালেরে ॥। 
হেন অন্তত কথ। নুন সর্বজনে । 
মরিল বৎদাস্থর গুণরাজ ভণে | 
(ক. বি. পু-থি-_-৯৫* ) 


কেদারনাথ-সম্পাদিত শ্রীরুষ্বিজয়ের পাঠ 


রাজার আদেশে বৎস যমুনার তীরে। 

বাছুর রাপে সান্ধাইল বাছুর ভিতরে ॥ 

দেখিয়! জানিল কৃষ্ণ চিনিল অস্থরে | 

সঙ্গুলি দিয়! দেখাইল ভাই বলাইরে ॥। 

হেরে দেখ ভাই বমক পাপমতি। 

তমাকে মারিতে পাঠায়েছ কংশ নরপতি ॥ 

মারিতে আইল পাপ মরিবে এক্ষণে । 

কৌতুক দেখহ ভাই উহার মরণে ॥ 

এত বলি গোবিন্দাই পরি গীত ধরি । 

উভ ছন্দে বান্ধে চুড়া দিয় ছান্দন দি | 

মালনাট মারিয়া চলিল] দেব শ্রীহরি। 

অন্ুরে মারিতে কৃষ্ণ নিজ রূপ ধরি ॥। 

সান্ধাইল গদ্াধর গোঠের ভিতরে । 

বাছুর দুই পাঁয়ে লেজে ধরিল দ(মোদরে || 

উভ করি পাক দিয়! ফেলিলেন দূরে । 

গাছে ঠেকি প্রাণ দিল দ্ুরস্ত অহুরে ॥ 
(১৮৮৬-৮৭ খ্রীঃ অব মুদ্রিত ) 


এই ছুই বর্ণনার তুলনা করিলে দেখ! যাইবে বে, কেদারনাথ দত্তের 
অবলশ্থিত পুঁথির পাঠের সহিত কপিকাত। বিশ্ববিগ্/লয়ের পুঁথির পাঠের 
কিছু কিছু পার্থক্য আছে। কোথ।ও শব্ধ গরিবতিত হইয়াছে, কোথাও-বা 
নৃতন ছব সংযোজিত হইরাছে। উপরদ্থ ভক্তিবিনোদ-সম্পাদিত গ্রন্থের ভাষ। 
অতিশয় মাদিত ও আধুনিক । ৃতরাঁং তীহীর গ্রন্থের পাঠ যখেষ্ট প্রাচীন ও 
প্রামাণিক কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। ভয়তে৷ তিনি যে পুথি অবলম্বন 
করিয়াছিলেন তাহা গ্রাচীন হইতে পারে, কিন্তুঘে পাঠ মুদ্রণের জন্য গৃহীত 
হইয়াছিল, তাহাতে কিছু কিছু হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল। গত শতাব্দীতে 


মালাধর বন্ধুর শ্রীরুষ্ণবিজয় ৬৩৭ 


পুঁথিমুদ্রণের সময় প্রাচীন গ্রন্থমুদ্রণের বৈজ্ঞানিক ও ভাধাতাত্বিক রীতি 
অন্ুস্থত হইত না। এখনও যে সমস্ত পু'খি মুদ্রিত হয়, তাহাঁতে ইচ্ছামত 
পাঠ বিরৃত করা হয়। উদ্াহরণন্বর্ূপ পূর্বোলিথিত নন্দল।ল বিদ্যাসাগর- 
সম্পাদিত ঢাকা হইতে প্রকাশিত শ্রীকুষ্ণবিজয়ের (১৯৭২ খ্রীঃ অঃ) সংস্করণটি 
নির্দেশ কর! যাইতে পারে । দম্পাদক মহী৭দ্ প্রাচীন পুথি জবলগ্কন করিয়াও 
মুদ্রিত গ্রন্থের ইচ্ছামত পাঠ »খশোথন কররাছেন $ প্রাচীন পু'খসম্পাদনার 
রীতি দন্বন্ধে তাহার অভিমত সকৌতিকে লঙ্গনীণ, “আধুনিক আধ্যক্ষিক 
স[হিত্যিকগণ (?) পুঁথির প।$ মিলাইয়। গ্রন্থ-»স্পাধনকালে ষেক্ূপ “খাছিমাঁণা 
কেরাণী'-বৃত্তিকে অফখিমত-শংরক্ষণের আদর্শ বণিখ|। মনে করেন এবং 
তংফলে অপ্রাকৃত পণ্তিতশ্রেষ্ঠ গুরুবকে নিরক্ষর গ্রাম্য লিপিকরের সহিত 
সাযুজ্য গ্রদাঁন করিতে কিছুমী ত্বও নুস্ঠি ৩ শন না, আমরা সেকাপ প্রশালীকে 
কখনই অক্ত্িমতার নিদর্শন পিয়া গান ধিতে প্রস্তুত নহি। মহাকবি 
শ্ীমালাধর বস্তু বা! গ্রাভাগবতাচাৰ শুদ্ধ বানান জাশিতেন না, তাহারা "অকাট 
মূর্খ” হইর| শ্রিমস্ভাগবতের' স্ায় গ্রন্থের অঙ্গবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কোন? 
সুধী ব্যক্তি ইহা! ভ্রমেও কল্পনা করিতে পারেন ন! (ভূমিকা )।” প্রাচীন 
পুথি সম্পাদনা করিতে গিয়া একজন আধুনিক কালের সম্পাদক যদি এই 
মন্তব্য করেন, তাহ! হইলে ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে যে পুথি-সম্পাদনের 
বৈজ্ঞানিক রীতি অগ্রস্থত হয় নাই, তালা সহজেই অন্মেয়। সৃতরাং 
কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ-সম্পাদিত শ্রীকঞ্চবিজযের পাঠ সম্বন্ধে কিছু সংশয় 
পোষণ করা স্বাভাবিক । 

কেদারনাথ দত্তের সংস্করণের অনেক পরে কণিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে 
অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সম্পাদনায় (১৯৪৪ শ্বীঃ অঃ) এবং ঢাক। হইতে 
নন্দলাল বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় (১৯৮৫ শ্রাঃ অঃ ) শ্রীকুষ্ণবিজয়ের ছুইটি সংস্করণ 
মুদ্রিত হইয়াছে। বিশ্ববিষ্ভাণর সংস্করণ প্রধানতঃ ১০১৩ বঙ্গাবধে অনগুলিখিত 
একখানি পু'ণির (পুঁথিসংখ|--৯৫০) পাঠকে অবলম্বন করিয়াছে । অবশ্য 
আরও অনেকগুলি পুথি হইতে পাঠীস্তর প্রদত্ত হইয়ছে ।৬ ঢ।ক| হইতে 
নন্দলাল বিদ্ানাগরের সম্পানাম এক্ুয্ঞণিজব্রে যে সংস্করণটি প্রকাশিত হয় 
(১৯৪৫ খ্রীঃ অঃ), তাহাতে গধান ৩" কেদাবনাথ দের মুদ্রিত সংস্করণের পাঠ 
গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য সম্পাদক্চ বঙ্গীয় সাহিত্য পগ্ষিদের (প্ুখিসংখ্যা- 


৬ পু-থিসংখ্যা ১৩৬, (১০৯৯ বঙ্গাব্দ), ৯৫৮ (১২৫৪ বঙ্গাব্দ), ৩১১৬ (তারিখ নাহ)। 


৬৩৮ বাংল] সাহিত্যেব ইতিবৃত্ত 


১১৯৫) ১২৮৮১ ২৬৬৮) এবং ঢাঁকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (পুঁথিসংখ্য1--৭8৪, 
২২৭৮ ) পুঁথিব পাঠও আলোচনা কবিয়াছেন এবং পবিশিষ্টে বিভিন্ন পুথিব 
পাঠ উদ্ধৃত কবিযাছেন। 


| ৪ || 
প্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যপরিচয় 


সাধাবণ কথ! 

(মালাধব ধস্তব শ্রীৰঞ্চজবজয “গোিন্দটিজঘ ও 'গোবিন্বমঙ্গল? নামেও 
পবিচিত। কদাঁচিৎ "্শ্রীরষ্চবিক্রম” আখ্য।9 পা্য। বাঘ)? এই কাব্য 
ভাগবতেণ অন্তবাদ্ ব| অন্সবণ হিঙ্াবে বৈষ্ুবসমীজে স্থপবিচিত, কিন্তু 
তাহাঁব থাহিবে ইহাঁব যে খুব একটা জনপ্রিবতা ছিল, তাহা মনে 
হয ন|| কাবণ বামাযণ মহাভাথতেব যেমন অসংখ্য প্রি পাঁওখা গিযাছে, 
এখন ৪ পাওখ| থাইতেছে, শ্রকুষ্ণবিজধ্বে পুঁথিব সেবপ প্রাচুষ পঙ্গিত হয 
শ|। নুদ্রণেব যুশেও ইভাব পহুল প্রচাৎ হণ নাই, দীনেশচন্ত্র সেনেব পূর্বে 
বাংপা সাহিত্যেণ পবিচৎজ্ঞাপক পুস্তকপুস্তিপাঘ মালাধবেব বোন প্রসঙ্গই 
মুদ্রিত হয নাই । বটতঙল। হইতে শ্রীব্ষষ্বিজযেব বহু সংস্কবণ প্রকাশিত হইযাঁছিল 
খলিষ| মনে হয না| কেদাধনাথ দন্ত ভক্তিধিশোদেব সংস্কবণ (১৮৮৬ ৮৭ 
খ্রীঃ অঃ) ব্যতীত আমবা ১৯শ শতাব্দীতে মুদ্রিত শ্রীরুঞ্জবিজযেব কোন 
কপি দেখি নাই। অগ্যাপি ছুইখানি ব্যতীত উহাব কোন 1নভবযোগ্য 
সংস্কবণ প্রকাশিত হয নাই। শ্রীচৈতন্চবিতামুতে মহাগ্তু এই গ্রন্থেব 
অশেষ প্রশ'সা কখিবাছিলেন_ কৃষ্ণৰীস সেউনূপ বর্ণনা কবিযাছেন | টৈতন্যদেব 
কুলীন গ্রামেব সত্যবাজ খান ও লামানন্দকে বিশ্ষে প্রশংস। কবিধ। 
বলিয়াছিলেন ঃ 

তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুকুর | 

সেহে। মোৰ প্রিয অন্য জন বন দূর || 
কূলীন গ্রাম মালাধবেব বাসভূমি বলিয1 মহাপ্রভ এই গ্রাম ও গরামবাঁ*কে 
বিশেষ সম্মান কবিতেন। কৃষন্দান কবিখজও শ্রীচৈতন্যচাবিতীয়তেব একস্থলে 
বলিষাছেন £ 

৭ নদালাল বিদ্যামাগর সম্পাদিত শ্রীকৃষ্কবিজয়ের ভূমিকা ড্রটুব্য। 


মালাধর বন্থ্‌র শ্রীরুঞ্ণবিজয় ৬৩৯ 

কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহনে ন! ঘায়। 

শুকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায় || 
€চতগ্তদেবের সপ্রশংস উক্তির ফলেই শ্্রীকষ্চবিজয় বৈষ্ণবসমাজে পরিচিত 
হইয়াছিল, এইক্প অনুমান করিবার হেতু আছে। কারণ কাব্যটি বিন্মরকর 
কবিত্বশক্তির পরিচায়ক নহে । অবশ্য ইহ!র জনগ্রিয়তাঁর অন্য কারণ বর্তমান 
থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, ইহ1 ভাগবতের অন্ুব।দ-_যে-ভাগবত ভারতবধের 
বৈষ্কবসমাজে উপনিষদবপে আজিও পূজিত । দ্বিতীয়তঃ, মধ্যযুগের বাংলা 
সাহিত্যে ইহাই ভক্তের রচিত প্রথম বাব্য। কৃত্তিবাস, বড়ুচতীদাম__ 
ইহার| প্রধানতঃ কবি; কিন্ু মালাধর গধানতঃ ভত্ত-_তীহার কবিত্বশক্তি 
তাছুশ উৎকৃষ্ট পহে। ততীয়তঃ, ইহাতে এ বে নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ, 
বাক্যটি পহিযাঞ্ছে, যাহা চৈতগ্তদেবকে মুগ্ধ কবিয়াছিল, এ বাক্যের পপ্রাণনাথ 
শবটি পরব কালের বৈষ্ঞবভক্তদের মনে রাগান্গা-সাধনার আভাঁপ দান 
নরিসাহিণ বলিয়া! অনমিত হধ | কাজেই কাব্যাংশে উতকৃষ্ট না হইয়াও এই 
সমস্ত কাবণে ইহা বৈবসমাজে অুপবিচিত হইযাছিল । 

প্রীরুষ্তবিজব নামটির প্রকৃত তাৎপথ কি, তাহা লইয়াও কিছু কিছু মতভেদ 

হইযাছে | কেহ কেহ বিজয' অর্থে মৃত্যু বা মহাপ্রযাণ বুঝিধাছেন। কারণ 
শ্রীকুষ্ণবিজযের শেষে কৃষ্ণের লেবর-পরিত্যাগেব কথ আছে। কিন্তু “বিজয, 
শব্দটিব এইরূপ কোন তাৎপধ নাই। “বিজয়” সাধারণতঃ দেখতার 
শোাযাত্রী কীতিকথা, বিজয়গৌরব-_এই অর্থে সে যুগে ব্যবহৃত হইত, 
এ যুগেও হব। প্রতিমাবিজধাব মূলেও এইবপ তাৎ্পধই নিহিত আছে । 
প্রতিমীবিজবা, অর্থাৎ মৃতি নিরগ্রনের পূর্বে শোভাষাত্রা। কাজেই শরীর 
বিজয কৃষ্ণের গৌরবলীলা অর্থে ই প্রমুক্ত হইযাছে। কোন কোন স্থলে কবি 
এই গ্রন্থকে “গোবিন্দমঙ্গল, আখ্য। দিয়াছেন । “মঙ্গল” শব্দটি মঙ্গলকাব্যেও 
দেবতার গৌরব প্রচাবের প্রতীকশব্দ বূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে । মালাধর 
মঙ্গল শব্দ এ অর্থে ব্যবহাব করিযধাছেন। কঞ্চলীলামহিমা-প্রচ।ারই এই 
কাব্যের গুধান উদ্দেশ্ঠ, হ্বতরাং সেই দিক দিধ! “বির” বা “মঙ্গল” শব্ধ গুযোগ 
যথোচিত হইয়াছে। 


কাহিনী পরিচয় ॥ 
মালাধর বন্ত ভাগবতের দশম ও একাদশ স্বন্ধের কাহিনীস্থত্র অবলম্বনে 
শ্রীকষ্ণবিজয় রচন। করিয়াছিলেন ) ভাগবতের দশম স্কন্ষে” কৃষ্ণের জন্ম 


৬৪০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হইতে দ্বারকালীল৷ পর্যস্ত বিস্তারিত বিবরণ বণিত হইয়াছে । একাদশ স্বন্ধে 
কাহিনী সামান্থই, যদুকুল ধ্বংস ও কৃষ্ণের তন্ুত্যাগই প্রধান ঘটন]। 
অবশিষ্টাংশে কৃষ্ণ ও উদ্ধবেব কথোপকথনের সাহায্যে মুক্তি, ধ্যানযোগ, 
শ্রীহরির বিভূতি, যতিধর্ম, জ্ঞানকর্ম-ভক্তিযোগ প্রভৃতি বপিত হইয়াছে। 
মালাধর একাদশ স্বন্ধ হইতে কাভিনীটি গ্রহণ করিযাছেন; কিছু তবাংশ 
আছে বটে, কিন্তু তাহার পবিমাণ সামান্যই । বিষুপুরাণ ও হরিবংশের 
কিছু কিছু কাহিনী ইহাতে অন্ুক্গত হইযাছে। কৃষ্ণলীলাবিষযক পুরাণকথা 
১৪শ শতাব্দীর পুর্ব ইইতেই বাঙল| দেশে প্রচাপ লাভ করিযাছিল। কথক, 
পাচালীকার, গায়কগণ বিভিন্ন পুরাণ হইতে কাহিনী সংগ্রহ করিয়া 
লোকনমাঁজে তাহার প্রচার কবিতেন। মালাখর এই সমস্ত পাঁচালীর সহিত 
স্থপরিচিত ছিলেন, তাঁতা হইতে অনেক সাহায্যও পাইযাছিলেন। তিনি 
ধোঁধ্হয প্রথমে কৃঞ্চলীলাবিষষক পাঁগলীশ্রেণীব বাব্যবচনাঁৰ অভিলাষ 
কবিযষাছিলেন £ 


ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে। 
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহানুখে | 
ভাগবন অর্থ যত পযার বাদ্ধিয়!। 

লোক নিস্ত/রিতে যাই পাঁচালী রচিযা | 


অবশ্ঠ তিনি যে শ্রধু পণ্ডিতের মুখে ভাগবত শুনিয়! পাঁচালী রচনা করিয়া ছিলেন, 
সংস্কৃত জানিতেন ন।__তাহা সত্য নহে। যদিও শ্রীরুষ্ণবিজয় পাঁচালীজাতীয় 
রচনা, তবু ভাগবতের অনেক শ্লোকের সহিত ইহা ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। 
কবি আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা না করিলেও অনেক স্কলে প্রা অনুবাদের মতো! 
হইয়াছে । 


মালাধর বসু শ্রীরুষ্ণবিজয়ে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা, মখুরলীলা ও দ্বারকালীলা 
অনুসরণ করিয়াছেন) বৃন্দীবনলীলায় রাধাকুষ্ণের রাস, নৌকালীলা, দানলীল। 
গুভৃতির ধে বর্ণনা আছে তাভা ভাগবতবহিভূর্ত; কাহারও কাহারও মতে 
ইহ। পরবর্তী কালে অন্য কোন কবি কর্তৃক মংযোজিত। শ্রীকষ্ণবিজরের পুরাতন 
পুথিতে এই লীলাগুলি পাঁওঘা যাব নাই, রাধার গুাধ্ই উল্লেখ নাই। 
্ীরুঞ্চবিজয়ের অর্বাচীন পু থিতে ললিত!-বিশাখা প্রভৃতি সখীগণেরও উল্লেখ 
আছে। এই সখীগণের নামকরণ চৈতন্তযুগে পরিকল্পিত হইয়ছে, তৎপুবে 


মালাধর বসুর শ্রীরুষ্ধবিজয় ৬৪১ 


নহে। সুতরাং কৃষ্ণের সখাসখীর প্রসঙ্গ ও নাম নিঃসন্দেহে পরবর্তা কালে প্রক্গিপ্ত 
হইয়াছে । 

এই কাব্যের বুন্দীবনলীলায় কিছু কিছু আদিরস থাকিলেও কাব্যটিকে 
বীররসাত্মক মহাকাব্য শ্রেণীর অন্তর্ৃক্ত করিতে পারা যায়। বৃন্দাবন, মথুরা 
ও দ্বারকা লীলায় কৃষ্ণের এশ্বব-বীরত্তবের দিকটি অধিকতর ফুটিয়াছে। মহাপ্রন্ 
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ' বাক্যটিকে যতই শ্রদ্ধা করুন না কেন, রাস 
বর্ণনা বাদ দিলে শ্রীকষ্ণবিজয়ের কাহিনীতে আদিরস অপেক্ষা বীররসের প্রাধান্তই 
অধিক। পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্ঘচরিতাম্বতৈ উল্লিখিত প্রীচৈতন্ঠের উক্তিটির 
জন্য বৈষ্ঞবসমাজে ইহার বিশেষ গ্রচার হইয়াছিল। তাহা না হইলে ভাগবতের 
এশ্বর্যাশ্রিত বীররসাত্মক কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণের যে পৌরুষব্যঞ্জক বিরাট চবিত্র 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মাধুর্ধভাবের সাধক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তগণেক্স নিকট 
কিরূপ বোধ হইত, তাহা সংশয়ের বিষয় । 

কবি যে মূল ভাগবতের সমস্ত স্কন্ধ কাহিনীতে গ্রহণ করেন নাই, ইহাতে 
তাহার সহজাত পরিমাণবোধ প্রমাণিত হইয়াছে । ভাগবত প্রধানতঃ 
পুরাণ-গ্রন্থ ; ইহাতে কৃষ্ণকাহিনী ব্যতীত আরও অনেক কাহিনীগ্রসঙ্গ তত্ব- 
দর্শন-ইতিহাস-কিংবদন্তী প্রভৃতি আছে যাহা মহাকাব্যের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরর্থক | 
তাই মালাধর শ্রীকুষ্খবিজয়াক কাব্যের কূপ দিতে গিয়া মহাকাব্যের অন্তরূপ 
আদি-মধা-অন্ত্যযুক্ত একটা সর্বাবয়ব কাহিনী নির্বাচিত করিয়। লইয়াছেন | 
কৃষ্ণলীলার আদ্িকাহিনী কৃষ্ণজন্ম হইতে মথুরাগমনের পূর্ন পর্যন্ত বিস্তৃত ,৮ 
মধ্যকাহিনী মথুরায় কংসবধ হইতে আবরস্ত করিয়| দ্বারকাগমনের পূর্ব পর্যন্ত 
বিস্তৃত।৯%ৎ অস্ত্যকাহিনীতে ছ্বারককাপুরীতে সবান্ধবে কৃষ্ণের যাত্রা! হইতে দ্বারক! 
ধবংস ও কৃষ্ণের তন্গৃত্যাগ পর্যস্ত বণিত হইয়াছে / নিম্নে প্রত্যেকটি পধায়ের 
সংক্ষিপ্ত স্চী প্রদত্ত হইতেছে ৪ 


১। আছ্কাহিনী [5 বৃুন্দাবনলীল। )॥॥ ভারাবনতা বন্থমতী, ভার- 
হরণের জন্য মত্যধামে আবিভূ্তি হইতে বিষ্ণুর অঙ্গীকার, মহামায়া 
যোগমায়ারূপে মত্যে জন্মগ্রহণে স্বীকৃতি, বন্থদেব ও কংসভগিনী দেবকীর 
বিবাহ, দৈববাণী, কংসকতৃক বস্ত্রদেব-দেবকী কারাক্দ্ধ, দেবকীর ছয় পুত্র 


৮ কলিকাত। বিধবিগ্ঞালয় প্রকাশিত গ্রাকৃষ্চবিজয়ের পৃ. ২১--১৮২ জষ্টব্য। 
৯ ত্র, ১৮২--২৩৭ ড্রষ্টব্য। 
৪১--(১ম খণ্ড) 


৬৪২ বাংল সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বিনষ্ট, সপ্ধম গর্ভের গর্ভপাত ছলে দেবকীর জঠর ত্যাগ করিয়া রোহিনীর 
জঠরে স্থানলাভ, অষ্টম গর্ভে ভগবান বিষুর কৃষ্ণরূপে জন্ম, নন্দালয়ে কৃষ্ণের 
অবস্থিতি, যশোদাগর্ডে মহামাযার জন্ম, মহামায়াকে দেবকীর কন্যা বলিয়া প্রচার, 
কংসকর্তৃক শিলাপটে মহামায়া নিক্ষিপ্ত, আকাশবাণী, নন্দালয়ে কষ লালিত- 
পালিত, পুতনাবধ, শকটভঙ্গ, তৃণাবর্তবধ, যমলার্জুনভঙ্গ, কংসের অত্যাচারের 
ভয়ে গোকুল ছাড়িয়া নন্দঘোষের সপরিবারে ও পসবান্ধবে বৃন্দাবন-যাত্রা, 
বৎ্সকাসুরবধ, বকাজজরবধ, অঘান্ববধ, বলরামকর্তৃক পেন্কবধ, কালিয়দমন, 
কৃষ্ণের দাবাগ্রিপান, গলম্বাস্থরবধ, বস্্রহরণ, ব্রাঙ্গণ রমণীগণ কতৃক কৃষ্ণবন্দনা) 
কুষ্ণকর্তৃক ইন্দ্রযজ্ঞ নিষেধ, ইন্দ্রের অবিরাম বারিবধধণ, গোবর্ধনধারণ, শরৎপুর্ণিমায 
রাসের অন্ুষ্ঠান,৯০ কৃষ্ণকতৃক এক গোঁপী পরিত্যক্ত, গোপীদের বিলাপ, 
গোঁগীদের কাতায়নী ব্রত, অবিষ্টাস্থরবধ. কংসকতৃক কষ্ণবিন।শের মন্ত্র!, কেশীবধ, 
ব্যোমাস্থরবধ, কৃষ্ণ আনযনেব জন্য অক্রুর বুন্দাবনে প্রেরিত, কৃষ্ণবলরামেব 
মথুরা যাতা। 


২। মধ্যকাহিনী ( মথুরালীলা )॥ কষ্ণকর্তৃক কংসের রজক নিধন, 
মালাকার কর্তৃক রাম ও কৃষ্ণের অভ্যর্থনা, কুজাসংবাদ, কৃষ্ণকর্তুক কংসেব যঞ্জভঙগ, 
রাম ও কৃষ্ণেব কংসের সভাষ উপস্থিতি, কষ্ণকঠৃক কংসের হস্তিবধ, চাণুরবধ, 
মৃষিকবধ, কংসবধ, কৃষ্ণকর্তৃক উগ্রসেনকে মথুবার সিংহাসনদান, উগ্রসেনের সেবক 
হইয়! কৃষ্ণের মথুরারাজ্য পালন, জনক-জননীর সহিত মিলন, রামরুষ্ণের সংস্কার- 
করণ, সান্দীপণি মুনিব নিকট শিক্ষার জন্য বলবাম ও কৃষ্ণ প্রেরিত, বিদ্যালাভান্তে 
মথুরাঁয় প্রত্যাবর্তন, গোপীদিগকে সাহ্‌ন। করিতে উদ্ধবকে গোকুলে প্রেবণ, 
গোপীদের কষ্ণর তি দেখিয়৷ উদ্ধবের বিস্ময, রুষ্*কর্তৃক কুক্জাব তোষণ ও কুজার 
মুক্তি, পাণ্ডবদের সংবাদ আনিবার জন্য কৃষ্ণকত্ৃক অক্রুর হস্তিনাঁপুরীতে প্রেরিত, 
কৃষ্ণবলবাম-কর্তৃক জরাসন্ধের পুরী আক্রান্ত, জরাসন্ধ নিজিত, জরাসম্ধকর্তৃক 
কষ্ণবিনাশের ষড়যন্ত্র; মথুর। ত্যাগ করিয়া পশ্চিম সমুদ্রতীরে জলছুর্গের মধ্যে 
্বারকাপুরী-স্থাপনের জন্য রুষ্ণবলরামের মন্ত্রণা । 


১* কিকাত। বিশ্ববিস্তালয় প্রকাশিত শ্রীকৃঞ্কবিজয়ের রাঁসবর্ণনায় রাধার উল্লেখ আছে 
রমণি মগুল মাঝে দেব নারায়ণ 
রাধার অঙ্গেত সে অঙ্গের হেলন।। (পৃ-১৫১) 


মালাধর বসুর শ্রীকষ্ণবিজয় ৬৪৩ 


৩। অস্ত্যকাহিনী (দ্বারকালীল! )।| বিশ্বকর্মা কর্তৃক দ্বারকাপুরী 
নির্মাণ, মথুরাবাসীদের দ্বারকায় আশ্রয় গ্রহণ, কৃষ্ণের বুদ্ধিকৌশলে মুকুন্দ 
(মুচকুন্দ) কর্তৃক কালযবন নিপাত, মুকুন্দের কৃষ্ণবন্দানা, বলরামের রেবতী- 
বিবাহ, কৃষ্ণের কক্সিণী-বিবাহের চেষ্টা, শিশুপালের সহিত রুঝ্সিনী-বিবাহের 
ব্যবস্থা, রুঝ্িনীর কৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ, রুষ্ণের কুক্সিণীহরণ, বিবাহার্থী নৃপগণ 
কৃষ্ের দ্বার পরাভূত, রুষ্করুক্সিণীর বিবাহ, কষে ওরসে রুক্মিণীর গর্তে প্রত্যয়ের 
(কামদেব ) জন্ম, রতি ও কামের পুনমিলন, গ্রহ্যক্কর্তৃক সম্বব।স্থরবধ, স্যমস্তক- 
মণির আখ্যান, জাম্ববতীর সহিত কৃষ্ণের বিবাহ, সত্াজিত-কণ্ঠ| সত্যভামার 
সহিত কৃষ্ণের বিবাহ, রুষ্ণের হস্তিনাপুরে আগমন, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, ভদ্রা ও 
রাজা নগ্রজিতের কন্তাকে কৃষ্ণের বিবাহ, মত্য-চক্রভেদ করিয়া ভদ্ররাজার কন্ঠ 
লক্ষ্ণাকে বিবাহ, মুরদৈত্যবধ, নরকাস্র-বধ, নরকাস্রের বন্দিনী ফোডশ সহম্্ 
একশত রমণীকে কৃষ্ণের বিবাহ, পত্থীগণ লইয়। কৃষ্ণের ছারকাঁয় অবস্থান সত্যভামার 
অনুরোধে পাবিজাতলাভের জন্য ইন্দ্রের সহিত কঞ্জের বিরোধ ; বাণাস্থরের 
কন্ঠ! উ্ার সহিত অনিকদ্ধের মিলন, বাণকর্তৃক অনিরুদ্ধকে বন্ধন, বাঁণের সহিত 
ক্র যুদ্ধ, মহাদেবের মধ্যস্থতায় কৃষ্ণের সহিত বাঁণের সন্ধি স্থাপিত, অনিরুদ্ধ ও 
উষার বিবাহ, সাস্বের চর্যোধনকন্যাকে বিবাহ, কৃষ্ণের পৌঁগু বাস্থুদেববধ, কৃষ্ণ ও 
ভীম-কর্তৃক জরাসন্ধ আক্রান্ত, জরসন্ধ নিহত, রুল্সিবর্ধ, বজনাভবধ, রামায়ণকথন, 
প্র্যন় ও বজনাভকন্ত। প্রভাবতীব মিলন, বস্সদেবের যজ্ঞ, স্তভদ্রাহরণ, কৃষ্ণপুত্র 
সান্বকে নারী সাজ ইয| খধিদিগকে প্রতারণ, খধিদের অভিশীপ, উদ্ধবের নিকট 
কৃষ্ণের সাধনতত্ব-ব্যাখ্যাঁন, দ্বারকাপুরী-ধবংস, ষছুবংশ-বিনীশ, জরাব্যাধের দ্বার! 
বাণবিদ্ধ হইয়] কৃষ্ণের তনত্যাগ | 

/এই কাহিনী অন্দরণ করিলে দেখা যাইবে যে, মালাধর যেরূপ নিষ্ঠাভরে 
মূল ভাগবতের কাহিনী অন্ুস্রণ করিয়াছেন, সেরূপ নিষ্ঠা এ যুগের আর-কোন 
অন্টবাদকের মধ্যে পাওয়া যায় না। ছুই-একটি প্রসঙ্গ বাদ দিলে কবি মূল 
কাহিনীকে প্রায় রেখায় রেখার অনুসরণ করিয়াছেন। ভাগবতের দশম স্বন্ধের 
প্রায় সমগ্র অংশ এবং একাদশ স্বন্ধের কৃষ্ণ-উদ্ধবের অধ্যাত্মযোগ কথন, যছ্ববংশ- 
ধ্বংস এবং কৃষ্ণের তষ্ত্যাগের কাহিনীটুকু মালাধর গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
অধ্যাতুতত্ব বর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি ভাগবতের অন্ঠান্য স্বন্ধ হইতেও কিছু কিছু উপাদান 
গ্রহণ করিয়াছেন । কাহিনীটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, কবি কুষ্ণেব 
বল, প্রতাপ ও এশ্বধের কথাই অধিকতর বিস্তারিত আকারে বর্ণমা করিয়াছেন ; 


৬৪৪ বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


বরং কৃষ্ণের আঁদিরসের কাহিনীর প্রসার কিছু সঙ্কুচিত! মূল ভাগবতের দশম 
স্কন্ধের মোট আটটি অধ্যায়ে (২১১ ২২১ ২৯, ৩০, ৩১১ ৩২, ৩৩) ৩৫) অধ্যায় ) 
গোপীপ্রসঙ্গ এবং এ আটটি অধ্যাষের অন্তর্গত পাচটি অধ্যাঁষে (২৯১ ৩০১ ৩১) ৩২ 
৩৩ অধ্যায় ) বিস্তারিত আকারে রাসলীলা বণিত হইযাছে। মালাধর কিন্তু 
গোপীপ্রসঙ্গ এবং রাঁসলীল। ঈষৎ সংক্ষেপেই সারিয়াছেন। কাহিনীটি পাঠ 
করিলে, এবং ইহার মধ্যে অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগের বিদ্মযকর গ্রন্থননিপুণতা বিচার 
করিলে, কবি যে পীচালী শুনিষ! কাব্য রচনা করিযাছিলেন, তাহা মনে হইবে 
না। তিনি মূল ভাগবতের সতর্ক পাঠক ছিলেন। অবশ্য কোন কোন পু থিতে 
ভাগবতবহির্ভৃত রাধাকষ্ণলীলার বিস্তারিত বর্ণনা থাকিলেও তাহা মালাধরেব 
রচিত নহে, পরবর্তা কালের লিপিকার ও গাষেনদের সংযোজন! হওয়াই 
অধিকতর সম্ভব । কারণ শ্রীকষ্ণবিজযের পুরাতন পুথিতে এ পালাগুলি পাণযা 
যায় না। মালাধর সাধাবণতঃ ভাগবতের কাহিনীকে ঘনিষ্ঠভাবে অন্সরণ 
করিয়াছেন। ভাগবতবহিভূতি লৌকিক রাধাকুষ্ণলীলাকে তিনি এতট। প্রাধান্ত 
দিবেন, তাহ! মনে হয় না। রাধাব উল্লেখ করিতে হইলে, যেখানে রাসমগ্ডলে 
কৃষ্ণ কোন এক গোপীকে ত্যাগ করিয়। চলিয! গেলেন, এবং সেই গোপী বিলাপ 
করিতে লাগিল, সেই পবিত্যক্তা গোপীকে কবি রাধা বলিষ। উল্লেখ করিতে 
পারিতেন। স্থৃতরাং এইবপ সিদ্ধান্ত কবিলে অযৌক্তিক হইবে না যে, মালাধব 
বসু শ্রীকষ্চবিজযে ভাগবতের আক্ষবিক অন্বাদ না কবিলেও কাহিনীসংস্থাপনে 
প্রধানতঃ ভাগবতকেই অন্থুসরণ করিয়াছেন ! 


কবিত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ | 


শ্রীচৈতন্য অকুগ্ঠভাষায মালাধরের প্রশংস। কবিষাছেন বটে, কিন্তু সে 
প্রশংস। কবির ভক্তিনত মানসিক বৈশিষ্ট্যের জন্য যতটা বধিত হইয়াছে, 
কবির শিল্পচাতুরীর জন্য বোধহয ততটা নহে) 'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর 
প্রাণনাগ” এই একটি বাক্যেই চৈতন্যদেব কুলীনগ্রামের বস্থুবংশের কাছে 
বিক্রীত হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার ম্ভাষ ভক্তের কথ৷ স্বতন্ত্ব। কিন্ত 
কাব্যবিচারের সাধারণ মাপকাঠি লইয়! বিচার করিলে মালাধরের রচনাশক্তি 
বিশেষ প্রশংসনীয় বলিষা মনে হইবে না। /কেহ বলিতে পারেন, মালাধর 
সর্বোপরি ভক্ত, তাহার পরে কবি। কিন্তু ধাহার উপর কবিত্বশক্তির প্রসাদ বধষিত 
হয়, তিনি ভক্তই হউন, আর নাই হউন, রচনাতে কবিত্ব আত্মপ্রকাশ করিবেই। 


মালাধর বসুর শ্রীকষ্ণবিজয় ৬৪৫ 


উপরস্ত কবি মালাধর ঠিক ভাববিহ্বল ভক্তির ছারা উচ্ছৃুসিত হন নাই, একটা 
সংযত শাস্তরমার্গায় শাস্তরসাম্পদ ভক্তির প্রতি তিনি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া 
ছিলেন । স্বতরাঁং ভাববিহ্বলতার জন্য কবিত্ব স্্প্রকাশিত হয় নাই, তাহাঁও 
যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। আমাদের অনুমান, ভাগবতের 
কাহিনীটিকে বাংল! পয়ারন্রিপদীর বন্ধনে বাঁধির! ফেলিবার জন্য তিনি যতটা 
ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কবিত্বপ্রকাশের জন্য বোধহয় ততটা! সচেতন ছিলেন না । 

পূর্বে আমর! দেখিয়াছি যে, কবি মূল ভাগবতের কাহিনীকে নিজ ভাষায় 
ব্যক্ত করিলেও স্বকপোলকল্পিত কাহিনী সংযোজনা ব| মূল ঘটনাকে পরিবতিত 
করিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হন নাঁই। অবশ্য মূলের গাভাধ ও রচনাসৌকুমার্ 
তীহার মধ্যে আশা করা যায় না| নিয়ে মূল ভাগবতের কিষদংশ এবং মালাধরের 
অন্তরূপ বচন! হইতে একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে £ 


মল্লীনামশনিনুনাং নরবরঃ স্ত্রীণাং ম্মরে! মুত্তিমান 

গোপানাং স্বজনোহদতাং ক্ষিতিভূজাং শান্ত! স্বপিত্রোঃ শিশুঃ। 
মৃত্যুর্ভোজপতেধিরাড়বিদ্রধাং তত্বং পরং যোর্সিনাং 

বৃষ্দীণাঁং পরদেবতেতি বিদিতে। রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ || 


(শ্রীমন্ভাগবত, দশম ্বন্ধ, ৪৩ অধ্যায়, ১৭ শ্লোক ) 

অন্থুঃ তখন অগ্রজের সহিত রঙ্গে প্রবেশ করিলে তিণি মলগণের পক্ষে বজ্র, মানবগণের 

পক্ষে মনুস্তত্রেন্ঠ, রমণীগণের পক্ষে মযুতিমান্‌ কন্দর্প, গোপগণের পক্ষে স্বজন, ছুরাত্ম। মহীপাল- 

দ্িগের পক্ষে শাসনকর্তা, তাহার আপন পিতামাতার পক্ষে শিশু, ভোজপতির পক্ষে মৃত্যু, 

তজ্ঞগণের পক্ষে জড়, যোগিগ্রণের পক্ষে পরমতত্ব এবং বুষ্গিণের পরম দেবতারাপে প্রকাশ 
পাইতে লাগিলেন। ( পঞ্চানন তর্করত্র-অনুদিত ) 


মালাধরের বর্ণনা 


হাসিতে হাসিতে দুহে করিল গমন। 
দেই কালে নান! মুস্তি ধরে নারায়ণ ॥ 
মন্র সব দেখে যেন বজ্জের সমান। 
ধান্মিক রাজ! দেখে হুন্দর মৃত্তিমান ॥ 
স্ত্িগণ দেখে জেন অভিনব মদন। 

নন্দ আদি গোপ দেখে জেন সিন্গণ || 
রাজ! মৰ দেখে জেন দণ্ড হস্তে কাল। 
বনুদেব দৈবকী দেখে কোলের ছাওাল ॥ 
প্রাণ নিতে জম আসে দেখে কংন রাএ। 
জোগিসিদ্ধগণ দেখে জোগসিধ্যামএ | 


৬৪৬ ংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


জছুবংস বৃষ্টাবংস দেখিল তথাই। 
কুলের পৃদ্দিপ মোর হুমদর কানাঞ্চি | 


( কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ালয় সংস্করণ, পৃ. ২*২-২৩ 
এখানে লক্ষণীয় যে,(মূল সংস্কৃতের ভাষাগাভীধ মালাধরের রচনায় প্রায় 
নাই বলিলেই চলে, তাহা সম্তবও নহে। তদানীন্তন দুর্বল বাংলা ভাষায় 
মেঘস্তনিত সংস্কৃত বাকৃষ্পন্দন ফুটাইয! তোল! অতিশয দুরূহ, সন্দেহ নাই। 
তবে স্িগ্ধ কোমল বর্ণনার স্থলে কবি কথঞ্চিৎ সিদ্ধকাম হইযাছেন, ভাষার 
মধ্যে শিল্পহ্ষমারও কিঞ্চিৎ স্পর্শ পাওয়া যাঁষ। ভাগবতের দশম স্বন্ধের ২৯শ 
অধ্যায়ের রাসলীলার প্রারস্তে সমাগত গোগীদিগকে কৃষ্ণ স্বামীব কাছে ফিরিয়! 
যাইতে উপদেশ দিলে তাহাব। অভিমানে বলিল £ 


“গপতিপুত্রাদি দুঃখদায়ক ; তাহাদিগকে লইয়। কি হইবে? অতএব হে পরমেশ্বর ! 
আমাদ্িগের প্রতি প্রসন্ন হও। হে কমললোচন ! ভ'নেক দিন হইতে যে আশা 
পোষণ করিয়া আসিতেছি, তাহা ছেদন কিও ন।। আমাদিগের যে চিত্ত যে করছয় 
এতকাল শ্বচ্ছন্দ গৃহকারধধে রত থাকিত, নুখম্বরাপ তুমি তাহ! হরণ করিয়াছ। তোমার 
পাঁদমূল হইতে চরণযুগল একপদও চলে না। অতএব ব্রজে কি করিয়া গমন করি? 
কি-ই ঝা করিব? তোমার হান্তময় দৃষ্টি ও মধুরগীতে যে মদনাগ্রি উৎপন্ন হইয়াছে, 
তুমি তোমার অধর-নুধাধার] সেবনদ্বার! প্রশমিত কর।.."হে পুক্ষরত্ব* আমাদিগকে 

' দ্বাসী হইতে দাও । (পঞ্চানন তর্করত্ব-অনুদিত ) 


ইহার সহিত মালাধরের নিয়োদ্ধত ছত্রকষটি তুলনা করিলে গুণরাজের 
কবিত্বশক্তি নিতান্ত হূর্বল বলিয়া! মনে হইবে না £ 


ছাডিয়াত ম্মামি পুত্র তেজি বন্ধু জন। 
তোমাকে দেখিতে প্রাণ জাউক এখন ॥ 
ছাড়ে ছাড,ক স্মামি তারে নাহি বেথ1। 
তোমার বিপ্রিয় বোল সুনি মনকথা || 
কি লাগি নিঠুর এত বল চক্রপাণি। 
তোমাকে ভজিয়। মনে তেজিব পরাণি | 
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরন। 
তুমি স্মামি তুমি পুত্র তুগি বন্ধুজন ॥ 
ন| জাইব কেহে। ঘর সব গোপনারী। 
অধম অমৃত দ্রিয়। য়ায় ্রীহরি || 

( কলিকাতা বিশ্ববিভভ।লয় সংস্করণ, পৃ, ১৪৮-৪৯ ) 


মালাধর বসুর শ্রীকষ্ণবিজয় ৬৪৭ 


আলাধর বৈষ্ণবসমাজে শ্রদ্ধেয় ভক্তকবি বলিয়া গৃহীত হইলেও সাধারণ 

পাঠক কিন্ত শ্রীরুফবিজয় পাঠকালে মাঝে মাঝে ধৈর্ হারাইয়া৷ ফেলিবেন ) 
বুন্দাবনলীল! তবু উপভোগ্য, কিন্তু মথুরা ও ছ্বারকালীলা বর্ণনায় কবির 
কবিত্বশক্তি যেন ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে । বাস্তবিক কবি ষে- 
পরিমাণে তক্তিপ্রকাশে ব্যাকুল হইয়াছিলেন, সেই পরিমাণে রচনা-সৌকুমার্ষের 
প্রতি দৃষ্টি দেন নাই। তথাপি ইহার স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির লক্ষ্য করিতে 
পারা যায়। যশোদার গর্ভে যোগমায়৷ জন্মগ্রহণ করিয়া নবজাতার মতোই 
কাদিতে লাগিলেন £ 

উও্া উতা করিয়া কান্দএ কগ্ঘাখানি। 

চিযাইল প্রহরি সব ক্রন্দন শুনি ।। 
এখানে উউ উঃ শব্দে নবজাত কন্ঠার ক্রন্দন মানবীয় রসে সিক্ত হইয়া ফুটিযা 
উঠিয়াছে। দীর্ঘকাল আদর্শনেব পর যশোদার সহিত পুত্র কৃষ্ণের মিলন হইলে 
অভিমানিনী মাতার উক্তি-_ 

তবে আমি যশোঁদা কৃষ্ণ কোলে করি। 

কান্দিতে কান্দিতে বলে হুনহ শ্রীহরি 

কেমতে পাসরিলে বাপু সেই বৃন্দাবন । 

কেমতে পাসরিলে তুমি গোপগুপিগণ | 

কেমনত পাসরিলে তুমি গোকুল নগরী । 

কেমতে পানরিলে সেই গ্োবর্ধন গিরি ॥ 

কেমতে পাঁসরিলে তুমি নদি সে জমুনা। 

কেমতে পান(রলে বাপু আম! ছুই জনা ।। 
এই শেষ পংক্তিটিতে নিরাভরণ প্রাণের অভিযোগ বাৎসল্যরসকে আশ্রয় 
করিয়াছে । শ্রীরুষ্ণবিজয়ের তৃণক্ষেত্রে এইবূপ ছুই-একটি স্োতোধারার সাক্ষাৎ 
নিতান্ত বিরল নহে । শ্রীরুষ্ণের মথুরাঁগমনের পূর্বে গোপীগণের যে হাহাকার 
বণিত হইয়াছে, তাহাতেও কিঞ্চিৎ কবিত্বশক্তি লক্ষ্য কর! যায় ঃ 

আর ন1 যাইব সথি চিস্তামণি ঘরে। 

আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে ॥ 

আর ন! দেখিব সখী সে চাদ বদন। 

আর ন! করিব সখী দে মুখ চুম্বন ॥| 

আর না যাইব সখী কল্পতকমুলে। 

আর কানু সঙ্গে সথী ন৷ গাখিব ফুলে ॥ 
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ইস গেঞা হহিত সধী সাঁছে কিবা কাজ । 
ককের পাঙ্গাতে মেয়ো কুক পাবে লী | 
অল্প ধন লোভ লোকে এড়াইতে খায়ে। 
কানু হেন ধন সখী ছি দিব কারে ॥ ১৯ 
মালাধর রচনার বিশেষ পারিপাট্য দেখাইতে পাবেন নাই,)-যদিও 
পযারত্রিপদী ছন্দই ব্যবহৃত হইযাছে, তবু তাহা স্বচ্ছন্দ ও কাব্যবসসিক্ত নহে। 
ববং বড়ুচণ্রীদাসেব অনেক পংক্তি কাব্যগুণে প্রশংসনীয | কেদাবনাথ দত্ত 
ভক্তিবিনোদ শ্রীৃষ্ণবিজযেব মুক্রিত সংস্কবণেব ভূমিকাঁষ লিখিয়াছিলেল। “এই 
গ্রস্থেব ভাষা অলঙ্কত নয, ইহাব পদ্য অনেক স্থানেই সুমিষ্ট হয নাই। চৌদ্দ 
অক্ষবের পযাবেব অনেক স্থলে ষোল স্তব অক্ষব বা বাব-তেব অক্ষব দেখিতে 
পাওয়া যায়।” এ কথা অযথার্থ নহে। যদিও মালাধব ইহাতে কিছু কিছু 
অলঙ্কাব ব্যবহাব কবিযাঁছেন, কিন্তু বচনাভঙ্গিমাব মধ্যে বিশেষ কোন শ্ল্ি- 
কৌশল লক্ষ্য কবা যায না। পয়াবেখ পংক্তিতে যে অক্ষবস্মতা নাই, তাহা 
মালাধবেব একাব অপবাধ নহে। মধ্যযুগেব প্রায সমস্ত কাব্যেই এইবপ ছন্দ- 
বৈষম্য আছে। কাব্যগুলি প্রধানতঃ গান কব! হইত, দ্বিতীষতঃ পধাবচ্ছন্দ 
স্ব কবিযা! পড়া হয। স্থতবাং মাত্রাব হাঁস্বুখিতে তান ব| স্ুবেব কোন 
ইবলক্ষণ্য ধরা পডে না। এইজন্ই মধ্যযুগীয বাংলা কবিতাব ছন্দে মাত্রাগত 
বিশৃঙ্খলা ঘটিযাছিল , অবশ্য সে ছন্দপতন অধুনা সুববজিত পাঠেই বব পড়ে, 
সে যুগে গান পাচালীতে কোন ত্রুটি দেখা যাইত পাঁ। 


্রুষ্ণবিজয অন্তসন্ধান কবিলে (কিছু কিছু অলঙ্কাবকৌশল প্রত্যক্ষ কবা 
যাইবে।১ নিম্নে এইকপ কযেকটি অলঙ্কাবপ্রযোগেব দৃষাস্ত উদ্ধত হইল ; 


১। চিয়াইয! জসোদ। পুত্র দেখি পাসে । 
পুগ্িমার চন্দ্র জেন উদঘ আকাসে ॥ 
২। লাঙ্গলের ইস জেন দন্ত সারি সারি। 
গিরিনম স্বন্ধ নাদিক! দেখিতে ভয়ঙ্করি ॥ ( পুতনার বর্ণন| ) 
৩। পুণিমার চাদ জিনি বদন কমল। 
খঞ্জন জিনিঞ্1। শোভে নয়ান জুগল ॥ 


সং সং সং 


১১ এই ছত্রগুলি সব পু'থিতে পাওয়া যায় ন। 





ধিউিবন্তর পরিধাঁধ দেখ বদগালি।? 

মুতদ মেঘেতে জেন পড়িছে বিজুরি 
৪। চৌদিকে গোপিনিগণ মন্ধে নন্দবাল1। 

পুরিমার চাদ জেন উদয় লোলকল| ॥ 
৫1 গারড়ের হেন জুদ্ধ মাথে মাথে করি। 

বুকে ধুকে রাক্ষদি ছন্দ অবতরি ॥ (চানুর ও কৃষ্ণের ঘুদ্ধ) 
৬। কুটিল কুস্তল সোভে মন্তক উপরে । 

আকাশ মগ্ুলে জেন রাহ সসোধরে ॥ (রুক্মিণীর রাপবর্ণনা ) 


৭ অচেতন হৈয়! দেবি পৃথুবিতে পড়ে । 
কলির গাছ জেন পড়ে অল্প বডে ॥। (কুল্সিণীগ্রসঙ্গ ) 


এখানে লক্ষণীয়, কবি প্রাবশংইিপম। ও উৎপ্রেক্ষা অলম্কারের গতান্থগতিক 
পন্থা অন্তসরণ করিয়াছেন ; অধিকাংশই স্বৃত অলঙ্কারের খাংলা রূপান্তর 
মাত্র। ইহার মধে) দুইটি ধর্ণনাতে (২ ও € সংখ্যক উদ্ধৃতি ) বাঙাঁলীজীবনের 
ছায়৷ পডিযাছে এবং কবি অলঙ্কারশাস্ত্রের বাধ। পথ ত্যাগ করিষা পরিচিত 
জীবনের মধ্যে নামিযা আসিযা উপম। নির্বাচন করিয়াছেন । অবশ্ঠ ঈষৎ 
পূর্ববর্তী কবি বড়ুচস্তীদাস ও বিদ্াপতিব রচনাশক্তি ও অলঙ্কারনৈপুণ্য যে 
মালাধব অপেক্ষ/ অধিকতর প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। মালাধর 
কবিত্বশক্তিতে বড়ুচণ্তীদাঁস ও বিদ্াপতির সমকক্ষ নহেন। এই প্রসঙ্গে 
একটা কথ| বলিয়। লয় প্রয়োজন। কোন কোন সমালোচক শ্রীরুষ্ণ- 
বিজয়ে শ্রীরুষ্ণকীত্তনের বাগভঙ্গিমার প্রভাব লক্ষ্য করিধাছেন।১২ 
মালাধরের কোন কোন পংক্তিতে শ্রীরুষ্ণকীর্তনের স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শুনা যাঁর । 
যথা -_ 


মালাধরের শ্রীকুষ্ণবিজয় 
১। নহেত স্ত্রীবধ দিব তোমার উপরে । 
২। আউটহাত প্রমাণ আমার কলেবরে। 
৩। সম্মুখে আনিয়! তারে ভেটি দেয় কোল। 
৪ | অপন! চিহ্নয়। দেহ বস্ত্র অলঙ্কার । 


১২ ডক্টর সুকুমার দেন--বিচিত্র সাহতা, প্রথম খণ্ড 


৬৫০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
বড়ুচণ্ীদাসের শ্রীকুষ্ণকীর্তন 


১। তিরীবধ নিব কাহ্াঞ্রি” তোল্গার উপরে। 
২। আহুট হাত কলেবর তোর। 

৩। ভিডি দেহ আলিঙ্গন দানে । 

৪ | আপন৷ চিহিআ বাণী দেহ মোরে । 


শুধু এইকপ বাক্যগত মিল নহে, ছুই কাব্যের মধ্যে বাক্যাংশ বা শব্গত সাদৃশ্য 
বিশ্ময়কর | 


শ্রীকষ্ণবিজয় 


১। সর্বাঙ্শে হন্দরী রাম গকয়া নিতম্ব । 
২। কৃষ্ণকে চাহিয়া বুলে সব গোগীগণে । 
৩। মনে মনে প্রভাবতী গুণে পাচপাত। 


শ্রীকষ্ণকার্তন 


১। গকজ নিতম্ব পাট শিল! বিছ্যমানে । 
২। বাপ নন্দঘোষ চাহিত। বুলে। 
৩। কেহ্ন রাধা মনত গুণটিস পাচসাত। 


ইহাতে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাগ ভঙ্গিমা শ্রীরুষ্ণবিজযকেও প্রভাবান্ছিত 
করিয়াছিল। ইহা সত্য হইলে শ্রীরুষ্ণকীর্তন যে শ্রীকষ্ণবিজযেব পূর্বে রচিত 
তাহ! এই সাদৃশ্টের দ্বারা প্রমাণ করা যায । সেযাহা হউক, এ বিষষে আমাদের 
মনে হয়, শ্রীক্কষ্ণবিজযে শ্রীকুষ্ণকীর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাব কল্পনা করিবার পক্ষে 
যুক্তিসঙ্গত কাবণ নাই। উক্ত বাক্য বা বাক্যাংশগত মিলগুলি পর্যালোচনা 
করিলে দেখা যাইবে যে, এ জাতীয় বাক্রীতি মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষারই 
বাগ ভঙ্গিমা বিশেষ । কৃত্তিবাঁস প্রভৃতির প্রাচীন পুঁথি পাঁওয়! যায় নাই 
বলিয়! তীহাদের পুঘিতে এরূপ বাক্যের প্রচুর দৃষ্টাত্ত মিলিতেছে না । বরং বলা 
চলিতে পারে যে, পশ্চিমবঙ্গে যে-জাতীয বাগধারা পুঁথিতে ব্যবহৃত হইত, 
্রীকষ্ণকীর্তন ও শ্রকুষ্ণবিজয়ে তাহাই অনুস্থত হইয়াছে; একের ভাষাভঙ্গিম! 
অপরকে গ্রভাবান্বিত করিয়াছে, তাহা মনে হয় না। 


মালাধর বস্থুর শ্রীকষ্ণবিজয় ৬৫৯ 


মালাধর বস্থুর বাঙালী-মনোভাব ॥ 

্রীরুষ্ণবিজয় কাব্য হিসাবে তাদৃশ উৎকৃষ্ট ন। হইলেও ইহাতে বাঙালী 
মনোভাবের বিশেষ প্রভাব আছে বলিয়া ইহার অন্ত আর-এক প্রকার 
মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। মালাধপ্রর গ্রস্থই প্রথম পুরাণান্থবাদ বা 
অন্থসরণ। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ঠিক পুরাণশ্রেণীর অন্তভূক্ত হইতে পারে না। 
বাঙালী এই শ্রীকষ্তবিজয়ের মধ্য ধিয়। বৈষ্ণবসমাজের ধান গ্রন্থ শ্রীমপ্তাগবতের 
সহিত পরিচিত হইয়াছে এবং প্রাকৃচৈতন্য যুগে বাংলার বৈষ্ণবমনোভাব 
সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে এই গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইবে। গ্রাক- 
চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবসাহিত্যে রাগান্তগ1 প্রেমধর্ম অপেক্ষা কষ্ণেব এশর্ষমপ্ডিত 
রূপটি অধিকতর বিকাশ লাভ করিয়াছে। বড্ডুচণ্তীদীসের শ্রীকঞ্চকীত্তনে সেই 
বৈশিষ্ট্যই লক্ষংগোচর হইবে । ভাগবতেও কঞ্ছের গ্রতাপান্থিত বিবাট ব্যক্তিত্ব 
এবং ভক্তিরসাশ্রিত আবেগো।্ছল মুতি__উভবই পূর্ণ স্বরূপে চিত্রিত হইয়াছে ; 
তবে ভাগবতের বারটি স্বন্ধ বিচার করিলে কৃষ্ণের এশ্বর্যগুণান্িত স্বরূপটিকেই 
অধিকতর প্রধান বলিয়া মনে হইবে । মালাধরের এই কাব্যে কৃষ্ণের বৃন্দাবন- 
মথুরা-দ্বারকা লীলার মধ্যেও এশ্ব্মৃতির গুরুত্বইই সমধিক পরিলক্ষিত হুইবে। খিনি 
শান্তা, পাতা, হুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন যাহার নরোত্তম হইবাঁব একমাত্র 
উদ্দেশ্য, তাহার বল প্রতাপ ও এশ্বধই যে অধিকতর প্রাধান্ত পাইবে, তাহাতে 
আর বিস্ময়ের কি আছে? কিন্ত ভাগবত অপেক্ষ শ্রীকৃষ্ণবিজয়েই কৃষ্ণের প্রতাপের 
রূপটি অধিকতর প্রাধান্ঠ পাইয়াছে। রাস, গোগীলীল! প্রভৃতি আদিরসাশ্রিত 
বর্ণশাকে মালাধর অনেকটা সঙ্কুচিত আকারে বর্ণনা করিয়াছেন.। মূল ভাগবতে 
এই অংশগুলি বিস্তৃততর রূপে বিবৃত হুইয়াছে । 


4কেহ কেহ শ্রীুষ্বিজয়ের এই “বৈশিষ্ট্যের জন্য তদানীন্তন সমাজমানসকেই 
নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন । মুসলমান অভিযানের প্রবল বন্ধ সরিঘা গেলে 
বাঙালী হিন্দুসমাজ প্রচণ্ড আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত একজন 
বলিষ্ঠ ও বীর্যবান নরোত্তমের আদর্শ খু'জিতেছিল। মালাধরের শ্রীষ্চচরিজ্রের 
এশ্বর্য ও প্রতাপের মধ্যে বাঙালীজাতি সেই জাতীয় বীরকেই প্রত্যক্ষ 
করিয়াছে। মালাধরও এই সামাজিক পরিবেশে বধিভ হইয়। নিজেও যেন একটা 
আদর্শ বীর্ধবান্‌ চরিত্রাঙ্কনের প্রয়াস করিয়াছিলেন । সুতরাং এই সমস্ত 
সমালোচকের মতে শ্রীুঞ্ণবিজয়ে যে কৃষ্ণের এশ্বর্ধলীলা অধিকতর" বিকাশ লাভ 


৬৫২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


করিয়াছে, তাহার কারণ_-সেই যুগের সমাঁজপরিবেশ ও বাঙালীর বাসন! এরূপ 
চরিত্রই চাহিতেছিল ।/ 

এ বিষয়ে আমদের মনে হয়, তৎকালীন বাংল! সাহত্যকে এইরূপ সমাজ- 
সচেতন পরিপ্রেক্ষিতে অসংশয়ে স্থাপন করা যায় কি-না! সন্দেহ। ইতিপূর্বে 
আমরা একাধিক স্থলে দেখাইয়াছি যে, সমাঁজচৈতন্ত নামক যে-জাতীয় 
মনোভাবের দ্বারা অধুনা আমরা! শিল্পসাহিত্য বিচার করিতেছি, তাহা আধুনিক 
কালের সামগ্রী । মালাঁধরের কাব্যে রুষ্ণচরিত্রের প্রেমের দিক অপেক্ষা এশ্বর্ষের 
দ্রিকটি অধিকতর বিকশিত হইয়াছে । ভাগবতে এশ্বর্ষমিশ্র লীলাই প্রধান ; 
মালাধরও সেই ভাগবত অনুসরণ করিয়াছিলেন ; কীজেই তীহার কাব্যে কষ্জের 
মাধুর্যৰপ অপেক্ষা এই্বর্বরপের অধিকতর প্রাধান্য থাকাই স্বাভাবিক। উপরস্ত 
আমরা কৃষ্ণের যে মাধুর্ধলীলাৰ কথা বলিয়া থাঁকি, তাহার অনেকটাই চৈতন্ত- 
পাবিধদগণের পরিকল্পনা । মালাধরের কাব্যে তাহা আশ।| কর! যাঁয় না । যদি 
সমাজ গুয়ৌোজনকেই এত প্রাধান্ত দেওয়! হয়, তাহা হইলে প্রায় সমকালে বা 
ঈষদ্‌ পূর্বে রচিত কৃত্তিবাসী রাম।যণেই-বা রামচন্দরের এশ্বর্ধবীরত্ব অপেক্ষা ভক্তির 
রূপটি অধিকতর প্রাধান্ত পাইল কেন? সাহিত্যে সমাজচৈতন্যই যদি একমাত্র 
প্রভাব বলিয়। স্বীকার কর! যার, তাহা হইলে কৃত্তিবাস বাল্মীকির পূর্ণ মনুযাত্বের 
আদর্শ রামচন্দ্রকে ভক্তের ভগবানে রূপান্তরিত করিয়াছেন কেন ? রামচন্দ্রকে 
তিনি সহজেই নিজিত বাঙালীর আদর্শপুরুষ-রূপেই তো অঙ্কন করিতে পারিতেন। 
অতএব, শ্রীরুষ্ণবিজয়ের কৃষ্ণচরিত্রের শীশ্ব্ষবীর্ধের জন্ত মূল ভাগবতকেই দায়ী 
কর] যায়, তৎকালীন বাঙালীর সমাজমীনসের অবিকল প্ততিফলন বলিয়া ইহাকে 
পুরাঁপুরি গ্রহণ করা যায় ন|। 

(অবশ্য শ্রীকষ্চবিজয়ের বহু স্থলে কবির বাঁঙাঁলী-মনোভাব ধরা পডিয়াছে। 
কবি বুন্দাবন-মথুরা-ঘ্বারকার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে 
বাঙালী, তাহ! তিনি অজ্ঞাতসারেই রচনার মধ্যে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন ; 
_ যেমন অন্পপানের বর্ণনা | শ্রীকুষ্ণবিজয়ের বনু স্থলে ভাত খাইবার বর্ণনা 
আছে। যশোদ] ক্রাভারত শিশু কুষ্ণকে ভাকিয়! বলিতেছেন, “ভাত খায়্যা 
পুনরপি খেলাহ আপিয়1।” বুন্দাবনে গোচারণে গিয়া কৃষ্ণ অন্যান্ত গোপ- 
বালকদিগকে “সব ছাণ্ডালে ভাত কৃষ্ণ বাটিয়াত দিল।” খধির যজ্ঞে ক্ষুধাতুর 
গোপবালকগণ ভাত চাহিয়া বিফলমনোরথ হইল, “না স্থনিল বোল কেহো 
না দিলেক ভাত ।” 


মালাধর বস্তুর শ্রীকষ্ণবিজয় ৬৫৩ 


এই কাব্যের আরও নানা স্থানে বাঙলার তদানীন্তন দেশকালের ছায়াপাত 
হইয়াছে। কৃষ্ণ কেশী দৈত্যকে বধ করিলে বিদীর্ঘদেহ দানব ভূমি আশ্রয় 
করিল, “ফুটি কাকুডি জেন হৈল খান খান।” এই “ফুটি-কাকুডে'ব উপমা 
বাঙালীর বাস্তব জীবন-পরিবেশকে স্মরণ করাইয! দেয়। মথুধার যে মালাকর 
কৃষ্ণকে পুষ্পমাল্য দান করিয়াছিল, সে কৃষ্ণের বরে “জলচল” জাতি হইল-_ 
উত্তম জাতি হৈল মালি কৃষ্ণের বরে। 
জল আচরএ জেন সংসার ভিতরে ॥ 
এখানে বাঙলা দেশ্রে 'জলচল” ও “জল-অচল' শুদ্রসমাজের কথা ইঙ্গিতে 
বলা হইয়াছে ৮ 
মথুরায় কৃষ্ণ দেখিলেন, “গোয়ানারিকেল দেখি দুয়ারে ছুযারে।”  কৰিণীর 
স্বয়ংবরসভায় বিদভরাজ কৃষককে কন্তা রুকঝ্সিনী দান করিতে চাহিলে জখাসন্ধ 
জাতিপাতি তুলিযা বলিলেন £ 


ভুমিত বংসজ রাজ! জগতে ঘোষএ। 
তারে কন্যা দিতে কেন তোমার মন লএ ॥ 


এখানেও কুলপঞ্জিকাকারদের অদৃশ্য উপস্থিতি অন্ভব করা যাইতেছে । 
কাব্যসমান্তিতে কবি যুগধর্ম ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন £ 
শ্লেচ্ছ জাতি রাজ। হব অধন্ম পালিব। 
জার ধন দেখিব তার সব হরি লব ॥ 
ইহা কি তৎকালীন পাঠান-শাসনকালের সামাজিক বিশৃঙ্খলাকে নির্দেশ 
করিতেছে? 
কবি বুন্দাবনের প্রার্কতিক শোভা বর্ণনাকালে তুলসী, মালতী, জাতি, পদ্ম, 
কনকচাপা।, কুমুদ প্রভৃতি পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছেন । বৃক্ষবর্ণনাতেও আমলকী, 
বাসক, নারিকেল, তমাল, রামগুয়া, পাকুড, তাল শিমুল, পলাশ, গুয়া, জলপাই, 
কামরাডা, রক্তচন্দন, অজুনি, খছু'র, অশ্বর্থ, হেস্তাল প্রভৃতি বাঙলা দেশের 
পরিচিত বৃক্ষলতাকে স্বরণ করিযাছেন। রুক্সিণীন্বয়ন্বর-সভায় বিদর্ভরাজও 
প্বারে ঘারে কল রইল গোবাক সুন্দর |” বাঙলা দেশের গাছপাল!, লতা- 
পাতার দ্বারা কবি যদি বৃন্দীবন-মথুরা দ্বারকাপুরীকে সজ্জিত করিতে চাহেন, 
তাহাতে কাহারও বিশেষ আপত্তি হইবার কথা নহে । কৃত্তিবাসপ্রসঙ্গে আমবা 
দেখিয়াছি যে, রামায়ণের কবি বাঙলা দেশের পটভূমিকাকে "অনেক স্থলেই 


৬৫৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


অবিকল গ্রহণ কবিয়াছেন ; ঠিক সেইবপ মালাধরও কৃষ্ণকাহিনী-বর্ণনার সময় 
বাঙল। দেশের পবিবেশ ভুলিতে পারেন নাই ॥ 


মালাধরের ভক্তিবাদ ॥ 


এই প্রসঙ্গে মালাধবের ভক্তিনত মানসবৈশিষ্ট্যটি আলোচন। কর! যাইতে 
পাঁবে। চৈতন্তদেবেব আবিভাঁবেব পূর্বে বাঙলা দেশে কৃষ্ণভক্তের অপ্রাচুর্য না 
থাকিলেও তখনও কোন ধর্মপ্রণালী ও মতবাদ দানা বীধিয়া উঠে নাই। যালাধর 
বন্ব শ্রীকুষ্ণবিজযে যে-ভক্তি লক্ষ্য কবা যায, তাহা ভাগবতে-বধিত বৈধীভক্তি, 
আত্মনিবেধনমূলক গোৌডীয বৈষ্ণবভক্তি নহে । যখন তিনি বলেন, 


কৃষের চিত্র নর স্থুন একমনে । 
কলিঘোর ঠিমির করিতে বিমোচনে ॥ 
হেন কথা শুনিবারে না কাঁরহ হেল! । 
ভবদিষ্ধু তরিবারে এই মাত্র ভেলা ॥ 


অথব। যখন যমবাজ সবিনষে কৃষ্ণকে বলেন £ 


তোমার শ্রীজিত স্রীষ্টি তুমি অধিকারী । 
আমার সকতি কীছু করিতে না পারি ॥ 
কর্মহুত্রে আইসে জাএ জত কর্ম করে। 
সাক্ষিবপে আম! এড়িয়াছ গদাধরে ॥ 


তখন শাস্্রমার্গীয় ভক্তিব বাধাপথ অনুসবণ কবেন। এই সমস্ত বর্ণনায় 
প্রাকচৈতন্তযুগেব সাধাবণ ভক্তিব আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে , অঙ্কুবাগমূলক 
গোৌঁভীয ভক্তিব আদর্শেব সহিত ইহাব স্ববপলক্ষণগত পার্থক্য আছে। শ্রীকুষ্ণ- 
বিজষে কুষ্ণলীল! অবসানের পব মর্জাহত অঞ্জুনকে প্রদত্ত ব্যাসদেবেব উপদেশটিও 
কষ্ণলীলাবিষযক অন্তান্ত গ্রন্থে বিবৃত নীতিকথাব অন্ুবপ-_ 


মব্বভূত সম হরি সর্ববধর্্ম ময়। 

সভার আকৃতি হরি উতপতি প্রলয় ॥ 

তিহে। তেজ তিহো বল তিহে। পরাক্রম। 
সভাকার আত্ম! তিহে৷ তিঠে। নারাধণ ॥ 

নিগুণ নিল্লেপ তিহে। অক্ষয় আনন্দ। 

সুল মোক্ষ (সুঙ্ষ্ম ? ) সব তিহে প্রকাসে হচ্ছন্দ ॥ 


মালাধর বন্ধুর শ্রীকষ্বিজয় ৬৫: 


ংসার কারণ তিহে। তাহার সংসার । 
তাহ হৈতে হয় শ্রীষ্টি তাই! ছৈতে সংসার ॥ 


ক চর রঃ 


কারে কেহে। নাহি জিনে কারে কেহে! নাহি মারে । 
কালরপ হরি সভার গালমন্দ করে ॥ 
তাহার মায়।এ বন্ধ সকল সংসার । 
তাহারে ভাবএ জেই ভক্ত সেই তার ॥ 
উদ্ধব ও কৃষ্ণের কথোপকথন পুরাপুরি ভাগবতাশ্রয়ী, এখানেও কবি বিশুদ্ধ 
প্রেমযূলক ভক্তি ও আচরণমুলক তত্বদর্শনের পন্থা অন্থসরণ করিয়াছেন। অবশ্ত 
ঢুই-এক স্থলে তাহার বৈষ্ণবজনোচিত বিনয়টি সিগ্ধমাধুর্যমণ্তিত হইয়া প্রস্ফুটিত 
হইয়াছে । কেদারনাথ দত ভক্তিবিনোদ-প্রকাশিত সংস্করণের শেষে আছে-_ 
দস্তে তৃণ ধরি বলি সকলের ঠাঞ্ী | 
যি দোষ থাকে গ্রন্থে ক্ষম। ভিক্ষা চাই ॥ 
ইহার সুর উত্তরচৈতত্য যুগের বৈশিষ্ট্য স্মরণ করাইয়৷ দেয় । 


মীলাধরের শ্রীরুষ্ণবিজয় পরবর্তী কালের ভাগবত অন্তবাদকদিগকে 
বিশেষভাবে প্রভাবাদ্বিত করিয়াছিল। যদিও পরচৈতন্ত যুগে রাগান্থগ! 
ভক্তিবাদ বৈষ্ণবধর্ণকে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং যাহার ফলে ভাগবতগ্রন্থের 
জনপ্রিয়তা কিছু খর্ব হইয়! পড়িয়াছিল, তথাপি মালাধরের গ্রন্থথানির সাহায্যে 
কষ্ণলীলাবিষয়ক পুবাণের সহিত বাঙালী পরিচিত হইতে পারিয়াছিল। 
চৈতন্তাবিভাবের পূর্বে যেমন মাধবেন্দরপুরী বাঁলা দেশে ভাগবত প্রচার করিয়! 
বাঙলার ধর্ম ও সংস্কৃতির জীবনে নৃতন ইতিহাসের আভাস দিযাছিলেন, সেইরূপ 
মালাধরের শ্রীকুষ্চবিজয়ও চৈতন্যদেবেব পূর্বেই পশ্চিম বাঙলার জনসমাজে 
ভাগবতবণিত কষ্ণলীলাঁকে জনপ্রিয় করিয়াছিল । অবশ্ঠ তাহার পূর্ব হইতেই 
বাঙল। দেশে কৃষ্ণলীলার যথেষ্ট সমাঁদর ছিল, তাহা! আমরা ইতিপূর্যে উল্লেখ 
করিয়াছি । শ্রীকষ্ণবিজয়ে পূর্বচৈতন্যযুগের বৈষ্ণবীয ধর্ণচেতনার পরিচয় আছে 
বটে, কিন্তু পরবর্তা কালে এই পুথিতে বন্থ হস্তক্ষেপ হইয়াছে; সেই হস্তক্ষেপের 
অর্থ__পরবর্তণ কালের রাগান্গ। মতবাদের অন্রপ্রবেশ | অর্বাচীনকালের শ্রীকুষ্ণ- 
বিজয়ের পু'ঘিতে যে রাধারুঞ্চলীল! এত প্রধান্ত পাইয়াছিল, তাহার কারণ 
স্বরূপ চৈতন্ত-প্রভাবান্বিত রাগমার্গীয় বৈষ্ণবসাধনাকে নির্দেশ করা যাইতে 
পারে। অবশ্য বাঙলা দেশে বহু পূর্ব হইতে রাধাকষ্ণকাহিন্দী, লোকজীবনেও 


৬৫৬ বাংলা দাহিত্যের ইতিবৃত 


প্রচলিত ছিল। কৃষ্কলীলার অন্তর্গতি দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্গ্রভৃতি 
এই জনজীবন হইতেই উিত হইয়াছিলি। শ্রীরুকবীর্তনে যাহা বিবৃত হইয়াছে, 
িরষঝবিজয়ের পরবর্তী কালের পু'ঘিতেও তাহার প্রভাব পড়িয়াছে। শ্রীরষ- 
বিজয়ের মূল পু থিতে সম্ভবতঃ রাধা প্রসঙ্গ একেবারে ছিল ন1। 

বাঙলা দেশে চৈত্য-পূর্ববর্তী বৈধবধর্মকথা ও আদর্শ জানিতে হইলে 
মালাধর বসুর শ্রীষ্ণবিজয়ের সাহায্য যে অধগ্গ্রহণীয, তাহাতে কোন 
সনোহ নাই। 


প্ল্সিম্পিষ 
দ্বিতীয় পর্বের উপসংহার 
| ১ 
নান। কথ 


্বষ্টীয় ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু অ।লেচনা করিলে 
দেখা যাইবে যে, এই ছুই শতাব্দীর মধ্যে বাংলা ভাষা প্রাচীনত ত্যাগ করিয়া 
নৃতন পরিবর্তনের সম্মুখীন হইয়াছে । চর্ধাপদের পর শ্রীকুষ্ণকীর্তনের মধ্যে 
একট। ভাষাতাত্বিক ক্রমপরিণতি লক্ষ্য কর। যায়। রাষ্ট্রসঙ্কট বা যে-কোন 
কারণেই হউক, ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা, ভাষার বিশেষ কোন 
দৃষ্টান্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই। যদি এই সময়ের মধ্যে রচিত বাংলা রচনার 
কোন নিদর্শন পাওয়। যাইত, তাহ, হইলে চষাপদ ও শ্রীকুষ্ণকীর্তনের মধ্যবর্তী 
বাংল। ভাষার ধ্বনিপরিবর্তন ও রূপতাত্বিক বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইত। উপরস্ত 
এই ছুই শতাব্দীতে বাঙালী কোন্‌ ধরনের সাহিত্য রচন] করিয়াছিল তাহা রও 
একট! নির্দেশ পাওয়া যাইত। আমাদের অগমান, সেনবংশের প্রভাবের ফলে 
বাঙালী অভিজাতসমাজ ও মধ্যস্তরে সহজিয়া বৌদ্ধসাধনা স্ম্ভবতঃ অপাবক্তেয় 
হইয়া পডিযাছিল। টৈব নাথসাহিত্য, মঙ্গলকাব্যের আদিম রূপ এএ্ং টৈষ্ণবপদ 
ব। অন্ররূপ কিছু হযতে! এই যুগে রচিত হইয়াছিল। পরে এই শাখাগুলি, 
বিশেষতঃ মঙ্গলকাব্য ও (ৈষ্ণবসাহিত্য মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের অন্যতম 
প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়। সেনবংশের ছায়াতলে বাঙল!| দেশে পৌরাণিক 
সংস্কার গড়িয়] উঠিয়াছিল। তাই আমাদের অনুমান, এই ছুই শত বৎসরে 
পামারণ-মহাভারত অথবা অন্থান্ত পুরীণ-উপপুরাণের ঘটন! ও জীবনাদর্শ বাঙালী- 
সমাজে জনপ্রিয় হইয়াছিল । তবে এ সমস্ত আমাদের অগুমান মাত্র এবং 
সাহিত্যের ইতিহাসে প্রমাঁণযোগ্য উপাদান না পাইলে শুধু অনুমানের উপর 
সাহিত্যসৌধ নির্মাণ কর। যার না। 

্রষ্টায় ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দী অর্থাৎ পাঠানশাসন স্দুঢ হইবার সময় 
হইতে ঠৈতন্তাবিভাব পর্যস্ত-_প্রায় ছুই শতাব্দীর বাংল! সাহিছ্যের ইতিহাসে 

৪২-_-(১ম খণ্ড) 


৬৫৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


স্পষ্টতঃ কষেকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাইতেছে । বিগ্যাপতি, বড়ুচণ্ডীদাস ও 
মালাধর বস্তুর আবির্ভাবের ফলে বৈষ্বসাহিত্যের সার্থক পরিচয় পাওয়া গেল। 
বিদ্ভাপতি বাঁডালী না হইলেও বাংল! সাহিত্যের সঙ্গে তিনি এবং তাহার পদাবলী 
ওতপ্রোতভাবে জডিত বলিয়া তাহাকে আলোচনা হইতে বাদ দিবার উপায় 
নাই। এই সমযে বালা ও মিথিলাঁব ভাগবত ও গীতগোবিন্দে প্রভাব সহজেই 
দৃষ্টিগোচর হইবে । বিছ্বাপতিব রাধারুষ্-বিষয়ক পদাবলী কিয়ৎপরিমাণে 
লৌকিক এতিহ্ৃ হইতে বস সংগ্রহ কবিলেও তিনি গধানতঃ বিদগ্ধ নাগরিক 
মনেব কবি। অপবদিকে, বড়ুচণ্তীদাস গ্রামীণ আদর্শকেই কাব্যক্ষেত্রে স্বীকৃতি 
দিযাছিলেন। বিগ্যাপতি ও বদ্ুচণ্তীদাস ভাগবতের ভাব-ধারার ছ্বার। কিয়দংশে 
গ্রভাবান্বিত হইযাছিলেন। বিশ্ষেতঃ জয়দেবের গীতগোবিন্দ ছুই জন কবিব 
উপবেই প্রগাঁত প্রভাব বিস্তাব করিয়াছিল। মালাধর বন্ন ভাগবত অবলম্বনেই 
শ্রীকধ্বিজয বা গে।বিন্মমঙ্গল বচনা করিযাঁছিলেন। সুতবাং সহজেই অনুমান 
কর] যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ হইতে সেনবংশ বিতাঁডিত হইলেও, লক্ষ্ণসেনেব 
রাজসভায় যে বৈষ্ণব আদর্শ ধীবে ধীবে প্রভাব বিস্তার কবিতেছিল, তাহাই এই 
দ্বিতীয় পর্বের সাহিত্যে প্রান্ত লাভ কবিল এবং শুধু দ্বিতীয পর্ধেই নহে,_ 
চৈতন্তাবিভাবের পব গাঁ তিন শত বৎসর ধবিয়া এই বৈষ্ণব আদর্শ ও সাহিত্য 
বাউল] দেশে আঁধিমানসিক জীবন নিযন্ত্রণে গুভূত সাহায্য কবিযাছে। 

কৃন্তিবাসী বামায়ণেব দ্বাবা পুবাণপ্রভাবের স্ববপ অনুভূত হইবে । বামায়ণ 
ও মহাভাবত সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকাব্য বলিয়। গৃহীত হইলেও বাঙলা দেশে 
এই দুই মহ।কাব্য প্রায়ই পুবাণের প্রয়োজন সিদ্ধ কবিয়াছে। কৃত্তিবাসের 
পুরাতন পুঁথি পাওযা না গেলেও শুধু এইটুকু বোধগম্য হইবে যে, বাঙলা] দেশে 
মধ্যযুগে পুরাঁণ ও উত্তরভাবতীয় আর্ধসংস্কৃতির প্রভাব জনমানসে স্থাযী প্রতিষ্ঠা 
লাভ কবিযাছিল। ইসলাম আক্রমণের প্রথম আঘাত হ্রাস পাইবার অন্ততঃ ছুই 
শতাব্দী পরে বাঙালীসমাজ আবার আধিমানসিক সংস্কৃতির কথা ধীরভাবে 
ভাবিখার স্থুযোগ লাভ কবিয়াছিল। ঠেতন্তের জন্মে পবে হুসেনশাহী যুগে 
বাঙলায় শাস্তিশৃঙ্খল1 ফিরিয়া আসিলেও অন্ততঃ ইহার এক শতাব্দী পূর্ব হইতে 
এ দেশে রাষ্্রশৃঙ্খলার স্চন1 হইতেছিল এবং তাহার ফলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
গঠনের অনুকূল পরিবেশ স্থষ্টি হইয়াছিল। তখন বাঙালীসমাজ নিশ্চয় নৃতন 
করিয়া জাতি ও জীবনের কথা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিল । ইসলাম ধর্মের 
'অভিঘাঁত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে স্থৃতিসংহিতা-পুরাণ প্রভৃতির অন্শীলন 


দ্বিতীয় পর্বের উপসংহার ৬৫৯ 


প্রয়োজন ; তাই বোধহয় শ্রীঃ ১৪শ শতাব্দী হইতেই উত্তরাপথের পুরাণকেন্দ্রিক 
'ও প্ৃতিশাসিত জীবনসাধন বাংল! সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ত 
করে। বাঙলা দেশের অস্তস্তল দিয়া যে গ্রামীণ আদর্শের ধার বহমান 
ছিল, তাহা অবশ্য মধ্যযুগে বাঙালী-মানস হইতে একেবারে অপস্তত হইয়া 
যায নাই। পূর্বোল্লিখিত পুরাণ প্রভাবের সঙ্গে এই গ্রামীণ প্রভাবও বাঙালী- 
সমাজের আর একটি দিককে উদ্ঘাঁটিত করিয়াছে । বড়ুচণ্ীদাসের যে রুচির 
জন্য আমর কবিকে ছুষিষ| থাকি, মঙ্গলকাব্য, নাথসাহিত্য, বৈষ্ণব সহজিয়াদের 
রাগাত্মিক। পদ, বাউলগান প্রভৃতির মধ্যে তাহাই জটিল ও মিশ্র রূপে কখনও 
প্রত্যক্ষভাবে, কখনও-ব! পরোক্ষভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে । 

আলোচ্য পর্বের ছুই শত বংসরের সাহিত্যকে কী পরিমাণে নাগবিক 
সাহিত্য বলা যায তাহা সামান্ত আলোচন! করিলেই বুঝা যাইবে । এই যুগে 
একমাত্র বিদ্যাপতিই রাজসভার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন 
কৃত্তিব'স কো।ন-এক গৌঁড়েশ্বরের রাজসভায় গিয়াছিলেন এবং অভ্যধিত 
হইয়াছিলেন ; মান্গাধর বন্থু বোধহয় গৌঁড়েশ্বর রুকন্তদ্িন বরবক শাহের নিকট 
উপাধি লাভ করিযাছিলেন ; কোন কোন মতে তিনি গোৌডেশ্খরের কর্মচারী 
ছিলেন, তবে এ সম্বন্ধে এখনও সংশয় আছে। সে যাহা হউক, কৃত্তিবাস ও 
মালাধব কেহই রাঁজসভাজীবী কাব্যাদর্শ ও নাগরিক মনোভাবের অধিকারী 
ছিলেন না। বিগ্ভাপতিকে বাদ দিলে এই পর্বের অন্য কোন কবিকে নাগরিক 
কবি বলা যুক্তিসঙ্গত নহে । 


॥ ২ ॥ 
সমকালীন ম্মুরোপীয় সাহিত্য ও বাংল! সাহিত্য 


মধ্যযুগীয় যুরোপীর সাহিত্য এবং আলোচ্য পর্বের বাংলা সাহিত্যের 
তুলনামূলক আলোচনার যৌক্তিকতা আছে কি না, সে বিষয়ে কেহ কেহ 
প্রশ্ন করিতে পারেন । তদানীস্তন ইংরেজী, ফরাসী ও জার্খান সাহিত্যের 
যে বিপুল বিস্তার, রচনার যে অযুত এই্বর্ধ এবং বিষয়বস্তর যে বিষ্ময়কর 
বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়, তাহার করীমাত্রও কি ১৪শ-১৫শ শতু!জীর বাংল 
সাহিত্যে পাওয়|! যায়? বিগ্যাপতি, বড়ুচণ্ডীদাস, কততিবাস ও মালাঁধর বস্থ 


৬৬০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


- মোট চারি জনের কাব্য ও পদাবলী এই ছুই শতকের বাংলা সাহিত্যের 
একমাত্র সম্পদ। এই স্বল্পপরিমিত সাহিত্য তদানীন্তন মুরোপীয় সাহিত্যের 
সহিত সমকক্ষতা কর! দূরে থাক, তাহার নিকটেও যাইতে পারে না। পাশ্চাত্য 
সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য কীভাবে বিকশিত হইয়াছে, তাহার স্বরূপসন্ধানের 
জন্যই আমর] বাংল! ও সমকালীন ইংরেজী, ফরাসী ও জার্ধান সাহিত্যের 
তুলনামূলক পরিচয় লইতেছি। 

প্রথমে ইংরেজী সাহিত্যের কথা ধর! যাঁক। খ্রীঃ ১&-১৭শ শতাব্দীর 
ইংরেজী সাহিত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১৫শ 
শতাব্দীর প্রারস্তভাগ পর্যন্ত ইংলণ্ডে নান! রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম-সংক্রান্ত 
বিশৃঙ্খল! চলিয়।ছিল ; তবু এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেও ইংরেজী সাহিত্যে কাব্য, 
নাটক ও গ্য বীতিমত অন্শীলিত হইত। “শতবর্ষের যুদ্ধে ( ১৩৩৮-১৪৫৩ খ্রীঃ 
অঃ) ফরাসী ও ইংরেজ জ।তির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয1 সংঘর্ষ চলিযাছিল। 
ফরাপী-সম্রাট পঞ্চম চার্লস্‌ ইংরাঁজের ঘ্বার। অর্ধিক্ৃত দেশের অংশ পুনরধিকার 
করিয়া লইলেন। ব্র্যাক প্রিন্সের অকালমৃত্যু হইল, 'ব্র্যাকডেথও বা 
মহাঁমাঁরীতে (১৩৪৭-৪৯ খ্রীঃ অঃ) লগ্ডনের এক-তুতীযাঁংশ লোক প্রাণ দিল ;__ 
সর্বোপরি দ্বিতীয় রিচার্ডের ব্যর্থ শাসনের ফলে ইংলগ্ডের রাষ্রে ও সমাজে 
নিদারুণ বিশৃঙ্খল] ঘনাইরা আসিল। আবার এই সময়ে (১৩৮১ শ্বীঃ অঃ) 
কেন্টের কষকগণ বিদ্রোহ এঘাষণা করিলে সামাঁজিক বিশৃঙ্খল! চুডান্ত রূপ পরিগ্রহ 
করিল। কিন্তু বিশ্ময়ের বিষয় এই যে, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই কাব্যে চসার, 
ল্যাংল্যা্ড ও গাওয়ারের আবির্ভাব হইল । ধর্মজগতে যুগান্তর সুচনা করিলেন 
উইক্লিফ। এমন কি, এই সময়ে ইংরেজীতে নাটকাভিনয়ও বিশেষ জনগ্রিয়ত] 
লাভ করিয়াছিল। 

চসাঁর প্রথম জীবনে লাতিনে লিখিয়াছিলেন। সাহিত্যজীবনের প্রথমাংশে 
লাতিন, দ্বিতীয়।ংশে ফরাঁপী এবং শেষাংশে ইংরেজীর দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত 
হইয়াছিলেন | তাহারা 17776 097970170 77/88-এ ইংরেজী 
ও ফরাসী ভাষার সার্থক সমন্বয় ঘটিল এবং ইংরেজী কাব্য নাগরিক, 
শিল্পগুণা্বিত, বাস্তবধমী ও পরিহাসমুখর বৈচিত্র্য অবলম্বন করিল। ল্যাংল্যাণ্ড ও 
চসার সমসাময়িক | কৃষাণকবি ল্যাংল্যাণ্ডের 7/520% 0০070877570 124673 719 
71০%%)% কাব্য হিসাবে চসারের কাব্যের অনেক নিয়ে, কিন্তু ইহাতে বিশুদ্ধ 
ইংরেজের মনোভাবটি যথার্থ প্রকাশ পাইয়াছে। নাগরিক চসারের সাহিত্যে 


দ্বিতীয় পর্বের উপসংহার ৬৬১ 


নাগরিক মনোভাব ও ফরাসী প্রভাব স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হইবে । কিন্তু ল্যাংল্যা 
কবি হিসাবে বিশেষ প্রশংসনীয় না হইলেও তাহার মধ্যে খাটি ইংলগ্ের বৈশিষ্ট্য 
পরিস্ফুট হইয়াছে। ১৪শ শতাবীর শেষভাগে কবি গাওয়ারের অনেকগুলি 
গ্রন্থ (19198018187 21902607623 07 21):0? 76 17 1507826) 00%7565580 
40725) বচিত হয়। তিনি উল্লেখযোগ্য কবিপ্রতিভার পরিচয় দিতে 
পারেন নাই। নীতি ও সমাজের অত্যধিক প্রভাবই তাহার কাব্যের ব্যর্থতার 
কারণ। “গোলাপের যুদ্ধে'র ফলে তদাশীস্তন ইংলগ্ডেও শান্তি ছিল না । চসারের 
মৃত্যুর পর ১৫শ শতাব্দীতে ধাহার! কাব্য রচন! করিয়াছিলেন, তাহারা 
সকলেই চসারকে অনুকরণ করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই াহার আদর্শ অনুসরণ 
করিতে পাবেন নাই। হাওযেস, অকুলিভ, লিডগেট-__কাহারও বিশেষ 
ববিগ্রতিভ! ছিল নাঁ। সমস্ত ১৫শ শতাব্দীটাই ইংরেজী সাহিত্যের বন্ধ্যা যুগ 
খলিয়া অভিহিত হয়। কারণ চসারের পর এই শতাবীতে কোন উল্লেখযোগ্য 
প্রতিভার উদয় হয নাই। অবশ্য এই সময়ে স্ষটলগ্রের ব্যালাডগুলিতে কিছু 
কাব্যান্বাদ পাওযা যায। এই যুগে ইংবেজী ভাষায় লিখিত ব্যালাডগুলিও 
/ যথা 07169% 0115৫. 1144-07019/ 7148৫ প্রভৃতি ) নিতান্ত নিন্দনীয় নহে। 
১+৭৬ শ্রীঃ অবে ক্যাক্স্টন ওয়েস্টমিনিস্টারে সর্বপ্রথম ইংরেজী মুদ্রাযন্ত্র স্কাপন 
করেন; তাতার এ মুদ্রামন্ত্র হইতে বহ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। রেনের্সাসের বড 
অস্ত্র এই মুদ্রাযন্ত্র; ইংলণ্ডে রেনেস্সাস ও মুদ্রাধন্ত্র প্রায় সমকালে আবিভূ্তি হয়। 
১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে ইংরেজী গছ্যের ব্যবহার থাকিলেও বিশেষ জনপ্রিয়তা 
ছিল না। বস্তৃতঃ ১৫শ শতাব্দীতে রচিত ইংরেজী গগ্ধগ্রন্থের সংখ্যাও অধিক 
নহে, তাহার কোন গুণগত বৈশিষ্ট্যও নাই । বরং ১৪শ শতাবীতে আবিভূতি 
উইক্রিফের বাইবেলের অন্তবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি ইংরাজী ও 
লাতিনে পোপকে আক্রমণ করিয়। ধর্মযজকদের বিরুদ্ধে অনেক প্রচারপ্ৃস্তিকা 
বচন] করিয়াছিলেন । অবশ্য তাহার গছ্ছের শ্রীসোষ্ঠব বিশেষ প্রশংসনীয় নহে । 
স যাহা হউক, ১৫শ শতাবীতে ক্যাক্স্টনের মুদ্রাধন্ত্র হইতে অনেক গদ্ধগ্রস্থ 
মুদ্রিত হইয়াছিল। তথাপি ১৫€শ শতাব্দীর ইংরাজী গগ্সাহিত্য কোন দিক 
দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে বরং নাটকাদি কিছু প্রশংসা দাবি করিতে পারে। 
গি্জার প্রাঙ্গণে ধর্মযাজকদের চেষ্টায় মিরাক্‌ল্‌ ও মরাঁলিটি নাটকসমূহ অভিনীত 
হইত। এগুলি প্রধানতঃ ধর্মজজগতের নাটক, এবং সে যুগে নাটক ধর্মেরই 
অঙ্গীভূত ছিল। কিন্তু পরে নাটকাভিনয়ে সাঁধারণে যোগ দিলে-*লাড্রীসম্প্রদী় 


৬৬২ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


নাট্যাভিনয় পরিত্যাগ করিয়া শুধু নাট্যগ্রস্থ রচনায় ব্যস্ত রহিলেন। ১২শ-১৪শ 
শতাবী পর্যস্ত বহু ধর্মীয় নাটকাভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । তৃতীয় 
হেনরীর (১২১৬-৭২ ত্রীঃ অঃ) সময়ে ইংরেজী ভাষায় প্রথম নাটক অভিনীত 
হইয়াছিল। যাহা! হউক, খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দী পর্যস্ত নাটকাভিনয় ধর্মীয় পরিমণ্ডলে 
বিরাজ করিত। 

১৪শ-১৫শ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যের সহিত সমকালীন বাংলা 
সাহিত্যের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন সাদৃশ্ঠ দৃষ্টিগোচর হইবে 
না। এই যুগের বাংল! সাহিত্য মূলতঃ ধর্মকেন্দ্িক ) ইংরেজী সাহিত্য ও 
ইংরেজসমাজে নানাপ্রকার ধর্মীয় আন্দোলন দেখা দিলেও কবিগণ ধর্মকেই 
একমাত্র বক্তব্য বিষয় বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। বিগ্ভাপতির মাজিত রচনার 
সহিত চসারের রচনার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু সে সাদৃশ্তও খুব নিবিড় 
নহে। কিন্তু আর-এক দিকে উভয় সাহিত্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য সহজেই দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতে পারে । ১৫শ শতাব্দীর মধ্যেই ইংরাজ-সংস্কৃতিতে লাতিন 
প্রভাব হ্রাস পাইয়া যাইতেছিল এবং ইংরেজী ভাবা স্বতন্ত্র মর্ধাদা লাভ 
করিতেছিল। বাউল! দেশেও ঘীঃ ১৪শ শতাব্দী হইতে বাঁংল| ভাষা, বিদ্জ্জনের 
(নকট না হউক, সাধারণ শিক্ষিতসমাজে স্বীকৃতি লাভ করিল। অবশ্য তখনও 
বাংলা সাহিত্যে গছ্ারীতি প্রচলিত হয় নাই, মুদ্রাযন্ত্রতে| দূরের কথা। ১৫শ 
শতাব্দীর শেষের দিকে ইংলগে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে । ১৯শ শতাব্দীব 
গোডার দিকে বাঙলা! দেশে শ্রীরামপুর সর্বপ্রথম বাংল! মুদ্রাষন্ত্র হইতে বাংলা 
গদাগ্রস্থ প্রকাশিত হয়। খ্রীঃ ১৫শ হইতে ১৮শ শতাব্দী, এই তিন শত বৎসরের 
মধ্যে ইংরেজী গছ্য সর্বকর্মক্ষম সাহিত্যভাষায় পরিণত হইয়াছে, আর বাংলা গদ্য 
১৬শ-১৮শ শতাব্দীর মধ্যে শুধু চিঠিপত্র ও দলিলদস্তাবেজের মধ্যে বন্দী 
হইয়াছিল। হ্রীঃ ১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে বাঙলা! দেশে বাংল! নাটকের দৃষ্টাস্ত 
পাওয়া না গেলেও ইংলগ্ডের মিরাকৃল্‌ ও মরালিটি নাটকের অনুরূপ যাত্রা, ঝুমুর 
প্রভৃতি নাট্যশ্রেণীর লোকাভিনয় জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়! মনে হয়। ১৫শ 
শতাব্দীর পরে ইংরেজী সাহিত্যে রেনে্সাসের আশীর্বাদ বধিত হইল; ঠিক 
তেমনি বাঙলা দেশেও চেতত্তাবিতাঁবের ফলে ১৬শ শতাব্দী হইতে জীবন, 
সাধন! ও সাহিত্যে নবজাগরণের সুত্রপাত হইল । 

১৪শ-১৫শ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্য কোন, কোন দিক হইতে ইংরেজী 
সাহিত্য অপেক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছে । গীতিকবিতা, নাটক, ইতিহাস 


ছিতীয় পর্বের উপসংহার ৬৬৩ 


ও গণ্য উপন্তান এই ছুই শতাব্দীর মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল । শতবর্ষ" 
ব্যাপী (শ্রীঃ ১৪শ-১৫শ) যুদ্ধের ফলে ফরাসী দেশেও নান! বিশৃঙ্খলা দেখা 
দিয়াছিল, যাহার ফলে এই সময়ে ফরাসী সাহিত্য বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে 
পারে নাই। এই হুই শতাব্দীর মধ্যে ন:8750018 11107) ব্যতীত অন্ত কাহারও 
গীতিকাব্য কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট নহে। কৃত্রিম বন্ধনের ফলে 'ক্রবেদুর”দের কবিতা 
ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ হারাইয়া ফেলিল। এমন কি একদল কবি নীতিনিয়মের 
স্থকঠোর বন্ধনকে গীতি-কবিতায় অবতারিত করিবার চেষ্টা করিলেন। ইহারা 
70708 787,907/0%67%5 নামে পরিচিত । ইহাদের নেতৃস্থানীয় 00886911810 
কৃত্রিম কলাকৌশল ও আলঙ্কারিকতার বাহুল্যে গীতিকবিতার স্বচ্ছন্দ প্রবাহকে 
কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাহত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কেবল 11102-এর প্রধান 
কাব্যগুলি (17616750792) 07077 789667)6 এবহ 73911676 76$ 
1)07763 71% 76781)8 18069) গীতিরদ ও বাস্তব চেতনার সংমিশ্রণে অপরূপ 
মাধুর্য স্থষ্টি করিয়াছে । 

কাব্য বাদ দিলেও ১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে ফরাসী গদ্য এতদূর উন্নতি লাভ 
করিয়।হিল যে, ইহাতে কিছু কিছু ইতিহাসও রচিত হইয়াছিল। অবশ্য ইহার 
পূর্বে ১২শ-১৩শ শতাব্দীতে ফরাসী যাঁজকসশ্প্রদায় লাতিন ভাষার ইতিহ!স 
রচন! করিয়াছিলেন | খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ড111]9:70917,-এর 
(09796 06 0:07,5697827,091)16 ( 190? ) ফরাসী গছ্যে রচিত প্রথম ইতিহাস। 
তাহার পরেও 09৪৮ 09 0101119, 7101998,:6১ 79101111)))19 06 (00101010709 
প্রভৃতি এতিহাসিকগণ ফরাসী গছ্যে নানা শ্রেণীর ইতিহাদ রচনা করেন। 
ইহাদের গ্রন্থগুলি ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল। শুধু ইতিহাস 
নহে, ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী গছ্যে উপন্তাসের অন্তরূপ কিছু কিছু 
গ্রস্থও রচিত হইয়াছিল | 477601759 79 18 %-এর 7)6 7201? ০2767, 06 
98177 নামক কাহিনীতে কিছু প্রাচীন বীরপ্রভাব থাকিলেও ইহা ম্ে 
উপন্তাপের পূর্বস্থচনা, তাহা স্বীকার ক্করিতে হইবে । তবে গছ্ে শুধু বীররসাশ্রিত 
রোমান্সই রচিত হইল না, সমাঁজজীবনকে ব্যঙ্গ করিয়! কিছু কিছু বাস্তবধর্মী 
আখ্যানও গছ্যে রচিত হইয়াছিল । 7763 01726 9০%63 76 17101701/6, 7765 
৫87৮ 70%91728 1০46116, প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্বক গছ্যকাহিনী ১৫শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। 

নাটক প্রসঙ্গেও দেখা যাইবে যে, ১২শ-১৫শ শতাবীর মধ্যে ফরাসী দেশেও 


৬৬৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


গির্জাপ্রাঙ্গণে ধমসংক্রান্ত অনেক নাটক অভিনীত হইত। অবশ্ঠ শুধু ধর্মীয় 
নাটক নহে, কদাঁচিৎ ধর্মবহিভূ্তি নাটকও গির্জায় অভিনীত হইত-_যেমন 
রয় অবরোধ । ক্রমে ধর্মীয় নাটকে জাগতিক ব্যাপার অনুপ্রবেশ করিল, 
যাহার ফলে 78719176706 06 788 হইতে গির্জীয় নাটকাঁভিনয় বন্ধ করিয়া 
দিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। এই ধর্মীয় নাটকের সহিত বাস্তব জীবন 
অবলম্বনে অনেক কমেডিও অভিনীত হইত । 987) 09 1% 779116-এর 7৪ 
09 197622016 ( 1969) এবং 7802 & 12127207 (1985) বাস্তব জীবন 
অবলম্বনেই রচিত হইয়াছিল। হাশ্তরসাত্মক নাটকাভিনয়ের জন্য ফরাসী 
দেশে ১৫শ শতাব্দী হইতেই অনেক নাট্যপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের সংবাদ পাওয়া 
যাইতেছে । কোন-এক অজ্ঞাতনামা লেখকরচিত রঙ্জনাট্য 7) 49৫96% 
74618 (1470) শুধু ১৫শ-১৬শ শতাবীতেই নহে, ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া 
ইহা ১৮৭২ শ্রীঃ অবে সাফল্যের সহিত অভিনীত হইয়াছিল । 

ফরাসী সাহিত্যের সহিত উল্লিখিত পর্বের বাংলা সাহিত্যের তুলনা কবিলে 
দেখা যাইবে যে, তখনও বাংল! ভাষায় নাটক রচিত হয় নাই, গছ্যে ইতিহাঁস 
বচনার কথা তখন কেহ ভাবিতেই পারিত না। তবে জনসাধারণের মধ্যে 
পূজাপারণে লোকাভিনয় প্রচলিত ছিল। অবশ্ঠ ফরাসী সাহিত্যের কমেডি 
ও রঙ্গনাট্য এই যুগের বাংল! সাহিত্যে আশা করা যায় না। ফরাসী 
সাহিত্যের বিষয়বস্তগত প্রসার ও রচনারীতিগত বৈচিত্র্য এ শতাব্দীতে 
যুরোপের অন্তান্ত দেশের সাহিত্যেও বিশেষ পরিদৃষ্ট হয় না-_বাঁউলার তো 
কথাই নাই। 

ইতিপূর্বে১ আমরা দেখিয়াছি যে, স্রীষ্টায় ১২শ-১৩শ শতাব্দীতে জার্মানীতে 
বীরত্ব্যগ্তক কাহিনী অতিশয় প্রচারলাভ করিয়াছিল। এই সমস্ত কাব্যকাহিনী 
রাজসভার মনোরঞ্নের জন্য রচিত তইয়াছিল। ইহার গঠন গ্রকৃতি অনেকটা 
মহাকাব্যের অনুরূপ । ১৪শ, বিশেষতঃ ১৫শ শতাব্দী হইতে যথার্থ জার্গান 
সাহিত্যেব বিকাশ আরম্ভ হইল। ১৪শ শতাব্দীতে নাগরিক মনোভাব 
হইতে কাব্যরচনার উপাদান গৃহীত হইল; কাব্যে নাগরিকতার প্রভাবের 
ফলে মধ্যযুগীয় নাইটদের কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত মহাকাব্যশ্রেণীর বীরগাথা 
রচিত হইয়াছিল, কৃত্রিম নাগরিক মনোভাবের প্রভাবে তাহার বীরত্ব ও 
প্রেমের মহৎ আদর্শ কিছু খর্ব হইতে লাগিল এবং খ্রীষ্টান নীতি ও আদর্শ 
3. এই গ্রন্থের ২১৩-১৫ পৃষ্ঠ] ভষ্টবা 


দ্বিতীয় পর্ধের উপসংহার ৬৬৫ 


তদানীন্তন জার্মান কাব্যে একপ্রকার অতীন্দ্রিয়বাদী মরমীয়৷ আদর্শ স্বাপন 
করিল । 17081757101) 99059 পূর্বতন বীরগণকে শ্রীষ্টানভক্তি ও ধর্মাদর্শের রূপক 
হিসাবে কাব্যে প্রয়োগ করিলেন । ১৪শ শতাব্দী হইতেই জার্ধান সাহিত্যের 
সীম] সম্প্রসারিত হইল এবং কাব্যে টিউটনিক বীরগাথা এবং গে ইতিহাস 
বঁচিত হইল। ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর জার্ধান সাহিত্যে দুইটি মত প্রধান 
হইয়াছিল-_একটি 11925/971850150 এবং অপরটি 9:2591150/,77%5787 নামে 
পরিচিত। প্রথমটিতে ধর্ম ও চরিত্রনীতি এবং কাব্যরচনার নানারূপ কলাকৌশল 
প্রাধান্য লাভ করিল, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যে রচনারীতির স্ুকঠোর 
নিয়মানুগত্য হ্রাস পাইল এবং মাঁজিত নাগরিক মনোভাব যথাযোগ্য স্থান 
করিয়া লইল। কালক্রমে এই শেষোক্ত শ্রেণীর কাব্যই জনপ্রিয়তার দ্বার! 
অভ্যধিত হইল। 

এই শতকে জারঙ্শীন গছ্যের কথাও উল্লেখযোগা । খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীতে 
জার্মীন গদ্যে অনেক রোমান্টিক গল্প ও ভ্রমণকাহিনী জনপ্রিয় হইয়াছিল। 
17810 10161675126061) 197 710196) 1) 9০721610717 প্রভৃতি গছগল্প এই 
যুগেই রচিত হইয়াছিল। ১৩শ শতাব্দী হইতে জার্ধান গগ্চে আইন রচনা শুরু 
হইয়াছিল । /9601898)151)16/97 এবং 1947519081851)7001 নামক ঢুইখখনি 
আইনগ্রস্থ ১৩শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত লাতিন 
ভাষা উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে প্রচারিত থাকিলেন্ ক্রমে ক্রমে জার্মান গছ প্রীধাহ্ব 
লাভ করিল। ১৬শ শতাব্দীতে মার্টিন লুথার জার্দান ভাষায় বাইবেল 
অন্বাদ করিলে জার্ধীনীতে যেমন ধর্শসংস্কার আরম্ভ হইল, তেমনি লাতিন 
ভাষার স্থলে জার্মীন ভাষা জনসাধারণের সাহিত্যের ভাষ। হইয়া উঠিল। 

এখানে লক্ষ্য করা যাইবে যে, ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর জানান সাহিত্যে একই 
সঙ্গে রাজসভাজীবী নাগরিক মহাকাব্য, প্রেমকাব্য এবং দেশপ্রেমমূলকণ ব্যাল।ড 
(7০775 1266 ) রচিত হইযাছিল। শুধু তাহাই নহে, কাব্যাদর্শ কি 
হইবে, তাহা লইয়। ছুই দলের মধ্যে সতঘর্ধও দেখা দিতি । বিশেষতঃ এক দিকে 
গল্পকাহিনীতে, আর-এক দিকে ইতিহাস, আইনগ্রন্থ বিতর্ক গুরভতিতে 
গছচভাষ! ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই ছুই শতাব্দীতে বাংল! সাহিত্যের 
এরূপ কোন বিকাশ লক্ষ্য কর! যাঁয় না। শুধু একটি সাদৃশ্ত উল্লেখযোগ্য £ 
জার্ধানীতে ফেমন লাতিন ভাষার স্থলে জান ভাষ! সাহিত্যের ভাষা হইড্বা 
উঠিতেছিল, তেমনি বাউলা দেশেও ১৪শ-১৫শ শতাবীতে-*সংস্কৃত গ্রন্থাদি 


৬৬৬ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ব 


রচিত হইলেও বাংলা ভাষা ধীরে ধীরে বাঙালীর সাহিত্য হিসাবে প্রাধান্ত 
পাইতেছিল। মার্টিন লুখার ১৬শ শতাব্দীতে যেমন জার্মান ভাষায় বাইবেল 
অনুবাদ করিয়া যুগবিপ্লবের দ্বার উদ্মুক্ত করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনি এ একই 
শতাব্দীতে চৈতন্থপ্রভাবে কাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর জীবনে নূতন ভাবের 
প্রবাহ নামিয়া আসিয়াছিল। বলিতে গেলে ১৬শ শতাবী হইতে সমগ্র 
মুরোপের জীবনবাণী শতকণ্ে প্রতিধ্বনিত হইল; সেইরূপ বাঙলা দেশেও 
নবজীবনকেন্দ্রিক আর-এক প্রকার সাহিত্য সৃষ্টি হইল। তবে তাহা মার্টিন 
লুখারের যৌক্তিক জ্ঞানবাদ নহে, টৈতন্যদেবের অন্ুরাগমূলক প্রেমভক্তিই 
পরবর্তী কালের বাঙালীর মানসজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে । 


|॥ ৩ || 
অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্য ও বাংল সাহিত্য 


১৪শ-১৫শ শতাব্দীর বাংল সাহিত্যের সহিত ভারতে প্রাদেশিক সাহিত্য- 
সমূহের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন প্রদেশের 
ভাষা ও পরিবেশ কিয়দংশে পৃথক হইলেও তাহাদের ভাবাবেগের সীরম্বত 
অন্তঃপ্রবাহ প্রায় একই প্রকার । ইহাঁতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, বাংলা ও 
অন্যান্য ভারতীয় ভাষার উতৎসমূল যাহাই হউক না কেন, তাহাদের মধ্যে 
আত্মীয়তার বন্ধন আছে। 

হিন্দী সাহিত্যের মধ্যযুগেই (শ্রীঃ ১*শ শতাব্দী) ভাক্তশাখার যথার্থ 
হৃচনা হয়। কিন্তু ১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে হিন্দী সাহিত্যের বিশেষ কোঁন 
বিকাশধারা লক্ষ্য করা যাইতেছে না। মীরাবাঈ, সুরদাস, কবীর প্রভৃতি 
ভক্তকবিগণের পদ ও দৌহা ১৫শ শতকের শেষে, বিশেষতঃ ১৬শ শত|বীতে 
জনপ্রিয় হইয়াছিল_-তখন উত্তরাপথের অন্যান্য প্রদেশেও ভক্তিসাহিত্যের 
রচনা আবম্ত হইয়। গিয়াছে । ইসলামের আক্রমণ, পরাক্রম ও ধর্মীয় উগ্রতার 
ফলেই বোধহয় ঘীঃ ১৪শ শতাব্দী হইতে ভারতে ভক্তিধর্ম গণমানসে প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল; সেই প্রভাব ১৬শ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে প্রবল 
আবেগের পাবনী ধারা রূপে প্রবাহিত হইল। ১৪শ শতাবীতে আবির্ভূত 
আমীর খস্রু (১২৫৩-১৩২* শ্রী; অঃ) পুরাতন হিন্দীতে কবিতা! রচন। 


দ্বিতীয় পর্বের উপসংহার ৬৬৭ 


করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এইরূপ হিন্দী কবিতার বিশেষ কোন নিদর্শন এখনও 
হস্তগত হয় নাই। সুতরাং ১৪শ শতাব্দীতে রচিত হিন্দী সাহিত্যের 
ৃষ্টাস্ত নিঃসংশয়রূপে দেওয়া! ছুরহ। উপরন্তু আমীর খসরু দক্ষিণভারতে 
বসিয়া কবিতা রচনা! করিয়াছিলেন- উত্তরভারতে নহে। সে যাহা হউক, 
হিন্দী সাহিত্য ১৪শ-১৫শ শতাকীতে বিশেষ সৃষ্টিশীল না হইলেও 
মৈথিলী সাহিত্য এই ছুই শতকের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের সমকক্ষতা লাভ 
করিয়াছিল। ॥» 

বিদ্যাপতির প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে-_এখানে তাহার 
সম্বন্ধে নৃতন কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তাহার ঈষৎ পূর্ববর্তী জ্যোতিরীশ্বর 
ঠাকুরের 'বর্ণনরত্বীকর” অনেকটা কোধগ্রন্থজাতীয় হইলেও ইহাতে মৈথিলী 
গছ্ের প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য কর! যাইবে । উমাঁপতি উপাধ্যায়ের 'পারিজাত- 
হবণ” নামক সংস্কত-প্রাকত নাটকে ২১টি মৈথিলী গান পাওয়া গিয়াছে 
যাহা কোন কোন দিক দিয়া বিদ্যাপতির সমকক্ষত! করিতে পারে। তাহার 
পরবর্তী কালে আবিভূ্তি বিদ্কাপতি এই মৈথিলী গণনের দ্বারা গ্রভৃত পরিমাণে 
প্রভাবাদ্বিত হইয়াছিলেন। বিগ্ভাপতিকে ছাড়িয়া দ্রিলে ১৪শ-১৫শ শতাব্দীতে 
মৈথিলী সাহিত্যে এমন কিছুই রচিত হর নাই যাহা সমকালীন বাংল! 
সাহিত্যের সহিত সমতুলিত হইতে পারে বরং ১৬শ শতাব্দীতে ভারতীয় 
জীবন ও সাহিত্যে “সশুণভক্তিশাখা' প্রাধান্ত লাভ করিলে বাংলা সাহিত্যের 
সমকক্ষ অনেক দৌহা হিন্দী ও অন্তান্ত সাহিত্যে রচিত হ্ইয়াছিল। কিন্তু 
১৪শ-১৫শ শতাব্দীর বাংল সাহিত্য হিন্দী সাহিত্যের তুলনায় যে অধিকতর 
শক্তিশালী ও সআুপরিসর, তাহাঁতে সন্দেহ নাই। 

১৫শ শতাব্দীর গুজরাটা সাহিত্যে যৎসামান্ত এঁতিহাসিক কাব্য পাওয়। 
গিয়াছে । ১৪৫৬ শ্রী; অন্যে রচিত 'কাহ্দদে প্রবন্ধ” নামক প্রসিদ্ধ মহাকাব্যে 
আলাউদ্দিন কর্তৃক ঝালোর অবরোধ ও গুজরাটের পতন বণিত হইযাছে। 
গুজরাট মুনলমানের দ্বার বিধ্বস্ত ও বিজিত হইলে কবিসম্প্রদায় রাজ-আশ্রয়চ্যুত 
হইয়। কোনপ্রকারে ক্ষত্রিয় পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিলেন। এইরূপ 
অধঃপতন ও জাতিগত নেরাশ্ঠের যুগে আত্মনিবেদনমূলক ভক্তিবাদের উৎপত্তি 
হয়; গুজর|টা সাহিত্যে ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে নরসিং মেটা ও 
মীরাবাঈ-এর ভজনগান ভক্তিপাধনাঁর প্রধান উপাদান রূপে গুজরাটে বিপুল 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। মীরাবাঈ সারা ভারতেই কুষ্চসাধিকারূপে পৃজিত 


৬৬৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 


হইয়াছিলেন। তীহার ভজনাবলী ১৬শ শতাব্দীতেই অধিকতর জনপ্রিয়তা 
লাভ করিয়াছিল। নরসিং মেটার ভজন আধুনিক গুজরাটেও অতিশয় 
প্রচলিত। মহাত্মা গান্ধী তাহার প্রার্থনাসভায় নরসিং-এর “বৈষ্ণব জনতো? 
ভজনটি প্রায় নিত্য ব্যবহার করিতেন। ১৬শ শতাববী হইতে গুজরাটে 
ভক্কিপন্থার প্রবলতা অনুভূত হয়, এবং সে ভক্তির অনেকটাই বৈষ্ণবভত্তি । 
অবশ্য ১৫শ শতাব্দীতে গুজরাটা সাহিত্যে ব্যালাড ধরনের প্রেম ও বীরত্বপুর্ণ 
অনেক লোকগাথ গায়ক ও কথকদের মধ্যে স্ুুপ্রচলিত ছিল। ' ১৭শ শতাব্দীর 
কবি সামল ভট্ট এইরূপ লোকগাথাকে রোমান্টিক আখ্যায়িকার আকারে নূতন 
রূপ দিয়াছিলেন। ১৫শ শতাব্দীতে কিছু কিছু পুরাণজাতীয় রচনাঁও জনপ্রিয় 
হইযাছিল। মুনলমানের দ্বারা গুজরাট অধিকৃত হইলে বোধহয় পুরাণ সংরক্ষণ, 
বৈষ্ণব-ভক্তিবাদ প্রচার প্রভৃতির দিকে কবি ও জনসাধারণের দৃষ্টি আৰষ্ট হয়। 
সমকালীন বাংল সাহিত্যে 'কাহুদদে প্রবন্ধে'র মতো এতিহাসিক মহাকাব্য পাঁওয়। 
যায় না। মধ্যযুগীয় ভারতেব অন্যান্ত সাহিত্যে এতিহাপিক রচন! জনসাধারণেব 
চিত্ত আকর্ষণ করিষাছিল, কিন্তু বাঙালী বৈষ্ণব সাহিত্য, পুরাঁণ, মহাকাব্য ও 
মঙ্গলকাব্যের ছায়াতল ছাড়িয়া ইতিহাসের বীররসোজ্জল প্রান্তরে মিলিত হইতে 
পারে নাই। বীর হাঙ্গামার মতে। একট ভয়ানক উৎপাতও কোন প্রথম শ্রেণী 
বাঙালী কবির কল্পনাকে উদ্দীপিত করিতে পারে নাই , গঙ্গারামের “মহারাষ্- 
পুরাণ কাব্য হিসাবে অকিঞ্চিংকর। ১৮শ শতাব্দীর ওডিয়া কবি ঢেন্কানল- 
নিবাসী ব্রজনাথ বদজেনাব “সমর তরঙ্গ' বগণীর হাঙ্গামা অবলম্বনেই রচিত) 
এইবপ কীররসাত্মক স্বাদেশিক এঁতিহাঁমিক কাব্য মধ্যযুগীয বাংল সাহিত্যেব 
কোথাও মিলিবে না। কিন্তু এক বিষযে গুজরাটী সাহিত্যের সঙ্গে বাংল! 
সহিত্যের জাতিগত যোগ দেখা যাইতেছে । হ্বীঃ ১৫শ শতাবী হইতে 
পুরাণকেন্দ্রিক ও বৈষ্ণব ভক্তিবাদী সাহিত্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পা; বাঙলা 
বেশেও ১৫ শতাব্দীর দ্বিতয়ার্ধে, বিশেষতঃ ১৬শ শতাব্দী হইতে অনুপ ভক্তিবাদ 
ও পুবাশান্করণ পরিলক্ষিত হয়। তবে বড়ুচণ্তীদাস বা কৃত্তিবাসের মতো 
প্রতিভাবান কবি তখনও গুজরাটী সাহিত্যে আবিভূ ত হন নাই। 
জ্ঞানেশখবর-নামদেবের পর ১৪শ শতাব্দী হইতে ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্বস্ত 
মারাঠী সাহিত্যের ছুিন__যখন বাংল! সাহিত্যের মধ্যযুগীয় পর্ব সার্থকভাবে 
আর্ত হইয়া গিয়াছে। অবশ্ত ১৬শ শতাব্দীর পূর্বেই মারাঠী গদ্ঠে মহিমভট্টরেন 
“লীলাচরিত্র" রচিত হইয়াছিল। বাংল! গগ্য সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যবহ্বত হইয়াছে 
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ইহার অন্ততঃ তিন শত বৎসর পরে। ১৫শ শতাব্দীর শেষের দিকে মহারাষ্ট্রের 
'দভাত্রেয়' নামক গীতাবাদী ভক্তসম্প্রদাষের উদ্ভব হয়; সরস্বতী গাধর, 
দশোপাস্ত প্রভৃতি ভক্তগণ এই সম্প্রদায়কে পরিপুষ্ট করেন এবং অগ্যাপি মহারাষ্ট্রে 
এই মতের প্রভাব বর্তমান আছে । কিন্তু এই সম্প্রদাযেব রচনাদি ১৬খ শতাব্দীর 
পূর্বে প্রচারিত হয় নাই । ১৬শ শতাব্দীর একনাথ (১৫৩৩-১৫৯৯ খ্রীঃ অঃ) লোক- 
শিক্ষাপ্রচারে রামায়ণ ও ভাগবতের গুভাব স্বীকার কবেন এবং ভ্াহ।র দ্বারা ১৬শ 
শতাব্দী হইতে মারাঠী সাহিত্যে নৃতনত্বের স্ুচন। হয়। ১৪শ-১৫শ শতার্বাব বাংল! 
সাহিত্য এই দিক দিষ| মাঁবাঠী সাহিত্য অপেক্ষ। অনেকটা অগ্রবর্তী । 

বাঙলার প্রান্তীয় অঞ্চলের সাহিত্যের মধ্যে ওডিয়া ও ভাসামী সাহিত্যে 
সহিত সমকালের বাংল! সাহিত্যের তুলনা চলিতে *ারে। আমবা দেখিযাছি 
যে, ১৪শ শতান্দীতে সাবলদাসের মহাভারত হইতেই মধ্যযুগী ওডিযা সাহিত্যে 
যখার্থ আরম্ত হইয়াছে । কষাণপরিবারে আবিভূতি, শিক্ষাসংস্বতিতে অনগ্রসব 
সারলদাস পরল ওডিয1 ভাষায মহাভারতকে এমনভান্বে বপান্তরিত কবেন যে, 
এখনও ওডিযা সাহিতো তীহাব স্থান শ্রদ্ধাব সহিত ্বীকুত হইযা আফ্তেছে। 
তিনি বোধহ্য সংস্কৃত ভাষার সহিত সবিশেষ পরিচিত ছিলেন না; তাই মূল 
মহাভারতের অনেক কিছুই তীহাব বাব্য হইতে অন্তহিত হইযাছে। তবে 
তিনি সাঁধারণ উড়িরাবাসীর অন্তরের খবর জানিতেন বলি এই মহ|ভাবত মূল 
হইতে খধহুলা'শে পৃথক হইয়!ও ওডিঘ1 জা।তর অন্তরকে এমনভাবে আপনার 
করিষা লইয়াছিল। হযতে! তাহার রচনার ততটা! সৌকুমাষ নাই, অনেক সম 
অজ্ঞতার জন্য তিনি মূল মহাভারকে যথেচ্ছা পরিবতিত করিয। লইরাছেন, তবু 
ইহাতে সমগ্র উডিষ্ঠার ভূপ্রকৃতি ও জনজীবনের ছাযা পড়িস্লাছে। বাঙলার 
কৃত্তিবাস সারলদাস অপেক্ষা শিক্ষিত ও আভিজাত্যগবিত ছিলেন, সংস্কত ভাষা 
ও পুরাণসাহিত্যে তাহার গ্রগা অধিকার ছিল, বিশ্তুদ্ধ কবিত্ববিচারে কৃত্তিবাঁস 
সারলদাঁস অপেক্ষা নিশ্চয় অধিকতব প্রশংসা পাইবেন। সাঁবলদাসের প্রায় 
এক শতাব্দী পবে খ্রীঃ ১৫শ শতকে আরও পাঁচজন কবি রামাষণ, মস্তাভীরত ও 
পুরাশীদি অবলম্বনে ওডিয়। সাহিত্যকে আরও প্রসারিত করেন ॥ ইহারা ওড়িয়া 
সাহিত্যের ইতিহাসে পঞ্চসখা” নামে পরিচিত--বলরামদীস, জগন্নাথদাঁস, 
অনস্তদীস, যশোবন্তদান ও অচ্যুতাশন্দদাঁস। ইহাদের মধ্যে বলরামদাসের 
রামায়ণ ও জগন্নাথদাসের ভাগবত বর্তমান যুগেও উড়িস্তার সর্বাধিক জনপ্রিয় 
্রন্থরূপে প্রচারিত। বলরামদাঁদ ও জগন্লাথদাঁস এবং অন্ত তিন ঈীন কবি সংস্কৃত 
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মহাকাব্য ও পুরাণসংহিতীকে সরল ওডিয়া ভাষায় রূপান্তরিত করেন। 
জগন্ন।থের ভাগবতের রচনামাবুর্য ও কবিন্বগুণ সাঁরলদাস অপেক্ষা অধিকতর 
গ্রশংসনীয়। ১৫শ শতাববীর শেষ ভাগে ইহারা তিরোহিত হইলে ১৬শ শতাব্ষী 
হইতে ওডিয়া সাহিত্যে সংস্কৃত কাব্যরীতি ও কৃত্রিম কাব্যকলা প্রাধান্ত অর্জন 
করে। এখানে লক্ষণীয় ষে ১৫শ শতাব্দীতেই ওডিয়া সাহিত্যে পুরাশীকরণ 
অনেকটা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করিয়াছিল ক্ৃত্ভিবাঁস যেমন মূল রামায়ণের সহিত 
অনেক স্থানীয় বর্ণনা ও স্বকপে।লকল্লিত ঘটন! যৌগ করিয়! দিয়াছিলেন, ১৫শ 
শতাবীর ওডিয়া সাহিত্যেও তেমনি সেই বৈশিষ্ট্যটি দৃষ্টিগোচর হইতেছে। 

খ্রীঃ ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর আদামী সাহিত্য বিচিত্র এশ্বর্যমণ্তিত না হইলেও 
সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সহিত সমতুলিত হইতে পারে। এই শতাবীর 
আপাঁমী সাহিত্যে এক দিকে সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণের অন্রবাদ এবং অন্য 
দিকে লোকগাঁথা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
শঙ্গবদেবের আবিভাব হইলে আসামে বৈষ্ঞব ধর্ম ও মতবাদ স্থ্প্রচার লাভ করে। 
১৭শ শতাব্দীর প্রারস্ত হইতে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্ধস্ত আসামী সাহিত্য 
ও জনমানসে একপ্রকার ভক্তিবাদ প্রচারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা 
প্রধানত; পুরাণকেশ্রিক। শঙ্করদেব-প্রচারিত তত্বের সহিত তাহার পার্থক্য 
অ'ছে। . মাধবকন্দলীর (খ্রীঃ ১৪শ-১৫ শতাব্দী ) রামায়ণ শঙ্করদেবের পূর্বে 
আসামে প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অবশ্ঠ ইহার আদি ও উত্তরাকাড 
পাওয়া যাঁয় নাই, বোধহয় অহোম ও কাছাডী সংঘর্ষের সময়ে এই অংশ নষ্ট হইয়া 
গিয়াছিল। মাধবকন্দলীও কৃত্তিবাসের মতো ভক্তির দৃষ্টিকোণ হইতে রাঁমকাহিনী 
রচন| করিয়াছিলেন এবং রামচন্ত্রকে বিষ্ণুর অবতাররূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে পুরাণকেন্দ্রিক সাহিত্যের সঙ্গে একপ্রকার লোকগাথা সঙ্গীতের 
আকারে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল । পুরাণ বা মহাকাব্যের কোন রোমান্টিক 
আখ্যায়িকাকে সঙ্গীতের আকারে রচনা করিয়া এই যুগের তিন জন কবি-_ 
দুর্গীবর ( গীতিরামায়ণ* ), পীতান্বর (উষাপরিণয়') ও মানকর (“বেছুলা-লখিন্দর) 
পৌরাণিক ঘটনাকে আদিরসের দ্বারা জনপ্রিয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
ঘ্বীঃ ১৫শ শতাব্দীর প্রায় শেষার্ধ হইতে আপামে বৈষ্ণব তক্তিবাদের প্রাধান্ত 
চিত হয়। এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও প্রচারক শঙ্করদেব (১৪৪৯-১৫৬৯ খ্রীঃ 
অঃ) বাঙল। দেশের চৈতন্তের সহিত তুলনীয় । শঙ্করদেব শুধু আদামে ভক্তিধর্ম 
প্রচার করেন নাই; তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের তীর্থ পর্যটন করিয়া এবং 
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তদানীস্তন ভারতের ভক্তসাধকদের সহিত পরিচিত হইয়া! দিব্যজ্ঞান লাভ 
করেন। বলিতে গেলে তিনিই সাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত করেন। তিনি 
ভক্তিধর্মপ্রচারক নানা প্রস্থ রচন! করিয়া দুর্বল আসামী সাহিত্যকে একক চেষ্টার 
দ্বারা নবজীবনরসে উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়'ছিলেন। শস্করদেবের ভাগবতপুরাণ, 
র।মায়ণ (উত্তরাকাণ্ড), কুঝিিণীহরণকাব্য, ভক্তিরত্বীকর (সংস্কৃত) এবং 
“কীর্তনঘোষা” মধ্যধুগীয় আপামী সাহিত্যের স্থবিখ্যাত গ্রন্থ। তম্মধ্যে 
কীর্তনঘোষা' নামক সম্কলন গ্রন্থটি আসামী সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া! পরিগণিত 
হইরাছে। চৈতন্যদেবের মতে। তিনিও আসামে 'নাঁমকীর্তন' প্রচার করেন। 
তাহার বিশে প্রভাব প্রধানতঃ ১৬শ শতাব্দীতেই অন্তভৃত হইয়াছিল। 

আপামী সাহিত্যের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে বুঝা যাইতেছে যে, 
খ্রীঃ ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর বাংল! সাহিত্যের সহিত ইহার কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। 
পুরাণের গ্রভাবই এই যুগের আসামী সাহিত্যের প্রধান লক্গণ এবং শঙ্করদেধের 
পূর্বে আসামী সাহিত্যেও একপ্রকার ভক্তিবাঁদ প্রচারিভহইয়াছিল ; ইহার সহিত 
কন্তিবাস ও মালাধর বন্থর গ্রন্থে প্রকাশিত ভক্তির সাদৃশ্ঠ লক্ষণীয়। ১৬শ শতাবীতে 
চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে যেমন বাংল! সাহিত্যে ও বাঙালী জাতির 
জীবনে নব ভাবের উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপ আসামী 
সাহিত্যেও ১৬শ শতাবীর কিছু পূর্বে শঙ্করদেবের প্রভাবের অনুরূপ পরিমণ্ডল 
সৃষ্টি হইয়াছিল। 

যাহা হউক, ১৪শ-১৫শ শতাব্দীর ভারতের অন্তান্ঠি প্রদেশের সাহিত্যের 
সহিত বাংলা সাহিত্যের তুলন1 করিয়া! দেখা গেল যে, ইহাদের মধ্যে বিশেষ- 
লক্ষণে পার্থক্য থাকিলেও সামান্ত-লক্ষণে কোথাও নিবিড় সাদৃশ্ত, কোথাও-ব। 
সামান্য সাদৃস্তের আভাস পাওয়া যায়! মধ্যযুগীয় ভারতে এক প্রদেশের সহিত 
অন্ত প্রদেশের স্থানিক ব্যবধান থাকিলেও ভাবের দিক দিয়া প্রত্যেকের মধ্যেই 
আত্মীয়তায় বন্ধন দৃষ্টিগোচর হইবে । 


॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥ 


সংযোজন 
চর্যাপদ সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কার 


সম্প্রতি ডক্টর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ধ মহাশয় লণ্ডন হইতে চধাপদ সম্বস্ধে 
চমকপ্রদ তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তাহার সংগৃহীত তথ্য প্রকাশিত 
হইলে শুধু চর্যাপদ নহে, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বাঙলা 
দেশ, সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক নৃতন উপাদান লোকচক্ষুর গোচরীভূত 
হইবে। 

লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তভূক্ত “স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এ্যাণ্ড আফ্িকান 
স্টাডিজ" বিভাগের সংস্কতশাখার রীভার মিঃ আরনন্ড বাকে ডঃ দাশগুপ্তকে 
চর্যাপদ সম্বন্ধে এই নূতন তথ্য আবিষ্কাবে সাহথাধ্য করিযাছেন। অধ্যাপক বাকে 
প্রাচ্য সঙ্গীতে বিশেষ অভিজ্ঞ। গত ১৯৫৫ সালে পল্লী সঙ্গীত সংগ্রহের নেশায়, 
তিনি যখন নেপাল পরিভ্রম করিতেছিলেন, তখন বৌদ্ধ বজ্যানী শাখাতুক্ত 
এক নেপালী সন্যাসীর নিকট কয়েকটি বিচিত্র সঙ্গীও শুনিয়া তিনি কৌতৃহলের 
বশ তাহ। 'টেপ রেকর্ড করিয়। লন। এবার ( ১৯৫৫) ডঃ দাশগুপ্ত লগ্ডনে গেলে 
অধ্যাপক বাকে তাহাকে সেই গানগুলি শুনাইয়াছিলেন, তিনি মূনে 
করিয়াছিলেন, এগুলি বোধ হয কোনও গ্রকার লোকসঙ্গীত। কিন্তু ডঃ দশগপ্ত 
শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, বৌদ্ধ সন্নযাসীর স্তোত্রগীতির অনেকগুলির সঙ্গে 
বাংল! চর্যাপদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। অধ্যাপক বাকের নিকট ডঃ দাশগুপ্ত 
এইরূপ ২২টি পদের সন্ধান পাইয়াছেন, যাহার মধ্যে অন্ততঃ চার-পাচটিতে 
চার ভাব ও ভাষার প্রতিধ্বণি আছে। 

প্রাপ্ত গানগুলি মূলতঃ বজরযানপন্থী সাধকদের পাধনগীতিকা হইলেও ইহাতে 
শাক্তৃতন্ত্বর বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে । বজবারাহী, বাশুলী প্রভৃতি 
দেবীর নানা বর্ণনা ও বন্দনাম্থচকও অনেকগুলি গান পাওয়া গিয়াছে । পরবত্তণু 
কালে বাওলাদেশে যে শাক্ত সাহিত্যের বিক।শ হয়, তাহার পুর্ব স্থচনা এই 
বজ্জগীতিক গুলিতে পাওয়। যাইবে। এখানে ডঃ দাশগুপ্ত সংগৃহাত এইরূপ 
একটি বজ্জগীতিকার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে £-_ 


সংযোজন ৬৭৩ 


রাগ--উৈরবা। তাল--শনি 
এ মহিমগ্ল হেরু সমুদ্র! 
ধনজনযৌবন উদকবিন্দু চন্দ্রা । 
প্রেখুরে অমুস্মিন লোয়ন গয়নে 
ফুল পরিহাসই জিনগুণ লায় ॥ ঞ্র॥ 
কণ্ঠে দারী ইন্দ্রিয় বিষয় সর্ব এক 
সমুন্ত তরঙ্গ জিম একু অনেক । 
পবন দুয়ি ভেদিয়! দৃঢ় থিরে চিয়া 
জ্বলয়ি বজ্রানল দহদিহ কাহা । 
স্থগত ভণি ভাবয়িয়া না হোয়িরে ম্বধা 
স্ুগত বজ্র ভণধিয়া অচিন্তালয় বোধা ॥ 


পর্নকাঁর স্থগতবজেের এই গানটিতে চার ভাববস্ত, রূপকপ্রতীক ও প্রকাশ-রীতির 
বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষণীয় । 


নেপালে বৌদ্ধ সমাজে এ গীতি অগ্যাপি প্রচলিত আছে । সাধারণতঃ ইহাকে 
স্থানীয় ভাষায় “চা-চা, গীতিকবিতা বলা হয়। ডঃ দাশগুপ্ত ইহার যথার্থ 
স্বরূপ ধরিতে পারিষাছেন, বাংল! সাহিত্যের নষ্ট কোঠী উদ্ধারে তাহার দান 
শ্রন্কার সঙ্গে স্বীকৃতি লাভ করিবে । 


ডঃ দাশগুপ্তের মতে, তথাকথিত “চা-চা” ( চর্ধা শব্দের অপভ্রংশ?) গানের 
অন্তভূক্ত এই বজ্ব গীতিকাগুলি মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব গীতিকবিতা৷ অপেক্ষা! প্রাচীন 
চর্যাপদের অধিকতর নিকটবর্তী। এই অঞ্চলে সন্ধান করিলে হয়তো বাংল! 
ভাষার ইতিহাস সংক্রান্ত আরও অনেক চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। 
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৭৩১ ৮১১ ৮৭১ ১০২, ৩১৩ 

কবীর ২১৬, ৪৪৭ ৬৬৬ 
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কুমারিল ভট্ট ১৫৫, ২০৭ 

“কুনুমালি” ৪৯ 
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